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ভূতীয় মুদ্ৰণ £ ফেব্রুয়ারী o» oc চতুর্থ মুদ্রণ £ অক্টোবর 
পঞ্চম মু্ৰণ £ আগষ্ট ১৯৬৩ $ মুদ্ৰণ Rcs EU 
সপ্তম মুদ্রণ 3 নভেম্বর ১৯৬৬ অষ্টম সংস্করণ £ ডিসেম্বর 
নবম সংস্করণ 2 কেক্রুয়ারী ১৯৭* দশম সংস্করণ. £ এপ্রিল 
একাদশ সংস্করণ... জুলাই ' ১৯৭৩ দ্বাদশ মুদ্রণ. মার্চ 


ত্ৰয়োদশ সংস্করণ £ ডিমেম্বর ১৯৭৪ 


লেখক কৰ্তৃক বইটির সর্বস্বত্ব feta মংরক্ষিত। 


লেখকের লিখিত অনুমতি ভিন্ন বইটির কোনও প্যায়ের =; 
আংশিক বা পূৰণ দু নিবিদ্ধ। | v 


চব্বিশ টাক! 


প্রথম সংস্করণ 


i আমার বইখানি,লেখার পিছনে দুটি প্রধান কারণ আছে। 

প্রথম, আমার নাতিদীর্ঘ অধ্যাণক-জীবনে শিক্ষাশুয়া মলোবিজ্ঞানের 
একটি সন্তোষজনক, বাংলা সংস্করণের অভাব প্রতিপদ অতি তীব্রভাবে অনুভব 
করে এসেছি । কি পিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে, কি নর প্রবর্তিত বি-এ ক্লাশে 
সর্বত্রই শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রগণ পুর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য একটি শিক্ষাশ্ৰয়ী 
মনোবিজ্ঞানের বাংল! বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাকে বার বার অবহিত 
করে এসেছে। তাদের প্রেরণায় ও তাড়নায় এবং তাদের অভাব (MID 
wg এই বইটি লেখ| ৷ ত | 

দ্বিতীয় কারণটি আরও ব্যাপক এবং আমার একান্ত নিজস্বভাবে' অনুভব 
করা যেদিন stant মনোবিজ্ঞানের রহসুময় রাজ্যে প্রবেশ করি সেদিন 


থেকেই মানব-আচরণের অনাবিষ্কৃত প্রদেশগুলির বৈচিত্র্য ও বিবিধতা,আমাকে 


চমৎকৃত করে এসেছে ৭: আরও বেণী চমৎকৃত ও মুগ্ধ করে এসেছে মেই 
339 ভেদ করার জন্য বিদেশী গবেষক ও শিক্ষীব্রতীগণের অনলস বিরামহীন 
প্রচেষ্টা । তাঁদেরই গবেষণা-লন্ধ তথ্যে আজ শিক্ষাশ্ৰমী মনোবিজ্ঞানের কলেবর 
সমৃদ্ধ এবং সেই মূল্যবান ভথ্যগুলির বাস্তব প্রয়োগেই শিক্ষার বহু সমস্ত] 
সমাধানের পথে । 

ভারতের শিক্ষা সমস্তারপ সহস্ৰ রানুর কবলদ্ব.হলেও তাকে মুক্ত Re 
প্রচেষ্টা অত্যন্ত উদাদীন । বাধ, ষ্টিলপ্ন্যাণ্ট, serat প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণের 
ফাকে ফাকে স্বাধীন ভারতের সরকার ইতস্তত দু'একটি শিক্ষাশ্রয়ী 
মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করলেও সত্যকারের অগ্রগতি কতটুকু 
হয়েছে তা শিক্ষাসংশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই জানেন । উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষায় 
ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপের একটি নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা! আজ পর্যন্তও তৈরী 
হয় নি, অথচ ইংলণ্ড আমেরিকায় যার সংখ্যা গুনে শেষ কর! যায় না|. C 

এই দৈন্তের একটি বড় কারণ হুল শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পিত! মাতা, 
শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষাত্রভীগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব। তাদের 
সকলের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ও সক্ৰিয় অংশগ্রহণ ভিন্ন সত্যকারের শিক্ষাশ্রয়ী 
মনোবিজ্ঞান কখনই গড়ে উঠতে পারে ন1। মনে রাখতে হবে QU uds. 


* Ai 


শিক্ষা অশিক্ষার চেয়ে কোন অংশে কষ ক্ষতিকর নয়। অথচ আমাদের 
বৰ্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এমন কতকগুলি প্রাচীন মনোবিজ্ঞান-বিরোধী নীতির' 
উপর প্রতিষ্ঠিত, যার ফলে সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টাই বিরাট একটা অপচয়ে পর্যবসিভ 
হয়ে আসছে । ভারতের শিক্ষাকে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হলে 
পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, -শিক্ষাব্রতী সকলকেই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে 
আনতে হবে। সেই আগামী শুভদিনটির পূর্বগামীরপে আমার এই বইখানি 
অর্পণ করলাম। এই বইটি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে 
তাদের পরিচিত করে দেবে এবং শিক্ষার সমস্তাগুলির শ্বরূপ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে 
একটি বাস্তব ছবি তাদের সামনে তুলে ধরবে | 


১ল| আগষ্ট, ১৯৫৯ l 
১৬-এ, wid রোড, কলি-১৯ | ডা 
অষ্টম সংস্করণ - 


গত ন'বছরে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে আট, রার মুদ্ৰণালয়ে যেতে হয়েছে। 

এই সংক্ষিপ্ত তথ্য থেকে বইখানির শিক্ষার্থীরঞ্জনের যে দীৰ্ঘ ইত্তিবৃত্ত উবাচ 

হচ্ছে আশা করি ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি অব্যাহত থাকবে। 
'_১৫ই c ডিসেম্বর, ১৯৬৮ |; 


১৮এ, ফাৰ্ন ate, কলি-১৯ | অরুণ ঘোর - 


ত্ৰয়োদশ সংস্করণ $ | 

শিক্ষাত্রয়ী ষনোবিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীপ্রিয়তার জন্য এই বৎসয়েই = 
বইটির দ্বিতীয়বার মুদ্ৰণের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের কাছে এট 
একান্তই আনন্দের কথা ৷ কিন্তু ইতিমধ্যে কাগজের মূল্য দ্বিগুণেরও. বেশী. হয়ে 
দাড়ানর ফলে পুস্তক মুদ্রণ একটি অত্যন্ত দুরহ কাজ হয়ে উঠেছে। তবু" 
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা ভেবে আমরা, বহুকষ্টে বইটির পুনমুদ্রণ করলাম | 
ব্যয় অনুযায়ী পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা যে ছুর্বহ বোঝা! 
হয়ে tips সে কথা বল! বাছুল্য। ‘কিন্তু কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি না করলে 
গ্রকাঁশনের ব্যয় নিৰ্বাহ কর! যাবে ন! বলেই বইটির সামান্য দাম বাড়ানে! 
ছাড়| অন্ত কোন পথ ছিল না। É 
১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৪.) 


1১, রমানাথ মজুমদার ছাট, কলি | প্রকাশক 


WEG 


স্থচীপত্র 
প্রথম খণ্ড 
অনোবিজ্ঞানের স্বরূপ 
মনোবিজ্ঞ'নের ক্রমবিবর্তন 
প্রানীর আচরণের স্বরূপ 
শিক্ষার স্বরূপ à 
মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পৰ্ক 
fester পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষার পরিমাপ ও মনোবিজ্ঞান. 
শিক্ষার বিবয়বন্তু ও মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান, 
২২1 শিক্ষাশ্ৰৱী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ 
শিল্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ 


ৰ 


frein মনো বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান রি 


zi শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি 
৩। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ৬ 
3| আচরণের শ্রেণীবিভাগ 
faga 
শরীবতত্বমূলক আচরণ 
সহজাত প্ৰবৃত্তি ৮ 
ম্য৷কমভুগালের প্রবৃত্তি তত্ব v 
প্রবৃত্তিমূলক আচরণের চারটি স্মেপান ৮ 
মানব মনের প্রবৃত্তির আলিক! 
ৰ সহজাত প্ৰৰৃত্তির বৈশিষ্ট) ৮ 
i সহজাত প্ৰবৃত্তি ও বুদ্ধির তুলনা 
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক ৮ 


[২] 


প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক 
প্রবৃত্তি মতবাদের সমালোচন! 
প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ oc 
প্ৰবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক 
শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব 
প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব 
৫। মানব আচরণের উৎস 
| মানব চাহিদার প্রকতিও শ্রেণীবিভাগ 
শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা 
e| বুদ্ধির স্বরূপ ৬/ 
বুদ্ধির সংজ্ঞা ৮ 
বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ব v 
স্পীয়ারম্যানের দ্বিউপাদান তত্ব ৮ 
থার্টোনের প্রাথমিক শক্তিবাদ 
- টমসনের বাছাই তত্ব ব| বহু শক্তিতত্ব 
৭। বুদ্ধির পরিমাপ 
' বিনে-সাইমন স্কেলের বৈশিষ্ট্য ++ 
বুদ্ধির অভীক্ষার দৃষ্টান্ত v. 
অজিউজ্ঞান «| বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা 
বিনে স্কেলের সংস্করণ 
ফ্যানফোর্ড বিনে স্কেল 
বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্কের পরিগণন| 
বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ 


ভাষামূলক অভীক্ষ। ও ভাষাবিহীন অভীক্ষা 


সম্পাদনী অভীক্ষ! 

ব্যক্তিগত অভীক্ষা ও যৌথ অভীক্ষা 

বৃদ্ধির 'অভীক্ষার উপযোগিতা 

বুদ্ধির বণ্টন / 

ক্ষীণবুদ্ধি 2 
উন্নতবৃদ্ধি রি 


[ ৩] 


বুদ্ধাঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা V কা E 
vl স্মৃতি ও বিস্মৃতি পা ১১৩, 
স্মৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা নি ১১৩ 
স্মৃতির আধুনিক সংব্যাখ্যান টি .. ১১৪ 
মনে করা কত ১১৬ 
চেনা * s 8 ১১৮ 
UU. স্মতি ও শিখন 1 RJ) ভীম 08261: 
৷ i স্মৃতি এক, না বহু | এ ১১৯ 
স্মৃতির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ dau s 
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এক 
মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ( Nature of Psychology ) 


মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত থাকলেও WAJ- 


বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং কর্মধারা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও 
ক্ৰটিপুণ। এই কারখে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ও হান্তকর মন্তব্য 
প্রায়ই শোনা যায়। সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তিও মনোবিজ্ঞানের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটি afad মনোভাব পোষণ 
করেন এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তা প্রকাশও করে থাকেন। কিন্তু agg 


নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এ ধরনের মনোভাবের মূলে আছে মনোবিজ্ঞান 


সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানের অভাব বা বড় জোর মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি 
প্রাচীন বা কোন সখের লেখকের লেখা থেকে আহরিত i feni তবে 
সাত্বনার কথা, এ খরনের অবাঞ্ছিত মনোভাব দ্রুত বিলুপ্তির পথে। ন 
সত্য কথা বলতে কি, বর্তমানে মনোবিজ্ঞান alafen এমন একটা 
সরে এসে পৌছেছে যে বিশেষজ্ঞের aaa জ্ঞান ও wur P ছাড়া এ 
mta এখন ভাল করে বোঝা শক্ত। গভীরতা 'এবং বিস্তৃতি উভয় দিক 


দিয়েই এর কার্ধক্ষেত্র এত সুবিপুল : হয়ে পড়েছে এবং এর পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু 


ছইই এত জটিল হয়ে উঠেছে যে অগভীর ভাসা ভালা জ্ঞান নিয়ে এর প্রকৃত 
স্বরূপ জান] সত্যই gA । 


অলোবিজ্ঞাবের ক্রমারিবতর্ন 


প্রচলিত অনেক শব্দের মতই মনোবিজ্ঞান শব্দটিও তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 


থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। তবে মনোবিজ্ঞানের শ্বরূপের রতিহা নিক 


বিবর্তনের একটি কাহিনী পাওয়া যাবে এই ব্যুংপত্তিগত অর্থের m- 
পরিবর্তনে । ইংরাজী সাইকোলজি ( Psychology) কথাটির ব্যুৎপত্তি হল 
সাইকি ( Psyche ) এবং efe ( Logy ) এই ছুটি পদের সমদ্বয়ে। সাইকি 
কথাটির অর্থ হল আত্মা। আর লজি কথাটির অর্থ হল বিজ্ঞান বা শাস্ত। 
অর্থাৎ সাইকোলজি কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল আত্মার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। 
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের জন্ম দর্শনশান্তরের সুতিকাগারে। 
দার্শনিকদের, বিশ্বরহন্ত সমাধান প্রচেষ্টার সহায়করূপে ষনোবিজ্ঞানের জন্ম 
১-১ টি 
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২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান * 


হয়। দর্শনের প্রধান লমন্তা হল দৃশ্যমান জগতের মূলঙত্বটি নিৰ্ণয় করা। ভার 
জন্তু তাকে সৰ কিছুরই বাহিক অস্তিত্ব ভেদ করে পৌছতে হয় ভার মূলগত 
wen) দার্শনিকদের মতে প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের, মৌলিক সত্তা 
হল আত্মা ॥। অতএব দৃশ্যমান জগতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে; 
মানুষ, তাকে জানতে হলে জানতে হবে আত্মার স্বরূপকে। দ্বিতীয়ত, সকল 
সমস্তার মূলে হচ্ছে আম়াদেক অজিত জ্ঞান, অর্থাৎ বাহিরের জগৎকে আমাদের 
ইন্দ্ৰিয়ের মাধ্যমে জানা । এই “জানা, বস্তটির স্বরূপ কি, কতটুকু তার 
যাথার্থ্য এবং কোথধায়ই বা ভার সীমা__-এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া 
দর্শনের সমস্তা সমাধানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ফলে দার্শনিকের] 
অনুভব করলেন যে আত্মার জন্য একটি স্বতন্ত্ৰ শান্ত্রের প্রয়োজন এবং তার 
ফলেই সৃষ্ট হল সাইকোলজি বা আত্মার বিজ্ঞান । 

এই দর্শন-ভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের প্রথম সৃষ্টি বহু প্রাচীনকালে ৷ ভারতীয় 
দর্শনে আত্মা ও মন সম্বন্ধে ৰহু আলোচন! ও তত্ব পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে, 
Siem, হ্যায়বৈশেষিকে মন. জ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি নিয়ে বিশদ গবেষণা করা 
হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো, আযাব্লিষ্টটল, অগাষ্টাইন, আকুইনাস, ডেকা, 
হব্স, ag, বার্কলে, হিউম প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকের! মনোবিজ্ঞানের বহু 
AAJ) নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান কখনও অবাস্তব কোন 
কিছুর উপরে গড়ে উঠতে পারে না। আত্মাকে চিরকাল কল্পনা কর! হয়েছে 
অগ্নিশিখার মত--চেতনারপী সর্বশক্তির আধার অথচ ইন্িয়াতীত। এ বস্তু 
নিয়ে যথেষ্ট was] কল্পনা চলতে পারে কিন্তু সত্যকারের বিজ্ঞান গড়ে 
তোলা! যায় না। বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ব- 
জনীন za বা আইন খুঁজে বার করা এবং তার পদ্ধতি হল সুপরিকল্লিত নিরীক্ষণ 
ও পরীক্ষণ। কিন্তু আত্মা সর্বপ্রকার নিরীক্ষণের ধরা-ছোয়ার বাইরে, পরীক্ষণের ! 
কথা ত দুরে থাকুক। অতএব “আত্মার বিজ্ঞান’ কথাটিই আত্মবিরোধী। 

পরৰর্তী সুধীর! সাইকোলজির এই অসপ্পুর্ণতা উপলব্ধি urea এবং 
আত্মার পরিবর্তে তাঁরা সাইকোলজির বিষয়বস্তু করে তুললেন “মনকে । 
আত্মার অস্তিত্ব aga weta থাকতে পারে, কিন্তু মন যে আছে সে সম্পর্কে 
কেউ দ্বিমত নন। তা ছাড়া মনকে আমরা চিনি, জানি, তার কাধাবলীর 
সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত আছি। অতএব মনকে সাইকোলজির = 
প্রকৃত বিষয়বস্তু করা উচিত। 

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে ‘চেতন|’ কথাটির 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ৩ 


ব্যবহার করলেন। তাঁদের মত্তে মনের চেয়ে চেতনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান অনেক সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট । অতএব এই সৰ চিন্তাবিদ, 
আত্মাকে সাইকোঁলজির রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন এবং “মন? বা “চেতনার? 
উপরই এই নছুন বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে A হলেন। তখন থেকেই 
সাইকোলজি আত্মার বিজ্ঞানের পরিবর্তে ছল মন বা চেতনার বিজ্ঞান | 

সাইকোলজি যখন আত্মার বিজ্ঞান ছিল তখন গবেষণার পদ্ধতি ছিল 
জল্পনা-কল্পনা, কেবলমাত্র অনুমান ৷ কিন্তু এখন এই নতুন বিজ্ঞানের নতুন 
পদ্ধতি হল অন্তনিরীক্ষণ (Introspeetion)? | নিজের মনের প্রক্রিগ্াগুলিকে 
গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে নিজে নিরীক্ষণ করার নামই অস্তনিরীক্ষণ। | 

মূলত এই পদ্ধতির উপর fefe করে দীর্ঘকাল ধরে বহু মনোবিজ্ঞানী মনের 
প্রকৃতি, কার্ধাব্লী প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা চালান। বহু চিত্তাকর্ষক তথ্যে ভর! 
গ্রন্থের পর. গ্রন্থ রচিত হল। নব নব তত্ব ও সুত্ৰ স্তপীকৃত হল। কিন্তু বিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল নতুন মনোবিজ্ঞানী দেখা দিলেন। তাঁর! 
তাঁদের পূর্ববর্তা মনোবিজ্ঞানের. সকল আবিষ্ারগুলিকে অপ্রমাণিত ও 
agaz বলে উড়িয়ে দিলেন। তাদের প্রতিবাদের মূল বিষয় হল যে 
মন বা চেতনাও আত্মার মতই সকল প্রকার নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের গণ্ডীর 
বাইরে । তবে তাকে নিয়ে সত্যকারের বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে তোলা যায়? 
মনের মধ্যে যে. সব প্রক্রিয়া ঘটে ভার কোনটাই ত বাইরে থেকে নিরীক্ষণ 
কর! যায় না। তাদের সম্বন্ধে সব কিছু তথ্যই অনুমান করে নিতে হয়। 
এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অন্তনিরীক্ষণ পদ্ধতিরূপে গ্রহণযোগ্যই 
‘নয়, এবং তা থেকে লব্ধ তথ্যাদির উপর নির্ভর করে কোন মতেই বিজ্ঞানসম্মত 
কোন সিদ্ধান্ত গঠন করা যায়'ন]। 

অস্তনিরীক্ষণকে নিরীক্ষণ বল! হলেও আসলে এটি নিরীক্ষণ নয়। কেননা 
যে সময়ে কোন মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে ঠিক সে সময়ে সেটিকে নিরীক্ষণ কর! 
সম্ভব হয় না। অন্তনিরীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে। 
অতএব অন্তনিরীক্ষণের মধ্যে কল্পনার প্রভাব, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অনুমান 
গ্রভৃতি যে থাকবেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ ধরনের একটি 
অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কোন পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গড়ে তোল! , 
যায় না। 

এই নতুন মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন! 


১) পৃঃ ২৪ ও 


৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ্‌ 
তাদের মতে মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান। za হোক: 
আর সুগ্মই হোক, সব আচরণই আমাদের নিরীক্ষণের অধীন। অতএব 
মনোবিদ্ঞানকে যদি সত্য সত্যই একটি পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের সুরে উন্নীত করতে: 
হয়, তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তগুলিকে বাদ দিয়ে প্রাণীর 
আচরণকে করতে হবে তাঁর নিরীক্ষণের বিষয়বস্তু । 

“ধরা যাক, একজনের খুব রাগ হয়েছে। যদি নিছক তার মানসিক প্রক্রিয়ার 
উপর নির্ভর করে রাগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে È ব্যক্তির ' 
অস্তনিরীক্ষণের সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্ত কোন উপায় থাকবে না। কেননা 
তার মনের ভিতর কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে সেটা অন্ত কোন উপায়েই 
জানা যাবে না। কিন্তু যদি ব্যক্তির আচরণকে মনোবিজ্ঞীনের গবেষণার 
বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করা হয়, তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রচুর 
স্থযোগ পাওয়া, sie লোকটির রক্তচক্ষু, চীৎকার, আক্ফালন, মুষ্টিউত্তোপন, 
প্রভৃতি বাহ্যিক, ‘আচৰণ নিরীক্ষণ করে রেগে যাওয়ার স্বরূপ সমন্ধে প্রচুর 
নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে পারা যাঁৰে। আর এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি 
যদি ৰি জ্ঞানসন্মত উপায়ে আরও উন্নত করে তুলতে পারা খায় তবে “রেগে ! 
যাওয়া) সম্বন্ধে বহু সুক্ম তথ্য আমাদের হাতে এসৈ পৌছবে। এর ব্যক্তির 
নান, অভ্যন্তৰীণ দৈহিক পরিবর্তন__-যেগুলিও এক ধরনের আচরণ--যেমন, 
মাংসপেশীর সংকোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, ₹ক্তচলাচল, হৃঢ্ম্পনদন 
প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বৈষম্য লক্ষ্য করে রেগে যাওয়া সম্বন্ধে বহু অতি- "মূল্যবান তথ) 
সংগ্রহ কর! আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে | 

একদল চরমবাদী মনোবিজ্ঞানী স্বয়ং মনফেই মনোবিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত 
করে দিয়েছেন। তারা হলেন. আঠরণবাদী (Behaviourist), আচরণ, 
বাদীদের মতে সমস্ত আচরণই দেহের বিভিন্ন যন্ত্ৰণাতির কাধকলাপেন দ্বার] 
GAN করা বায়। মন বা চেতনাকে তার মধ্যে আনা নিল্রায়োজন। এই 
চরমবাদীদের মতবাদ অবশ্য অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই গ্রহণ করেন ন|। কিন্তু 
বর্তমানে যে প্রায় সকল মনোবিজ্ঞানীই enia আচরণ পর্যবেক্ষণ 
করাকেই মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ বলে মেনে নিয়েছেন দে (vt কোন 
“সন্দেহ নেই। | 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে সাইকোলজির স্বরূপ বার 
বার বদলে /গেছে। সাইকোলজি প্রথমে ছিল আত্মীর fiia, পরে হল মন 
বা চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিক কালে হয়ে দাড়িয়েছে আচরণের বিজ্ঞান । 


প্রাচীন আচরণের স্বরূপ ; ৫ 


লাইকোলজির এই বার বার রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে উডওয়ার্থের একটি চমৎকার 
উক্তি আছে। সেটি হল-- 


First Psyehology lost its soul, and then it lostits mind, then it lost 
consciousness. I$ still has behaviour of a kind. 


আচরণ কথাটি নিভান্ত ছোট হলেও, অর্থের দিক দিয়ে যথেষ্ট eria 
এই কথাটির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না পারলে মনোবিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ 
এবং বিশালতা উপলদ্ধি কর! যাবে না। অতএব আমাদের পরবর্তী প্রয়াস 
হল প্রাণীর আচরণ বলতে আমর! ফি বুঝি তা দেখা। 


প্রাণীয় আচরণের ws ( Nature of Behaviour ) 


প্রাণীর আচরণের সংজ্ঞ! দিতে, গিয়ে আমর! বলতে পারি, যে আচরণ 
হল সেই সব প্রচেষ্টা যা প্রাণী নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে মগ্জতিবিধান 
(Adjustment) বা খাপ খাইয়ে নেবার ভাগাদার সম্পাদন করে |: ২... 
প্রাণীমাত্রেই কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে, বিনা 
"পরিবেশে কোন প্রকার অস্তিত্ব সম্ভবপর ময়। ET E ক্ষেত্ৰে এই পরিবেশ 


পা রি 


[ব্যক্তির উপর প্রতিনিয়ত অসংখ্য পারিবেশিক শক্তি কাজ করে চলেছে এবং E. 
তার অস্তিত্ব বজায়, রাখার জন্য সেগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্গতিৰিধান করে যেতে 
হচ্ছে | পরিবেশের সংগে ব্যক্তির সংগতিবিধানের এই প্রচেষ্টার নামই আচরণ]. 

1, Woodworth—Contemporary Schools of sychologg. 
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শিক্ষান্রয়ী মনোবিজ্ঞান ৷ 
আবার অতি জটিল এবং বৈচিত্ৰ্যময় । আলো, হাওয়া, উত্তাপ, খাতুর প্রভাব 
প্রভৃতি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে সুরু করে সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য, বংশমর্যাদা, আধ্যাত্মিক চিত্ত, আত্ম প্রতিষ্ঠার; 
চাহিদা, cw ভালবাসার দান প্রভৃতি অগণিত বিষয় আছে বা আধুনিক, 
মানুষের পরিবেশের অঙ্গীভূত হয়ে আছে এবং এই প্রত্যেকটি শক্তির সঙ্গে: 
তাকে সস্তোষজনকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, নইলে কোন না কোন 
প্রকারের বিপর্যয় অবশ্থস্তাবী। এই ত গেল পরিবেশের কথা । আবার 
খাপ খাইয়ে নেবে যে প্রাণী সেও স্বয়ং একট জটিলতার গ্রতিমূতি। প্রথমত, 
প্রাণীর দেহেই আছে বহু বিচিত্র যন্ত্রপাতি এবং সেগুলির প্রত্যেকটি fana 
কলাপ এত বিভিন্ন ও এত জটিল যে আজও বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে ভাল করে 
ব্যাখ্যা করতে পারেন নি--যেমন হৃৎপিও, ফুসফুস, মেরুদণ্ড, পেশী, গ্রন্থি, 
চক্ষু-কর্ণ ইন্ত্ৰিয়াদি, রক্তশিরা, মূত্রাশয় ইভ্যাদি। প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতিবিধানের কাজে এদের প্রত্যেকটিরই fas ভূমিকা আছে এবং ভার 
ফলে সঙ্গতিবিধানের কাজটিও হয়ে ওঠে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্ৰিয়া : 
ঘরের ভিতরে গরম হাওয়া থেকে হঠাৎ বাইরের bh] হাওয়ায় এসে দাড়ামর 
মত সামান্য একটি কাজে আমাদের দেহকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি" 
বিধানের aa এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সম্পন্ন করতে 
১ হয় সা; আমরা সহজে কল্প! করতে পারব না। বিমান আক্রমণ, ভূমিকম্প, _ 
gia প্রভৃতি জটিল পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়াগুলি যে আরও. ; 
জটিল হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | 
প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়াসকেই আমর]. সাধারণ ভাষায় আচরণ 
নাম দিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য প্রাণীর আচরণ হুল একটি জীবনৰ্যাপী 
প্রক্রিয়া । জন্মের মুহূর্ত থেকে, এমনকি গর্ভকালীন, অবস্থা থেকেই এই 
সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস সুরু হয় এবং জীবনের শেষ মুহুর্ত পযন্ত এই প্রয়াম 
অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে । বলতে গেলে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গভি- 
বিধানে দেহ-যস্ত্রের চরম অক্ষমতার নামই মৃত্যু অতএব দেখা যাচ্ছে যে 
মনোবিজ্ঞানের কাজ হল প্রাণীর এই সঙ্গতি বিধান প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
দেওয়া ৷ সুসংহত ও nfi [nre নিযীক্ষণের - সাহায্যে প্রাণীর বহুবিধ 
আচরণের স্বরূপ নিৰ্ণয় করা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণেক্ষ ফাহাযে) সেগুলির 
- অন্তনিহিত va আবিফার করা--এক কথায় এই হল  মনোধিজ্ঞানের 
wy, ০485 as "Sq 2) 
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শিক্ষাৰ yar ( Mature of Education ) dus 
মণোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝি এবং তার কাজই বা কি তা আমরা 


মোটামুটি জেনেছি । এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে হলে: 


শিক্ষারও স্বরূপ জানা দরকার । সাধারণ মান্য শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে 
পরিচিত সেটা হল শিক্ষার একটি অতি সঙ্ধীৰ্ণ অর্থ। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে prem বিগ্যাকেই আমরা সাধারণত শিক্ষা বলে থাকি ॥ 


শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদ আমরা করি গ্রন্থাত জ্ঞানের তারতম্যের উপর | : 


যে লোক লিখতে পড়তে জানে না তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কিন্ত 
এভাবে কেবলমাত্র বিশেষধম কোন জ্ঞানের অর্জনকে শিক্ষা বলার অর্থই 
শিক্ষাকে একটি অভি সঙ্কীৰ্ণ গণ্জীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেল]। 

এই সঙ্কীৰ্ণ অর্থে শিক্ষা হয়ে দাড়ায় বিশেষ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক 


বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্তের wg ব্যক্তির প্রস্তভীকরণ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার 


পরিসীমা আরও অনেক বড়--সারা জীবনব্যাপী। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা 
বলতে আমরা বুঝি যে কোনও মতুন অভিজ্ঞতা xi প্রাণীর বর্তমান আচরণকে 
পরিবর্তন করে নতুন আচরণের সৃষ্টি করে। : কাটা-চামচের সাহায্যে 
ভোজনে -অনভ্যন্ত কোন ভদ্রলোকের fane আচরণ তার এক বিলাতফেরৎ 
বন্ধুর ডিনার টেবিলে প্রথম দিন সমবেত অতিথিগণের হান্তকৌতৃকের : বস্তু 
হয়ে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় দিম দেখা গেল যে সেই ভদ্রলোকই নিপুণভাবে 
কাটা-চামচ চালাচ্ছেন এবং সেদিন তাঁর আচরণ আর কারও হাস্তোদ্রেক 
করল না। এই যে দ্বিতীয় দিমে ভদ্্রলোফের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন 
দেখা দিল এটা হল শিক্ষা-প্ৰস্থত এবং পূৰ্বদিনের ডিনার-টেবলের অভিজ্ঞতাই 
হল ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে শিক্ষা । এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও ব্যক্তিবিশেষ 
বা! ঘটনাঁবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিটি প্রাণীর "জীবনে এই শিক্ষণ 
চলেছে fares ছেদ হীন ধারায় । জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে প্রতিনিয়তই শিক্ষা 
গ্রহণ করে চলেছে--প্ৰকৃতির সর্ষজনীন পাঠশালায় । এক কথায় প্রাণীর 'জীবন- 
বিকাশের সঙ্গে এ শিক্ষা হয়ে ধাড়াচ্ছে সমার্থক. এ অর্থে কেউ:নিরক্ষর 
থাকতে পারে, কিন্তু সত্যকারের শিক্ষণ-বর্জিত কেউই থাকতে পারে:না-। 00 

"মানুষ মাত্রেই কোন না কোন সমাজে বাসওকরে। তার প্রত্যেকটি 
আচরণ তার নিজের সমাজের সংগঠনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত | 


'_ প্রত্যেক সমাজের সংরক্ষণের জঁন্তা সেই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই বিশেষ 


কতকগুলি আচরণ সম্পাদন করতে শেখ! অবশ্য প্রয়োজন ৷ বিশেষ কোন 
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৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সমাজের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ _ 


কতকগুলি আচরণ শেখার: উপর । সমাজের সংরক্ষণ ছাড়া সমাজের 


উন্নয়নের জন্যও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন ৷ পূর্বপুরুষদের অনুস্থত আচবণগুলি | 


ছাড়াও প্রতি যুগে fsg কিছু নতুন আচরণের প্রবর্তন হচ্ছে এবং কিছু কিছু 
পুরাতন আচরণ অচল বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে । এই নতুন অচিরণগুলির 
প্রবর্তন ফরেন সমাজ-সংস্কারকেরা, নতুন আদৰ্শ এবং চিন্তাধাৱার জনকেরা। 
অতএব সমাজের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতি এই paa প্রয়োজনেই কতকগুলি 


সুনিৰ্বাচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সমাজ- -ম্বীকৃত আচরণ প্রভোক সমাজের ভবিষ্যৎ - 


নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয় এবং তারই নাম শিক্ষা । এর 
wg প্রত্যেক সমাজেই আছে কতকগুলি অনুমোদিত সংস্থা, যেমন পরিবার, 


স্কুল-কলেজ, ধর্মায়তন এবং বহু "ছোটখাট সামাজিক সংগঠন |. এগুলিরই _ 


_ মাধ্যমে অপরিণভ নাগরিকদের শেখান হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামাজিক 
আচরণগুলি ৷ . 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা বলতে আমর] সেই সর আচরণ আয়ত্ত করা 


বুঝি যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য: 


এবং যে আচরণগুলি সমাজ অনুমোদিত কতকগুলি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে 
সমাজের অপরিণত নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়ে থাকে৷ 


মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পৰ্ক 
(Relation Between Psychology and Education) 


মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ: পর্যালোচনা: করে আমরা 7 


এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এ দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট ও 
গভীর i মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানটির সাহায্যে 
আমরা প্রানীর আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকি । কেমন করে বিশেষ বিশেষ 
আচরণ সংঘটিত হয়, কোন্‌ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্‌ বিশেষ আচরণ সৃষ্ট 
হয়'এবং বিভিন্ন আচরণগুলির পেছনে কোলও সর্বজনীন, ua পাওয়া যায় 
কিনা--এই সব নির্ণয় করাই হল - মনোবিজ্ঞানের কাজ). আর সেই 
আচরণের প্রয়োগমূলক দিকটি হল শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত | অর্থাৎ ব্যক্তি ও 
সমাজ উভয়ের দিক দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশেষ আচরণ 


‘সেদিক দিয়ে শিক্ষাতত্বকে আচরণের প্রয়োগ শাস্ত্ৰ বলা চলে । 


[ টু 


1! 
| 


অপরিণত নাগরিকদের শেখানোই হলো! শিক্ষাব্জ্ঞানের প্রকৃত কাজ। '' 


H 


-— 


মনোবিজ্ঞানের ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক T 


অতএব মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এমন কি 
-অবিচ্ছেগ্ত বলা চলে। কোন বিশেষ আচরণ শেখাতে হলে সেই আচরণটির 
স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল সহায়ক 
তাই নয়, অপরিহার্ব৪ যে, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পীরে ন! ৷ সেই বিশেষ 
আচরণটি প্রাণী কিভাবে শিখতে” পারে এধং কোন্‌ কোন্‌ পরিস্থিতি এই 
শেখার পক্ষে অনুকূল, কিসে স্বল্লতম প্রচেষ্টায় সর্বাধিক ফল পাওয়া যাবে 
"ইত্যাদি মূল্যবান তথ্যগুলি জানা থাকলে শেখার কাজটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
“উভয়ের পক্ষে নিঃসন্দেহে সহজ হয়ে উঠবে । আর. এই প্রয়োজনীয় 
তথ্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা 


যে সর্বদাই কষ্টকর এবং প্রায়ই ক্ষতিকর হয়ে থাকে: তার প্রমাণ সব দেশেরই . 


শিক্ষার _ ইতিহাসের পাতায় পাতায় বয়েছে। T 


মনে করা যাক কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্রনাথের একটি কৰিতা 


মুখস্থ করাতে চান ৰা বীজগনিছের সমীকরণ শেখাতে চান এখন কবিতা 
মুখস্থ করতে হলে বা সমীকরণ শিখতে হলে কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্য fate হয় এবং কোন্‌ কোন্‌ বাহ্যিক ও মানসিক পরিস্থিতি এই 
সব প্রক্রিয়ার অনুকূল বা প্রতিকূল এই তথ্যগুলি জানা থাকলেই শিক্ষকের 
প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে, নইলে নয় । i | » 

প্রাচীন শিক্ষাদান. পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ক্রটি ছিল যে তার পদ্ধতি মনো- 
বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। ev ক্ষেত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত কতকগুলি 
ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং কল্পিত ধারণার দ্বারা এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
সম্পূর্ণ নিক্ষপ হয়ে উঠত । সত্য বলতে কি, আধুনিক সনোবিজ্ঞানের 
‘গঁৰেষণার ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন এনেছে ততটা অন্য কোন 
ক্ষেত্ৰে আনতে পারে নি। শিখন-প্রক্রিয়ার স্বরূপ, মুখস্থ করার: উপকারিতা, 
-শান্তিদানের সার্থকতা, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষাথটিত বহু সমস্তা 
সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদের! যে সব ধারণা পোষণ করতেন আজ, 
অনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে সেগুলি সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। সেই ew 
আজ মন্যোবিজ্ঞানসম্মত ও সুপ্রমাণিত তথ্যের উপর বর্তমান শিক্ষণ পদ্ধতিকে 
‘গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সব দেশেই দেখা দিয়েছে I _ 

সাধাপ্ণভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান দিক আনা বিষয়বস্ত ও 
পদ্ধতি । শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এই সমস্তার সমাধান pe 
“দর্শনশান্ত্র। আমর দেখেছি শিক্ষা জীরনবিকাশের সঙ্গে সমার্থক । : 


F 


১০ Tor শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান. 


মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে, 
থাকে । আবার ব্যক্তিমাত্রেরই বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ভর করে স্থষ্টির বিভিন্ন 
রহস্ত সম্বন্ধে তার জীবন-দর্শন কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তার উপর | 
সেই রকম শিক্ষার বিষয়বস্তু মোটামুটি নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর: 
অর্থাৎ শেষ পৰ্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের অনুশাসনের উপর 1 

শিক্ষায় পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান 

শিক্ষার পদ্ধতিটি সর্বাংশে নির্ভর করে মনোকিজ্ঞানের উপর | “শিক্ষার 
অর্থ কোন বিশেষ আচরণ আয়ত্ত করা । অতএব শিখন-প্রক্রিয়া অপরিহারধ- 
রূগে রয়েছে সব শিক্ষার মূলে । ফলে শিক্ষার সার্থকতা! বহুলাংশে নির্ভর 
করছে শিখন-প্রক্রিয়ার_ কাৰ্যকারিতার উপর এবং সেইজনা মনোবিভ্তানের 
‘ সাহায্য ছাড়া শিক্ষাদানের কোন কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলা দম্তবই নয়। 
শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান __ i 
শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়েও মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব -আছে। যেমন, 

যদি কোনও শিক্ষাবিদ্‌ বলেন যে মানুষের প্রকৃতিদত্ত বাপনাগুলির সম্পূর্ণ, 
নিরোধ বা বাইরের জগৎ থেকে - ইন্দিয়গুলিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনে 
সেগুলিকে অন্তমূ্থী করা হল শিক্ষার লক্ষ্য, তাহলে মনোবিজ্ঞান প্রতিবাদ 
জানিয়ে বলবে যে এ ধরনের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একান্ত অবাস্তব 
এবং. কখনই ভারক বাস্তবে পরিণত: করা যাবে ADD অতএব দেখা 
যাচ্ছে যে শিক্ষার লক্ষ্য ও. বিষয়বস্তু যদিও শিক্ষাশয়ী দর্শনশাজের 
(Educational Philosophy) উপর নির্ভর করে, তবুও এগুলি মনোবিজ্ঞানের 
প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয় । : পিক্ষাশ্রয়ী দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য AFE করে 
দিলেও, দেখতে হবে যে সেই লক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন কিনা 
এবং তা বিচার ভার শিক্ষাশ্রনী-মলোধিজ্ঞানের | লগ্ষা যতই কাম্য এবং 
tiga অনুমোদিত হোক্‌ না.ফেন যদি সেট শিক্ষার্থীর আয়ত্ের বাইরে 
হয় তবে নে শিক্ষা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। 
শিক্ষার পরিমাপ ও মনোবিজ্ঞান 7 

"os শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা যতট| ন। থাক, নে লক্ষ্যের 
কতটুকু কার্যে পরিণত হল এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু নির্ণয় করতে পারে 
“একমাত্র মনোবিজ্ঞানই। শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর. মানসিক সংগঠনের 
অ পরিবর্তন ঘটল কিনা, ঘটলে কতটুকু ঘটল এবং সেই পরিবর্তন 
স্থায়ী কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞ|ন- 


আন্ত. 
শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান ১৯, 


মূলক পরিমাপের সাহায্যেই। শিক্ষার ফল অবশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করা 
যায় আচরণের পরিবর্তগ লক্ষ্য করে। কিন্তু এই পরিবর্তনের সত্যকারের 
নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত পত্মিমাপ পেচে হলে মনোবিক্ঞানসন্মত পরিমাপের = 
প্রয়োজন ৷ : 


শিক্ষার Raag ও মনোবিজ্ঞান = | 

সাধারণত শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষার 
লক্ষ্য বহুলাংশে নির্ভর করে দর্শনশান্ত্রের উপর । কিন্তু তা সত্বেও শিক্ষায় 
বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব অবহেলনীয় নর শিক্ষার বিষয়বস্তু 
Cx কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়নাবীন হবে তাই নয়, শিক্ষার্থীর 
বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তা সুবিভক্ত zu] বিভিন্ন বয়নে শিক্ষার্থীর মানসিক 
যোগ্যতা বিভিন্ন। তাছাড়া রুটি, আগ্রহ, শিখনশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকায় শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে সেডাবে 
fasfse করতে হবে। কোন্‌ বয়সের পক্ষে কোন্‌ শ্রেণীর বিষয়বস্তু উপযুক্ত 
হবে এবং শিক্ষার্থীর ভ্ৰুমবিকাশমান দেহমনের বৃদ্ধির সঙ্গে কি করে বিষয় 
বস্তাটকে সংহত করা যাবে এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্তাগুলির সমাধান 
করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই ৷ 


শিক্ষায় মলোবিজ্ঞানের ELIT 
আধুমিক শিক্ষাবিজ্ঞান নানা দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞামের উপর নির্ভরশীল | 
কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে বৰ্তমানে শিক্ষাব্জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় উপর 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল ভার, একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল J 
১॥ ব্যক্তিগত বৈষম্য gres 
সব মাগ্থয সমান নয়। দৈহিক, মানসিক. ও অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে 
মানুষে মানুষে প্রচুর প্রভেদ, ফলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাও অসমান_-ব্যক্িগত 
ধ্যৈম্যের এই তকটি আধুনিক. মমোবিজ্ঞানের অবদান | গতানুগতিক শিক্ষা 
ব্যবস্থায় এই মূল্যবান মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যটির কোন স্থান ছিল; না ৷ কিন্তু 
আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের একৃতিগত বৈষম্যের এই, তত্ব essi ঢ় 
শিক্ষা বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় করা হয়ে থাকে৷৷ 


২। anafaa মিয়মাবলী - 
মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে: শিখন-প্রত্রিয়ার স্বরূপ ও 
AR অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেছে যে সাধ 


GA 


১২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আমরা সব বস্তু একই প্রক্রিয়ায় শিখি না| বরং বিভিন্ন শিক্ষণীয় «uw একৃতি 
অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখি যেমন, জ্যামিতির উপপাদ্য শেখা 
ও টাইপ করতে শেখা, দুটিই শিখন কার্য হলেও প্রিখনের পদ্ধতি উভয়ক্ষেত্রে 
“বিভিন্ন | এখন শিক্ষক যদি.এই শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে 
পরিচিত থাকেন তবেই তার শিক্ষণ সফল হতে পারে। নতুবা শিক্ষক ও _ 
শিক্ষার্থী উভয়েরই শ্রমের মিথ্যা অপচয় হতে,বাধ্য। 
৩. ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকের ক্ৰমবিকাশের নিয়মাবলী 
u “শিক্ষা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক । নবজাতকের দেহ, মন, | 
বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক চেতনা প্রভৃতি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় |. 
কিন্তু সময়ের অতিক্ৰান্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে _ 
থাকে এবং যথাসময়ে, পূৰ্ণতাঁলাভ ccm | - মনোবিজ্ঞানের গৃব্ষেণার ফলে 
দেখা গেছে cp ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা ও গতি এক ত 
নয়ই বরং এদের প্রত্যেকটির একটি নিজস্ব ভঙ্গী এবং পথ, আছে। শিশুর | 
শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে, এই বিভিন্ন বিকাশভঙ্গীর সঙ্গে. সামজস্ত 
‘রেখে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে fasfus করতে হবে। 
81 বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ 
শিক্ষা গ্রহণের PIS এবং সাৰ্থকত| দুইই বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর _ 
বুদ্ধির উপর | দেখা গেছে যে সব কিছু শেখা, বিশেষ করে চিন্তামূলক কোন i 
কিছু শেখ! নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাত্রা বা পরিমাণের উপর | মনো- 
বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা থেকে বুদ্ধির প্ৰকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য 
ংগৃহীত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে বর্তমানে এই বৃদ্ধি 
পর্নিমাণ করার নির্ভরযোগ্য পদ্থা ও আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষাদানের 
অনেক জটিল সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান কর! এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে। 
€| মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে বাওয় ইত্যাদি 
মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, 
ভূলে যাওয়! ইত্যাদি ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সমন্ধে নানা প্রয়োজনীয় = 


তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই হথ্যগুপি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞান- 
| সম্মত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। ES 


w| সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের গুরুত্ব 
ব্যক্তির, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষার একটি xi সমন্ধ 
| শিক্ষার্থীর বহু আচরণের উপর তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির নিয়নতরক্ষমতা 


শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান ১৩. 


বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রবৃত্বিগুলির্‌ স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষকের" 
যথাযথ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষণকাৰ্য অপচয়বহল হতে বাধ্য । - তেমনই শিক্ষার 
সুষ্ঠু সম্পাদন শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । 


. আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে নানা.নতুন তথ্য 


আবিষ্কার করে শিক্ষাকে অধিকতর সার্থক ও সফল করে তুলেছে | 
৭ । গ্বাণ-মলোবিজ্ঞান 

গণ-মনোবিজ্ঞানের নানা wap আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত 
হচ্ছে। দেখা গেছে যে এককভাবে ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে তার দলগত 
আচরণের নানা, দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষাদান, প্রথা, 
দলমূলক, ব্যক্তিমূলক নয়। ফলে স্বভাবতই দলগত মনোৰিজ্ঞানের প্ৰয়োগ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। i i i 
wi -অসজতিবিধানঘটিত সমস্যা). ০... হা vs 

সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্তাঁদির সমাধান করা সুষ্ঠু শিক্ষণ- কাধে প্রথম, 
সোপান, সঙ্গভিবিধানের, সমস্তা প্রধানত দেখা, দেয় যখন fas তার 
পরিবেশের সঙ্গে কোন কারণে খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়৷ এই ধরনের, 
শিশুকে অপসঙ্গ তিসম্পন্ন (Maladjusted) বলা হয়। যে সব শিক্ষার্থী তার" 
পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তাদের শিক্ষাদান করা' 


সব দিক দিয়ে সমস্ত৷ হয়ে ঈীড়ায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই «xcu 
সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্তাদি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। 


৯। মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্র 

মনোবিজ্ঞানভিস্তিক পরিমাপ wef হল সাম্প্রতিক. শিক্ষার, ক্ষেত্রে 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান | দীর্ঘ গবেষণার ফলে বিভিন্ন, 
মানসিক প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার বহু নির্ভরযোগ্য যন্ত্রের 
আবিষ্কার হয়েছে। ভার ফলে আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নান! 
সহজাত ও অজিত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে । গতান্নগতিক' 
ক্রটিপুর্ণ পরীক্ষা! পদ্ধতির স্থানে বিজ্ঞানসন্মত নান! প্রকৃতির শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা 
(Educational Tests) গঠিত হয়েছে | তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার 
সংলক্ষণ (Personality Traits), আগ্রহ (Interest), মনোভাব' 
(Attitude) প্রভৃতি পরিমাপ করারও মন্ত্র আজকাল আবিষ্কৃত pud 


এগুলির ma ব্যবহার যে. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত" 
তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 


Bl সম্পর্ক হয়ে দাড়ালো অবিচ্ছেদ্য। এর 


১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
প্রশ্নাবলী 


l. How does thë" kdowledge of Psychology help teacher in his 
work? Indicate the mature and seope of the psychology he requires, - 
: (B, Ed. 1959) 


Ans. (পৃঃ ws: ১৩ +পূঃ 3e ২২) 
2 Why should an educator study psychology? (B. Ed 19514 
Ans. (পৃঃ ৮--পৃঃ ১৩) J 

8. How and to what extent will the Psychology that you have 
studied during the course of your training help you in your work as an 
-educator ? (B. Ed. 1$54). 

Ans. ( গ্রথমাংশ : পৃঃ v—9 ১৭) 

দ্বিতীরাংশূ ১. পুঁথি হতে সংগৃণীত মনোৰিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্পূরক রূপে কাজ করতে 
“পারে একমাত্ৰ সেই জ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ, এবং ত থেকে পায়া নতুন নতুন তথ্য। 
প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত মনোবিজ্ঞানের তত্বগুলিকে বাস্তবে অনুশীলন করা. এবং তার 
ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। এ থেকে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে এবং গ্রন্থলন্ধ জ্ঞান অনেক 
পরিমাণে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে | অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষককেই একজন ছোটখাট গবেষক হয়ে _ 
উঠতে হবে। সমগ্র বিদ্ধালয়টি হবে ভার গবেধণাগার আৱ প্রত্যেকটি ছাত্ৰই হবে তার 
গবেষণার বিবয়বস্তু । 

4. How will the psychology that you have studied during the train- 
ing period help you as an educator ? What psyehological topics do you 
consider to be most useful and why? > (B. Ed. 1958). 

Ans. (পৃঃ ৮--পৃঃ ১৩) | 

5. What does the science of P 

-of Education 1 
Ans. (পৃ: ৮-_পৃঃ ১৩) 
6. Is à scholarly knowledge of a subj 
‘the efficiency of teaching ? Discuss 


Sychology contribute to the practice | 
: (B. Ed. 1955) _ 


sct an adequate equipment for 

(B. A, 1958) 
Aus. [ প্রাচীনপন্থী শিক্ষকের! উপযুক্ত গ্ন্থলন্ধ জ্ঞানকেই সার্থক শিক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট 
বলে মনে করতেন। তার বাইরে আর কিছুর প্রয়োজনীয়তাঁকে তারা স্বীকার করতেন ন|।_ 
কিন্তু শিক্ষণ-প্র্রিয়ার বিষয়বস্তু ছুটি, একটি পাঠ্য বিষয়, আর একটি ছাত্র নিজে | শিক্ষাবিদ 
আ'ডামের ভাষায়. ইংরাজী teach. fanta ছুটি কর্ম John এবং Latin 1. অতএব শিক্ষকের. 
পক্ষে Latin জানা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি Johnes জানাও অবগ্ঠ প্রয়োজনীয় । অর্থাৎ 
কেবলমাত্র পাঠ্য বিবয়বস্তর জ্ঞান থাকলেই: চলবে ন|। যে শিখবে : 


SS সম্বন্ধেও পর্যাপ্ত জ্ঞান 
থাকা, দরকার। এখানেই, শিক্ষার, ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের, প্রবেশ ঘটলো। ছাত্রকে ভাল; _ 
করে জানার অর্থ মনোবিজ্ঞান্রে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। অতএব শিক্ষার সঙ্গে 


পরপৃঃ ৮-পৃঃ ১৩ atada ] 
sychology can help a teacher in his 
(B. Ed. 1970) 


7. Oonsider how. the study of P 
Professional work, 
` Ans, (পৃঃ ৮--পৃঃ*১৩) 
8, What is the subject-matter of Pay. 
gy in Education. 


৮১ (B. i 1971) 
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370 Ls 


ই te 
দেল 


4০811). 


ZA $ 80001 
5 
দুই 


শিক্ষাত্রয়া মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ 


(Nature of Educational Psychology) 


শিক্ষার সঙ্গে. মনোবিজ্ঞাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্ত । শিক্ষা হল নতুন জ্ঞান ও 
আচরণের আয়ত্বীকরণ।  মনোধিজ্ঞান হল আচরণের প্রকৃতি, গতি ও 
ংঘটনের বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান। শিক্ষার বিষয়বন্ত হল কেমন করে নতুন 
আচরণ সম্পাদন করা যায় তা দেখা. আর মনোবিজ্ঞানের কাজ হল সেই 
আচরণটির প্রকৃতি কি এবং কি ভাবে সেটি ঘটে তা দেখা । অতএব সার্থক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্ধই। D. 
তাছাড়া শিক্ষা নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার উপর। কোন কিছু শিখন 
(Learning) ছাড়া শিক্ষা, হয় না। আর সে শিখন হতে পারে দু'রকম বস্তুর, 
জ্ঞান (Knowledge) এবং দক্ষতার (Skill) | এ gasa শিখনই নির্ভর করে 
প্রাণীর মানসিক ferin প্রাণী শিখতে পারে অথচ জড় বস্তু পারে 
না, ভার কারণ হল প্রাণীর শিখন-ক্ষমতা আছে, জড় বস্তুর নেই। শিখনের 
মাত্রা, উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা, সবই নির্ভর করে এই মানমিক শক্তির প্রকৃতি 
ও সংগঠনের উপর । এই মানসিক শক্তির স্বরূপ ও কর্মদক্ষতা জানতে হলে 
আমাদের মনোধিজ্ঞানের সাহায্য অবস্থা প্রয়োজনীয় | ভাছাড়া শিখন বিশেষ- 
. ভাবে প্রত্যক্ষণ (Perception), সংবোধন (Comprehension), : চিন্তন 
(Thinking) বিচাবুকরণ (Reasoning), মনে রাখা (Remembering) 
ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল । এগুলি কি ভাবে সংঘটিত হয় 
এবং এণগুলির বৈশিষ্ট্য কি তা জানা সার্থক শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন I 
এছাড়াও শিক্ষার্থীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও শিখন নিবিড়ভাবে 
জড়িত | যেমন প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্ষোভ (Emotion), আগ্রহ (Interest) 
মনোভাব (Attitude) ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে 
বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । অতএব এগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের 
ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষার্থীকে তার 
শক্তি, চাহিদা, পছন্দ, অভিক্লচি এ সমস্ত নিয়ে সমগ্রভাবে জানা দরকার। - 
বলা বাহুল্য যে এর জন্তু প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের এরয়োগ। এই কারণে 


১৬’ (first মনোবিজ্ঞান 


/ ্ৰেলা হয়েছে. Gp শিক্ষার পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের উপর একান্তভাবে 
২ নির্ভরশীল yi 

এই) জব। কারণে nA HEIDA সুরু থেকেই মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে 
R., i দূৰ্টা-কমৰণ কমতে সুরু হয়। mtama শিক্ষার বিভিন্ন 
সমন্তার সমাধান, শিক্ষার উৎকর্ষ, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন নতুন 
তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিজ্ঞানের তত্বগুণি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে. 
সুরু করলেন। তাদের সেই প্রচেষ্টা থেকে জন্ম নিল মনোবিজ্ঞানের নতুন একটি 
শাখা ৷ এরই নাম হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) 
অর্থাৎ শিক্ষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে যে মনোবিজ্ঞান | 

এরই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিবর্তন কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই 
দেখা দেয় নি। এই সময় মানব অস্তিত্বের ADI গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও 
মনোবিজ্ঞানের এই অনুপ্রবেশ ঘটে। সর্বত্রই গবেষকরা মনো বিজ্ঞানমূলক 
বিশ্লেষণ ও. সংব্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলেন | কালক্রমে 
ব্যাপকভাবে মনোবিজ্ঞানের নান! নতুন প্রয়োগমূলক শাখা গড়ে উঠতে 
লাগল, যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান, সামাজিক 
মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, মনোবিকাঁরমূলক মনোবিজ্ঞান 
ইত্যাদি। এক কথায় মানব আচরণের সমস্ত অলিগলিতেই মনোবিজ্ঞানের 
সন্ধানী আলোর সম্প্রপাত ঘটল। এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের 
প্রয়োগ থেকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানও গড়ে ওঠে । 

মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি: ] 
মূলত প্রয়োগমূলক ৷ সাধারণ মনোবিজ্ঞান হুল প্রধানত তত্বমূলক, অর্থাৎ 
মনোবৈজ্ঞানিক তন্বগুলি আবিষ্কার ও সপ্রমাণ করাই তার কাজ। কিন্তু 
সেগুলিকে নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোনও বিশেষধর্মী 
সমস্তার সমাধান-করা এবং সেগুলির প্রকৃত ব্যবহারিক মূল্য আবিষ্কার করাই 
হল এই নতুন নতুন: শাখাগুপির লক্ষ্য। শিক্ষাশরয়ী মনোবিজ্ঞানও এই 
ধরনের প্রস্নোগমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। 


feeit মনোবিজ্ঞানের বিকাশ 


"à শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক যখন এতই ঘনিষ্ঠ, তখন শিক্ষার 
সমন্তাগুণির সমাধানে প্রাচীন কাল থেকেই:ঘে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের 


bi. 
a 


Rite 


[বিংশ শতাব্দীর একটি বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মানব. অস্তিত্বের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে 
মনোবিজানের অনুপ্রবেশ | শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সমাজ-বিজঞান, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, চিকিৎসা- = 
বিজ্ঞান, শিশুগালন, অপরাধতন্ক, শিক্ষা প্রভৃতি মানবজীবনের সর্বপ্রদেশেই মনোবিজ্ঞানের 
আধিপত্য দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে গড়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানের 
নতুন নতুন শাখা। যেমন,--সমাজ-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সামাজিক 77 
মনোবিজ্ঞান (Socio! Psychology )| : শিশুপাঁলনকে কেন্দ্ৰ করে গড়ে উঠেছে fee 
মনোবিজ্ঞান (01114 Peyehology ) | শিল্পকে কেন্দ্ৰ করে গড়ে উঠেছে শিল্পাশয়ী মনোবিজ্ঞান 

( Industrial Psychology ) | সেই রকম শিক্ষাকে আশ্রয় করে যে বিশেষ :মনোবিজ্ঞানটি ; 
গড়ে উঠেছে তার নীম শিক্ষাশ্য়ী, মনোবিজ্ঞান ( Eduestiopal Psychology ) |; ] ৷ 


১--২ E 


১৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


চেষ্টা হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বর্তমান শতাব্দীর uale থেকেই 
পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসন্মত করার 
ব্যাপক প্রচেষ্টা ws হয়েছে এবং বর্তমানে সেই সব প্রচেষ্টাকে আশ্রয় করে 
এই নতুন পূর্ণাঙ্গ মনোবিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছে । m 

সুসংহত fred মনোবিজ্ঞানের জন্ম অতি সাম্প্রতিক হলেও এর 
পরিকল্পনা ও spa খুবই প্রাচীন । : শিক্ষার পদ্ধতি যে মনোবিজ্ঞান অনুমোদিত 
তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে একথা প্রায় সমস্ত শিক্ষাবিদূই স্বীকার করে 
এসেছেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল সঙ্গীতকে পাঠ)বিষয়ের একটি 
diua অঙ্গ করার যে নিৰ্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রধান কারণ হল যে ভার 
মতে সঙ্গীত মনের সঞ্চিত আবেগের বোঝাকে লাঘব করে দিয়ে মানসিক 
সাম্য ফিরিয়ে আনে এবং পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে তভোলে। এ 
পদ্ধতির তিনি নাম দিয়েছেন ক্যাথারসিস (Catharsis ) বা বিরেচন- 
প্রক্রিয়া । আধুনিক ক্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে যাকে গ্যাব্রিকসান ( Abreaction ) 
পদ্ধতি বলা হয় ভার সঙ্গে আ্য্যাত্তিষ্টটলৈর এই পদ্ধতির প্রচুর মিল আছে। 
ত্যারিষ্টটলের এই নির্দেশকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রয়োগ 
বল! যেতে পায়ে | 

রোমান শিক্ষাবিদ্‌ geama শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আরও 
ব্যাপক ও সুনিৰ্দিষ্ট প্রয়োগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্বন্ধে তার অনুশামনগুণির আখুনিকতা সময় সময় আমাদের বিশ্মিত করে = 
তোলে। তার মতে শিশুকে কোনও কিছু শেখানোর আগে দেখতে হবে যে 
তার কি ধরনের মানপিক দক্ষতা ও সহজাত-ক্ষমতাআছে। শিশুর প্রাথমিক 
শিক্ষা সুরু হৰে খেলার মধ্যে দিয়ে । দৈহিক শান্ডিকে শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে 
amf বাদ দিতে হবে, শিশুর নিজন্ব ও wata বৈশিষ্ট্যওুণির উপর শিক্ষাকে 
প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণতে হবে ইত্যাদি মনোবিভ্ঞানের বহু অধুনা-্বীকৃত তত্বের উল্লেখ 
কুইটিলিয়ানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়। | 

ব্রিউশ শিক্ষাৰিদ্‌ কষেনিয়াদও শিক্ষণেয় পদ্ধতিকে কেমন করে মনো বিজ্ঞান- 
xs করা যায় তা নিয়ে বিশদ আলোচন! করে গেছেন। তিনিই প্রথম 
“ছবির বই'র.লাহায্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয় দানের প্রথার প্রচলন করেন। 

.. প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রুশো! তার. ‘এমিল’, বইতে মেই সময়ের শিক্ষণ" 
পদ্ধত্তির  ভীত্র সমালোচনা, করেছেন এবং-শিক্ষার নান! ARD সম্বন্ধে নিজের 
মতামত দিয়ে 'গেছেন। যদিও তার সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রে পরস্পর+বিরোধী, 


ç- 


শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞালের বিকাশ ১৯ 


: অবাস্তব ও আবেগবর্মা তবুও Raa কথা এই যে শিক্ষার অনেক সস্তা 
সম্পর্কে তার, অভিমত ও সিদ্ধান্ত বর্তমান মনোবিজ্ঞানের তত্বগুলিকেও 
প্রগতিশীলতাঃ দিক fa ছাড়িয়ে যার। যখন তিনি «mem, যে “তোমার 
ছাত্রদের ভাল করে পৰ্যবেক্ষণ করে তৰে তোমার কাজ সুরু কর। কেননা" 
একথা পরিষ্কার যে তুমি তাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না!” বা “কথা কথা 
কথা......নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যই. শিক্ষকের! প্রাণহীন ভাষাকে 
শিক্ষার ey বেছে নিয়েছেন” fara “প্রকৃতি চান যে শিশুরা পূর্ণবয়স্ক হবার 
আগে যেন শিশুই থাকে,” তখন তিমি যে শিক্ষাত্রয়ী, মনোবিজ্ঞানের 
আধুনিকতম স্ত্রুপণির ভিত্তি রচনা করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে ধারা সাহায) করে গেছেন তাদের 
মধ্যে পেষ্টালৎসির নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনিই প্রথম শিক্ষাকে 
মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্তু আন্দোলন সুরু করেন এবং বাস্তবে 
সেই আন্দোলনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। যুনষ্টারবার্জের ভাষায় পেষ্টালৎসি 
অভনাবিজ্ঞানের একজন বড় সমর্থক হলেও মনোকিজ্ঞানের “অ-আ-ক-থ'ও তিনি 
জানতেন না। ফলে সত্যকারের মনোবিজ্ঞানসম্মত কোন শিক্ষাপ্রণালী তিনি 
উদ্ভাঝন করে যেতে পারেন নি। তবুও শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞানের স্থজকদের 
একজন রূপে তার নাম যে শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে লে. বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

মনোবিজ্ঞানের উপর fefe করে প্রথম শিক্ষণ-পদ্ধতি গড়ে তোলেন 
জামানীর জোয়ান হাৰ্বাট । ভার উদ্ভাবিত শিক্ষাদানের পাঁচটি সোপান শিক্ষক 
সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে. এবং বহু দেশে বহুদিন আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি 
রূপে সমাদর লাভ করে এসেছে। ag আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের 
বিচারে হার্বার্টের অনেক সিদ্ধান্তই বিত হয়েছে। 1; 

জার্মানীর আর একজন শিক্ষাবিদ্‌ ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেলের উদ্ভাবিত কিণ্ডার- 
গার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রস্নোগ দেখা খায় 
যদিও ক্রয়েবেল প্রধানত দার্শনিকই ছিলেন তবু তীর উদ্ভাবিত; 14918 
মুখ্যত 'মনোবিজ্ঞানভিত্তিকই fus | ৰ 

বিংশ শতাব্দীর zaite হতে বহু শিক্ষাবিদ: শিক্ষার সমাগুলি 
মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করতে সুরু করেন। এঁদের মধ্যে 
ফ্রান্সিস পার্কার, ye হল, জন ডিউই, মারিয়া মণ্টেলরী, "a 


HEF 


২০ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনে৷বিজ্ঞান = 


প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের এবং আরও অনেকের সন্মিলিত অবদানে 
আজ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের qug অস্তিত্ব সম্ভবপূর হয়ে উঠেছে | 


faceta মনোবিজ্ঞান কি একটি স্বতন্ত্ৰ বিজ্ঞান ? 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে কোন বিচ্ছিন্ন 
বা স্বতন্ত্ৰ শান্ত নয়। এটি সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা-বিশেষ ৷ 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যে সব গবেষণালন্ধ সুত্র সরাসরি শিক্ষার সমস্ত 
সমাধানে সক্ষম, সেগুলিই এই নতুন মনোবিজ্ঞানের মূলভিত্তি সেশুলিকে 
আশ্রয় করে এবং শিক্ষার সমস্তাগুলি সামনে রেখে গবেষণা চালানোর ফলে 
থে সব নতুন সুত্ৰ ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেওলিই শিক্ষা ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের- 
বর্তমান স্ুসমৃদ্ধ অয়বটি সংগঠন করেছে FC শিক্ষাকে “সার্থক আয়াসহীন 
ও কাধকর করে তুলতে হলে যে সব তথ্যের প্ৰয়োজন সেগুপিণআবিষ্কার করাই 
শিক্ষাশ্ৰমী মনোবিজ্ঞা নের প্রধান কাজি ফলে-এর গবেষণার ক্ষেত্র: ও লক্ষ্য 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানের : ক্ষেত্ৰ ও লক্ষ্য অপেক্ষা” অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ও. 
বিশেষধঙ্গা হয়ে উঠেছে। | 

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ফলিতরূপ নয়, 
যদিও সাধারণ মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকেই এর জন্ম । কেননা সাধারণ 
বনোবিজ্ঞানের হুত্রগুলিকে কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেই এর কাজ 
শেষ হয় নি। বরং সেখানেই হয়েছে এর কাজের সুরু। সেই স্থত্ৰগুলিকে 
ভিত্তি করে শিক্ষার সমস্তাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক গবেষণা! চালানোই' 
এর প্রকৃত উদ্দেশ্য db গবেয়ণালৰূ নতুন তথ্যরাশির উপরই. শিক্ষাশ্রযী 
মনোবিজ্ঞানের বর্তমান সৌধটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 

বস্তুত গবেষণাই শিক্ষাশ্ৰহী মনোবিজ্ঞানের প্রাপ। এর বর্তমান রূপ এবং 
ভবিষ্যাৎ সম্প্রধারণ সবই নির্ভর করে গবেষণার সাফল্যের উপর শিক্ষার 
সমন্াগুলি সমাধান করে শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলতে হলে বহু 
বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার প্রয়োজন ।-- কেমন করে শিক্ষার 
লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান আয়াসহীন ও 
আনন্দদায়ক.হতে পারে, কোন্‌ পরিস্থিতিতে শিক্ষা-পরক্রিয়া সহজ ও কার্যকর 
হয়, কোন্‌ কোন্‌ n fes সহায়ক হয় ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শিক্ষাশয়ী মনোবিজ্ঞানের কাজ। = 


* 


শিক্ষার্তয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি ২১ 


শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি : 
( Scope of চু Psychology ) 
শিক্ষার সঙ্গে বাক্তির সমস্ত আচরণই জড়িত । অতএব stai) ara- 
বিজ্ঞানের কৰ্মহৃচী মানব আচরণের সকল agafa ক্ষেত বিস্তৃত à নীচে আধু- 
নিক শিক্ষাশ্ৰণৈ মলো বিজ্ঞানের কর্মপরিধির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া emi 


১। শিখন প্রক্ৰিয়া চুৰ 

বলা বাল্য শিখনপ্প্রক্রিয়ার বিভিন্ন xxu) নিয়ে গৰেষণা চালানোই হল 
fam মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান wm]. প্রানী কি পন্থায় শেখে, শিক্ষার 
বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিষাপের সঙ্গে শেখার কার্ধকারিতার কি সম্বন্ধ, 
মানসিক প্রক্ষোভ ও প্রেষণার উপর শিক্ষা কতটুকু নির্ভরশীল, কোন্‌ কোন 
পরিস্থিতি শিক্ষার অনুকূল বা প্রতিকূল ইত্যাদি, শিক্ষাঘটিত _ সমস্তাগুলির 
সমাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বগ্রধান কাঁজ॥ 
২। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ 

বাক্তিসন্ভার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে nay রেখে শিক্ষার 
বিষয়বস্তু স্থনির্বাচিত ও Res করা হল শিক্ষাশ্রয়ী_অনোবিজ্ঞানের আর 
একটি কাজ। সেই কারণে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের বিভিন্ন দ্িকগুলি 
পর্যবেক্ষণ করাও শিক্ষাশ্রয়ী মনো বিজ্ঞানের কর্মপরিধির অস্তভু m 1 
*| আনবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ 

যদিও শিখন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্তাদি সমাধান করাই fate 
মনোবিজ্ঞানের সৰ্বপ্ৰধান কাজ, তবুও শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্তভাবে জড়িত 
আরও কতকগুলি বিষয়বস্তু আধুনিক fma মনোবিজ্ঞানের গবেষণার 
অন্তর্গত হয়ে দাড়িয়েছে । যেমন, শিশুর প্রবৃত্ত-প্রক্ষোভের স্বরূপ, ভার চাহিদা, 
আগ্রহের বৈশিষ্ট্য, মনোনিবেশৈর নিয়মাবলী, জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব, 
শান্তি ও পুরস্কারের কার্যকারিতা ইত্যাদি মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যওলির 
স্বরূপ নিৰ্ণয়ও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তৰ্গত । | 
81 বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি 

শিক্ষার নঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হল শিক্ষার্থীর esfera বুদ্ধি এবং 


: অন্তান্ত মানসিক শক্তি । ৷ দেখা গেছে শিখনের উৎকর্ষ এবং দ্রপ্তা দুইই চুর 


পরিমাণে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। বুদ্ধিমান ছেলে তাঁড়াতাড়ি শেখে, 


mmis শিখতে দেরী হয়} তাছাড়া বিভিন্ন mw শিক্ষার সাফল্য 


PS P aA 


২২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নির্ভর করে বিভিন্নধর্মী মানসিক শক্তির উপর। অতএব বুদ্ধি এবং অন্যান্য 
মানসিক শক্তির aat পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী 
মনোবিজ্ঞানের কাৰ্ঘহুচীর অন্তৰ্গত হয়েছে | 
«| পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিমাপ 
শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় নাঁ। শিক্ষার্থী কি 
পরিমাণে সে শিক্ষণ গ্রহণ করল তা পরিমাপ করাও শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় 
অঙ্গ। স্কুল-কলেজে গতানুগতিক পরীক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতি যে নাঁনাদিক দিয়ে 
ক্রাটপূর্ণ, এমন কি বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকরও এ সিদ্ধান্ত এখন সৰ্বজনস্বীকৃত ৷ 
আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি বড় কাজ হল বিজ্ঞানসম্মত সার্থক 
পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা ।: দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজকাল স্কুল-কলেজের 
পাঠ]বিষয়গুলির উপর কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা 
( Educational Test) গঠন করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বুদ্ধি, 
ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য, আগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তাগুলি পরিমাপ করার 
উপযোগী আধুনিক -অভীক্ষাও আবিষ্কৃত হয়েছে | 
৬। সামাজিক মনোবিজ্ঞান 2 
শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নিবিড় সম্পর্ক এতদিন শোচনীন্ভাঁবে অবহেলিত 
হয়ে এসেছিল | ফলে শিক্ষণ হয়ে উঠেছিল গ্ুবোপুরি অবাস্তব, নিছক তথ্য 
আহরণে সীমাবদ্ধ। সামাজিক মনোবিজ্ঞালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং 


সামাজিক সমস্তাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়মিত করা শিক্ষা শ্রী 
মনোবিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 


৭। স্ুুপ্ররিচালন! 
ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের .শিক্ষ! ও বৃত্তি মঘ্বন্ধে যথাযথ পরিচালন! 
দান করাও শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ হয়ে দাড়িয়েছে। 


এর ফলে ব্যক্তি তার যোগ]তা ও পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও বৃত্তি বেছে 
নিতে পারে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Define nature and scopo of Educationsl Psychology. 


EY 
B. Ed, 1950, B.A. 0 
০ ( A. 1950, 1960) 


^92. Discuss tho nature and Scope of Educational Psychology. 
Ta it a separate discipline ? BA 

Ans. (পৃঃ ১৫--পুঃ ২২). (B A. Hons.) 

ue 3. Expound the meaning and problems of Edueational Psychology. 


J bag (B.A. 1957, 1959.) 


তিন: 
শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি 
(Methods of Educational Psychology) 


যদিও qoa শাললরূপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে বহু বৎসপ্র আগে তবুও 
এতদিন যে মনোবিজ্ঞান সত্যকার বিজ্ঞানের পর্ীয়ে উঠতে পারেনি তার 
প্রধান কারণ হল যে এর অনুন্থত পন্ধতিগুলি ছিল পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। 
সে যুগের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে ব্যক্তির কথাবার্তা, আচরণ প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তাদের feum অভিজ্ঞতা এবং গঠিত ধারণা থেকেই তার মনের প্রকৃতি 
ও গতি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা ধায় এবং এই ধরনের অনুমান-প্রস্থত 
সিদ্ধান্তের সাহায্যে মনোবিজ্ঞান গড়ে তোল| সম্ভব। কিন্তু নিছক অতীতের 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর. করে গঠন করা সিদ্ধান্ত বা ধারণা কখনই অন্রাস্ত হতে 
পারে না এবং ফলে এই সব মনোবিজ্ঞানী যে সব সিদ্ধান্ত গঠন করতেন 
সেগুলি প্রায়ই পরস্পরবিরোধী হত এবং সেগুলি থেকে কোন ব্যাপারেই 
সর্বজনসম্মত তত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হত না। ফলে স্বভাবতই মনোবিজ্ঞাম 
খেয়াল খুসীভর1 জল্পনাকল্পনার গণ্ডী ছেড়ে একপাঁও এগোতে পারে fad 
পরবর্তা মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিষ্ঞানের গবেষণায় সুনিৰ্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্ৰিত 
নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ১৮৭৯ সালে জাৰ্মান 
মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ট (Wundt) লিপজিগে . (Leipzig) প্রথম মনোবিজ্ঞানের 
গবেষণাগার স্থাপন করেন এবং তার পর থেকেই মনোবিজ্ঞীনে বিজ্ঞানসন্মত 
পদ্ধতির ব্যাপক ও JAIS প্রয়োগ সুরু হল । ; 

ভূণ্ট এবং তাঁর কৃতী ছাত্রের দল মনোবিজ্ঞানমূলক গবেষণার নানা 
অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে মনোবিজ্ঞানের 
বহু নতুন নতুন শাখারও সৃষ্টি হয়। Šia সকলের সন্মিলিত অবদীনে 
মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি ঘটে। প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের 
(Freud) উদ্ভাবিত মানসিক প্ৰক্ৰিয়া পর্যবেক্ষণের অভিনব পদ্ধতিগুণি মনো- 
বিজ্ঞানকে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী মনোধিজ্ঞানকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে। 

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সত্যকার যুগান্তর এনেছে সাম্প্রতিক : 
পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির (Statistical Method) উদ্ভাবন ও দ্রুত উন্নতি। 
ইতিপূৰ্বে ছুই একটি পদ্ধতি ছাড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলিকে পুরোপুরি 
বিজ্ঞানসন্মত এবং সম্পূৰ্ণ ক্রটহীন বলা চলত না। আধুনিক পরিসংখ্যান 


২৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রণালীর আবিফারের ফলে এই পদ্ধতিগুলিকে পরিমাঞ্িত ও পরিশোধিত 
করে প্রায় ক্রটহীন এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা মম্ভব হয়েছে | 
>1 নিরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method) 
শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান | রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ 
Ra, শরীরতত্ব প্রভৃতির মত আধুনিক শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষণ 
পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়। কোন ঘটনা ৰা প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যবেক্ষণ করা এবং তার 
সঙ্গে অন্ত ঘটন| «p প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিৰ্ণয় করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ 
পদ্ধতিই হপ সর্বাপেক্ষা! কার্যকর । আমরা জানি প্রকৃতি এক অবস্থায় একই 
রকম কার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ যদি কোন বিশেষ, বিশেষ সর্তের, অধীনে 
কোন একটি ঘটন! ঘটে, আর ওঁ বিশেষ বিশেষ মর্তগুলির যদি পুনরাবির্ভাব 
ঘটানো যায়, তবে ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি ঘটে । মানৰ আচরণও এক ধরনের 
প্রাকৃতিক ঘটনা। অতএব সে. ক্ষেত্রেও এ একই.কথা সত্য হবে। পরীক্ষণ 
পদ্ধতিতে আমর! কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সর্ত সৃষ্টি করে ঘটনাটি ঘটাই ও 
তার বৈশিষ্ট্যগুলি_ পরীক্ষা করি। ওঁ বিশেষ বিশেষ সর্তগুজির মধ্যে যেটির 
‘অস্তিত্ব অপরিহার্য অর্থাৎ যেট ন] থাকলে ঘটনাটি ঘটতে পারে না সেই সর্তটিকে 
খুঁজে বার করি। সর্তগুলির সব কটিই ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য নয়, কিন্তু 
যেটি অপরিহার্য সেটি সাধারণ ক্ষেত্রে অনাবশ্বক সর্ভগুলির সঙ্গে এমনভাবে 
মিশে থাকে যে সেটিকে সহজে খু'জে বার করা যায় না। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে 
এই অপরিহার্য সর্তাটকে খুঁজে বার করার wx একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন 
ক্র! হয়। তার নাম পারিপার্থিকের পরিবর্তন-সাধন (Varying the 
cireumstances )। এই পন্থায় একটি ছাড়া আর. সর্তগুলিকে অপরিবতিত 
রেখে ওঁ বিশেষ সর্তকে পরিবর্িত বা অপসারিত করে দেখা হয় যে এ বিশেষ 
সর্ট ঘটনাটির প্রকৃত কারণ কি "I! এভাবে প্রত্যেকটি সর্তকে «essi 
পরীক্ষা করে ঘটনাটির প্রকৃত কারণটি বার করা হয়। j 
এই পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞানে বহু মানব-আচরণের 
সঠিক কারণ নিৰ্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে যেটিকে 
আমরা! পূর্বে কারণ বলে মনে ক্রতাম, পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক প্র্ধোগের ফলে 
'আজ,তার অনেক গুলিই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদ্নাহ্রণস্বরূপ, দ্রুত ও 
[সন্তোষজনক পাঠশিক্ষার . পক্ষে শান্তিদান সহায়ক কি না, শিক্ষাশ্ৰমী 
ষনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় maata সমাধান নিম্নলিখিত পন্থায় পরীক্ষণ 
নতি সাহাবে] পাওয়া যেতে পারে।, = | 
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শিক্ষাশ্রয়ী, মনো বিজ্ঞানের পদ্ধতি Ac 


পরাক্ষণমূলক . .. 
ছাত্রদল 


(Experimental Group) 


নিদিষ্ট পাঠ্যবিষয় 


নিদিষ্ট পরিবেশ 


নিদিষ্ট শেখার ক্ষমতা! 


নিদিষ্ট পদ্ধতি 


ছাত্রদল 


(Control Group) - 


('গকই ) পাঠ্যবিষয় 


( একই.) পরিবেশ 


(একই ) শেখার ক্ষমতা 


(একই ) পদ্ধতি 


[ শিক্ষাশ্রয্নী মনোবিজ্ঞানের মমন্তার সমাধানে পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ ] 


দ'দল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে বেছে নেওয়া হল যাদের শিখনের ক্ষমতা 
ও বুদ্ধি মোটামুটি একই রকম। এবার তাদের একই পরিবেশে একই পাঠ্য 
বিষয় একই পদ্ধতিতে শেখান হল। পার্থক্যের মধ্যে প্রথম দলকে শেখানোর 
সময় ‘শান্তির’ ব্যবহার করা হল, দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে কোনরূপ শান্তির প্রয়োগ 
করা হল না। এখন যদি দেখা যায় যে প্রথম দল অর্থাৎ বার! শাস্তি পেয়েছে, 
দ্বিতীয় দল অর্থাৎ যারা শান্তি পায়নি, তাদের অপেক্ষা দ্রুত বা ভাল পাঠ 
শিখেছে তবে বুঝতে হবে যে শান্ডিদান শিক্ষার সহায়ক। আর যদি দেখা 
বায় যে পাঠ শেখার দিক দিয়ে দু'দলের মধ্যে কোনও পাৰ্থক্য নেই, তবে 
বুঝতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি দেওয়া বা না দেওয়| দুইই সমান। আর যদি 
: দেখা যায় যে প্রথম দলের শিক্ষা দ্বিতীয় দলের শিক্ষা অপেক্ষা, নিকৃষ্ট বা মন্থর 
হয়েছে তবে বুঝতে হবে শান্তিদান শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ৷ 27 NEAR 
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প্রথম দলটি অর্থাৎ যাদের উপর শাস্তির প্রয়োগ করা হুল, তাদের বলা, 
"হ্য় পরীক্ষণমূলক দল (Experimental Group ) আর দ্বিতীয় দলটি 
অর্থাৎ যাদের শান্তি দেওয়া হল না, তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল ( Control 
Group ) 1 

পরীক্ষণ পদ্ধতির সাফল্যের wy অবশ্য প্রয়োজনীয় হল, তিনটি «ud 
প্রথম, যে ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষণ চালানো হবে ( এখানে পাঠগ্রহণ ) তার 
পুনরাবৃত্তি ( Repetition )1 পরীক্ষণের বিষয়বস্তুটির যদি পুনরাবৃত্তি ঘটানো 
না যায়, তবে তা নিয়ে পরীক্ষা চালানোই x94 হয় xD) দ্বিতীয়, যে' 
ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ কর! হচ্ছে (এখানে ferta) সেটির উপরে 
আমাদের নিয়ন্ত্রণের ( Control) ক্ষমতা থাকা, RIFI এবং তৃতীয়, 
পরীক্ষণের বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল ( Variable) হওয়া চাই । যে বস্তু 
সর্বক্ষেত্রে অপরিবতিত থাক্ষে তার উপর পরাঁক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা 
যায় না। = : 

এখানে পাঠগ্রহণ, শান্তিদান প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল হওয়াড়েই 
পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হল। ২৮ 
২। ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতি (Developmental Method) 

শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল ব্যক্তি 
সত্তার মানসিক ও আচরণগত ক্রমকিকাশের স্বরূপ ও গতিভঙ্গী নির্ণয় করা। 
ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির পারপ্পরিক 
প্রতিক্রিয়ার ফুলেই ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দি কগুলির ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কি ভাবে কাজ করে, কোন্‌ অবস্থায় কি পরিবর্তন 
আনে, কখনই বা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে ইভ্যাদি জানার wy 
ক্রমবিকাশসূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর জন্ম থেকে 
পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্তি পৰ্যন্ত বিকাশমান দিকগুপির পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এই ধরনের 
পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্য দীৰ্ঘ সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। সেন 
পর্যবেক্ষণ সুপরিকল্পিত ও আুনিয়প্ত্রিত না হলে সমস্ত এচেষ্টাই ব্যার্থ হবার 
সম্ভারনা থাকে। বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি ব্যক্তিসত্তার 
গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নবজাত শিশুর মধ্যে নিতাস্ত অঙ্গুরাবদ্থায় থাকে। কেমন 
করে পূৰ্ণবয়স্কের ক্ষেত্রে সেগুপি সুপরিণত এবং জটিল হয়ে ওঠে _শিক্ষাশরয়ী 
মনোবিজ্ঞানের এই মূল্যবান তথ্যগুলি পাওয়া গেছে এই ক্ৰমবিকাশমূলক 
পদ্ধতির সাহায্যে। এ 


fama মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ২৭ 


৩। কেস ষ্টাডি পদ্ধতি ৰ| কেস হিষ্ট্রি পদ্ধতি 
( Case Study Method or Case History Method ) 
ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে আমর! ব্যক্তির ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর 
প্রত্যক্ষ করি এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত গঠন করি । 
কিন্তু নানা কারণে সব সময়ে ঘটনাগুলির এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা 
সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন, কোপ মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী বা! অপরাঁধ- 
প্রবণ বালক বা অনাধারণ ক্ৃতীমান পুরুষ কেমন করে ভার বর্তমান অবস্থায় 
এসে. পৌছল জানতে হলে তার অতীত ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা 
দরকার। এক্ষেত্রে আমাদের একমান্র পদ্ধতি হল তাঁর জীবনের petri টুকরো 
ঘটনাগুলির বিবরণ নান! স্থান থেকে সংগ্রহ করে পরে সেগুলিকে একত্ৰিত করে 
তার ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরী করা। এই 
পদ্ধতিটিকে কেস স্টাডি বা কেস faf পদ্ধতি বলা হয়। 
ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাঁশের ইতিহাস সংগ্রহ করা 
হয় প্রত্যক্ষভাবে, আর কেস ষ্টাডি বা কেস হিষ্টি পদ্ধতিতে সেই কাজটিই 
কর] হয় পরোক্ষভাবে ।. এই ইতিহাসের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয় নানা 
পন্থায়,__কিছুটা ব্যক্তির নিজের ভাষণ থেকে, কিছুটা ভার আত্মীয়স্বজন বন্ধু- 
প্রতিবেশী প্রতৃতিদের বিবরণ থেকে, আবার কিছুটা ব্যক্তির পরিবেশ, সমাজ 
জীবন প্রভৃতির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে! সাধারণত কেস ষ্টাডিতে কি 
ধরনের তথ্যাদি সংকলিত করা হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে 
দেওয়া হল ৷ 
১ ৷ ব্যক্তির «tx, tal, জন্মদিন, বয়স, জন্মস্থান, বৃত্তি ইত্যাদি। 
২। যে'সমস্তার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার বিবরণ। 
৩ | পরিবার--মা, atal, ভাই, বোন, অন্ঠান্ত ‘আত্মীয় ৮ টি ise তার 
প্রতি অন্য নকলের কি ধরনের মনোভাঁব। 
8| শিক্ষা-_পরিবারের শিক্ষার মানি। ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শ € তার পরিবারের শিক্ষার 
| আদর্শের মধ্যে কোন দ্বন্দ আছে কি না । 1৮০) 
৫1. tar, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য । যৌন বিরতির বিবরণ। 
. ৬ বুদ্ধির মান ও বিকাশ । 
৭]. প্রক্ষোভগত বিকাশ । < Y dod: 
v সামাজিক বিকাশ, আচরণমূলক সমস্তাদি। S ন r 
»| বৃত্তি__আধিক সঙ্গতি 1 
১* |  অভ্যাসমূলক বৈশিষ্ট্যাদি--বিশেষ আগ্রহ, হবি ইত্যাদি। 
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81 চিকিমামুলক পদ্ধতি ( Clinical Method ) : 
বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি আর একটি মানবহিতকর, 
বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। সেটি হল মনশ্চিকিৎসার শান্ত (Psychiatry) | ফ্ৰয়েড, 
ইয়ুং (Jung), aeaa (Adler) প্রভৃতি প্রখ্যাত মানসিক ব্যাধির 
চিকিৎসকগণের দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজ এই নতুন বিজ্ঞানটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে! 
উঠেছে | বিশেষ করে ফ্রয়েডীর মনঃসমীক্ষণ ( Psycho-Analysis ) থেকে: 
পাওয়া মানসিক ব্যাধির স্বরূপ সম্বন্ধে এতদিন অজানা বহু মূল্যবান তথ্য 
মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাকে আজ অনেক নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞান-সম্মত 
করে তুলেছে। frad মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার 
অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কেনন! শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপরই শিক্ষার 
কার্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনের দিক দিয়ে অম্বন্থ ছাত্রের ক্ষেত্রে 
শিক্ষ। অবাঞ্ছিত ফলেরই WE করে থাকে। ফলে মনশ্চিকিৎসার শাস্তে 
প্রচলিত কতকগুলি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত 
হতে সুরু হয়েছে । যেমন-_ 
ক। ফ্রয়েডের অবাধ-জনুযক্গ পদ্ধতি (Free-Association Method) 
এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে ভার মনে যে 
সব চিন্তা «| কথার উদয় হয় সেগুলি চিকিৎসকের কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করার 
“নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা যায় যে এভাবে মনের কথা বিনা বাধায় ব্যক্ত 
করার ফলে মনের গভীর তলদেশে নিহিত অজ্ঞাত যে সব দ্বন্থ থেকে তার 
মানসিক বিকার বা আচরণ-বৈষম্য দেখ| দিয়েছিল সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ 
চিকিৎসকের কাছে ধীরে ধীরে উদ্বাটিত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের পক্ষে 
তখন ব্যধির কারণ নির্ণয় কর] সহজ হয়ে ওঠে। 
খ।. প্রতিফলন অভীক্ষা ( Projective Test ) 
ফ্রয়েডের মনঃনমীক্ষণের মূল নীতির উপর নির্ভর করে ব্যকিসত্বার বৈশিষ্ট্য 
AF ব্যক্তির মনে অস্তনিহিত_ প্রক্ষোমূলক-জটিলতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বহু 
অভিনব অভীক্ষা আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে । ব্)ক্তির অপ্রকাশিত ব্যক্তি" 
সন্তাটি এই অভাক্ষাগুলির মাধ্যমে বাইরে: প্রতিফলিত হয়, বলে, এগুণিকে 
প্রতিফণন অভাক্ষ৷ (Projective Test) বল! হয়।: 474 ইনকরট টেষ্ট : 
( Rorschach Inkblot Test ), কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা! ( Thematic | 


-Appereeption Test or TAT ), #4- অনুষঙ্গ অভীক্ষা ( Word Associa- 
tion Test ) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত | 


শিক্ষা শ্রয়ী মনো বিজ্ঞানের পদ্ধতি ২৯. 
81 প্রশ্রগুচ্ছ ও ব্যক্তিসত্তা নিৰ্ণায়ক প্রশ্নাবলী 
( Questionnaire and Personality Inventory ): 

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ enu: লিখিত উত্তর দিতে 
নিৰ্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি পরীক্ষা, করে পরীক্ষক-ব্যক্তির 
মানসিক সংগঠন, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য 
সংগ্রহ করতে পারেন। 
৫1. পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method ) 
* বিংশ শতাবীতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাশ্ৰয়ী 
মনোবিজ্ঞানে, পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ স্থরু হয়েছে । ফলে 
শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যান (Educational Statisties ) নামে" একটি নতুন, 
বিজ্ঞান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতির" প্রয়োগের ছারা যেমন, 
এক দিকে মানসিক এবং শিক্ষামূলক" পরিমাপশ্যস্্গুলিকে বহুলাংশে: ক্ৰটিহীন- 
করে তোলা হয়েছে, তেমনি আবার! উপাদান-বিশ্লোষণ: ( Factor-Analysis). 
নামে” নব আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াটির সাহায্যে মানসিক কার্ধেরু বিভিন্ন দিকগুলিকে 
বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মানসিক শক্তির যথার্থ স্বরূপ ও Mee: zoe করাও 
সম্ভব হয়ে উঠেছে | 
৬।- অন্তর্নিরীক্ষণ ( Introspection ) J ; F 

ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও কার্য পর্যবেক্ষণ? 
করে তখন তাকে অন্তনিরীক্ষণ বলা হয়।: যেমন, রাগ, দুঃখ বা আনন্দ হলে 
ব্যক্তির fe ধরনের অন্নভূত্তি হয় কিংবা কোন সমস্তার সমাধান করতে হুলে' 
সে কি ধরনের চিন্তা করে কিংবা অতীতের কোনও কিছু মনে করতে হলে 
কেমন করে মনের মধ্যে সেগুলিকে সে জাগিয়ে তোলে ইত্যাদি বিভিন্ন, 
মানসিক কাজগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য একমাত্র অস্তিরীক্ষণের মাধ্যমেই 
সংগ্রহ করা যেতে পারে। অন্তনিরীক্ষণ নিছক মনের কথা বর্ণনা করা বা 
গল্পের ছলে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা কর] নয়। সুপরিকল্পিত 
ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজের মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে aane ও. 
হৃসংহতভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং যতটা সম্ভব তার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই 
হল সত্যকারের অন্তনিরীক্ষণ। _ 

গত শতাব্দীতে অস্তনিরীক্ষণই (ছিল মনোবিজ্ঞানের: প্রধানতম পদ্ধতি৷ 
কিন্ত বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ করে আচরণবাদী 


৩০ শিক্ষায়ী মনোবিজ্ঞান 


মনোবিজ্ঞানীরা অন্তপিরীক্ষণের Rra যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তারা 
অস্তুনিরীক্ষণের পদ্ধতির কতকগুলি অতি গুরুতর অসম্পূর্ণভার উল্লেখ করলেম। 
যথা, প্রথমত, এই পদ্ধতির উপর ব্যক্তির নিজের প্রভাব এত অধিক থাকে যে 
এ থেকে লব্ধ তথ্যগুলি মোটেই নির্ভরযোগ্য হয় না। দ্বিতীয়ত, মানসিক 
ঘটনাটি যখন প্রকৃতপক্ষে ঘটে তখন ফেটিকে অস্তনিরীক্ষণ করা সম্ভবই হয় না ।_ 
যাকে অন্তনিরীক্ষণ weno হয় সেটি আসলে ঘটে মানসিক ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার 
* | অর্থাৎ সেটি হয় প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্নিরীক্ষণ ( Retrospeetion ) | 
এক কথায় প্রকৃত অস্তনিরীক্ষণ বাস্তবে ঘটেই না। সেই কারণেই সমস্ত 
অন্তনিরীক্ষণ অপরিহার্যভাবে ব্যক্তির কল্পনা, অনুমান, afora প্রভৃতির qi | 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, শিশু, অশিক্ষিত, হুৰ্যল-ভাষ|- 
সম্পন্ন ব্যক্তি প্রভৃতির ৫ক্ষত্রে অত্তনিধীক্ষণ সম্ভবপরই হয় না। 

কিন্তু এত দোষ সত্বেও অন্তনিরীক্ষণের উপযোগিতাকে একেবারে তুচ্ছ করা 
চলে না। মনের বিবিধ প্রক্রিয়াগুপি প্রত্যক্ষভাবে জানবার একমাত্র পন্থা 
হুল অস্তনিরীক্ষণ। চিন্তা, কল্পনা, প্রক্ষোভের অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, 
মনে করা, ভূলে যাওয়া প্রভৃতি 'মানপিক প্রক্ৰিয়াগুলির স্বরূপ একমাত্র. 
অন্তনিরীক্ষণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে উদবাটিত হতে পারে। এই কারণে 
অস্তনিরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য 31 হলেও, এগুলি 
যে সভ্যকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রচুর সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। . অন্তনিরীক্ষণেন্ধ ফলাফলকে গবেষণার চরম সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ : 
করা যদিও সম্ভব নয়, তবুও মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিক্ষা শ্রী: মনোবিভগানে | 
safia বহুক্ষেত্ৰে বিকল্প, তথ্যরপে গ্রহণ কয়ে সেগুলির উপর মূল্যবান ৷ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন কর! সম্ভব 1 i 

এই সব কারণে অস্তনিরীক্ষণকে শিক্ষান্রয়ী মনোবিজ্ঞানের ex একটি: 
পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা না হলেও ata: পদ্ধতির সম্পূরকরপে এটিকে গ্রহণ : 
করা হয়ে থাকে ৷৷ 


প্রশ্নাবলী 
4 vases My one of Educational. Peychology ? Is Drew Rr 
Ans. (পৃঃ ২জপৃঃ ৩০) , 
2. Write an «essay on the scope and methods of Educational 
Psychology. (B.A. 1962) 
| EE 0২১ পৃঠ৩*) | j 
3. Write notes on :— Experimental Method, Case History Method or. 
(3:5739889 Study Method, Developmental Method and Introspection., 


চার 

আচরণের শ্রেণীবিভাগ (Types of Behaviour) 

প্রতি প্রাণীকেই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধাঁন 
(Adjustment) করে বা খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং এই খাপ 
খাইয়ে নেওয়া বা সঙ্গতিবিধানের যে প্রচেষ্টা তার নামই আচরণ। C 

প্রাণীর আচরণকে মোটামুটি gede ভাগ করা যায়--শিক্ষাজাত 
(Learned ) আর সহজাত ( Unlearned )| শিক্ষাজাত আচরণ হল সেই 
সব আচরণ যা প্রাণী জন্মের পর পরিবেশের চাপে বা নিজের কোন pif] 
পূরণের জন্য আয়ত্ত করে। আমাদের আশেপাশের যে কোন ব্যক্তির , আচরণ 
বিশ্লেষণ করলে আমরা এই শ্রেণীর অসংখ্য শিক্ষাজাত আচরণের সন্ধান পাব, 
যেমন, কথা বলা, পোষাক পরা, atal করা, বই পড়া, ছবি আঁকা, বিবাহ করা, 
চাষ-বাস করা, খেলা করা, বাড়ীঘর তৈরী করা, তাল খেলা, ভোট দেওয়া, 
ধর্মাচরণ করা ইত্যাৰ্দি। মনুস্যতের প্রাণীর মধ্যেও শিক্ষাজাত আচরণের বহু 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সার্কাসের ষে কোন জন্তু বা বাড়ীর পোষ মানা জন্তুর 
কথা মনে করলেই এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। 


টি 
| | 
শিক্ষাজাত সহজাত 
] ; | | 
fura. শরীরতত্বমূলক আচরণ প্রবৃতিমূলক 
আচরণ 


সহজাত আচরণ ধলতে সেই সব আঁচরণকে বোঝায় যেগুলি cetaa 
পিক্ষণ থেকে aze নয়, অর্থাৎ যে আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা নিয়েই = 
প্রাণী জন্মায় এবং যখনই প্রয়োজন দেখা দেয় কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা 
ছাড়াই সেগুলি সে সম্পাদন করতে পাঁরে। সহজাত আচরণ আবার 
ভিন প্রকারের হতে পারে। প্রথম, firqa (Reflex), দ্বিতীয়, শরীরতত্বমূলক 
আচরণ (Physiological Behaviour) এবং WW ওবৃতিমূলক আচরণ 
(Instinctive Behaviour)| 
১। রিফ্লেক্স (Reflex) 

রিফ্রেস হল সহজাত আচরণের সরলভম রূপ | সময় সময় কোন বিশেষ 
জৈবিক প্রয়োজনের ভাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্ৰ ব্যক্তির কোনরূপ প্রচেষ্টার 
অপেক্ষা না রেখেই সক্ৰিয় হয়ে ওঠে এবং -এ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার 


! 


৩২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান | 


; | 
TVU করে নেয়। দেহের এই 'স্বতঃস্গতি-বিধানের প্রক্ৰিয়াকে রিফ্লেক্স 


বল! হয়। যেমন, চোখের মধ্যে ধুলো ব৷ বালি- পড়ার উপক্রম হলে চোখের 
পাতা আপনা আপনিই তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিলীতে কিছু 
ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে 'হাচি_ হয়। শ্বাসনালীভে খাগ্ুকণা ঢুকলে বিষম লাগে। 
এই সব জৈবিক প্ৰক্ৰিয়াগুলি সম্পন্ন করতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার 
গ্রয়োজন হয় "Li. এই কাজগুলি দেহযন্ত্ৰ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পাদন: 
ULL হাই, তোলা, বসি করা, হাসা, ঢেকুর তোলা, কাস eee: 
রিফ্লেক্‌সের উদাহরণ ৷. এ সবগুলিই কোন qi কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের, ৷ 
সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতি-ৰিধানের উদ্দেশ্যে দেহের seis প্রচেষ্টা বিশেষ ৷৷ হাটুর, 
ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছ দিয়ে, ঘা দেওয়া sip ect তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি, 
সরেগে, ঝারাপি..দিয়ে উঠবে। এর নাম হাটৰ কানি, (, Kneo-jerk ). 
faurqn i. অধিকাংশ.গ্রন্ছির au নিঃসরণও একপ্রকারের ‘ব্লিফ্লেক্‌স৷।৷ যেমন) 
জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া» ঘাম গড়া প্রভৃতি হল Regga জাতীয়: 
আচরণ । ০11 s dab : 
| fagga অন্তান্ত আচরণের মত'পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সম্ধতিবিধানের, 
প্রয়াস । তৰে AA MRI তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত. 
ও নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাঁকে।৯ 
RI শরীরতত্বগূলক আচরণ (Physiological Behaviour) 
রিক্লেকুমের সমগোত্রীয় আর এক ধরনের সহজাত আচরণ হল শরীরতব- 
মুলক (Physiological) প্রক্রিয়াগুলি, যেমন, হৃদস্পন্দন, রক্তচলাচল, নিশ্বাস- 
ent, পরিপাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি । রিক্লেক্সের মত এগুপিও স্বতঃপ্রণে দিত 
এবং ব্যক্তির প্রচেষ্া-নিরপেক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। কোন কোন শরীর- 
তত্বমূলক আচরণ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন, আবার কোন কোনটির, 
উপর ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে না। রক্ত চলাচল, হৃদস্পন্দন, 
' পরিপাচন ক্রিয়া প্রভৃতি শরীরতবমূলক প্রক্রিয়া গুলির উপর ব্যক্তির কোনরূপ 
নিজস্ব নিয়ন্তুণ-ক্ষমতা| নেই। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রপ শরীরততমূলক : প্রক্রিয়াটি, 
. ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন। 
vi সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) 
সহজাত আচরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত water 
(OY | রিরেকষের শারীরিক সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনীরভন্ত পৃঃ ১৬৬- পৃ: -১৬৮ জ্ৰষৰ্য | 


era 


| 


সহজাত প্রবৃত্তি. : ৩৩ 


(Instinetive behaviours).| : এই সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct), স্বরূপ" ও 
কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুদিন ধরে তর্ক বিতর্ক চলে আসছে এবং 
এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতবাদ পাওয়া যায়। প্রবৃত্তি সম্বন্ধ 
এই ষতবাদগুলিকে প্রধানত ছ'ভাগে ভাগ করা যায়--প্রাচীন ও আধুনিক । 
প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ম্যাকড়গালের, cl. বিশেষভাবে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তার তদ্ব্বটিকেই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রচীনপন্থী মতবাদের 
গ্রতিনিধিস্বদূপ বলা চলে । অতএব. এটি ভাল, করে জানা হলে প্রাচীন 
মতবাদগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলিও জান! হয়ে যাবে। স্যাকডুগালের প্রবৃতি- 
বাদ আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা. এখানে এই 
মতবাদটির বিশদভাবে আলোচন] করব i ames 
ম্যাকড়ুগালের -প্ররৃত্তি-তন্ব jr চা 
(McDougall's Theory « of Instinct), 

ম্যাকডুগালের মতে VII এমন কতকগুলি সহজাত বা উন্মাদনা 
প্রাপ্ত প্রবণতা (Tendencies) 
নিয়ে জন্মায় যেগুলি হল তার 
ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত চিন্তা 
এবং কাজের অপরিহার্য -উৎস 
বা প্রেষণা শক্তি, (Motive. i 
power)|. তিনি এই সহজাত -ইনষ্টিংক্ট রা সহজাত প্রবৃত্তির সংগঠন 
প্রবণতাগুলির নাম দিয়েছেন ইনষ্টিংক্ট (Instinet) বা প্রবৃদ্ধি 1 

প্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রবৃত্তি হল কতকগুলি 
সহজাত... বিশেষধর্মী মানসিক সংগঠন যেগুলি, কোন একটি বিশেষ, শ্রেণীর - 
অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে থাকে-_-এমন. কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
যেগুলি প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গভিবিধান প্রক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে 
আবিতূতি হয়েছে এবং যেগুলি মনের প্রকৃতির জন্মগত উপাদান হওয়ায় কখনই 
মন থেকে দুর করে ফেলা, যায় না এবং যেগুলি কোৰ উপায়েই প্রাণী তার 
জীবনকালে আহরণ করতে পারে ন|। 

প্রবৃত্তির এই সংব্যাখ্যানকে ভিত্তি করে ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির faman সংজ্ঞা 
দিলেন। প্রবৃত্তি একটি সহজাত বা উত্তরাধিকারুত্রে প্রাপ্ত জৈব-মানপিক 


1. Social Psychology—MoDougall T (ét 
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৩৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রবণত| (Psychophysical disposition) xj তার অধিকারীকে 
করে (ক) কোন একটি বিশেষ শ্ৰেণীভুক্ত বস্তু প্ৰত্যক্ষ করতে বা তাতে মনো 
দিতে, (২) সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর ফোন বিশেষ প্রকৃতির প্র 
(Emotion) অনুভব করতে এবং (৩) সেই 4 সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ 
করতে বা অন্তত সেভাবে কাজ করার একটা প্রেরণা অনুভব করতে | a 
ম্যাকডুগালের দেওয়া প্রবৃত্তির এই সংজ্ঞা থেকে প্রবৃত্তির কা্যপ্রণালীর 
চারটি স্বতন্ত্র সোপান দেখতে পাওয়া যায়। যথা { 


প্রথম সোপানে 
ageme আচরণটি জাগাতে পারে এমন একটি উদ্দীপক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ 
করে বা তাতে মনোযোগ দেয়। যেমন, মর্মে করা যাক কোন ব্যক্তি হঠাৎ: 
দেখতে পেল যে একট! পাগলা কুকুর তার দিকে চুটে আসছে। এই 
সোপানটিকে প্রবৃদ্ধির উপলব্ধিমূলক বা জ্ঞানমূলক (Cognitive) দিক বল! 
Ces) c p 
দ্বিতীয় সোপানে 
উদ্দীপক প্রভ্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ভার মনে বিশেষ প্রক্ষোভের অনুভূতি _ 
জাগবে। পাগলা কুকুরটাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার 
মনে ভয়রূপ প্রশ্মোভ জাগলো । এটি হল প্রবৃত্তির অনুভূতিমূলক (468৮5) 
দিক। ম্যাক্ডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির (FEZA আছে একটি করে 
বিশেষ প্রক্ষোভ এবং কোন বৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে প্রবৃত্তির এই _ 
কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির জাগরণ অপরিহার্য | ষ্যাকডুগালের মতে প্রক্ষোভই 
প্রবৃত্তি-জাত আচরণের পশ্চাতে প্রেষণামূলক শক্তি জোগায় । 


তৃতীয় সোপানে 
ক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে QUI দেয় বিশেষ একটি.পদ্ধতিতে কাজ করার: 
তীব্ৰ তাড়না (Impulse); যেমন, পাগলা কুকুর দেখে ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে 


ব্যক্তির মনে তীব্র ইচ্ছা হল পালাবার । এটা হল প্রবৃত্তির পচেষ্ঠামূলক বা 


.প্রয়াসমূলক (Conative) দিক | এই প্রচেষ্টার প্রকৃতি হল মানসিক ও দৈহিক i 
উভয় শ্রেণীর প্রবণতার সংহিশ্রণ। ২. 


U à 


S E t 


প্রবৃত্তিমূলক আচরণের চারটি সোপান 


ভতুর্থ মোপানে 
প্রয়াস রা প্রচেষ্টা 
বাস্তবে আচরণের রূপ 
নিয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ 
পালাবার ভাড়না মনে 
অনুভব করার পরে যখন 
ব্যক্তি উধ্বশ্বাসে দৌড়তে 
সুরু করল তথন সত্যকার 
প্রবৃত্তিমলক  আচরগটি 
(Instinctive - behav- 
iour) সংঘটিত হল। 
এটি হল প্রবৃত্তির দৈহিক 
অভিব্যক্তি বা আচরণ- 
ন্মূলক (Active) দিক 1^ 
উপরের ^ উদাহরণে 
বর্নিত প্রবৃদ্ধি র নাম 
পলারন-প্রবৃত্তি এবং এর 
কেন্দ্রগত_- প্রক্ষোভটির 
নাম হল ভয় এবং তার 


আচরণ হল পালানো-- 


কূপ কাজটি। 


প্রবৃত্তিমূলক আচরণ 
ঘটার পক্ষে উপরের 
প্রত্যেকটি সোপান ই 
'অপরিহার্ধ। মাঝে যে 
কোন একটি সোপান 
apr গেলে সেখানেই 
প্রবৃত্তির কাজ বন্ধ হয়ে 
যাবে। যেমন পাগলা 


কুকুর দেখে মনে ভগ্ন না জাগলে পালাবার ets তাড়না wage হয় ন|। আর 


আমচন্নণমুত্ৰক : ACTIVE. 


যেমন: পলায়নরূপ era STR 


পালাবার তাড়না অনুভূত না হলে পালানো কাছ ঘটবে না। 


$ 
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ম্যাকৃঢুসাপেরৱ মতে কৌতুহল হুল এরকম অৱ একটি সহজাত প্রধর্ত 
আর তার Cesta প্রক্ষোন্ডের নাম হল farai পথে যেতে যেতে এক 
একটি চকচকে জিনিস রাস্তার পড়ে ধাকতে দেখল। (প্রথম সো 
794 )) তা ফেখে ভার মনে বিশ্ব জাগলো (Pre লোপান-_প্রক্ষে 
জাগরণ ) ; সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ কুড়িয়ে নেবার একট Da Tui সে 
করল (quW সোপান--ইঞ্ছাৰ yr); শেষে সেটা সে কৃড়িয্ে মি 
{ চতুৰ্থ সোপান--আচরণ ) i 

য্যাকৃঢুগালেৱ মতে faktan প্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ 
ছল «X অন্তনিহিত প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক (Affective-Corative) call 
অর্থাৎ-এর কেন্রে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ থাকার ফলে, উপযুক্ত y 
আবি্ঠাবে সেই coate tn প্রক্ষোভটি জেগে ওঠে এবং প্রাণীর মধ্যে 
বিশেষ প্রচেষ্টার sinc মযাকচুগালেয় মতে সেই vs প্রত্যেকটি প্রবন্ধ 


হলে তবে প্রবৃত্তিকপ গাড় চলবে । যেমন পলায়নলূপ প্রবৃত্তির 'প্রক্ষোভ- 
হল ভয়। কৌকৃহলকপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল feu একথা মনে রাখা 
হৰে বে প্রবৃত্তির যে dew, সেই প্রক্ষোভের জাগরণ ছাড়া সেই 
পরি স্তি হৰে না)... অৰ্থাত ভয় ছাড়া dera প্রবৃত্তি কাজ, করবে 
fei ছাড়া কৌতুহল জাগবে না ৷ 
ম্যাকছ্‌গাল, আরও বলেন সহজাত, আচরণটর পরিণতি ঘটতে পাকে কু 
ধরনের অনুভূতিতে i যদি গ্রবৃতিজাত আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং ভার 
অভীষ্ট লক্ষ্যে, গিয়ে পৌঁছতে পারে ভবে একটা সুখ এবং ECL 
অভিজ্ঞতা অনুভূত হৰে। আৰু যদি সহজাত আচরণ কোন কারণে বাধ 
প্রাপ্ত হয় তবে একটা Sefir অনুভূতিতে সেই আচরশের পরিণতি ঘটবে । ০ 
ম্যাকডুগাল বখন প্রথম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তালিকা প্রস্তত করেন: 
তখন তিনি মোট ১৪টি প্রক্ষোভের নাম করেন। তাদের সহগামী ১৪টি: 
প্রক্ষোভ সমেত সেই ১৪টি enfer তালিকাটি নীচে cen er 
১)পলায়ন = ন , ভয়; 
(ESCAPE) pt ৰ = -—( FEARS 
TNCS COUR] তর, প্রধান wire i বিপদ বলতে ertt 
* » a 


" 


মানৰ প্রবৃত্তির ভালিক! তৰ 


fefe n লামানিক নিয়াপৰার কোনৱণ wie) uw, refe 
Atem, শারীরিক ৰাখা, ছবোধ্য ৰা রথ কিছু, অনিশ্চয়তা afee 
wv জাগার কৰিণ। এই প্রাবৃদিটির ব্ৰাচয়ৰ ছল wor কারণ খেকে টুটে দূরে 
চলে কানা এবং নিজেকে লুকানোর চেষ্টা কযা । du 
২। yeri ৷ ক্ৰোধ 

(COMBAT) (ANGRR) 

বে কোনজল প্রবুত্তিজাত আচরণে বানা mE হলেই মনে ক্রোধ জাগে 
এবং বাবার কারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ef ono) ফুৰায় খায় 
xf কেউ কেড়ে লেবার চেষ্টা করে, কিংবা সন্তানসম্ধতিয় পতি বড়ি কেউ 


কোনতণ fpa আচরণ করে তবে ক্ৰোধ রেখা দেবে এবং unen ৮ 
সক্রিয় হয়ে উঠবে। 


oi yr 
(REPULSION) m 
লোহা কিছু "o করলে প্রাণীর মধ্যে বিরক্তি আসে এবং alin 


স্বণ! জন্মায় ৷ এই প্রবৃত্তির আদিষতষ রূপ হল বখন মুখের মৰো নোংরা 
কিছু প্রবেশ করে তখন তা দুখ থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ফেলে দেওয়া । এই wat 
dy ফেলা থে কোন জপ y প্রকাশের একটি সৰ্বজনীন অভিব্যক্তি হয়ে 
দাড়িয়েছে। ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তির সঙ্গে পলায়ন is সম্পৰ্ক 
খুবই নিকট । 
8| বাৎসল্য মমতা 
(PARENTAL) (TENDER EMOTION) 
সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করা, জার ক্ষুধার wis সরবরাহ করা প্রতৃতি 
হুল বাংসল্য প্রবৃত্তির প্রকাশ । এর প্রক্ষোভ হুল মমতা বা দ্রেছ। সাধারণত 
সন্তানের অসহায় অবস্থা দেখলে বা কাতর চীৎকার শুনলে পিতামাতার মধ্যে 
এই প্রক্ষোভ জাগে। ম্যাকডুগালের মতে মের এই agfa নান! fede 


জপে প্রকাশ পাহ। 
৫ । জনুনয় ৷ | ভুখখবোধ 
# (APPEAL) : (DISTRESS) 
যখন প্রাণী হুঃখ থেকে পৰিত্ৰাণ পাবার কোন উপায় খুঁজে পার না এবং 
নিজেকে অসহায় বলে মনে করে তখন ভার মধ্যে অনুনয় আবৃত্তি দেখ! দেয়। 
প্রাণী তার চেয়ে যাকে অধিকতর ক্ষমতাবান বলে মনে ৰয়ে ভার কাছে a 
ux থেকে মুক্তি পাবার জন্ট IPIS : +) = 


৩৮ farad মনোবিজ্ঞান 
৬। যৌগ্ররন্তি i 
(MATING) (LUST 
সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে নারী চল ন 
প্রবৃত্তি জাগরণের কারণ। কত্তকগুলি বিশেষ দৈহিক যৌনবৈশিষ্ট্য : 
যৌনচিহও এই প্রবৃত্তির ক্ষেত্ৰে উদ্দীপতক্র কাজ করে থাকে। এই গর 
আচরপও প্রধানত দেহগঞ্জ। ফ্ৰয্বেডের মতে এই প্রবৃদ্ধিটিই প্রাণীর সমগ্র জীব। 
প্রচেষ্টার মূলে। তিনি এই প্রৰুত্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডে৷ (Libido) ; 
৭। (ক "m 
(CURIOSITY) ॥ (WONDER 
কোন কিছু নতুন, হৰ্বোধ্য, পূর্বে না দেখ। এবং যার স্বরূপটি eterne 
বোৰ! বায় না--এষন বস্তু প্রাণীর মনে fora জাগায় এবং সেটিকে ভাল ক 
দাদার অক তার মধ্যে কৌতৃহলরপ raf দেখা দেয়। 
এ qs] 
(SUBMISSION) (NEGATIVE SELF-.FE 
, নিজের চেয়ে যাকে বড় বলে মনে করা বায়, 
উপস্থিত হলে প্রাণীর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে 
উচ্চত্তর ব্যক্তির কাছে aou; স্বীকার করার erm 
৯। আত্ম-প্রতিষ্ঠা আত্মগরিয়! 
w (SELF-ASSERTION) (POSITIVE SELF-FEELING) 
এই প্রবুত্তিট বহাত প্রবৃত্তির ঠিক ৰিপরীত। নিজের চেয়ে ছোট arae 


ELING| 
এমন কোনও ব্যক্তির 

একটা হীনভাব জাগে এবং 
তি দেখা দেয়। 


উপস্থিতিতে প্রাণীর মধ্যে আত্মগরিমা্গপ প্রক্ষোত জাগে এবং নিজেকে পতি৷ 

করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।. 

১%।. queas একাকিতযোধির 
(GREGARIOUS) (FEELING OF LONELINESS) 


প্রাণীর মধ্যে দলবন্ধভাবে বাস করাটা প্রবৃত্তমিলক | কোন প্রাণী নিজে: 


১১। খথান্য-অন্বেষণ i 
* (FOOD-SEZKING) 


রাণীর জীবন ধারণের WU এয়োজন qi 


ha করা. ১. 


মানব প্রবৃত্তির জালিকা = o> 
সকল প্রকার E E E T w ছল n 


Cows awers । 
৯২। সঞ্চয় - ecu 
(ACQUISITION) _ (PEELING OF OWNERSHIP) 
প্রাণীর কোন চাহি! মেটাতে পায়ে এমন বন্ধ দেখলেই clics. নিজের 
অধিকারে w এবং সঞ্চিত করে রাখার প্রবৃত্তি দ্বার মৰো জন্মায় । এক 
কেজ্গগত প্রক্ষোভ হল বন্তটির উপর অধিকারের অনুকৃতি । : 
ve! fefe , P 
(CONSTRUCTION) (FEELING OF CREATING) 
প্রাণীর নিজের এরং ভার, আত্মীয়দের es আবাসগুহ নির্মাণের ~u 
থেকেই এই প্রবৃত্তির Wei পরে ete wg নিৰ্মাণ করার প্রচেষ্টার এই 
প্রবৃত্তির প্রয়োগ দেখা বায়। নতুন কিছু vt were অনুভূতি হল এর cox 
প্রক্ষোভ । 
১৪। হাস্য ৰ আমোদ 
(LAUGHTER) (AMUSEMENT) 
ম্যাকডুগালের মতে ক্রোধ এবং সহানুতুতি এই ছু'য়ের মাঝামাঝি 


প্রক্ষোভ হল wirama বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে আমতা ক্রোধ বা 
সহানুভূতি বোধ করতে পারি 1: যখন আমরা এই হু'রের একটিও বোধ করি 
না, তখন আমরা হাসি । 
ম্যাকডুগালের প্রবণতা তত্ব 
3 (McDougall’s Theory of Propensity) 

প্রবত্ধি-মতবাদটি প্রচারের পর ম্যাকডুগাল তার ry) বইতে? 
প্রপেনসিটি (Propensity) ৰা প্রবণন্তা বলে আর ‘একটি কথা: ব্যবহারি 
করেছেল। এর বার! অবহা তিনি ইনষ্টিং্ট কথাটি বান্ছিল করেন নি বা তার 
প্রবৃত্তি অতবাদের মধ্যে কোন বিশেষ নতুনত আনেম নি। সহজাত প্রবৃদ্ধির 
অস্তনিহিত যে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামলক aak আছে এব মদে oak জয় 
প্রবৃত্তমূলক আচরণ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট গতিধারা ৰা সংগঠন ধরে এগোর 
সেই কেন্্রটিরই তিনি প্রবণতা বলে qea একটি নাম দিয়েছেন। = 

মানুষের এই সহজাত কৰ্মপ্ৰবণতায পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যাকছুগাঁল Sta 
পূর্বের চোদ্দটি প্রবৃত্তির সঙ্গে আয়ো কয়েকটি নতুন নাম যোগ করেছেন: 


“1. The Energies of Man—MoDougall 0. 


শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এবং তার এই পথ্বের তালিকা অনুযায়ী মানুষের সহজাত কর্ণগ্রবণভার সংখ্যা 
দাড়ায় মোট সতেরটি। নীচে সেগুলির নাম ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হল। 


প্রবণতা! (Propensity) 


খাদ্য অন্বেষণ প্রবণতা 
(Food-seeking propensity) 

বিরক্তি প্রবণতা 

(Disgust propensity) 
*1- যৌন প্রবণতা 
_ (Sex propensity) 

ভীতি প্রবণতা 

(Pear propensity) 
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*| কৌতুহল প্রবণতা 
(Curiosity propensity) 
রক্ষণ বা বাৎসল্য প্রবণতা 
(Protective or Parental 


vi 
j 


propensity) ' 


যৌথ প্রবণতা 
(Gregarious propensity) 


vA. আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবণতা 
(Self-assertive Propensity) 


৯.।.বশ্ুতা- প্রবণতা. ' 
(Submissive propensity) 
১০। ক্রোধ প্রবণতা 


‘(Anger propensity) 


৯৯। আবেদন প্ৰবণতা. 
A (Appeal propensity) = 
331 "ga প্রবণতা ন 
(Constructive Propensity) 


তার কাজ (Function) 


খাগ্ সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করা | 


কতকগুলি দ্বণ|-উৎপাদক বস্তু পরিহার 
করা এবং সেগুলি থেকে দুরে-থাকা। 
সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ফামন| কর| এবং 
তার সঙ্গ করা। 

ব্যথা বা আঘাত দিতে সমর্থ এমন 


কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে পালানো 
এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া | 


নতুন কোন বস্তু বা ^ পরীক্ষা 
করা। 

শিশুকে খাওয়ান, বিপদ থেকে রক্ষা 
করা এবং আশ্রয় দেওয়া | 


সমজাতীয়দের সঙ্গ ফর| এবং দলল্রষ্ট 
হয়ে পড়লে দলে ফিরে আমার চেষ্টা 
8311 

শ্বজাভীরদের উপর শাসন ও eng 
করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা ৰ! জাহির করা। 
অধিকতর . শত্তিমানকে সম্মান 
দেখানো, তার অনুসরণ কর] এবং 


= ভার কাছে বশ্যতা স্বীকার Fa) | 


কোন প্রবণতার প্রকাশে বাধার e 
হলে রাগ কর! এবং সেই বাধা জোর 
করে দূর ফরার চেষ্টা কর! ৷ 

নিজের ক্ষমতা সম্পূৰ্ণ ব্যর্থ হয়ে গেলে 
সাহায্যের জন্য উচ্চস্বরে চীৎকার FT 


আশ্রয়স্থল ও উপকরণাদি নির্মাণ... 
করা। 


ম্যাকডুগালের প্রবণতা তত্ব ৪১ 


১৩ ৷ সঞ্চয় প্রবণতা প্রয়োজনীয় বা আকর্ষণীয় কিছু সংগ্রহ 

(Aeqnisitive propensity) করা ব| নিজের, আয়ত্রে আন]. এবং 
তা সংরক্ষণ করা। 

১৪ tig প্রবণতা অপরের ক্রটি বা অসাফলো) হাসা। 
(Laughter propensity) 

১৫। আরাম প্রবণতা seza বা আরামনাশক কোন 
(Comfort propensity) fag থেকে দুরে থাক! t 

৬ |* বিশ্রাম ৰা নিদ্র প্রবণতা ক্লান্ত হলে শোয়া, বিশ্রাম নেওয়া 


(Rest or Sleep propensity) বা ঘুমানো] } 
১৭ ৷. sifzatea প্রবণতা... ^ নতুন নতুন স্থানে ঘুরে বেড়ানো | 
(Migratory propensity) 

উপরের ১৭টি. প্রবণতা ছাড়াও. ম্যাকডুগালের মতে মানুষের একদিক 
অতি. সরল এবং সাধারগধর্মী gais আছে। . এগুলির প্রধান, কাজ 
হল দেহের বিশেষ চাহিদ| মেটানো, যেমন, নিশ্বাস emn কাসা 
ইত্যাদি ৷. ম্যাকডুগাল যে এগুলিকে facro না. বলে প্রৰণত! বলে বৰ্ণন| 
করেছেন ভার প্রধান কারণ হল বে তার মতে এগুলির সম্পাদনের পেছনেও 
প্রচেষ্টা-প্রক্ষোভমুলক অনুতূতি আছে। 

ম]াকডুগালের দেওয়া এই নতুন প্রবণতার ভালিকাটির সঙ্গে আগের 
দেওয়া প্রবৃত্তির তালিকাটির নামের দিক দিয়ে খুব বড় একট! পার্থক্য নেই। 
"কিন্ত প্রবৃত্তি কথাটির স্থানে প্রবণতা কথাটির, ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে 
ম্যাকডুগাল একটি বড় সত্য স্বীকার করেনিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, প্রবৃত্তিমূলক 
আচরণ ৰলতে যে বীধাধরা অপরিবর্তনীয় আচরণ বোঝায় তা মানুষের ক্ষেত্রে 
সম্ভবপর নয়। সাধারণত প্রবৃত্তি হল এমন একটি সহজাত অন্ধ শক্তি যার 
তাড়না! প্রতিহত করার মত ক্ষমতা প্রাণীর নেই। প্রবৃত্তির গতিবেগ অদম্য 
যেমন, মৌমাছি চাক বাধবেই, গুটিপোক1 গুটি তৈরী করবেই। কিন্তু মানুষের 
ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্ধ অদম্য অমোঘ প্রবৃত্তির কাজ খুব অল্পই দেখা যায়। 
ম্যাকডুগাল যখন প্রথম তীর প্রবৃত্তি মতবাদ প্রচার করেন ভখন মানুষ এবং 
মানুষেতর প্রাণীর মধ্যে প্রবৃত্তির কাজের দিক দিয়ে ভিনি কোন প্রভেদ 
করেন fai কিন্ত পরে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির পরিবর্তে প্রবণতা কথাটির 
ব্যবহার করায় তিনি মানব, আচরণের অসীম ৮৮০ ও "n, 
"স্বীকার করে নিয়েছেন। 0151), 


৪২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


“সহজাত প্রৱৃত্তির বৈশিষ্ট্য 
ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি তত্বটি বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তির নির্নপিখিত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় 1 
১ প্রবৃত্তি সহজাত, শিক্ষা প্রস্থত নয় | মানব-শিশুর ক্ষেত্রে স্তন্যপান করা, 
হাসের বাচ্চার ক্ষেত্রে সাতার কাটা, মুরগীর বাচ্চার ক্ষেত্রে পাথর-কুচি ঠুকরে। 
খাওয়া ইত্যাদি কাজগুপি কোনরূপ পূর্ব শিক্ষা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে থাকে | 
২। এই কাজগুলি শিক্ষা-প্ৰস্থত না হলেও এগুলিতে পটুত্বের অভাব হয় না 


এবং যে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এগুলির উদ্ভব সে সে উদ্দেশ্যের পক্ষে এগুলি ৷ 


যথেষ্ঠ | পাখীর বাসা তৈরী করা, মৌমাছির চাক বাধা ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
e| ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উদ্দেশ্তমূলক 
( Purposive ) aei । কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণই উদ্গেশ্রাহীন নয় এবং 
প্রত্যেকটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ৰা লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই সৃষ্ট । 
৪ | এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মূলত প্রাণীর বেঁচে থাকার ভাগাদার মধ্যেই সীষা- 
বন্ধ থাকে ৷ প্রবৃত্তি যেন প্রকৃতিদত্ত কতকগুলি অন্ত যার সাহায্যে প্রাণী তার 


পৃথিবীতে টিকে থাকার প্রাথমিক চাহিদীগুলি অন্ত কারও সাহায্য ছাড়াই 


মিটিয়ে ফেলতে পারে । যেমন, যদি মানব-শিগুকে কেমন করে স্তন্যপান 
করতে হয় এটা শিখে নিয়ে স্তন্য পান করতে হয় তা হলে তার পক্ষে একদিনও 
বাঁচা সম্ভব হত aji Ig পেষণ করে হজম করার জন্য মুরগীর »ক্ষেত্রে 


পাথরের কুচি খাওয়া অবশ্য দরকার। এখন যদি মুরগীর বাচ্চাকে ঠুকরে 


খাওয়ার কাজট| শিখে নিয়ে তারপর এ কাজটা করতে হত তবে সে কোন 
খান্তই হজম করতে পারত না। প্রাণীর বাঁচার জন্য এই অতি প্রয়োজমীয় 
কাজগুলি আগে থেকেই প্রকৃতি প্রাণীকে শিখিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান যাতে 
জীবদ-যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই সে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যার। 

৫। প্রাণীকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচতে সাহায্য করা ছাড়াও কতকগুলি 
্রবৃত্তির লক্ষ্য হল সমগ্র জাতিকে টিকিয়ে রাখা । যৌন-প্রবৃত্তি এবং প্রজনন- 
মূলক আচরণের একমাত্র Sors হল জাভিগভ ramai astel যৌথ-গ্রবৃত্তি, 


ten, নিৰ্মাণ প্রবৃত্তি agf প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীর জাতিগত সংরক্ষণে যথেষ্ট 
TIU করে। 


^w. প্রবৃত্তি বিশেষ একটি প্রাণী-গোঁঠীর মধ্যে সর্বজনীনভাবে বর্তমান 
[কে । যেমন, মৌমাছি মাত্রেই চাক বাধে, সব শু'য়োপোকাই গুটি তৈরী = 


[রে ইত্যাদি। 


B 
সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ৪৩ 


৭। প্রাণী সারাজীবন ধরেই প্রবৃত্তির প্রভাব অনুভব করে| তবে সমস্ত C 
প্রবৃত্তিই সারাজীবন সক্রিয় থাকে না এবং থাকলেও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে 
না। উদাহয়ণস্বরূপ, স্তন্তপাঁন প্রবৃত্তি বড় হলে, থাকে না। আবার অনেক 
প্রবৃত্তি বিশেষ করে মানবের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাগে বদলে যায়। কিন্তু কতক" 
গুলি প্রবৃত্তি আমৃত্যু সক্রিয় থাকে, যেমন আত্মগ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, খাগ্ভান্বেষণের- 
প্রবৃত্তি, কৌতুহল প্রবৃত্তি ইত্যাদি i 

v! সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধি-গ্রনথত 
আচরণের প্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এই আচরণ পরিবেশ 
অনুযায়ী পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিবেশ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তনের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে আচরণও বদলে যাঁয়। কিন্তু প্রবৃন্তিজাত আচরণ 
পূর্ব-নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয় এবং অনেকটা যান্ত্রিক |^ সেজন্য এয কার্ধকাঁরিতা 
অব্যর্থ ও নিখুঁত। তবে যেহেতু এর মধ্যে বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই সেজন্ঠ' 
যদি ‘একবার এর পরিবেশের নির্দিষ্ট সংগঠনে কোন পরিবর্তন ঘটে তবে. 
প্রবৃত্তির আচরণ সেখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। 

৯। প্রবৃত্তিজাত আচরণ বিশেষ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের,যদিও একই’ 
জাতির অন্তভূক্তি প্রাণীদের মধ্যে এই অভিব্যক্তি একই প্রকৃতির জপ গ্রহণ 
করে থাকে | যেমন, সব বাবুই পাথীই একগ্রকারের বাম! তৈরী করে। সব 
মৌমাছিদের গড়া মৌচাক্ষেরই গড়ন মোটামুটি অভিন্ন। এই অভিন্নতার' 
পেছনে আছে অবশ্য দৈহিক গঠনের মিল। হাসের বাচ্চাদের জলে সীতার, 
কাটতে হবে qra তাদের পায়ের পাতা জোড়া থাকে। মুরগীর বাচ্চাদের ঠুকরে 
পাথরফুচি খেতে হবে বলে তাদের ঠোট লম্বা ইত্যাদি । এ থেকে বোঝা. 
যাচ্ছে যে বিশেষ একটি প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত করতে হলে যে ধরনের দৈহিক. 
গঠন দরকার প্রাণী সেই বিশেষ দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মায়। আর সেই um. 
প্রাণীদের প্রবৃত্তিও যেমন ভিন্ন ভাদের দৈহিক গঠনও সেইরকম fex 


১০। প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে আছে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামুলক একটি' 
কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের অনুভূতি থেকে হুষ্ট হয় প্রচেষ্টা, যা শেষে 
পর্যবসিত হয় আচরণে । এই প্রক্ষোভ-গ্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি আলোড়িত হলে 
প্রাণীর মধ্যে জাগে একটি অস্বস্তিকর. উত্তেজনা (Tension) এবং এই 
অস্বস্তিকর উত্তেজনা দুর হয় এ বিশেষ প্রবৃত্তিজাত আচরণের সফল সম্পাদনের 
মধ্যে দিয়ে। arr 


. 88 শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির তুলনা ; 


প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা! বলেছি যে গ্রবৃত্তিজাত আচর 
এবং বুদ্ধি-প্রন্ছত আচরণ--এই ছু'য়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। বু 
এবং প্রবৃত্তির মধ্যে তুলনা করলে আমর! নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই । _ 
প্রথম; বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়েই সহজাত | ছুইই ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে জন্মায় 
প্রবৃত্তি নিজে একটি শক্তি নয়, এর শক্তির উৎস হল এর অন্তর্নিহিত ক্ষোভ, 
প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্ৰটি বুদ্ধি কিন্তু নিজে একটি শক্তি । 
তৃতীয়, বুদ্ধি পরিবর্তনধর্মী, এ থেকে জাত আচরণ বৈচিত্র ভরা । 
“পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন: আচরণ সম্পাদন করাই হচ্ছে 
বুদ্ধির প্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ । বস্তুত সেই ua? তার আবির্ভাব | আর প্রবৃত্তি 
অপরিবর্তনধর্ট, এ থেকে জাত আচরণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন এবং যাগ্রিক। 
একটি নিৰ্দিষ্ট পরিবেশের mer একটি নির্দিষ্ট পন্থায় খাপ খাইয়ে নেবার সামর্থযটুকু 
মাত্ৰ প্রবৃত্তির আছে | যদি কোনও কারণে সেই পরিবেশ কিছুমাত্র বদলে যায় 
তবে প্রবৃত্তি্গাত আচরণও ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধির "femel পরিবর্তনশীল 
-এবং নতুন পরিবেশেই বিশেষভাবে তার উপযোগিতা! প্রমাণিত হয়। 
চতুর্থ, বুদ্ধি অতীত শিক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু 
প্রবৃত্তির কর্মপ্রচেষ্টা পূর্ব নির্ধারিত ও শিক্ষার 'প্রভাবমুক্ত | অতীত শিক্ষার সাহায্য 
নেওয়ার ফলেই বুদ্ধিজাত আচরণ এত বিচিত্র ও বিভিন্ন হতে পারে আর শিক্ষার 
সাহায্য না নেওয়ার জন্ঠই প্রবৃত্তিজাত আচরণ নতুনত্বহীন ও যাক্ত্রিক হয়। 
পঞ্চম, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি, দুইই প্রকৃতি কর্তৃক প্রাণীকে প্রদত্ত পরিবেশের 
সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের অস্ত্র বিশেষ। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে প্রবৃত্তি হল : 
পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণীর আদিমতম হাতিয়ার । আর প্রবৃত্তির তুলনায় 
মানবজীবনে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে। যখন কালক্রমে প্রাণীর 
পরিবেশ এতই জটিল ও সন্ধটজনক হয়ে ওঠে যে কেবলমান্ প্রবৃত্তির সাহায্যে 
তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দীড়ায় তখন অধিকতর 
ক্ষমতাসম্পন্ন অন্ত্ররূপে তার অন্ত্রাগাবে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে ।. 
প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু প্রচুর মতভেদ আছে। হবহাউস, 
ম্যাকডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি: প্রাচীনপন্থী গ্রবৃত্তি-মতবাদীরা প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির 
মধ্যে কোনরূপ নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে রাজী লন। ম্যাকডুগালের মতে 
‘সহজাত আচরণের মধ্যেও নতুন বা অস্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক 


সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ৪৫ 


সঙ্গভিবিধানের ক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায়). od Um বোঝা যায় যে প্রবৃত্তির" 
সঙ্গে বুদ্ধি সর্বত্র অঙ্গীভূত হয়ে আছে । -অতএব তাদের মতে প্রবৃত্তি আৰু 
বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য, কর] নিতান্তই অসঙ্গত। ্রেভারের মতে’ 
প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ সুনিশ্চিত বিরোধিতা নেই । তার মতে 
ষে আচরণে অভিজ্ঞতা লাভের seal অল্প সে. আচরণ enfesie আর" C 
যে আচরণে এই সম্ভাবনা অধিক সে আচরণ বুদ্ধিজাত ।৯. l 

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে এই বিতর্ক নিতান্ত অর্থহীন৷৷ একথা খুবই- 
সত্য যে বাস্তবে প্রাণীর কোন, বিশেষ. আচরণের কতটুকু প্রবৃতিজাত আর? 
কতটুকু বুদ্ধিজাত ভার সুনিশ্চিত পার্থক্যকরণ সম্ভব নয়॥ - কেননা প্রবৃত্তি" 
এবং বুদ্ধি ছুই, পরিবেশের: সঙ্গে সঙ্গভিবিধানে প্রাণীর epum । যেখানে: — 
প্রবৃত্তি মঙ্গতিবিধানে ব্যর্থ হয়ে যায় সেখানেই বুদ্ধি আসে তার সাহাধোযে।" 
নিয়শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির পরিমাণ অল্প ৰলে তাদের আচরণের অধিকাংশই 
প্রবৃত্তিজাত, তবুও তাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। উচ্চতর" 
প্রাণী: বিশেষ করে মানুষের আচরণের উপর প্রবৃত্তির চেয়ে বুদ্ধির ra 
অনেক বেশী এবং সেই জন্যই মানুষের আচরণের মধ্যে প্রবৃত্তিস্ুলভ যান্ত্রিক তার ৷ 
অভাব দেখা যায়| কিন্তু তা বলে মানব আচরণের উপর 'যে প্রবৃত্তি vef 
একেবারে নেই একথাও বলা চলে Al l : 

যদিও ব্যবহারিক জীবনে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না 
তবুও তত্ত্বের দিক দিয়ে এ ছুটি যে বিভিন্রধর্মী একথা স্বীকার করতেই হবে), 
কেননা জীবতত্ের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এমন একটা দিন 
ছিল যখন বুদ্ধি বলে কোন বস্তু প্রাণীর মধ্যে দেখা দেয়নি এবং তখন প্রাণী" 
নিছক 'প্রবৃত্তিজাত আচরণের সাহায্যেই পরিবেশের সঙ্গে 'সঙ্গতিবিধান করত। 
এমন কি বর্তমানেও fases প্রাণীদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিপরিচাঁলিত 
আচরণ প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া বায়। সেইরকম মানুষের মত উচ্চতর 
প্রাণীর মধ্যে «ms আচরণও প্রচুর wit যা সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির প্রভাব- 
মুক্ত। আমাদের এ উপরের যুক্তিকে আর কিছু এগিয়ে নিয়ে গেলে 
আমরা এমন একটি আগামী দিনের কথা ভাবতেও পারি: যেদিন 
মানুষের সব আচরণই সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পুরোপুরি বুদ্ধি- 
পরিচালিত হয়ে উঠবে। 

প্রবৃত্তিদাত আচরণকে যান্ত্ৰিক বলে বর্ণনা করা হল বলে একথা যেন মনে: 
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৪৬ ৰ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


‘না করা হয় যে প্রবৃত্তির আচরণ সম্পূর্ণ অন্ধ বা উদ্দেস্তাবিহীন।: বরং ত] 
ৰিপরীতটি ঠিক ৷ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চরিভার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেই 
প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটে, নইলে নয়। যেমন, নিজের নিরাপত্ত| বজায় রাখার; 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেই পালাবার প্রযৃত্তি জাগে । অতএব পলায়নরণ: 
কাজটিকে অন্ধ বা উদ্দেশ্হীন কখনই বলা চলে না। তবে প্রবৃত্তিজাত 
আচরণকে iS বলার কারণ হুল যে এর মধ্যে কোঁনরূপ বৈচিত্র্য বা 
পরিবর্তনশীলতা নেই। পরিবেশ বদলে ‘গেলেও বা গতানুগতিক আচরণের 
দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা না থাকলেও প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি 
পাণ্টায় না, একই ধারায় চলতে থাকে । কিন্ত বুদ্ধিজাত আচরণের প্রকৃতি 


ঠিক বিপরীত ৷ পরিবেশের পরিবর্তিত রূপের লক্ষে সঙ্গতি রেখে বুদ্ধিজাত 
আচরণ নিজেকেও পরিবর্তিত করার ক্ষমতা রাখে à | 


একটি উদাহরণ দিলেই enfe ও বুদ্ধির পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে |. 
ক্ষুধায় খান্তের দিকে ছুটে যাওয়া প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত । মনে কয়| যাক একটি 
ক্ষুধার্ত বিড়ালের সামনে এক টুকরো মাছ রাখা হয়েছে। মাছটা দেখামাত্রই 
_বিড়ালটি তার দিকে ছুটে যাবে। এটা তার প্রবৃত্তিজাত আচরণ। এখন এই 
“মাছ আর বিড়ালের মাঝখানে একটি বড় কাচের দেয়াল রাখা হল। তার 
ফলে tatafa খাবারে গিয়ে পৌছান আর বিড়ালটির পক্ষে সম্ভব হল না। 
কিন্ত কাচের দেয়ালটর পাশ দিয়ে ঘুরে গেলে খাবারে গিয়ে ঠিক পৌছান 
যায়। এখন ক্ষুধারূপ প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে বিড়ালট ছুটে যেঙেই কাচে 
গিয়ে থাক! খেল | কিন্তু তা সত্বেও বার বার. সে কাচেয় দেওয়ালের ভিতর 
দিয়ে আগের দিনের মত সোজা পথে খাবারে পৌছানোর চেষ্টা করতে 


লাগলে! । এটি হল ভার পুরোপুরি পরবৃত্তিগাত আচরণ এবং এর প্রকৃতি; 
“একেবারে যান্ত্রিক ও অপৱিবতমীয়। 


বার বার এই ব্যর্থ চেষ্টার পর যখন লে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন সে কীচটার 
‘চার পাশে ঘোরাফের1 করতে সুরু করল এবং কিছুক্ষণ এই ধরনের প্রচেষ্টার 
পরই সে পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার পথটি খুঁজে পেল এবং সেই পথে সে খাবারে: = 
গিয়ে chen) এই দ্বিতীয় স্তরের আচরণগুলিকে আমর] বুদ্ধি, পরিচালিত 
আচরণ বলব। কেননা এর মধ্যে পূর্বের যান্তিকৃত| নেই এবং এগুপি 
পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। ষ্যাকড,গাল প্রমুখ 
মনোবিজ্ঞানীরা প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত সব আচরণকেই প্রবৃত্তিজাত বলতে _ 
চান। কিন্ত সম্পূর্ণ efe" আচরণ এবং বুদ্ধির : প্রয়োগজনিত আচরণ = 


* 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোত্তের মধ্যে সম্পর্ক ৪৭ 


এই ছু'য়ের মধ্যে সীমারেখা এতই স্পষ্ট এবং ছু'য়ের প্রকৃতিও এত ভিন্ন qu «p 
পার্থক্যকরণ একান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত | অন্তত প্রকৃতি ও পর্বির্তনশীলতার 


দিক দিকে প্রবৃত্তিজাত ও বুদ্ধিাত আচরণের ষধ্যে. যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে তা 
অনস্বীকাধ। 


প্রবৃত্তি ও ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক 

মঠাক্ডুগালের মতবাদ অনুযায়ী প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক 
অবিচ্ছেগ্চ। প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং 
সেই বিশেষ প্রবৃত্তিকে জাগায় সেই বিশেষ প্রক্ষোভটি i প্রবৃত্তি হচ্ছে বিশেষ 
একটি আচরণ-প্রবণতা, আর প্রক্ষোভ হচ্ছে সেই প্রবৃত্তির প্রেষণাশক্তি। যে 
কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ কৃষ্টি ও সম্পন্ন করে এ প্রবৃত্তির কেন্দন্থিত বিশেষ 
প্রক্ষোভটি। যখন cafo প্রক্ষোভটি জাগে তখনি প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়। 
আর যদি প্রক্ষোভটি না জাগে তাহলে প্রবৃত্তিট নিক্িয্ই থেকে যায়। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ, পলায়নপ্রবৃত্তির ceafue প্রক্ষোভ হল ভয়। যখন ভয় জাগে তখনই 
ব্যক্তির মধ্যে পলায়নের প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে পালায়। আর sf 
বিপজ্জনক পরিস্থিতি সত্বেও ব্যক্তির মধ্যে ভয় না জাগে তাহলে পলায়ন 
প্রবৃত্তি জাগবে না এবং ব্যক্তি পালাবেও ম1। এক কথায় প্রবৃত্তির সক্রিয়তা ও 
fafs সম্পূর্ণভাবে প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল | স্যাকড়গাল মানুষের ১৪টি 
প্রবৃত্তি ও সেগুলির কেন্দ্রস্থিত ১৪টি প্রক্ষোভের তালিকা দিয়েছেন l : 

কিন্তু ম্যাকডুগালের এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী, 
“যেমন, জন ড্রেভার, রিভার প্রভৃতি । অবশ্য যদিও ড্রেভার, রিভার প্রভৃতি 
অনোবিজ্ঞাশী.. প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ম্যাকডুগালের সঙ্গে, 
একমত নন, তরু তাদের প্রবৃত্তিঘটিত মতবাদটি মোটামুটি ম্যাকডুগালের 
অতবাদেরই সমগোত্রীয় । ড্রেভার বলেন যে প্রত্যেকটি গ্রবুভিমূলক অভিজ্ঞতার 
মধ্যে আছে তিনটি বস্ত। যথা, প্রথম, একটি অনুভূত মানসিক তাড়না 
(Impulse ) ; দিতীয়, একটি প্রত্যক্ষিত «v বা পরিস্থিতি এবং তৃতীয়, কোন 
আগ্রহ (Interest) বা সার্থকতা-বোধের ( Worthwhileness ) একটি 
অনুভূতি যা পরিণতি লাভ করে প্রাণীর সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্তিতে ৷? 

প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে ড্রেভার 
বলেছেন যে যদি কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ তার সহজ বাধাহীন পথে 


এগোয় এবং তার সার্থকতাবোধের অনুভূতিটি পরিতৃপ্ত হয় তবে কোন 
দি Instinct m Man—Drever ; 


৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান: 


প্রক্ষোভের জাগরণ ঘটবে ন| | কিন্তু যদি এই আচরণ কোন কারণে বাধ 
প্রাপ্ত হয় তখন একট! মানসিক উত্তেজনার স্থষ্টি হবে এবং এই উত্তেঙ্গনাই 
বিশেষ একটি প্রক্ষোভের রূপ নেবে। ড্রেভার বলতে চান যে: গ্রবৃত্তিজ ত 
আচরণের Bera যে মানসিক তাড়না (Impulse) অনুভূত হয় সেটা! 
প্রক্ষোভ নয় । সত্যকারের গ্রক্ষোভ জাগে তখনই যখন সেই প্রাথমিক তাড়না 
কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত ex] এই প্রক্ষোভের কাজ হল সেই বাধাপ্ৰাপ্ত 
তাড়নার পিছনে শক্তি জোগান এবং আচরণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে যাতে 
বাধাট। অতিক্রম করা যায় তার ব্যবস্থা কর1। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগার 
ফলে প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন বা নতুনত্ব দেখা দেয় তাতে 
প্রাণীর পক্ষে সঙ্গতিবিধানের কাজটি আরও উন্নতভাবে সম্পন্ন কর! সম্ভব ই À 
ওঠে ।: কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে যদি এই: প্রক্ষোভ প্রয়োজনের চেয়ে 
অতিরিক্ত মাত্রায় জেগে ওঠে তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সঙ্গতি বিধানে' 
একেবারেই অসমৰ্থ হয়ে ওঠে । যেমন, বিপদ দেখে প্রাণী পালাবার একটা 
তাড়না অনুভব করে, কিন্তু তখন তার মধ্যে ভয়রপ কোন প্রক্ষোভ জাগে না 
আর যদি সে বিনা বাধায় পালিয়ে যেতে পারে তবে তার মনে৷ ভয় একেবারেই: 
জাগবে না। কিন্তু যদি সে পালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবেই তার: 
মনে ভয়রূপ প্রক্ষোভটি জাগবে । এই ভয় তাঁর পাঁলাবার ছ্াঁড়নাকে আরও! 
তীব্র করে তুলবে এবং প্রাণীটি পালাবার জন্তু নানারূপ বিভিন্ন আচরণ করছে; 
থাকবে। কিন্তু ভয় যদি অত্যন্ত বেশী হয়ে ওঠে তবে তার পালাবার সমস্ত৷ 
আচরণই ব্যর্থ হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সে পালাতে পারে না, যেমন দেখা৷ 
গেছে যে বাঘ বা অজগরের সামনা সামনি পড়ে হরিণের বাচ্চা এতই ভয়, | 
পেয়ে যায় যে সে পালানোগ সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং স্থান্ুর মত! 
দাড়িয়ে থাকে 1 i 


ড্রেভার প্রবৃত্তিজাত আচরণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের জাগরণের "| 
চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যখন কোন বিশেষ প্রবৃত্ধিজাত আচরণ সম্পন্ন, 
হতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সেই বিশেষ আচরণটি যে সেই বিশেষ, 
পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে যথেষ্ট নয় এইটিই প্রমানিত হয়। তথন৷ 
সাময়িকভাবে প্রাণীর প্রাথমিক মানলিক-ভাড়ন। ৰাধাপ্রাপ্ত হয়, যাতে প্রাণী. 
এই অবকাশে নতুন কোন উন্নত আচরণ উদ্ভাবন করে উঠতে পারে। v" 
" তাড়নার এই বাধাপ্রাণ্ডি ও আচরণের সাময়িক বিরতি থেকে জন্মায় প্রক্ষোভ ^ 


|, 
|| 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক pose 


এ থেকে: একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। প্রাণীকে তার জটিল 
পরিবেশের সঙ্গে ub সঙ্গতিৰিধান করতে হলে তার জন্মলন্ধ আচরণধার! ক্ৰমশ 
বদলাতে হবে। আর যতই সে ভার পুরাতন আচরণধারা বর্জন করে 
সঙ্গতিৰিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টা শিখবে ততই তাকে নতুন নতুন প্রক্ষোভের 
অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের 
নতুন নতুন প্রচেষ্টার উদ্ভাবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে প্রক্ষোভের 
ক্রমবিকাশ । সেই wy যে প্রাণীজাতির আচরণ-বৈচিত্র্য যত বেশী, তার 
প্রক্ষোভের জটলতা এবং অভিনবন্ধও তেমনি প্রচুর । নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে 
প্রবৃভিমূলক আচরণ গতানুগতিক ও অপরিবর্তিত পথ ধরে চলে বলে তাদের 
মধ্যে প্রক্ষোভের বিচিত্রতা খুবই কম ॥ কিন্ত মানুষের আচরণ পরিবেশের 
বিভিন্নতা অনুযায়ী বহুবিধ হওয়ার ফলে ভার মধ্যে গ্রক্ষোভের প্রকৃতি) 
প্রকাশ যেমন বিচিত্র তেমনই সেগুলি সংখ্যাতেও অগণিত ৷ E Sun m 


অতএব ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে বৈ প্রক্ষোভ থাকবেই 
তার কোন fassi নৈই। “কখনও কখনও প্রবৃত্ধিজাত আচরণ বিনা বাধায় 
সম্পন্ন হলে প্রাণী কোনিরূপ প্রক্ষোভ একেবারে অনুভব নাও করতে পারে ] 
তবে সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্ষোভের অনুভূতি না থাকলেও একটা! বিশেষ আগ্রহ, 
অনুভূতি বা সার্থকতাবোধ সমস্ত প্রবৃত্তিাত আচরণের পেছনেই আছে। 
ড্রেভারের মতে এই প্রাথমিক অনুভূতিটি প্রক্ষোভজাতীয় নয়, সেটা কেবল 
একটা জৈব-মানসিক শক্তি বিশেষ । প্রকৃত প্রক্ষোভ দেখা দেয় তখনই যখন 
এই প্রাথমিক শক্তিটির অভিব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় 1 

few একথা! ড্রেভার স্বীকার করেন যে কতকগুলি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ম্যাক- 
ডুগালের ব্যথ্যাটাই সত্য। কতকগুলি প্রবৃত্তিজাত আচরণ প্রক্ষোভকে 
বাদ দিয়ে ঘটতে পারে না। ডেেভার এই কারণে প্রবৃত্তিকে মোটামুটি a "ভাগে 
ভাগ করেছেন--বিশুদ্ধ (Pure) ও প্রক্ষোভধর্মী (Emotional)! বিশুদ্ধ 
প্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ যে সকল প্রবৃত্তি প্ৰক্ষোভ ছাড়াই কাজ করতে পারে, 
সেগুলির অন্তর্গত হল সেই আচরণগুপি যেগুলি ব্যক্তি সঙ্গতিবিধান 
(Adjustment), মনোনিবেশ (Attention), সঞ্চালন (Locomotion), বাচন 
ক্রিয়। (Voealisation) প্রভৃতির ক্ষেত্রে সম্পন্ন করে | আর প্রক্ষোভধৰ্মা প্রবৃত্তির 
অন্তৰ্গত হল দশটি প্রবণতা যথা, ভয়, ক্রোধ, শিকার, সংগ্রহ, কৌতুহল, যৌখ- 
প্রবৃত্তি, পূর্বরাগ, আত্মশ্লাঘা, হীন্ন্ঠতা, এবং বাৎসল্য ৷... 

১ 


e. - শিক্ষাম্রয়ী মনোবিজ্ঞান]: 


অতএব দেখা যাচ্ছে যেড্রেভারের প্রবৃত্তি মতবাদের nor সামান্য দু'একটি, 


ক্ষেত্র ছাড়া ম্যাকডূগালের প্রবৃত্তি-মতবাদের উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য নেই। 
eicere ব্যাহতির সূত্র 

:ড্ৰেভাৱরের প্রবৃত্তি মতবাদের" একটি সুত্ৰ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে 
প্রযোজ্য । ড্রেভার দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তিজাভ আচরণ যদি৷ সহজ পথে চলতে 
গিয়ে ‘ব্যাহত হয় তবেই 'প্রক্ষোভের স্থষ্টি হয় এবং যদি সেই প্রক্ষোভ অতি 
ভীব্র হয়েওঠে ভরে আচরণের সহজ ন্মগ্রগতিই শেষ পৰ্যন্ত৷ রুদ্ধ হয়ে যায়। 
এই: ঘটনাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। পড়া তৈরী করার সময় 
রা; পড়া দেবার সময় যদি কোন কারণে শিক্ষার্থীর সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ 
ব্যাহত হয় তবে-তার মনে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রচেষ্টা আরও 


বেশী, করে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে যতটুকু পারা সম্ভব তাও _ 


সে করতে পারে না। 

এই ey শিক্ষকের দেখ! উচিত যে, প্রথমত ত শিক্ষার্থী আগ্রহ ও ক্ষমতার 
উপযোগী নয় এমন কোন কাজ যেন শিক্ষার্থীকে করতে ন! দেওয়া হয়। কারণ 
এ ধরনের কাজে প্রথমেই ব্যর্থতা আসে এবং ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ 
প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর ক্ষমতাকে কখনও বিদ্রপ বা নিন্ছ| করা উচিত নয়। 
কারণ এর দ্বারা তার মধ্যে বিরূপ প্রক্ষোভ আরও তীব্ৰ হয়ে উঠবে এবং তার 
অক্ষমতার মাত্র! বেড়ে যাবে । 

“তৃতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশটিকে এমন করে নিয়ন্তিত করতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থীর মনে সর্বদাই অনুকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 
প্রবৃত্তি ও অভ্য।সের মধ্যে সম্পর্ক 

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পৰ্ক নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে | প্রবৃত্তির 

প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পাৰ্থক) দেখা যায় 
সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পাৰ্থক) থেকেই এই মতভেদটি ems | 

“প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক বর্ণনা 
করতে গিয়ে ছুটি araa কথা বলেছেন, প্রথমটি, প্রবৃত্তির অনিত্যতার সুত্র 


(Law of 'lransitoriness) আর দ্বিতীয়টি, প্রবৃত্তির নিরোধ বা পরিবর্তনের 
সুত্ৰ (Dow of Inhibition) 


vi? প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্র HEL 
প্রবৃত্তির অনিত্যতার হুত্রের দ্বারা! জেমস বলতে চান বে ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্ত 


| 
| 


প্ৰবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে, সম্পৰ্ক ৫১ 


বিশেষ একটি সময়ে পূৰ্ণতালাভ করে এবং তার পরে ধীরে ধীরে হীনশত্তি হতে 
থাকে. এবং শেষে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে প্রবৃত্তিট বিলুপ্ত হয়ে যাবার 
আগে ছা. থেকে অভ্যাসের কটি হতে পারে. এবং xp পরে ব্যক্তির মধ্যে 
থেকে যায় wi এই অভ্যাসটিই, প্রৰুত্তিটি নয়। যেমন, যৌধপ্রবৃত্তির দ্বারা, 
তাড়িত হয়ে শিশু অপরের সঙ্গ খোজে, সমবয়সীদের সঙ্গে দল বাধে, কিন্তু বড় 
হলে এই যৌথ প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে দলবীধা বা সঙ্গ খোঁজা প্ৰভৃতি, 
আচরণগুপি তার চরিত্রে একটি বিশেষ অভ্যাসের, রূপে থেকে যায় । আবার 
‘যে. প্রবৃত্তি-থেকে কোন কারণে এ ধরনের কোন বিশেষ অভ্যাসের জন্ম হয়নি, 
সে efe কোনরূপ, চিহ্ন ন| রেখেই এফেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়? যেমন, 
শিশুর স্তন্যপান করার প্রবৃদ্ধিটি বড়.হলে চলে যায় এরং ত! থেকে কোনরূপ 
বিশেষ অভ্যাস তার মধ্যে পরে থেকে TIA " 

জেমস স্পষ্টতই ম্যাকডুগাল প্রভৃতির মত গ্রবৃত্তিকে অত dera দেন নি i 
তিনি প্রবৃত্তিকে অনেকটা অভ্যাসগঠনের সোপান বলে বৰ্ণন| করেছেন এবং, 
তার মতে অভ্যাস-গঠন শেষ হয়ে গেলে প্রবৃত্তির কাজও শেষ হয়ে যায়। 


না 


A! প্রবৃত্তির নিরোধের সূত্ৰ - 

জেমসের দ্বিতীয় সুত্ৰের অর্থ হল যে অভ্যাসের দ্বারা কোন বিশেষ 
প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করা এমন কি রুদ্ধ করাও যেতে পারে। যেমন, বাঘ 
দেখলে পালান মানুষের প্রবৃত্তিজাত কিন্তু লার্কাসে যারা কাজ করে তারা 
পালায় না। এখানে পলায়নরূপ পবৃ্িজাত আচরণের নিরোধ বা পরিবর্তন 
সম্ভব হল অভ্যাসের দ্বারা। ' 

জেমসের প্রথম zaba ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল। তার 
মতে প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী নয় এবং অভ্যামের গঠন হয়ে গেলে বিলুপ্ত হয়ে খাওয়াও 
তাঁর ধর্ম নয়। প্রবৃত্তি মনের চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় কর্মপ্রবণত|। এ থেকে 
অভ্যাসের জন্ম হয় একথ| সত্য, কিন্তু অভ্যাস সৃষ্টি করে এর কাজ শেষ হয়ে: 
যায় না।. অভ্যাস গঠনের পরও প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকে । ম্যাকডুগালের 
মতে প্রবৃত্তি যে ক্ষণস্থায়ী নয় তার বহু প্রমাণ প্রাণীজীবনে পাওয়া যায়। যেমন, 
কোন একটি বন্যপাখীকে আজন্ম একটি ছোট খাঁচায় বন্দী করে রাখার পরে' 
সেটি বেশ বড় হয়ে উঠলে তাকে ছেড়ে, দেওয়া হল। তখন দেখা গেল a 
বন্দীদশার ms যে সব ্রবৃত্তিজাত, আচরণের বিকাশ, তাঁর, মধ্যে ইতিপূর্বে 
একেবারেই হয় নি, সেগুলি, পারায় তার, মধ্যে প্রকাশ পেল। অতএৰ- 


৫২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রবৃত্তি চিরস্থায়ী ও অনপনেয়। প্রবৃত্তি যদি ক্ষণস্থায়ী হত তাহলে পা 
পক্ষে ছাড়া পাবার পর এই প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হত EU 

কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী আবার প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের মধ্যে 
মৌলিক পার্থ ক) আছে বলে স্বীকার করেন না। তায়া অভ্যাসকে এক ধর 
প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে জন্মগত বা জাতিগত অভ্যাস (Racial habit) বলে 
বর্ণনা করেন। এদের মতে প্রবৃত্তির যেমন প্রাণীকে বিশেষ একটি কা 
প্রবৃত্ত করার ক্ষমতা আছে তেমনি অভ্যাসের মধ্যেও সেই রকম একটি cerae 
মূলক শক্তি (Drive or Motive power) আছে এবং সেই ey অভ্যাস, 
fata থেকেই প্রাণীকে কোম বিশেষ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে । 
ম্যাকডুগাল অভ্যাসের এই প্রেষণামূলক শক্তির কথা স্বীকার করেন না 
ভিনি বলতে চান যে প্রাণী যখন কেনি অভ্যাসসত আচরণ সম্পন্ন করে তখন? 
অভ্যাসের কোন প্রেষণাসূলক শক্তির দ্বারা সে তাড়িত ইয়ে তা করে না। তার 

সেই আচরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ প্রবৃত্তির তাড়না থাকে): অর্থাৎ অভ্যা 
একটি পুরোপুরি rfe আচরণ | এর faa itid Siaa লক্ষ্য E 
অভ্যাস কোন প্রবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিছক উপকরণ মাত্র |... | 
প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকে স্বীকার করে নিলেও আমরা. 
TEM সন্ধে ম্যাকডুগালের উপরের উক্তিটি মেনে নিতে পারছি না । অভ্যাস 
প্রথমে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণরূপে সু হলেও পরে যে তা নিজেই 
উদ্দেশ্য হয়ে দাড়াতে পারে এটি মনোবিজ্ঞানের একটি সুপ্রমাণিত sgi 
উডওয়াৰ্থ দেখিয়েছেন যে, একটি আচরণ প্রথমে RÈ হতে পারে কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণরূপে, কিন্তু পরে সেটি নিজেই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে 
ব্যক্তির প্রেষণাশক্তির উৎস হয়ে উঠতে পারে। যেমন একজন তার দ্বর আয়ে, 
সংসার চালাবার ( উদ্দেশ ) জন্ত মিতব্যয়িতার অভ্যাস (উপকরণ ) সুরু করল। _ 
কিন্তু পরে যখন তার আয় পর্যাপ্ত হয়ে উঠল তখনও সে তার মিতব্যয়িতা ছাড়তে 
MERAL এখানে অভ্যাসের ফুলে উপকরণ নিজেই পরে উদ্দেশ্যে পরিণত 
হয়েছে। অলপোর্টের (Allport) প্রসিদ্ধ ‘উদ্দেশ্যের স্বয়ংক্রিয়তার’ e 
(Theory of Functional Autonomy of Motive) এই তথ্যৰে ভিত্তি, 
করেই গঠিত ।২ à zi 
SI ও অভ্যাসের মধ্যে প্রথম ও নর্বপ্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রবৃত্তি জন্নগত, _ 
অভ্যাস afa | প্রবৃত্তিমূলক আচরণ স্বতঃপ্রণোদিত, প্রচেষ্টাবজিত = 
1, Outline of Paychology—MoDougall 2. 


Perscnality--G, W, Allport 


প্ৰবৃত্তি তব্বের সমালোচনা ৫৩ 


ও স্ব-শক্ষিচালিত ৷ অন্যাস ইচ্ছা-নির্ভর ও প্রতেষ্টা-প্রহুত ৷ তবে যদি কোন 
অভ্যাস বার বার চর্চার ফলে 'দৃঢ়বন্ধ হয়ে ওঠে তখন সেটি নিজেই আচরণের 
শক্কির উৎস হয়ে দাড়াতে পারে। প্রবৃত্তি থেকেও আবার অভ্যাসের হুষ্ট 
হতে পারে। যেমন, খাওয়ার অভ্যাসচি খাগ্ঘ'অয্েষণরূপ প্রবৃত্তি থেকে জাত ৷. 
অভ্যাসের প্রকৃতি ও গঠনতত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে 'অন্ভ]াস' Sis অহুচ্ছেদটি 
3e 
etqfa-scaa সমালোচন। 
প্রবৃত্তি-তন্ধটি ম্যাকড়ুগাশ প্রমুখ প্রাচীনপদ্থীদের মতবাদ |o এই মতবাদটি 
বহুল প্রচারিত ও সমধিত হলেও বর্তমানে আধুনিক যনোরিজ্ঞানে এটি সৰ্বজন: 
স্বীকৃত নয়। প্রাণীর আচরণের উপর বিশদ গবেষণার ফলে এমন অনেক 
নতুন তথ্য হস্তগত হয়েছে যেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃত্তি wal আজ, am 


ভাবে গ্রহণ কর! যায় না। প্রবৃত্তি-তত্বের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার মধ্যে 
কয়েকটি নীচে দেওয়া হল। 


(ক) agaa কোন একটি বিশৈষ আচরণের ব্যাখ্যারূপে যদি একটি 
বিশেষ প্রবৃত্বিকে খাড়া করা হয় ভবে সেই আচরণের সত্যকারের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয় না। এতে মানব আচরণের মত একটি অতি জটিল বস্তুকে অহুচিত- 
ভাবে অতি-মরল করে ফেলা হয়। 

(খ) প্রবৃত্তি-মতবাদে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে একটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কর্ম- 
প্রবণতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্ত মানব-আচরণ কেবলমাত্র কয়েকটি 
বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়। এর সুসংহত ও সামগ্রিক রূপটি কেবলমাত্র 
প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক কথায় সানব-আচরপকে সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্তি অক্ষম ৷ 

CD ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির একটি ‘বিশেষ "- 
প্রক্ষোভ আছে কিন্তু বাস্তবে এর বহু বিপরীত fama দেখা যায়। অবশ্য 
gea গিনসবার্গ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-মভবাদীরাও একথা স্বীকার করেন । 

২) প্রবৃত্তিগত আচরণ সর্বজনীন নয় |: মাচুষের ক্ষেত্ৰেই-বিভিন্ন সমাজে 
বিভিন্ন গ্রবৃঙিগত আচরণের প্রচলন দেখা যায় ৷ রুখ' _রেনেডিক্ট (Ruth 
Benedict), মার্গারেট মিড (Margaret Mead) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্বিদ্দের 
গবেষণায় মানব-আচরণের মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্যের বহু নিদর্শন eem] যায়| 
সভ্য মানুষের মধো যৌলিক আচরণের শি ০০ হলেও 


51191: fiet eee (দ্বিতীয় খণ্ড): EISE 3? 85 eq 


৫৪ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


অসভ্য মানৰ সমাজে আচরণ ধারার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এমন 
অনেক মানব-সমাজ আছে যেখানে বাংসল্য বলে কোন সুনিদিষ্ট প্রবৃত্তির সৰ্ব 
পাওয়া যায় না। এক্কিমোদের মধ্যে যুযুৎসা প্রবৃত্তি এক প্রকার নেই বললেই চলে 

(৬) মানুষের কোন আচরণই অপরিবর্তনীয় এবং যান্ত্রিক হয় না। ত 
কেমন করে বলা চলে যে মানুষের আচরণ প্রবৃদধি-প্রহুত ? বস্তুত ম)কডুগালের 
affe সতেরটি enfeste আচরণের মধ্যে অল্প কয়েকট ছাড়া অধিকাংশ 
আচরণকেই আধুনিক ষনোবিজ্ঞানীরা প্রবৃত্তিজাত বলতে রাজী নন। তানে 
মতে মানুষের ক্ষেত্রে সত)কারের গ্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে; 
যেমন যৌন-আচরণ, খাপ্ত-অহেষণ, ষৌথ-আচরণ ইত্যাদি |^ অন্যান্য তথা কথিত 
afes আচরণগুলি প্রকৃতপক্ষে এত পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্ৰ্যময়? 
সেগুলিকে প্রবৃন্তিজাত বলা চলে না। 


(5) ক্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের গবেষণা থেকে জানা যায় যে এমন অনেক: 
বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে আমর! আগে সহজাত বলে মনে. করতাম, কি 
প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সহজাত নয়/সেগুপি অঙ্গিত | অর্থাৎ অনেক আচরণ à 
আমরা সহজাত মনে করে ্বৃত্ি-প্রহথত বলে ধরে নিয়ে থাকি, কিন্তু সেগুলি: 
সহজাত বা প্রবৃতিমূলক নয়, সেগুলি শিক্ষা-প্রহুত ৷ ; | 

(ছ). উত্তরাধিকারহৃত্রে পাওয়া যে কোন বৈশিষ্ট্যেরই পশ্চাতে আছে 
বিশেষ কোন শরীরগত সংগঠন, যেমন দেখা যায় রিফ্লেকের ক্ষেত্রে । কিন্তু 
প্রবৃদ্ধির, পেছনে কোন শরীরগত বৈশিষ্ট্য নেই, তবে কেমন করে প্রবৃত্তিকে 
সৃহজাত বলা. চলে? এটি হুল বার্মার্ডের সমালোচনা এই. সমালোচ 


অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শারীরিক সংগঠন ছাড়া কোন কিছুই উত্তরাধিকার? 
UU পাওয়া যায় না। 


(জ) বার্নার্ডের আর একটি সমালোচনা হল যে যাকে সাধারণত প্রবৃত্তিজীত: 
আচরণ বলা হয় আসলে সেটি মোটেই সরল ও অমিশ্র কোন আচরণ নয়, বরং 
যথেষ্ট জটিল ও একাধিক আচরণের -একটি মিশর রূপ | Qua ,যৌন-আচরণ d 
বা সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য, agia কোনটিই একটি অমিশ্র আচরণ নয়), 
এগুলি একাধিক আচরণের সমষ্টি এবং ব্যক্তির চারপাশের সামাজিক পরিবেশ 
থেকে শেখা। বাৰ্নাৰ্ড অবশ্য প্রতৃত্তিকে একেবারে অন্বীকার করেন না। তীর 
মতে সভ্যকারের: পরবৃত্তিজাত আচরণ কয়েকটি জৈবিক চাহিদা মেটাবার জন্তু 
সম্পাদিত হয়, যেমন নিঃশ্বাস ফেলা, কালা ইত্যাদি ।- এগুলির কোন সামাজিক 


= 
প্রবৃত্তি মতবাদের সমালোচনা et 


urm নেই এবং বাক্তির আচরণ ম্যে SC পো রানে 
ভূমিকাও নেই ৷ 

(x) প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ণয়ে অনোবিজ্ঞানীর1 এক মত নন । কারও মতে 
প্রবৃত্তির সংখ্যা একটি বা টি ৷ আবার কারও মতে কমপক্ষে একশটি । E 


প্রায় te» জন প্রবৃতিমভবাদীর মত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তির 
সংখ্যা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত GE. 


(ঙ) ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সমস্ত ৮ পেছনে প্রেষণ1-শক্কি 
যোগায় একমাত্র প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচরণের প্রেষণা-শক্রির অন্য কোন 
উৎস নেই। কিন্তু বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন a 
অলপোর্টের প্রসিদ্ধ 'উদ্দেন্তের স্বয়ংক্ৰিয়তার va! (Theory of Functional 
Autonomy of Motive) হতে আমরা জানতে পারি a কোন afas 
আচরণ বা অভ্যাস নিজে থেকেই উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে এবং 
আচরণের পেছনে প্রেষণা-শক্তি জোগাতে পারে। উডওয়ার্থ এই ঘটনাটিকেই 
উপকরণের (Mechanism) উদ্দেশ্যে (Drive) পরিণত হওয়া বলে বৰ্ণনা 
করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি ছাড়াও প্রেষণা-শক্তির sz 
উত্স আছে। 
প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ £ কনরাড লোরেঞ 

প্রবৃত্তির উপর আধুনিক মতবাদের জয়া আমর! নোবেল পুরস্কার বিজয়ী 
প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্বব্দ্‌ কনরাড লোরেঞ্জের (Contad Lorenz) নিকট «di 
প্রাণী আচরণের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালানোর ফলে লোবেঞজ প্রবৃত্তিজাত 
আচরণের প্রকৃতি ও কার্য সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। 
আমরা নীচে তার মতবাদটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। টা rum 

লোরেপ্ডের মতে প্রাণীর সহজাত আচরণকে তিন: শ্রেণীতে ফেলা বারি, 
বেমন (১) Rra (Reflex), (২) ট্যাক্সিস (Taxis) এবং o) feuis 
আচরণ (Instinctive movement) | 

fatra ea কোন বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে প্রাণীদেহে কোন বিশেষ অঙ্গের 
বা মাংসপেশীর প্রতিক্রিয়া । যেমন, লালাক্ষরণ, গ্রন্থির রস নিঃসরণ ইত্যাদি ৷ 

ট্যাক্সিস হুল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্তু সম্পূর্ণ 
প্রাণীর সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া । ট্যাক্সিস আচরণে প্রাণী হয় কোন বিশেষ উদ্দী- 
পকের দিকে এগিয়ে যায়, সয় তা থেকে দূরে সরে আনসে i ০8 সব সময়ে 


1. King Solomon’ s Bias TON AL 


KAY 


৫৬ শিক্ষাজয়ী মনোবিজ্ঞান 


কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত আচরণ বিশেষ i Gres বিরুদ্ধে মাছের স" 
কাটা, আলোর দিকে পোকার এগিয়ে ধাওয়া ইত্যাদি হল ট্যাক্সিসেৱ উদাহৰণ, 
প্রবৃত্তিদাত আচরণ ৱিক্লেন্স ৰা ট্যান্সিস থেকে অনেক দিক দি 
পৃথক । প্রথমত, বিভিন্ন প্ৰাণীঞ্জাতির মধ্যে প্রবৃত্তিজাত কাজ বিভিন্ন হৰে 
একই firn এবং একই fan ৰহু বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে থাকতে 
কিন্তু একই agame কাজ দুটি বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে দেখা যাৰে না 
লোৱেৱেৰ মতে প্রবৃত্তিজাত আচরণের বৈষম) দেখে প্রাণীজাতির শ্রেণীবিভা! 
করা অনেক সহজ ও নিকৃর্ল। বস্তুত এই প্রবৃণ্িজাত আচরণের পাৰ্থক্য ও 
দেখে লোকে অদেক প্রাণীর মতুন শ্রেণীবিভাগ "GU | 
ট্যাক্সিস দ্বিফ্লেক্মের সঙ্গে প্রবৃদ্ধিজাত কাজের দ্বিতীয় পাৰ্থক্য হল রি 
ও ট্যাক্সিস যে কেবলমাত্র উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট হয় তাই নয়, যতক্ষণ উদ্দীপক 
থাকে ততক্ষণই তারা সক্রিয় থাকে । উদ্দীপকটি চলে বাবার সঙ্গে সঙ্গে 


আচরণটি ঘটতে vs হলে ভা আর উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল থাকে না। 


` প্রতিক্রিয়াহলক বিশেষ 


«fas আধুনিক) " e 
হারা এবাং গিলে ফেলা arge miwsfm ঠিক পর গর করে যাকে বরিও ভার 
সাহান কোন পোকার, স্দখ্িত্ব নেই $ ভোরের এই ঘটনাটির নাম ora 
"pp নক্ৰিয্বত৷’ (Vacuum Activity) wan cux. বান্ধে feqem এবং 
Wf উদ্ধীপকনিৰ্তং, ecu gutm আচরণের metra উদ্ধীপক বিরপেক্ষ। 

agame আচরণের এই বৈশিই্র কারণ খুজতে গিয়ে 01 যায় বে 
কোন প্রাবন্ধিক আচরণ ঘটবার আগে সেই প্রনুত্তিটিকে ছিরে প্রাণীর আগা 
এক ধরনের গ্ৃতিক্রিয্কামূলক বিশেষ fae Reaction Specife Energy ) 
^fw ei came না উপযুক্ত উদ্জীপকের ( Releaser ) লায়ন) সামি 
ems আলছে এবং ve না ও প্রবৃত্তি মুকিলাদ্ কাছে ততক্ষণ এই শক্তি 
প্রাণীর মৰো সঞ্চিত হতে থাকৰে । - 

এই afs fap ফলে প্রাণীর মধ্যে ছুটি খালি aw 
qn, প্রথম, প্রাণীর মধ্যে একটি ufus উত্তেজনার (Tension) সরি হয়। 
fare, ende উন্দীপক-বিচাৰের - অনুকুতিৰোধ ক্রমশ, কৰমে আলে * 
( Lowering ef tbe tbresboll); এই few শক্তি velt ভীত হয়ে ওঠে 
ততই প্রাণীর উত্তেজনা বেড়ে NIC এবং ততই উপযুক্ত উদ্দীপকে efate] 
কমে ক্সাসে। শেষ পৰন্ত এমন একটি অবস্থার সরি হতে পাবে বখন যেমন 
তেমন উদ্দীপকের দ্বারাই প্রবৃত্ধিঙ্গাত আচরণটি সক্রিয় ছয়ে ওঠে এবং বন্দুকের 


ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়াটি মত আচরগটি একেৰায়ে তার cu সীমা পৰ্যন্ত পৌছে 
পিকে খাজে à 


লোৱেৱেং ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রবৃত্তিদত আচরণের 2৭ ভর দেখান 
QUE পারে । যথা" 
afs > > > e| ^ ৯৮৯ জক্ষ্য 
কোন বিশেষ লক্ষ্যে | enne উদ্বীপকের 
fto Reaction | পৌছানর বা কোন! দ্বারা অবরুদ্ধ প্রবৃত্তির 
Specific -Energy ) | বিশেষ কাজ করার es | বুক্তিলাভ্ত ও ভার 
সঞ্চয় এবং উত্তেজনার | অনুভূতমানসিক ভাড়নার! ফলে উত্তে্নার পরি- 
(Tension) অনুভূতি ৷ | সক্ৰিয় ৰাহ্িক প্রকাশ । | সমাপ্তি। "7" 

এই হল লোৱেঞ্জের দেওয়া প্রবৃদ্ধিনাত wisada ব্যাখা) প্রবৃত্তির এই 
আধুনিক মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন মতবাস্্র গুলির কতকগুলি বিরাট পার্থক্য আছে। 

প্রথমত, আধুনিক মতবাদে প্রবৃকতিজগাত আচরণের একটি পরিকার, নিখুত 
সুনিৰ্দিষ্ট afa দেওয়া হয়েছে এবং facea ও ট্যাক্সিস জাতীয় wal সহজাত 


to —— শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আচরণের এর সঙ্গে কোথায় এবং কতটুকু পার্থক্য তাও পরিষ্কারভাবে দেখি! 
দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থী মতবাদ গুলিতে প্রবৃত্তিকে একটি অস্পষ্ট, অনি 
এবং অপরিমিত শক্তি বা প্রবণতা বলে বর্ণনা করায় প্রবৃত্তির সত্যকারের স্বরূপ 
আমাদের নিকট দুর্বোধ্য ও অবাস্তব থেকে গেছল। | 
দ্বিতীয়ত, এই মতবাদটি প্রাণী-আচরণ পর্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ fefe ক! 
গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে অনুমান বা কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে 
বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য । 

তৃতীয়ত, এই মতবাদে প্রবৃত্তির একটি সুনিৰ্দিষ্ট এবং যথাযথ afal পাওয়ার 
ফলে প্রাণী-আচরণের নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া এখন সম্ভব হয়েছে । এখানে দেখা 
যাচ্ছে যে প্রাচীনপন্থীরা যেগুলিকে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলে এসেছেন তাঁর 
কতকগুগিকে লোরেঞ রিফ্রেস বা ট্যান্সিস নাম দিয়েছেন, কতক গুলিকে গ্রকৃতই 
প্রবৃত্তিগাত বলে স্বীকার করেছেন আবার অনেকগুলিকেই শিক্ষা-গ্রসৃত আচরণ 
বলে বর্ণনা করছেন । প্রবৃত্তির এই সুনির্দিষ্ট রূপ এবং তার আচরণের সীমারেখা 
জানা না থাকায় এই বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণের সবগুলিকেই প্ৰাচীনপন্থীর| 
প্রবৃত্তিদাত বলে মনে করে এসেছেন। 

_লোরেঞ্জের দেওয়া প্রবৃত্তিজ্জাত আচরণের ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নি 
তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মানুষের ক্ষেত্রে নিছক প্রবৃত্তিভাত আচরণ 
খুব অল্পই পাওয়া যায়। মানব-আচরণ এতই বৈচিত্ৰ্যময় ও পরিবর্তনধর্মী যে 
প্রবৃত্তির মত একটি যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। 
তার সত্যকার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে অন্ত জায়গায় । 


প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক 

প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও 
শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ: সম্পর্ক আছে এটা 
zen শ্শিক্ষারিদ্‌ই মেনে-নিয়েছেন। শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে এই. সম্পর্ক আমরা 
gie গিয়ে আলোচনা করব, প্রথম, শিক্ষার উপর m প্রভাব এবং দ্বিতীয়, 
প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব T 
শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব (Effect of Hide on 87857) 
' ই ব্যাক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সঙ্গে সমার্থক | বস্তুত 
শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের" উপর —— প্রভাব যেমন ১১৫ তেমনই’ 
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শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ৫৯ 


ব্যক্তিসত্তা হল দুটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত: ফল । একটি” 
শক্তি হল শিশু যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে সেগুলি, এক কথায় যাকে বলা হয়' = 
উত্তরাধিকার বা বংশধাঁরা (Heredity) | আর. একটি শক্তি হল তার পরিবেশ 


বা শিক্ষা। এই gar পারস্পরির্ক প্রতিক্রিয়া থেকেই শিশুর পূর্ণ ব্যক্কিসত্বা 
রূপ গ্রহণ-করে । 


শিশুর এই বংশধারাঁর একটি বড় উপাদান হল তার-মহজাত প্রবৃতি। 
গ্রবৃত্তিই প্রাথমিক অবস্থায় শিশুকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গভিরিধানে সমর্থ 
করে এবং এগুলির সাহায্যেই সে তার -জীবনধারণের: প্রাথমিক আচরণগুণি 
সম্পন্ন করে। ক্ষুধায় খাওয়া, দলবদ্ধ জীবনযাপন করা, আত্ম প্রতিষ্ঠা করা, সঞ্চয় 
করা, নতুন কিছু সৃষ্টি করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আঁচরণগুলি শিশু সম্পাদন করে 
তার প্রবৃত্তির সাহায্যে এবং তার এই আচরণগুলির উপরই তার ব্যক্তিসত্তীর 
প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে। যদিও প্রবৃত্তি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান তবু, 
পরিবেশের বৈষম্য হেতু প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সব ক্ষেত্রে সমান হয় ন! এবং তার 
ফলে ব্যক্তিসত্তার গঠনের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন: 
হয়ে ওঠে । অতএব বিনা দ্বিধায় এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিশুর ব্যক্তিসত্তার 
স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ! বিশেষ করে শিশুর প্রথম 
জীবনের সমস্ত আচরণই প্রবৃত্তিজাত এবং সে সময়ে তার ব্যক্তিসত্তা গঠনে এই 
প্রবৃত্তমূলক আচরণগুলিই সব চেয়ে শক্তিশালী উপকরণরূপে কাজ করে 
থাকে । আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বিশেষ করে, মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতে 
শৈশবেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ কাঠামোটি গঠিত হয়ে যায়। ভার ফলে" 
শৈশবকালীন গ্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি তাঁর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিদত্তার উপর যে [গভীর 
প্রভাব রেখে যায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই । 

এই সব কারণেই প্রাচীনপস্থী প্রবৃত্তিবাদীর প্রবৃত্তির 'অপরিমিত শক্তির 
কথা বলে থাকেন। তাদের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবই- 
একমাত্র প্রভাব । কেবল তাই নয়, তাদের মতে শিশুর আচরণগুলি প্রবৃদ্ধি 
নিয়ন্ত্রিত ত বটেই, এমন কি তার পরিণত জীবনের সমস্ত আচরণই তার 
সহজাত প্রবৃত্তিগুলি থেকে প্রস্থত। যেমন শৈশবে কৌতৃহল-প্রবৃত্ি শিশুর জানার 
ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে নানা বিষয়ে জানতে Cu করে। fem 
সে যখন বড় হয়ে লেখা পড়া শেখে বা বিজ্ঞানের A জন্য গবেষণা" 
চালায় বা দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করে নতুন নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করে তখনও তার 
আচরণের মূলে আছে সেই কৌতূহল-প্রবৃত্তি, যদিও পরিণত বয়সের আচরণগুলি 


M শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান, 


শৈশবের তুলনায় অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। সেই রকম যৌথ 
প্রবৃত্তি এবং সংগঠন প্রবৃত্তিও মানুষের বহু আচরণকে নিয়্রিভ করে থাকে |: 
শিশুর প্রাথমিক সঙ্গলাভের 25] এবং কাদ| বালি দিয়ে বাড়ী তৈরী করার চেষ্টা 
পরিণত জীবনে দেখা দেয় ক্লাব, সংঘ, সমাজ, গ্রভৃতি গড়ার আচরণন্ধূপে এবং | 
শিল্প-কলা, সাহিত্য, ভাঙ্কর্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নতুন কিছু স্থষ্টি করার 
গ্রচে্টারূপে । এভাবে দেখান যেতে পারে যে ব্যক্তির পরিণত জীবনের সমুদয় 
'আচরণই তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রহ্থত এক কথায় ম্যাকডুগালের মতে 
প্রবৃত্তিই মানৰ আচরণের একমাত্র উৎস। এ, 


|] 
l 
| 
] 
প্রবৃত্তির অপরিহার্য সঙ্গী হল প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভই ব্যক্তির সকল | 
কাজের পিছনে প্রেষণা শক্তি জোগায়। অতএব শিশুর ব্ৰুমবিকাশমান | 
ব্যক্তিসত্তার উপাদান বলতে আমরা পাচ্ছি ছুটি জিনিস, একটি সহজাত-প্রবৃত্তি, | 
"অপরটি তার সহগামী প্রক্ষোভ ৷ ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃভিবাদীদের মতে শিশুর | 
পরিণত-্জীবনের আচরণ ধারার পূৰ্ণ সংগঠনটি নির্ভর করছে এই দুটি বস্তুর উপর | : 
যেমন, Phe বড় হয়ে raada বা সঙ্গপ্রিয় হবে কিনা নির্ভর করছে তার 
সংগঠন-প্রবৃতি বা যৌথ প্রবৃত্তির উপর ৷ সেই রকম শিশুর আত্মপ্রতিষ্ার 
প্রবৃত্তি এবং তার সহগামী আত্মগরিষার প্রক্ষোভটি বদি যথাযথ বিকাশলাভ | 
করে তবেই শিশু বড় হয়ে সবল ব্যক্তিত্বের লোক হয়ে উঠবে এবং বিণরীতভাবে, | 
যদি তার avela প্রবৃত্তি ও ভার সহগামী davet প্রক্ষোভটি বৃদ্ধি পায় 
তবে সে বড় হয়ে দুর্বল প্রকৃতির লোক বলে পরিগণিত হবে | 


এভাবে ম্যাকডুগাল এবং অন্ঠান্ত প্বৃত্তিবাদীরা ব্যক্তির প্রবৃত্তি এবং 
প্রক্ষোভের উপর ভিত্তি করে মানুষের ব্)ক্তিসত্তার সমগ্র সংগঠনটিরই ata 
দিয়েছেন। তাদের মতে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্বার পূৰ্ণ সংগঠনটিই প্রবৃত্তি ও 
গ্ক্ষোভের দ্বার! গঠিত। এই ছুটি সহজাত উপাদানই শিশুর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার 
স্বরপ ও.লংগঠন নির্ধারণ করে থাকে । শিশুর প্রবৃত্তিজ্জাত আচরণগুলি যে পথে = 
নিয়জিত হয় এবং যতখানি..অভিব্যক্ত হবার NUI পায় তার উপরই তার 
ব্যক্তিসত্তার,বিকাশের গতিপথ নির্ভর করে । এক কথায় প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভই 
শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের দুটি, প্রধান শক্তি। এই দিক দিয়ে, প্রবৃত্তিকে 
ব্যক্তিত্তার ভিত্তি বা মূল উপাদান বলে বর্ণনা কর! চলতে পারে। 


Cie ওঁদের এই: মতবাদটি atatea বৰ্ণন] করেছেন। : কেউ 
বলছেন তে সহগামী প্রক্ষোভগুলি নিয়ে পিশুর সহজাত গ্রবৃত্ধিগুলিই হচ্ছে 


শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব _ ৬১. 


afera মূলভিত্তি।৯ আবার কেউ বলেছেন যে প্রবৃত্তিগুলি হচ্ছে ৷ 
মূল উপাদান ২ ইত্যাদি । j ৰ 

আধুনিক মনোবিজ্ঞান কিন্তু প্রবৃত্তির এই একাধিপত্য আর স্বীকার করা 
হয় না। শিশুর ব্যক্তিপত্তা গঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও 
প্রবৃত্তিকে শিশুর আচরণের একমাত্র নিৰ্ণায়ক বলে কেউই স্বীকার করেন না ৷ 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদেয় মতে শিশুর ব্যভিসত্তা গঠনে যে শক্তিটি সব চেয়ে - 
বেণী কাজ করে সেটি হল তার চাহিদ! (Needs) 1৩ stani ছু'শ্রেণীর হতে" 
পারে, যথা, জৈবিক বা সহজাভ চাহিদা এবং সামাজিক বা অজিত চাহিদা । 
কতকগুলি জৈবিক চাহিদা শিশুর প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । যেমন।- 
qa তৃষ্ণা; যৌন কামনা ইত্যা্দি। কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় নিতান্তই অল্প), 
শিশুর. আচরণকে বেশীর ভাগ "নিয়ন্ত্ৰিত করে তার অজিত বা সামাজিক 
চাহিদাগুণি। এগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব আংশিক ও সীমাবদ্ধ । : অজিত 
চাহিদাগুলি মূলত? পরিবেশের দ্বারাই৷ গঠিত ও লিয়স্িত ইয়ে থাকে ৷? শিশু; 
যতই তার পরিবেশের সংস্পর্শে আসে ততই তারি মধ্যে নিত্য নতুন চাহিদার’ 
সৃষ্ট হয়। নতুন নতুন সঙ্গতিবিধাঁনের মাধ্যমে শিশু তার এই চাহিদাগুলি- 
পূৰ্ণ করার চেষ্টা করে এবং ভার সেই সঙ্গতিবিধানের প্ৰচেষ্টাই তার বহুমুখী 
আচরণেয় জন্ম দিয়ে থাকে। এক কথায় শিশুর পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার- 
স্বরূপ নির্ভর করে তার এই চাহ্দাগুলির তৃপ্তি বা অতৃপ্তির উপর। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর বৃদ্ধির প্রাথমিক স্তরে প্রবৃত্তির আধিপত্য: 
থাকলেও শিশু একটু বড় হলে তাঁর মধ্যে বহু বিভিন্নধৰ্মা চাহিদা সথষ্টি হয় এবং 
তখন তাঁর “আচরণ এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্ডেই সম্পন্ন হয়।' 
অতএব শিশুর প্রবৃত্তিকে তার আচরণের উৎস বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়। 
শিশুর আচরণের উৎস হুল ভার এই বহুমুখী সদাপরিবর্তনণীল চাহিদাগুপি 1 

"শিশুর ব্যক্কিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার না’ 

করলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির ভূমিক! অবহেলার নয়। এই কথাটি 
অনস্বীকাৰ্য যে শিশুর প্রাথমিক আঁচরণগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত 
বেশী। অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক এই তথ্যটিকে শিশুর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সযত্নে 


কাজে লাগাবেন । শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি সংক্ৰান্ত ‘নীচের তথ্যগুলি 
অবশ্য স্মরণ রাখা! কর্তব্য 1 


1. Instincts with their accompanying emotions ‘are the very founda- 


tion of personality. 4 t 
2. Instincts are the raw material of character, 9. পৃঃ ৬৭1 


T 
- 


* 


ET . শিক্ষা শ্রয়ী_ মমো বিজ্ঞান 


১. প্রথমত, শিশুর শিক্ষা, প্রবৃত্ধিমুখী:হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তিংবিরোধী কোন 


শাশক্ষা তাকে দেওয়া উচিত নয়। প্রবৃত্তির গতির সঙ্গে «pes রেখে যঢ়ি 
শিক্ষা দেওয়া হয় তবে সে-শিক্ষা সহজ ও বাধাহীন. হবে। যে শিক্ষা শিশুর 
প্রবৃত্তিকে ga বাঁ দমিত করে সে শিক্ষা যে অনর্থকই তা নয়, শিগুর মানসিক 
স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হয়ে ওঠে | 

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে 
লাগিয়ে শিক্ষাকে অধিকতর. আয়াসহীন ce কার্যকর করে তুলতে পারেন. 
উদাহরণস্বরূপ শিক্ষায় শিশুর মনোযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় :পরিবেশের বিভিন্ন 
বস্তুর প্রতি শিশুর কৌতৃহলরূপ প্রবৃত্তিকে যদি ঠিকমত Pu করা যায় তবে 
শিশুর লেখাপড়ীয় মনোযোগ স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবে । সেই রকম যৌথ: 
agas. ঠিকমত কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘ". 
“বদ্ধতা. সৃষ্টি করতে পারেন। শিশুর আত্মগ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটিকে তৃপ্ত করে 
সহজেই শৃঙ্খলা রক্ষার, সমন্তার সমাধান করা যায়। তেমনই শিক্ষক শিশুর 
বংখঠনপ্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দিয়ে তার স্জনীম্পৃহাকে বিকশিত 
করতে পারেন ইত্যাদি 1 4| 

তৃতীয়ত, প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্ৰিত করে শিক্ষক pun মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলীর: 
"iR করতে পারেন এবং অবাঞ্ছিত প্রবণতাগুলি দূর করতে পারেন। আমরা; 
“দেখেছি যে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনেকাংশে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল 
পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ, ও বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক গ্রবৃত্তি গুলিকে 
এয়োজনমত পরিপুষ্ট বা অবরুদ্ধ করে শিশুর ব্যক্তিযত্াকে, নিয়মিত, করতে, 
পারেন “যেমন, শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্বিকে ঠিক পথে পরিচালিত করে ভার; | 
মধ্যে বিদ্ার্জনের আসক্তি সৃষ্টি কর! যায়, তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে উপযুক্ত 
অভিব্যক্তির সুযোগ দিয়ে দেশ বিদেশের ছবি» ডাক-টিকিট atqut সংগ্রহের 
মত শিক্ষাপ্রদ.হবি তার. মধ্যে গড়ে তোল| যায়, তার সংবদ্ধতার প্রবৃত্তিকে 
উৎসাহ দিয়ে: তার মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলী কৃষ্টি কর! যায়, তা 
"আত্মপ্রতিষ্ঠার গরবৃত্তিকে: ব্যক্ত হবার, সুযোগ. দিয়ে, তার মধ্যে সুণ্ড AA 
ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা যায় ইত্যাদি । / 


TI উপর শিক্ষার প্রভাব (Effect ol Education on Instincts) 


pus জেমসের মতে শিক্ষার দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্ত 
EI তিনি বিশ্বাস করেন যে; শিক্ষার ছারা. প্রবৃত্তির ৷ সম্পূৰ্ণ, বিলোপ” 


J 


প্রবৃত্তির উপর-শিক্ষার,প্রভাব ৬৩ 


aae ঘটান, যায়৷. ম্যাকডুগ|ল_-এত্তি- প্রবৃত্তিবাদীর! এই চরম মত গ্রহণ 


না করলেও এটা! স্বীকার করেন যে মানবপ্রবৃত্তি যথেষ্ট মাত্ৰায়, পরিবর্তনশীল 
এবং প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে তা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। 


শিক্ষার দ্বারা কেমন করে প্রবৃত্তির পরিবর্তন সাধন কর! যেতে পারে তার 
কতকগুলি পন্থা বর্ণনা নীচে দেওয়া! হল। 
১। অবদমন (Repression) 

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রথম পন্থা হল অবদমন |: এর অর্থ হল প্রবৃত্তির 
বিকাশকে জোর করে রুদ্ধ করা। “যখন কোন প্রবৃত্তি অবাঞ্ছিত বা অনিষ্টকর 
বলে মনে হয় তখন সেটির বহিগ্রকাশকে বলপূৰ্বক রুদ্ধ কর! যায়। এ উপায়টি 
আনসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং প্রায়ই শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে 
কার্যকর হয় না। অবদমিত প্রবৃত্তি ভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় 
এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। সাধারণত যখন শান্তির ভয় বা 
পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে কোন প্রবৃত্িজাত আচরণ থেকে বিরত 


রাখার চেষ্টা করা হয় তখন আসলে ন শিশুর প্রবৃত্তিকে অবদমিতই করা হয়। 


কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা সাধারণত স্থায়ী হয় না এবং যেখানে স্থায়ী হয় সেখানে 
গুরুতর মানসিক জটিলতার wi] করে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠনকেই 
ক্ষুণ্ণ করে তোলে | 
a! উদ্মীতকরণ (Sublimation) X 

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পন্থায় নাম হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় এ 
গতিধারাকে তার স্বাভাবিক অথচ অবাঞ্চিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্ছিত 
কোন পথে পরিচালিত করা হর । যে শিশু যুযুৎসা প্রবৃত্তির প্রভাবে সঙ্গীদের 
সঙ্গে প্রায়ই মারামারি করে, তার সেই বিপথগামী প্রবৃত্তিকে ব্ধিং, কুপ্তি, 
লাঁঠিখেল। প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর খেলার মধ্যে দিয়ে বান্ধিত পথে পরিচালিত করা 
যায়! যে শিশু "আজে বাজে টুকিটাকি জিনিষ জমিয়ে সময় ও wx নষ্ট করে 
তার সঞ্চয়-গ্রবৃতিকে শিক্ষাগ্রদ বস্ত সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে উন্নীত করে তোলা 
যেতে পারে। সেই রকম শিশুর ales অর্থহীন 'কৌতুহলকৈ" বাঞ্ছিত 


শিক্ষাদায়ক জিজ্ঞাসায় এবং তার বিরক্তি বা gits অপ্রিয় বা অকারনে ডে 
sati উন্নীত করা যেতে পারে। EIFI FI 


শিক্ষায় উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেলী | বহু সহজাত প্রবৃত্তির 


প্রভাবে, faex মধ্যে এমন. অনেক, আচরণ দেখা দেয় যেগুলি শিশুর নিজের 


দিক দিয়ে এবং সমাজের দিক দিয়ে কাম্য নয় এবং শিশুর, ব্যক্তিমত্তার, 


সংগঠনটিকে adiu করে (তালে)... ফলে গুলিকে qx কর] বা। নিয়ন্ত্ৰিত কর! 


1 


k 


-কোন বিশেষ অবাঞ্চিত গ্রবুত্তিকে শক্তিহীন করে তোলা যেতে পারে p যেমন। 


৬৪ ,শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান. | 
অপরিহার্য হয়ে ওঠে ।: সাধারণত প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়গুলিতে এই — 
অবাঞ্চিত সহজাত আচরণশুলি জোর করে অবদমিত কর! হত। তাঁর ফলে. 
শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষ হয়ে উঠত | অবদমনের চেয়ে অনেক উন্নত ও. 
সন্তোষজনক পন্থা হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় অবাঞ্ছিত ও অপরুষ্ট আচরণ- 
গুলিকে উন্নত ও বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিশু 
afuera TAA পথে গড়ে ওঠে। এই eg অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন যে 


শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল শিশুর প্রবৃত্তিগুপিকে তাদের wa স্তর থেকে T 
স্তরে উন্নীত কর|। , | 
o | বিরেচন (Catharsis) J 

তৃতীয় পন্থাটির নাম হল বিরেচন। এই পন্থায় গ্রবৃত্তিকে তার সহজ ও. 
কাম্য পথে afeur হতে দিয়ে শাস্ত_করা হয়। এই পন্থাটি wer 
(Repression) "ulis ঠিক বিপরীত, যে ক্ষেত্রে প্রবৃত্বিকে ৬১৮ 
করা, হয়েছে এবং যার, কুলে, বাজি মানসিক সাম্য নষ্ট হতে চলেছে সে সুধু: 
ক্ষেত্রে বিরেচন পদ্ধতি গ্রহণ ক্রাই মনোবিজ্ঞান সম্মত, : aput, এই পদ্ধতির 
নাম দিয়েছেন, খ্যাব্রিকলান (Abreaction) | কিন্ত atal কারণে সর্বত্র বা 
সাধারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ কর! সম্ভব হয় না। 
8| অন্যান্য পন্থা (Other Methods) | 
... চতুর্থ প্থাটি হল প্রবৃত্তিটিকে বহিপ্রকাশের সুযোগ না দেওয়|। অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা'গেছে.যে উপযুক্ত স্থযোগের অভাবে প্রবৃত্তিটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে! 
এটি agg অবদমন প্রক্রিয়ারই একটি প্রকার মাত্র । কিন্তু অবদমনের মত d 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আচরণটি দমন করা হয় ন|। এখানে প্রবৃত্তিটিকে প্রকাং ] 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সেটিকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়া হয় না। পঞ্চম 
পরিবেশের পরিবর্তনও একটি ফলদায়ক পন্থা । অনেক সময় দেখা গেছে d 
বিশেষ পরিবেশে হয়ত বিশেষ কোন প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে । তখন যি 
সেই পরিবেশটিকে পরিবতিত. কর! যায় তবে প্রবৃত্তিটি আর কাজ না করছে 
পারে। ষষ্ঠ, অনেক সময় বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তিকে বিকাশের, সুযোগ দিযে 


কোন শিশুর বহাত| প্রবৃত্তিকে দূর করতে হলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যাতে 
বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে ভার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। Pox qii 
ভাবকে দুর করতে হলে তার মনে 2m বা ভালবাসার ভাৰ জাগানো এব 

ফলগ্রদ উপায় । 


হত The whole task of education is to sublimato instinote. 


৬৫ 


17 


Si 


l. Define instinct and describe how teachers in their daily work cati 
appeal to the instinct of children. zi ( B. A. 1956) 
; j £ 
Ans. ( পুঃ ৩২--পৃঃ ৩৬ +পৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬২ ) 
2. Explain the nature of instinct amd discuss whether. instinct is 
emotional. 


Ans. (পৃঃ ৩২_পৃঃ ৩৬+পৃঃ ৪৭-_পৃঃ ৫০) 
3. Define instinct and its importance in education, 


Ans. (পৃঃ ৩২ পৃহ ৩৬ +পৃঃ ৫৮ পৃঃ ৬৪.) 


‘4. The foundations of character, as recent psychology has taught ue, 
consists essentially in the instincts ‘together with. their accompanying 


emotins, Elaborate the statement, ৭ 22 


Ans. (পৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬২) i J " (uH. ?ovilonidagt 


103891 bd 
5. How is habit distinguished from instinct ? Wi 


(B. &. 1955, BA. 1963, B>Ed. 1960 ) 

Ans. (পৃঃ ৎ*-পৃঃ ৫৩) bey ২9898105858 
ML. ৪110৮ 

6. What are instincts ? How far are they uniyereal in their pae 

ter? What ie their importance in the education as human beings? How 


oan they be modified ? ( B. Ed: 1960 ) 


Ans. (পৃঃ ৩২ পৃ ৩৬+পৃঃ e—a or) / ৰ} : 
T. , How is the knowledge of inetinot so essentiel for an educator ? 
The whole task of education is to sublimate the instincts, ” Explain. 
( B. Ed. 1971) 
Ans (পৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬৪ ) 
S What are instincts ? How are they important in education ? 
(B. Ed. 1953, 1979) 
Ans. (পৃঃ ৩২ পৃহ vute ৫৮--পৃঃ ৬২ ) 


9. Distinguish between intelligence and instinctive bebaviours and 


discuss whether iastinct is the spring of all actions. (B. Ed. 1958) 
Ans. (পৃঃ ss—e ৪৭৭ পৃঃ ৫৮--পৃঃ ৬২) j 
10. How are the emotions related to instincts ? . (B. Ed. 1958) 


Ans. (পৃঃ ৪৭--পৃঃ ৫৯) 
ll. What is instinct ? Name a few principal instincts with & short 
description of each of them, How is instinct related to emotion ? 
(B. A. 1962) 
Ans. (পৃঃ ৩২ পৃঃ ৩৯৭ পৃঃ ৪৭--'পৃঃ ৫০) 


১-৫ 


eer ^ 
7 " 
T Lom 


$ , qi " | 
শিক্ষা শ্রী মনোবিজ্ঞান 


inotive behaviour and intelli- 
tinobive or other 
(B. Ed. 1902) 


৬৬ 
12. What is the difference between inst 


gent behaviour? How far is children’s behaviour ins 


wise ? 
V Ans. (পৃঃ ৪৪-_পৃঃ stop eet ৬২) 
13. What according to MeDougall, is the nature of instincts 17 
Discuss the relatiod between instinct and emotion. (B. A. 1964). 
Ans. (পৃঃ ৩২--পৃূঃ e*t ৪৭--পৃঃ ৫০) 
14. How are the habits distinguished from instinct ? 
Ans. (পৃঃ ৫৮ 09) i 
15. How would you distinguish between human instincts and needs? 
, What is the importance of. instenots in education ? (B; A. 1962) 


Ans. (পৃঃ ৫৮ পৃই ৬২ পৃঃ ৬৭=-পৃঃ ৬৪)" E 


What are instincts? To what exten | 


- 


(B. A. 1968); 


i ‘is human behaviour 


ৰ 16, 
instinctive? How isthe knowledge of human instincts helpful to en 
educator ? ; (B. Ed. 1964) 


pardas: (sg STE o গং ৫ পৃঃ ৬২) 
17. Discuss the place of instincts and emotions in the education of 
(B. Ed. 1986). 


child. 
7 Ans. (পৃঃ ॥৮--পূং ৬২) on 
18. Discuss the nature of instincts. Mention.two important inti 


and consider how energy of such instíneis may be utilised for learning. 
(B. Ed. 1961] 


penans? (পৃঃ ex— পৃঃ ৩৬৭ পৃ ev পু ৬২) 
_]9. Write a short essay on “the eoncept of instinct” (B. A. 1960 | 


/ Ans. (পৃঃ ৩২-পৃঃ ৬৯) 


JF ig wh 


“Ais sis (1 ॥ weg 
sifoia আচরণের উৎস... uo. 


(Needs — The Spring A, Human 2০7) 
মনোবিজ্ঞানের কাজ হল মানৰ আচরণের ব্যাখ্যা, দেওয়া! অর্থাৎ বিশেষ 
(কোন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি অন্ত কোন্ভাবে আচরণ ন! করে বিশেষ ete 
কেন আচরণ করে তার কারণ নির্ণয় করা ।. এর er মানু আচরণের মুল, না 
"উৎস catara তা, নিৰ্ণয় কর! একান্ত দরকার । : di 
‘শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোধিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ তথ্যটি জানার Porcia «me 
অনেক বেণী, CHAA শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল fee 
কতক গুরি বাঞ্ছিত আচরণ শিখতে সাহায্য করা এবং তার প্রকৃতিদত্ত astal- 
গুলি যাতে পুর্ণ বিকাশলাড করে তার আঙ্জোজন কর]।.. অতএব শিশুর ব্ভিন্ন 
‘আচরণের মূল, ৰ! উৎস কোথায় তা, প্রথমেই জানতে হবে ky এই q3 মানব- 
আচরণের উৎস fafa? হল Paen মনোবিজ্ঞানের কর্মনুচীর প্রথম মোপান I 
আমরা ইতিপূৰ্বেই দেখেছি যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি রুতিবাদীর! সহজাত 
| «fece প্রাণীর আচরণের প্রকৃত উৎস বলে বর্ণনা করেছেন এবং প্রবৃত্তির দ্বারা 
| প্রাণীর সকল, আচন্বণেরই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন l কিন্তু আমরা এও 
| দেখেছি যে IRISI প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অনেকখানি সত্য, হলেও ves 
“ক্ষেত্রে এ মতবাদ সম্পূর্ণ অচল। তবে মানব আচরণের প্রকৃত্ত উৎসটি কোথায় 1 
মানব আচরণ বিশ্লেষণ “করলে দেখ! যায় যে. এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 
অপরিমিত পরিবর্তনলীপকা ও অপরিসীম বৈচিত্র্য । বিবিধতার দিক দিয়ে 
'মামব আচরণ সকল প্রকার পরিগণনার বাইরে। যে কোন পরিণত ব্যভিন্ন 
“দৈনন্দিন জীবনে সম্পন্ন আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সেগুলি 
যেমন সংখ্যাবছুল তেমনই বৈচিত্র্যষয়। অথচ 'নবজাত শিশুর আচরণ সে 
তুলনায় অনেক স্বল্প ও সরল। শিশু যত বড় হয় ততই মে নতুন নতুন আচরণ 
সম্পন্ন করতে শেখে এবং ততই তার আচরণ দিন দিন জটল থেকে ১ 
"হতে থাকে | 
এখন: প্রশ্ন হল শিশুর এই নতুন আচরণ শেখার পশ্চাতে ৰি কগৌর চাপ থাকে? 
"কেন শিপু নিত্য নতুন আচরণ শিখে চলে? এক কথায় এর উত্তর, হল যে শিশুর 
'চাহিদাই তার আচরণের প্রকৃত উৎস | চাহিদা! কথাটির অর্থ হল অভাববোধ। 
«end যখন কোন বিশেষ বস্তুর অভাব বোধ করে তখন তার মধ্যে সেই বস্তুটিৰ 


€—— 


৬৮ | 7 festa মনোবিজ্ঞান 


চাহিদা জাগে। আর যখনই দে মেই বস্তুটি পেয়ে যায় তখনই তার অভাব, 
বোধ দূর হয়ে যায় এবং তার চাহিদাও আর থাকে না| এই চাহিদার জাগরণ 
আর চাহিদার তৃপ্তির মধ্যে কয়েকটি wa বা সোপান আছে। প্রাণীর মধ্যে 
কোনও একটি বিশেষ চাহিদ! জাগলে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অস্বস্তিকর 
অনুভূতি ( Tension) এবং এই অস্বত্তিকর অনুভূতিটিই প্রাণীকে সক্রিয় করে 
তোলে । অর্থাৎ সে তার এই অস্থন্তিকর অনুতূতিটি দুর করার 'জন্ত নানা রকম 
আচরণ করতে সুরু করে। যতই তার এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় vet 
এই অস্বস্তিকর অন্ুভূতিটি বেড়ে চলে | ফলে প্রাণীও বিভিন্ন প্রকৃতির «irt 
করে চলে এবং তার দ্বার! চেষ্টা করে তার অভাবের বস্তুটি পেতে ও চাহিদা 
মেটাতে । «we প্রাণীর মধ্যে কোনও চাহিদা জাগা মানে তার crescit 
E সাম্যাবন্থ| (Equlibrium) পূৰ্বে ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়|। আঁর e 
নাতার s মধ্যে এই সাম্যাবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ প্রাণীর প্রচেষ্টার শেষ 
E «a মুহূর্তেই Gr তার অভাবের বস্তুটি পেয়ে যায় সেই মুহূর্তেই ত ] 
চাহিদা দূর ইয়ে যায় এবং তাঁর অস্বস্তিকর অনুভূতিও চলে গিয়ে ভার 
মনের লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরে আসে । - 

il প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিদার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে তা 
'পরিতৃপ্তি অনেকটা চক্রের আকারে সংঘটিত হয়ে থাকে | নীচের ছবি থে 
এ Wes একটি পরিষ্কার ধারণা পাঁওয়া যাবে। T 


চি 


চাহিদা-লক্ষ্য চক্র 
[চাহিদার জাগরণ-_অস্বস্তিকর উত্তেজনা-_-আঁচরণ--চাহিদার পরিতৃপ্তি ] 


একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষুধা প্রাণী জীবনের একটি মৌরি 
iferi এটি হল খান্তের অভাঁববোধ | প্রাণীর মধ্যে এই চাহিদ| জাগলে দে 


31 স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে একটি সাম্যাবস্থা faata i 
শরীরতত্বের ভাষায় দেহদান্য ( horioéstasis ) বলা হয়। 


মানব-আচরণের উৎস e va: 


‘দেয় একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং ভা থেকে জন্ম CALATA 
আচরণটি । যতক্ষণ না প্রাণী তার সেই খাদ্য পাচ্ছে এবং তার দ্বার! তার ক্ষুধার 
চাহিদাটি মিটছে ততক্ষণ তার আচরণ চলতে থাকে। আর যেই ভার চাহিদাটি = 
মিটে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণও বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণীর সমত: আচরগ্:- 
এভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে 1 j MED 

অতএব দেখা যাচ্ছে য়ে চাহিদাই প্রাণীর সমস্ত কাজের প্রেষণ! শক্তি জুগিয়ে৷ 
খাকে এবং এক কথায় চাহিদাই হল প্রীণী-আচরণের প্রকৃত উৎস ৷ ৷ 


মানব চাহিদার প্রকৃতি ও ও শ্ৰেণীবিভাগ ; 5 

মানৰ চাহিদাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, জৈবিক চাহিদা, 
{Physiological or Organie need) আর হিতীয়, মানলিক বা সামাজিক 
চাঁহিদ! (Psychological or Social needs) 1 


জৈবিক. চাহিদা হল সেই সব চাহিদ| যা ব্যক্তিকে তার দ্রেহগত অভি, 
বজায় রাখার জন্য মেটাতে হয়। যেমন, অক্সিজেনের চাহিদা, বিশেষ একটা 
ভাপমাত্রার চাহিদা, খাগ্য-জল প্রভৃতির চাহিদা ৷ এগুলি প্রধানত দেহের নানু 
qu অভাব বা প্রয়োজনীয়তা-মেটানোর. জন্য দেখা দিয়ে থাকে এবং এ. থেকে, 
উদ্ভূত আচরণ অপেক্ষাকৃত সরল ও সুনিৰ্দিষ্ট। এই চাহিদাগুলি সহজাত এবং. 
সাধারণত যাকে আমরা প্ৰবৃত্তি বলে থাকি এই চাহিদা গুলি অনেকট!/লেই 
শ্রেণীর । যেহেতু এই চাহিদাগুপি নিয়ে প্রাণী জন্মায়,সেহেতু এগুলিকে মো 
চাহিদাও (Primary needs) «aj হয়ে থাকে|. এই চাহিদাগুলি দে À 
সর্বজনীন এবং এ থেকে উদ্ভূত আচরণগুলিও'সকল pem মানুষের মধ্যে; eis y^ 
একই রকমের ৷ 5 * atit ig 

শিশু জন্মাবার পর যে সকল আচরণ সম্পন্ন করে যেগুলি ^ জৈখিক বা, . 
'মৌলিক;চাহিদ্বাগুলির দ্বারাই মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে৷৷ তখন ws quta 
TÈR কেমন করে তার দেহগত,অভাবগুলি ছিটিয়ে সে এ: তার অস্তিত্ব, 
বজায় রাখবে | 1851৮ 4১৮1 

কিন্ত শিশু কিছুটা বড় হবার পর থেকেই জৈবিক-অভাব: ছাঁড়া,ও. আরও 
কতকগুলি অভাব সে বোধ করতে থাকে «fasce ia. প্রানীর সঙ্গে; atta 
একটি বড় পার্থক্য হল এই ca নিরশ্রেণীর প্রাণী দের: বাচাট।. কেবলমাত্র QR. 
অর্থাৎ দেহের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের, কাজ, শেষ হয়ে. গেল, fe 
মানুষের কেত্রেবাচাটা BARAI TAAT AAS দ্বিতীয়, CRISI 


qee E aa || 
৷ 


দেইগত চাহিদাগুলি মেট্টাতে গারলেইণদেহগত বাচার,কাজটি,শেষ:হল। kl 
সামাজিকাবাচার-জন্ত'তাকে আরও অনেক রকম চাহিদ!.মেটাতে হবে |: শিশু 
যতই বড় হতে থাকে ততই সে এই সাম|জিক বাচার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে 
পারে এবং ততই তার মধ্যে নিত্যনৃতন -অভাববোধ দেখা দেয়। তার কাছে 
ক্রমশ জৈবিক চাহিদার চেয়ে সামাজিক চাহিদাগুলির-গুরদন্ব অধিক-হয়ে১ওঠে 
এরঃ-কাপক্রমে এই ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদ1গুলি_ তারআচরণেয় প্রধ 
নিয়ন্ত্রক হয়ে দাড়ায় 1. এই রকম- একটি সামাজিক চা হদা-হল সহপাঠীদের; 
মহলে শিশুর নিজের স্বীকৃতিলাভের প্রয়োজনীয়ত1 | এই দ্বীকৃতিলাভের wm 
শিশু নানা রকম আচরণ সম্পন্ন করতে পারে এবং অনেক সময় স্বচ্ছন্দে ত তার 
জৈবিক চাঁহিদাকেও অবহেল| করে থাকে । 
মানুষের সামাজিক চাহিদার সংখ্য! গুণে শেষ করা বায় না। এগুলি fj 
বর্ধমান, এবং পরিবর্তনশীল l পরিবেশের বিভিন্নঙা অনুযায়ী এগুলির একুতিও; 
বিভিন্ন । তবে সাধারণ সভ্য মানুষের: সমাজে শিক্ষা ও কুষ্টির সমতার জু 
তাদের পরিবেশের বেশ কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য দেখা গেছে 
ষে অনেকগুলি চাহিদা em. সমস্ত সভ্যস্মাজের মানুষের মধ্যেই একা 
সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নীচে দেওয়া হল | 
১7. দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদ। (Need for Physical Security) 1 
এই চাহিদাটি থেকে নান| রকম আচরণের সৃষ্টি হতে পারে | যেমন; 
বিপজ্জনক কোন পরিস্থিতি থেকে পালান, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া, Ign 
জল অনুসন্ধান করা, পৌষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, চিকিৎসার বাবস্থা করা 
হাসপাতাল তৈরী করা, ওষুধ আবিষ্কার করা, স্বাস্থ)বিভাগ প্থাগন করা 
চিকিৎসাবিজ্ঞাম অধ্যয়ন কর! ইত্যাদি | 
২। স্থাচ্ছন্দ্যের চাহিদা (Need for Comfort) ৷ 
এ থেকে উদ্ভুত আচরণ হুল আধিক সঙ্গতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা॥ 
দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকা, শারীরিক কষ্টকর বা মানসিক অস্বস্তিকর 
এড়িয়ে যাওয়া, চাকরি অনুসন্ধান করা, অর্থ সঞ্চয় কর! ইত]াদি। 
৩। সামাজিক নিরাপত্তার sifar (Need for Social Security) | 
“যে সমাজে ব্যক্তি বাস করে সেই সমাজে তাঁর একটি নিজস্ব ও স্বীকৃত "৪ 
থাকা প্রয়োজন | এর প্রধান অভিব্যক্তি হল অপরের সঙ্গ খোজা ও নির্জনতা! 
পরিহার করা। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে নিত্ামাতা, 
বাড়ী, স্কুল প্রভৃতি সথদ্ধে একটি fae অধিকার বোধি জাগাতে থাকে 


তল ॥, 
মানব চাহিদার প্রকৃতি: ও-শ্রেণীবিভাগ ৭১, 


এই ug এটিকে অধিকুতির চাহিদাও (Need for .Belongingnese) বলা হয় |, 
এই চাহিদা, থেকেই,পরে.জন্মা স্বদেশ, পূর্বপুরুষ, এঁতিহ্ব প্ৰভৃতির প্রতি অনুরাগ ) 

সমাজে স্বীকৃতি-লাভের এই চাহিদা থেকে বহু, বিভিন্ন ধরনের: আচরণের 
উৎপত্তি হতে পারে | সমাজ যাতে ব্যক্তিকে, স্বীকার su নেয় তার জন্তু ব্যক্তি 
সমাজ-স্থষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং. সমাজ-নিষিদ্ধ আচরণগুলি থেকে 
fase থাকে | বন্ধুত্ব, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি, অনুরাগ প্রভৃতি. নান! 
আচরণ এই চাহিদা থেকেই eraty. ৃ 

$1 -আত্ম-ন্বীকৃত্তির চাহিদ| (Need for Recognition) 

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের সম্বন্ধে একটি মূল্যবোধ আছে, সে মূল্য, বেশীই 
হোক্‌ আর. কমই. হোকৃ।.. অপরেয় কাছে, এই মূল্যের দ্বীফ্তি পাওয়ার, 
ইচ্ছাটাও মানুষের একটি মৌলিক; চাহিদ| ৷ এই চাহিদার জন্যই শিশু পরীক্ষায় 
ভাল করা, খেলার মাঠে অপরকে হারিয়ে দেওয়া বা অন্য কোনও প্রচেষ্টায় 
মিজের পারদণিতা দেখানোর চেষ্টা mcm পরিণত জীবন এঁশ্বৰ্বলাভেৰ, 
সম্মান অর্জনের বা অন্ঠান্ট ক্ষেত্রে সাঁফল্যলাভের প্রচেষ্টা, এই. চাহিদারই 
অভিব্যক্তি । রাজনীতি, যুদ্ধ, রাষ্ট্র-জীবন ৰা ছোট. বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে 
যারা নেতৃত্ব করে থাকেন তাদের আচরণ মুলত এই চাহিদা থেকেই জন্মে 
থাকে। আত্মসম্মানবোধ, এই চাহিদারই একটি অভিব্যক্তি এবং এই চাহিদার 
পরিতৃপ্রিতে জন্মায় আত্মশ্ৰাঘা ৷ Ee 

€| নূতনত্বের চাহিদা ( Need for. Noyelty ) 

পরিতৃপ্তি মানুষের কাম] হলেও কোন বস্তুর অভাব "fige হুলেই মানুষের. 
মধ্যে সেই পুরাতন বস্তুটির প্রতি বিরাগ দেখা দেয়.এবং নতুন বস্তু পাবার 
আকাঙ্খা জাগে । এই নৃতনদ্বের আকাঙ্খা ব্যক্তির নানা আচরণের মধ্যে দিয়ে, 
প্রকাশ পায়। নতুন্‌ জামা কাপড় তৈরী করা থেকে নতুন দেশ বিদেশ দেখা, 
নতুন কিছু সংগ্রহ: করা, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা. প্রভৃতি যে. কোন, 
নতুন অভিজ্ঞতালাভই এই চাহিদাটির পর্যায়ে পড়ে ৷ bi 

৬।  অক্রিরতাঁর চাঁহিদ1 ( Need for Activity ). 4 

সক্রিয়তা প্রাণামাত্রেরই স্বাভাবিক ধৰ্ম | যে জীবনীশক্তি নিয়ে প্রাণী জন্মায় 
কেবলমাত্র বেঁচে থাকায়, তার সবটা ব্যয় হয়ে যায় না। অবশিষ্ট শক্তি তখন 


প্রকাশ পায় নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। তা ছাড়া মানুষের অস্তনিহিত, 
বিভিন্ন শক্তি দক্ষত| ভার নানা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ. লাভ করে। এই 
সক্রিয়তার চাহিদা থেকে জন্ম নিয়েছে শিল্প-কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কৰ্য 


r i 
v al ] 
৭২ a শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান J 
গ্রভৃতি। খেলাধূল!, উৎসব, ভ্ৰমণ প্রভৃতিও এই চাহিদা থেকেই কৃ হয়েছে); 
ছোট শিশুর মধ্যে এ চাহিদাটির প্রকাশ খুব বেণী দেখা যায় এবং এটিকে Kid 
মূলক পথে দিয়ে যেতে পারলে শিশুর হুজন-শক্তি সুষ্ঠু বিকাশলা৬ করতে পারে। 
৭। স্বাধীনভার চাহিদা ( Need for Freedom ) 
ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ করা এবং চলা ফেরার আকাঙ্খাও মানুষের একটি 
মৌলিক চাহিদা। এই স্বাধীনতার চাহিদা থেকে জন্মায় সকল রকম বন্ধন, 
শাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধি-নিষেধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রচেট। ইত্যাদি| 
সাধারণত স্কুলে বা বাড়ীতে শিশুর এই চাহিদাটির প্রতি সুবিচার কর! হয় না| 
এবং শিশুর পরিবেশকে বিধিনিষেধের দ্বারা এমনভাবে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হয়, 
যার ফলে শিশুর এই মৌলিক চাহিদাটি afee হবার সুযোগ পায় না। এই 
জন্য অতিরিক্ত শাসনধর্মী বিদ্যালয় বা গৃহ পরিবেশ শিশুমাতেই এড়িয়ে চলে 
এবং সময় সময় ভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায় অপরের সাহায্য না নিয়ে fat 
থেকে নতুন কিছু করা, নতুন জিনিস সৃষ্টি করা, কোন নতুন চিন্তা করা প্রভৃতি 
আচরণগুলি মূলত এই চাহিদাটিরই অভিব্যক্তি । ৰ, 
"ow মৌনত্‌প্তির চাহিদা ( Need for Sexual Satisfaction ) 
এ ঢাহিদাট মূলত জৈবিক এবং যৌন-উত্তেজনার তৃপ্ডিই এই চাহিদাটির 
লক্ষ্য। যৌনসূলক সকল আচরণই এই চাহিদা-প্রহৃত। পূৰ্বরাগ, বিবাহ, দাম্পত্য" 
জীবন যাপন প্রভৃতি বয়স্বন্ূলভ আঁচরণগুলি এই পায়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে 
এই চাহিদাটি সাধারণত যৌন-কৌতুহল ও যৌনঘটিত জিজ্ঞাসায্জপে দেখা দেয় 
শিশুর ভাহিদা a শিক্ষা (Child's Need and Education) 
আমরা দেখেছি যে চাহিদা থেকে জন্মায় আচরণ এবং সে আচরণের বিরতি 
ঘটে চাহিদার তৃপ্তিতে ৷ এখন যদি শিশুর কোন বিশেষ চাহিদার তৃপ্তিলাভ্ ন! 
ঘটে তবে লেই চাহিদা-জনিত বে অস্বস্তিকর উত্তেজনা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল 
তা কখলই দূর হবে না বরং ক্রমশ বেড়েই চলৰে। এর ফলে শিশু ভার চাহিয়া 
মেটানোর জন্য আরও নানারকম আচরণ করে চলবে । ভার পরিচিত ও 
অত্যন্ত আচয়ণগুলি শেষ হয়ে গেলে সে নৃতন ও অনভ্যন্ত আচরণ করে দেখবে 
যে তার দ্াক্গা সে তার চাহিদা মেটাতে পারে কি না এবং যতক্ষণ না আংশিক 
বা বিৰৃতভাবেও তার চাহিদা সৈ মেটাতে পারছে ততক্ষণ সে নানাভাবে চেষ্টা 
করতে wh করবে ‘না। ‘ফলে দেখা গেছে বে শিশুর মধ্যে নানীরূপ অভ বা 
Wilfe আচরণের সি হয়েছে। সাধারণত: fetite বা শিক্ষকেরা এই 
গুলির যথাৰ্থ কারণ নির্ণয় করতে পারেন না এবং মনে করেন যে sif 


` , " 
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বা খামখেক়ালের agè শিশু এই আচরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে যাকে আমরা 
সাধারণত সমস্তামূলক আচরণ (Problem behaviour) বলে «ifs সেগুলি 
এভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে । শিশু যখন স্বাভাবিক পদ্থার তার চাহিদা! তৃপ্ত করতে | 
পারে না তখন সে অস্বাভাবিক পথে তার চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে এবং 
তার ফলেই তার মধ্যে নানা অবান্ছিত ও অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়। 
অতএব সমস্যামূলক আচরণগুলি সম্পূরক (Compensatory) আচরণ ছাড়া 
আর কিছুই নয়। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছান যখন শিশুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে 
তখন সে সেই লক্ষের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য (Substituted goal) স্থাপন 
করে নেয় এবং সেই বিকল লক্ষ্যে পৌঁছানর মধ্যে দিয়ে নিজেয় চাছিদাটি তৃপ্ত 
করার চেষ্টা করে। পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এই খাপ খাওয়াতে না 
পার! ৰা সঙ্গভিবিধানের অসামর্থ্যকে অপসঙ্গতি (Maladjustment) বলে এবং 
এই ধরমের শিশুদের অপলঙগভিসম্পন্ন শিশু (Maladjusted child) qw] হয়। 
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[ স্বাভাবিক পথে চাহিদা বাধাপ্ৰাপ্ত হওয়ায় শিশু নানাবিধ প্রতিক আচরণের = 
সাহায্যে তার অতৃপ্ত চাহিদাটির তৃপ্তির চেষ্টা করে। ] 


যেমন, স্কুল-পরিবেশে সহপাঠীদের মধ্যে শিশুর,;আত্মস্বীকৃতি লাভের 
স্বাভাবিক পথ হুল লেখাপন্ডায় উৎকর্ষ দেখান এখন কোন কারণে যদি একটি 
বিশেষ শিশু এ চাহিদাটি তৃপ্ত করতে না পারে তখন যেই শিশু নানা প্রতিকল্প 
আচরণের আশ্রয় নেয়, যেমন ক্লাশে গোলমাল করা, ক্লাশ পালান, মারামারি 
করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি কর] ইভ্যাদি। এই সকল আচরহণর দারা যে 
স্বীকৃতি মে. সহজ পন্থায় পায়-নি-সেই স্বীকৃতি সে অস্বাভাবিক পন্থায় পাবার 
চেষ্টা করে। অবশ্ঠ লব সময়েই afosa আচরণটি যে অবাঞ্ছিত বা মন্দ হয় 


৭৪ : অশিক্ষান্রয়ী_মনোরিজ্ঞান ifs 1 


তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিকল আচরণ আবার শিশু এবং সমাজের পক্ষে. | 
WS হয়ে থারক যেমন।.যে,ছেলে.লেখাপড়ায়'ভাল হতে পারল না, সে হয়ত ৷ 
খেলাধুলা অভিনয় য| বিতৰ্ক প্রতিয়োগিজায় পারদশিতা| দেখিয়ে তার fog | 
আত্মন্বীকৃতি আদায় করল। A 
ASAT দেখা বাচ্ছে যে চাহিদার সহজ ও স্বাভাবিক ভূথিই হল শিশুর sb 
ব্যক্তিসত্তা গঠনের একমাত্ৰ উপায়। fame মনোবিজ্ঞানের প্রথম ও 
afeta নিৰ্দেশ হল যে, শিশুর. মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার mz যাতে 
তার চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় তা সর্বাগ্রেদেখতে হবে।১,;এই. মহৎ সত) | 
থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান শতাব্দীর, শিক্ষাকে, শিশুর চাহিদাকেন্ট্রিক 
(Need-centred) করে ভোলার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। 
শিক্ষক ও পিতামাতার কৰ্তব্য 
৷৷ শিশুর বিভিন্ন 'চাহিদাঞুলি যাতে সঠুভাবে efe লাভ করে সেদিক দিয়ে 
শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতিদের করণীয় অনেক কিছু আছে। যথা-_ 
` প্রথমত, শিশুর চাহিদাগুলি বাতে অনর্থক বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি 
রাখতে হবে ৷ অবশ্য শিশুর সমস্ত চাহিদার পূৰ্ণতৃপণ্তির আয়োজন কর! সম্ভব, 
নয়। সে সকল ক্ষেত্রে যাতে শিশু বাঞ্ছিত সম্পূরক আচরণ সম্পন্ন করে সেদিকে 
যত্ন নিতে হবে এবং তার উপযোগী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে 
সব কাজকর্ম সহ-পাঠক্রমিক কাজ নামে পরিচিচ্ত বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সেগুলির 
পর্যাপ্ত আয়োজন করতে হবে ৷ কারণ সেই সব কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর ৰ্হু 
ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা কর! যায় | 
দ্বিতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে 
শিশুর চাচিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভের যোগ পায়। উদাহরণস্বক্নণ শিশুর 
“ ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাণন্তার চাহিদা একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদ]। এই 
চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর "femen wb বিকাশ অনেকখানি নির্ভর 
করে। বিদ্যালয় পরিবেশটি- এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যেখানে শিশু সহজভাবে 
নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে এবং WIS সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে 
সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে নিজের. একটি Zafè স্থান বেছে 'নেবে। সেইরকম 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হুল তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদা । এ চাহিদাটির 
তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন ও মানসিক শাস্তি নির্ভর 


করে এবং বিদ্যালয়ে এটির যথাযথ তৃপ্ডির আয়োজন অবশহাই করতে 
৷) পৃঃ.৩৭ (তৃতীয় থও) A ৷ 
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হবে। কেবলমাত্র, লেখাপড়ায় ভালি হলে duri a যে সংকীণ vu 
সাধারণ স্কুলে PIA আছে তাতে বহু শিশুরই আত্মস্বীকৃতির চাহিদা অতৃপ্ত 
থেকে যা সৈই ew বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা ' 
দেখিয়ে দ্বীক্ৃতিলাভের ব্যবস্থা! রাখতে হবে যাতে সকল প্রকার প্রাতিভাসম্পন্ন á 
শিশুই তাঁর et স্বীকৃতি পেতে পাঁরে। সেই রকম শিশুর ৮ 
চাহিদা এবং সক্রিয়ত্তার চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃপ্তি লাভ করে তার পর্যাপ্ত” 
সুযোগসুবিধা শিশুকে দিতে aai খেলাধুলা, অভিনয়, অঙ্কন, ভাস্কধ প্রভৃতি: 
নানা নৃত্তন ও স্থঞ্জনমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর এই অভিপ্ৰয়োজনীয় 
চাহিদাগুপি যাতে তৃণ্ডিলাভ করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দিভে হবে | 7. 
সবশেষে, মনে রাখতে হবে যে শিশুর সমস্তামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ: 
হল তাঁর চাহিদার অতৃপ্তি । অতএব যদি কোন অবাঞ্ছিত আচরণকে দূর করতে 
হয় তৰেঁ নিছক ভাগ আচরণের চিকিৎসা না করে যে অতৃপ্ত চাহিদাটি তার 
মূল কারণ তাঁর পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হখে। আধুনিক কালে যে সব শিশু: 
পরিচালনাগার (Child Guidance Clinie) স্থাপিত হয়েছে + bos 
মূলত এই নীতির রই hroby | 097 A DR 
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1.. Whatisa need? How does it influenca hunan টিক 1 How; 
many kinds of needs are there ? 

Ans. (পৃঃ ৬৭__পৃঃ ৭৩) 

3. Distinglish between needs and instincts, In what ways does the 
concept of need excel the 1475 concept of instinet im explaining: 
qe —E og ? 

. (ss ৬৭--পৃঃ ৭৩) 
^9. What are the springs of human- behaviour—needs or instincts ?' 
Discuss elaborately. 

Ans. (পৃঃ ৬৭--"৭৩ পৃঃ) 

4, Give a short description ofthe major human needs. Show how 
they form the very foundation 6f buman personality. 

Ans. (পৃঃ ৬৯--পৃঃ ৭৩) ত 

'5. How can a school environment help the satisfaction of the basic 
ES ofa child end ensure the development of a healthy personality ? 


* (পৃঃ ৬৪-পৃঃ ৭৫) 
6, How would you distinguish between human instincts and needs ? 


What is the i importance of instinct in education * (B. A. 1962), 
Ans. (পৃঃ ৬৭-_পৃঃ ৬৯+পৃঃ ৫৮ ajs ৬২ ) ৷ : 


V. 


ৰ x [ ছয় 
বুদ্ধির স্বরূপ ( Nature of Intelligence ) 


বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি বিশেষ৷ অন্তান্ত অমূর্ভ বস্তুর মত বুদ্ধিরও সংজ্ঞা 


দেওয়া শক্ত, যদিও খ্যাত অখ্যাত বহু মনোবিজ্ঞানী: এর সংজ্ঞা দেবার বহু চেষ্টা 
করেছেন। বলা বাহুল্য বুদ্ধির কোনও সংজ্ঞাই আজ পৰ্যন্ত সর্ববাঁদী সম্মত ৰলে 
মেনে নেওয়া হয় নি। তবে বুদ্ধির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা 


থেকে বুদ্ধির TA সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া ষাবে। যেমম-_ | 


১। বুদ্ধির সর্বব্যাপকত। 


বুদ্ধির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্ভনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বুদ্ধির." 


উপযোগিতা সমন্ধে একটি, মূল্যবান তথ্য পাওয়া বায়। প্রাচীন দার্শনিকেরা 
মনে করতেম যে. wÜ enam থেকেই বুদ্ধি মানুষের মধ্যে রয়েছে। কিন্ত 


বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর জীবতরবিদ্দের আধুনিক গবেষণা, থেকে প্রমানিত. 


হয়েছে যে প্রাণী-বিকাশের আদিম্তম ভরে বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। 
তখন পরিবেশের সঙ্গে সগভিবিধানের প্রাণীর একমাত্র অন্ত্ৰ ছিল তার প্রবৃত্তি 
Ata অন্দেষণ, বিপদ থেকে আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি গ্রতৃতি বেঁচে থাকার প্রাথমিক 
কাজগুলি' নিছক প্রবৃত্তিরই দ্বারা সংঘটিত হত। কিন্তু পরিবেশ যতই জটিল 
হতে সুরু করল ততই প্রবৃত্তিরই কার্যকারিতা কমে আসতে লাগল। এই সময় 
প্রাণীয় জীবনযুদ্ধে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী অন্তররপে দেখ! দিল বুদ্ধি ৷ 
এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বুদ্ধির প্রাথমিক ও সৰ্বপ্ৰধান কাজ. হল জটিল 
এবং নতুম পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীকে সাহায্য কর! | মুখ্যত 
এই. উদ্োগ্তসাধনের জন্যই বুদ্ধির উৎপত্তি হয়েছিল এবং আজও নতুন ও 
পরিবতিত পরিস্থিতিতে বুদ্ধি মানুষকে বাচিয়ে রেখেছে | ) 
প্রবৃত্তির কাণ হল পরিবেশের সঙ্গে ঙ্গতিবিধানে প্রাণীকে সাহায্য করা। 
কিন্তু যেখানে প্রবৃত্তি বার্থ হয় সেখানে বুদ্ধি সফল হয়। তার কারণ হল বুদ্ধির 
ব্যাপক পরিবর্তনশীলত| | প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা alfas এবং সংকীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে 
এর কাজ সীমাবদ্ধ।, বুদ্ধি প্রচেষ্টা বৈচিত্র্যধ্মী এবং তার কর্মপরিধি সীমাহীন | 
২। নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে সঙ্গতিনাধন 


নুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে, মানিয়ে নিতে প্রাণীকে সাহায্য করা যে 


বুদ্ধির নর্বপ্রথম কাজ এট! সকল মনোবিজ্ঞানী ই মেলে: নিয়েছেন: বা, (Burt). 


বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে দেহ ও মনের নতুন সমন্ধ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে নতুন 


পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের ললাধারণ শক্তি ),,/গডার্ড (Goddard) বলেন, 
নিসা হল. বি m ০২৮৮ 
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í 
ৰ বুদ্ধির স্বরূপ. EL 


যে বুদ্ধি প্রাণীকে তার আলম্ন:সমস্তার সমাধান করতে ও ভবিষ্যৎ সনমস্তার 
ধারণ! গঠন করতে সাহায্য করে| ৬ষ্টার্নের (Stern) মতে নতুন পিস 
এবং সমস্তার now থাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাই হল বুদ্ধি) 
৩। মানসিক গ্রত্রিরাগুলির উন্নততর ব্যবহার 

বুদ্ধির তৃতীয় বৈশিষ্ট) হল যে বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিভিন্ন মানসিক প্রক্ৰিয়া" 
গুলির উন্নততর ব্যবহারে সমর্থ Fral প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি বিশেষ, 
বিশেষ মানপিক: প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সামৰ্থ) নিয়ে জন্মায় । যেমন, চিন্তন, 
বিচারকরণ, অনুমান সংবোধন প্রভৃতি | এগুলির উন্নত ব্যবহার থেকে 
দেখা দেয় পরিবেশের, সঙ্গে অধিকতর ub এবং -কাধকর সঙ্গতিসাধন:। 
পরিবেশের বহুধ্মী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব সমাধানে নিযুক্ত করতে 
পারে একমাত্র মনের এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির উন্নত ব্যবহার. 7 

উদাহরণস্বরূপ: চিন্তন প্রক্রিয়াকে: বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে. 
এটি আমাদের বাহিক ও মূর্ত আচরণের একটি মানসিক ও অমূর্ত রূপ। অৰ্থাৎ 
যখন সত্যকারের ‘কলকাতা থেকে, দিল্লী যাওয়া” কাজটি আমরা মনে মনে 
সম্পন্ন করি,তখনই আমরা বলি যে ‘কলকাতা থেকে দিলী যাওয়া’ সম্বন্ধে 
চিন্তা করছি।. অথচ মনে মনে কাজটি সম্পন্ন করার ফলে আমাদের সময় ও 
পরিশ্রম. অনেক কম লাগে এবং কোনরূপ ofaa বাধা আমাদের প্রচেষ্টার 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায় ন । আর সত্যকার কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে যে দীৰ্ঘ 
সময় লাগত. সেই সময়ের মধ্যে Q রকম লক্ষ লক্ষ চিন্তা করে ফেল! আমাদের 
পক্ষে সম্ভব বুদ্ধিই চিন্তন-প্রক্রিয়ার এই অপরিমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে 
বাস্তব সমস্তার সমাধানে কাজে লাগায়। যখন প্রাণী কোনও একটি জটিল 
সমন্তার সম্মুখীন হয় তখন সেই সমস্ত৷ সমাধানের যত রকম সম্ভাব্য পন্থা আছে 
সেগুলি চিন্তনের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং ভার মধ্যে যেটিকে 
সে সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করে সেটিকে সে তার সমস্তার সমাধানে C 
নিয়োজিত করতে ANI | একেই বুদ্ধির প্রয়োগ বলা হয়। সহজাত প্রবৃদ্ধি 


চিন্তাশক্তির সাহায্য নেয় না বলেই তার প্রচেষ্টা নৃতনত্ববিহীন, চিরনিদিষ্ট এবং 


যান্ত্ৰিক ৷ এই রকম বিচারকরণ, অনুমান প্রভৃতি EID] মাৰিল প্রক্রিয়ার 
উন্নততর ব্যবহারও বুদ্ধির সাহাষ্যেই সম্ভবপর | 
8! তামুর্ভ চিন্তন - 


প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী 'টারম্যানের (Terman) ভাষায় বুদ্ধি হল MA বা 
বস্তবিব্গিত চিন্তন (Abstract thinking) করার ক্ষমতা | চিত্তনের সময় 


v শিক্ষাশ্ডয়ী মনোবিজ্ঞান 


সাধারণত আমরা ভাষা, প্রতিরূপ প্রভৃতি মূৰ্ত বস্তুর সহিব্য নিয়ে থাকি। 
অনেক সময় আমরা এই ধরনের কোন মূর্ত বস্তুর ley ছাড়াই চিত্ত৷ করট 
MR যেমন, গণিত বা দর্শনের খুব হুগ্ম wq সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় কোনরণ 
মূৰ্ত বস্তুর ব্যবহার করা৷ সম্ভব হয় না। "এই ধরনের চিত্তনঙলিকে- Sus চি n 
বলা হয় এবং বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া এ sura: চিন্তন সম্ভবই নয়।। 
(Cp অম্বন্ধমূলক চিন্তন... D. 
বুদ্ধির আর একাট বৈশিষ্ট্য হল যে'এর দ্বার সব্বন্ধ-নিৰ্ণয়মূলক চিন্তন কর 
সম্ভব হয়: ছুই ৰা দ্’য়ের বেশী বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সৰ 


TRU করার সময় বুদ্ধির সাহায্য অপরিহার্য ।' সম্বন্ধ যত জটিল হয় বুদ্ধি 
প্রয়োজনীয়তাও তত বাড়ে । " 


afa মনোবিজ্ঞানী স্পায়ারম্যানের (Spearman): দেওয়া বুদ্ধি 


সংজ্ঞাটিতে স্তর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণরকেই বড় করা হয়েছে "তার মতে বুদ্ধি 
বলতে বোঝায় ত্ৰিবিধ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি, যথা | 
(ক) অভিজ্ঞতার আহরণ (Apprehension of experience) 


(খ) সম্ন্ধের নিৰ্ণন্নন (Eduction of relation) 


৬. উন্নত মানসিক সংগঠন O জাল o 
বুদ্ধির আর. একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে. পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী 
'দেহ"মনের সব চেয়ে ভাল সংগঠন (Organisation) বা 9938 (Integrat ।/ 


ion). 
APAT কর| | এর জন্য প্রয়োজন মনের mag দিকগুলিয় i 


মানসিক এক্রিয়াগুপির মধ্যে একটি সমন্বয় এনে সেগুলিকে জসংবদ্ধভাবে আসন্ন 
maata সমাধানে নিযুক্ত করে। গেষ্টাপ্ট..মতবাদী (Gestaltist) মনো- 


‘বিজ্ঞানীরা বুদ্ধির এই মানিক সংগঠন বা সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতার উপরই 
সব চেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন। | 


৭। পুথকীকরণ ও সামা্যাকরণ , 


I বুদ্ধির আর একট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারাই পৃথকীকরণ _ 
. l Psychology Down the Ages: Spearman. ৰ "FM 


= è M A 


* 


বুদ্ধির "r9 d 


(Abstraction) এবং স|ঘান্তীকরণ '(Generalistion) নামে ফুটি" সাঁনীমিক 
প্রক্ৰিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোন বস্তু থেকে অপ্রয়োজনীয় গুণগুলিকে 
বাদ দিয়ে কেবলমাত্র পফ্ষোজনীয় গুণন্ডলি' আলাদা! করে নেওয়ার নাম হুল 
পৃথকীকরণ এবং সেই পৃথকীক্কত-গুণগুলি সেই বস্তুর সমশ্রেণীতুন্ছ, আর সকলের 
উপর প্রয়োগ করার নাম হলে] সামান্তীকরণ | বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণ! 
( Concept ) তৈরী করতে এই প্রক্রিয়া দুটি অপরিহার্য d ৰ 


৭৯ 


দ্‌ 


৮ বিচারকরণ t, আগমণ ও নিগমন 

বুদ্ধির আর একটি কাজ হুল ব্যক্তিকে বিচারকরণে (Rensoning) সাহায্য 
করা। কোন চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমন্তার সমাধান করার জামই fasta- 
করণ। বরিচারকরণ আবার ছু'প্রকারের হতে পাঁরে--আগমন (Induction) 
এবং fasaa (Deduction) । প্রথম পদ্ধতিতে আমর!) বিশেষ বিশেষ ঘটনার 
পর্যবেক্ষণ থেকে কোনও, একটি সামান্ত সত্যে পৌছই এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 
একটি সামান্য সত্য থেকে কোনও একটি বিশেষ সত্যে আসি৷ দু'রকম বিচার- 
পদ্ধতিই আমাদের নতুন জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে, (Ael প্রয়োজনীয় 
এবং উভয় প্রক্রিয়াই আবার বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভরলীল ie 


al মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততা 

মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততার (Speed) সঙ্গেও বুদ্ধির একটি «ob. সম্বন্ধ 
আছে। বিচারকরণ, অনুমান, সংবোধন প্রভৃতি মানসিক প্রক্ৰিয়াওলি,ড্ৰুত 
সম্পাদন নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। একই মানপিক প্রক্রিয়া স্বর্বুদ্ধিসম্পনন 
ব্যক্তি যে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভার চেয়ে অনেক কম সময়ে 
সম্পন্ন করে ॥ যে কোন মানসিক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষিগ্রতা qe উপর নির্ভর 
করে বলে প্রমাণিত হয়েছে। sud 
2o |i. বর্তমান পরিস্থিতিতে অভীত জ্ঞানের প্রয়োগ 

বুদ্ধি এবং জ্ঞান-কিন্তু এক ময়।. যা প্রাণী শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে তার 
নাম জ্ঞান |; কিন্তু বুদ্ধি, হল, একটি মানসিক শক্তি এবং এটি সহজাত | তবু 
বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের নিকট সম্পর্ক আছে। জ্ঞানের প্রয়োগ একমাত্র, বুদ্ধির 
দ্বারাই সম্ভব এবং বুদ্ধিই অতীতের mW জ্ঞানকে বর্তমানের সমন্তা-সমাধানে 
নিযুক্ত করে থাকে । কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই সমস্তার সমাধান wa] যায় 
না, তার যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে না পারল সমস্তা সমস্যাই থেকে Ju 
বুদ্ধিই অতীত শেখা জ্ঞানকে বৰ্তমানে কাজে লাগাতে পারে। 


| 


৮০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান = 


বুদ্ধির সংজ্ঞ| ( Definition of Intelligence ) 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধি বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সহ 
মানসিক শক্তি যা আমাদের সমর্থ করে সম্পন্ন করতে 

»| নূতন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে স্গতিসাধন, 1 

i1 চিন্তন শক্তির উন্নততর ব্যবহার, বার মধ্যে আবার অন্তত ই 
(ক) অমূর্ত (abstract) চিন্তন, 

(খ) সম্বন্ধ-ঘটিত (relational) চিন্তন, 

(গ) পৃথ্থকীকরণ (abstraction) ও 

সাষান্তী কারণ (generalisation), 

(ঘ) বিচার-করণ (reasoning), যা আবার ছু'প্রকারের-- 

(G) নিগমনমূলক (deductive) 

(ii) আগমনমূলক (inductive) } 

e^! সমস্ত মানসিক প্রক্ৰিয়াগুলির EON অংগঠন (Organisation! /; 

‘8 | অতীত জ্ঞানকে বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিয়োজন এবং: 

৫। মানসিক কাজের দ্রুত সম্পাদন ৫ 

যদিও একবাক্যে বুদ্ধির সম্পূৰ্ণ সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, তবু বুদ্ধির উপরে 

সংজ্ঞাটি প্রায় পূৰ্ণাঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে 1 


বুদ্ধির ৰিভিন্ন তত্র ( Theories of Intelligence ) 


বুদ্ধি বলতে আমর! যা বুঝি সেটি একটিমাত্র শক্তি না একাধিক "fes 
প্রশ্ন বহুদিন ধরে চলেত আসছে। সেগুলি হল-_ 


১। রাজতন্ত্রমূলক ধারণ! 

প্রথম ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধি একটি একক শক্তি, যার,অধীনে ও পরিচালনা? 
মনের অগ্ঠান্ত অসংখ্য শক্তিগুলি কাজ করে থাকে । এখানে বুদ্ধি যেন রাজ! 
ধিশেষ এবং অন্তান্য শক্তিগুলি তার প্রজাবৃন্দের মত। এই ধারণাকে ৰ 1 
wes (Monarchie) ধারণা বল! চলতে পারে | 


ET অভিঞ্ঞাততন্ত্রমুলক atan 
দ্বিতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির সমন্বয় বলে ক D 
করা হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী, কতকগুলি বিশেষধৰ্মা মানপিক শা 


= M 
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সম্মিলিতভাবে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে । এই ধারণাটিকে 
'অভিজাততন্ত্ৰমূলক ( Oligarchic ) ধারণ! বল! যেতে পারে! ! 
৩ ৷ গণতন্ত্রমূলক ধারণা 

তৃতীয় ধারণার বুদ্ধিক এই ধরনের কোন একটি একক শক্তি বা কয়েকটি 
বিশেষ শক্তির সম্মেলন রূপে গ্রহণ করা হয় নি। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা কর! হয়েছে এবং এগুলির মিলিত 
শক্তিকেই বুদ্ধি বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । এই ধারণাকে বুদ্ধির গণতন্ত্রমূলক 
( Anarchic ) ধারণ! বল৷ যেতে পারে । 

বুদ্ধি সম্বন্ধে উপরের ত্ৰিবিধ ধারণা শিক্ষাবিদ্দের. মধো বহুদিন ধরেই 
প্রচলিত আছে কিন্তু গবেষণ৷ভিত্তিক না হওয়ায় এই মতবাদগুলিকে নিভ যোগ 
বলে গণ্য করা হত না। কিন্তু আধুনিককালের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের 
গবেষণা থেকে বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ পাওয়া গেছে সেগুলিকেও 
অনুরূপ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নীচে বুদ্ধির উপর তিনটি আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হল | 
(ক) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তন্ত 

( Spearman's Two-Factor Theory ) 

প্রসিন্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানই প্রথম বুদ্ধি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা-প্রস্থত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন | তাঁর এই তত্ব অনুযায়ী কিছু 
না কিছু মানসিক সক্রিয়তা, আছে এমন সমস্ত কাজের পেছনেই দু'শ্রেণীর 
মানসিক শক্তির নিয়োগ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ শক্তি ( General 
ability ) স্পীয়ারম্যান এই শক্তিটির নাম দিয়েছেন g এবং দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে কোন একটি বিশেষধর্মী শক্তি ( Specific ability ), স্পীয়ারম্যান cta 
নাম দিয়েছেন '$। এই *& শক্তিটি সর্বগামী অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার 
প্রয়োগের প্রয়োজন হবে, যদিও অবশ্য নিয়োজিত &'র পরিমাণ সব কাজে 
সমান হবে না। আর % হল কোন বিশেষ কাজের. উপযোগা একটি 
বিশেষধর্মী শক্তি এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া অন্য কাজে সেই “টির 
প্রয়োগ হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক কাজের wg একটি 
আলাদা ‘৪’ আছে | যেমন ‘পড়া’ কাজের জন্য পড়ার s, ‘অঙ্ক কষা' কাজের 
wy অঙ্ক: কষার 's, - ‘বিচার কর!’ কাজের জন্য বিচার করার ‘5' ইত্যাদি। 
যেহেতু বিৰ্ধিতার দিক দিয়ে কাজ অসংখ্য. রকমের হতে পারে, 
সেহেতু সংখ্যার দিক দিয়ে $e গণনাতীত হয়ে থাকে। & কিন্তু সংখ্যায় 


১-৬ 
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৮২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


একটি, যদিও এর অন্থগ্রবেশ সৰ্বত্ৰ এবং অল্পমাত্রায় হোক্‌ বেশী মাত্রায় c 
সব কাজেই এর প্রয়োগ অপরিহার্য । | 

স্পীয়ারম্যান কল্পনা করেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষ যেন ‘হুর একটি নিজস্ব: 
ভাণ্ডার নিয়ে জন্মায় এবং কোন কিছু করার সময় তা থেকে সে কিছু পরিমাণ 
"৪' নেয়, এবং সেই *£'র সঙ্গে সেই কাজের বিশেষ “৪টি যোগ করে দিয়ে সে 
সেই কাজটি সম্পন্ন করে। যেমন-_ 

'পড়া” রূপ কাজ করতে লাগে g'a কিছুটা +পড়ার '৪' 

‘অঙ্ক কযা’ রূপ কাজ করতে লাগে '&'র কিছুটা4-অঙ্ক কষার ^s ইত্যাদি। | 

্ীয়ারম্যানের এই মতবাদটি নীচের ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝান যায়। D 
ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কাজের জন্য একটি বিশেষ '$ এবং কিছু পরিমাণ _ 


I প্রয়োজন হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের প্রকতি অনুযায়ী £'রও পরিমাণ কম _ 
বা বেশী হচ্ছে। 


Fw 
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dfe সন্ধে প্রাচীন রাজতন্ত্মূলক ধারণার সঙ্গে লীয়ারম্যানের এই wu 
তুলনা করা যায়। কিন্ত প্রচলিত ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের এই Web নিছক _ 
অন্ুমানপ্রস্থত নয় । বিভিন্ন মানসিক কাজের ফলাফলের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের 
(Correlation ) মান নির্ণয় করে এবং জটিল গাণিতিক গণনার সাহায্যেই 
স্পীয়ারম্যান তার এই প্রসিদ্ধ তত্বটিতে পৌছতে পেরেছেন। সেই জন্তু এই 
Sa স্থপ্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য I ) 
দ্বি-উপাদান তত্ত্বের অসম্পুণ তা 

দ্বি-উপাদান তত্বের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হল সেটি হল স্পীয়ারম্যানের 
প্রাথমিক ব্যাধ্যা। পরবর্তী গবেষণার ফলে এই sua অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। - 
স্পীয়ারম্যানের মতে মানসিক শক্তি দু'প্রকারের, ‘৪'--ষ| সব কাজের পেছনে 
«lcs, এবং %'-_যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজের পেছনে থাকে । এর _ 
মাঝামাঝি আর কিছুই নেই। কিন্তু পরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষণ 
থেকে প্রমাণিত হয় যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যেগুলি এ দু'ধরনের 
শান্তর মধ্যধর্মী অর্থাৎ যেগুলি “£'র মত-সব কাজে লাগে না বটে, তবে %'র 
মত কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজেও সীমাবদ্ধ থাকে না. এই শক্তিগুলিকে 


E 


[শ্রেণীমূলক শক্তির ( Group Factor ) চিত্ররূপ] 


বিশেষ এক শ্ৰেণীভুক্ত ( Group) কাজগুলি সম্পন্ন করার সময় দেখা যায় 

অর্থাৎ এর! ££'র মত সর্বজনীনও নয় আবার “৪র মত সঙ্কাৰ্ণও নয়। এক কথায় 
এরা g^ আর sa মাঝামাঝি এক ধরনের শক্তি । যেহেতু বিশেষ এক 
শ্রেণীর কাজের ক্ষেত্রে এগুলি কার্যকর হয়, সেহেতু এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 
শ্রেণীমূলক শক্তি (Group Factor ) | এই রকম একটি শ্রেণীমূলক শক্তি হল 
তাষামূলক শক্তি ( Verbal ability or ঘ)। এটিকে gI মত সব কাজে 
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| 
পাওয়া যায় না বটে তবে ভাষাঘটিত যত রকম কাজ আছে ( যেমন পড়া, en 


মুখস্থ কর, বিচার করা ইত্যাদি ) সেগুলির সবের মধ্যেই এটিকে বি 


Ri 
কিছু পরিমাণে পাওয়া wta যেমন, উপরের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথা 
কাজে gs, লেগেছে এবং 


দ্বিতীয় কাজে Ets: লেগেছে। কিন্তু তা 
আরও একটা শক্তি (x চিহ্নিত) এই দু’টি কাজের মধ্যেই সমভাবে বর্ত | 
প্রথমটি যদি 'লেখা'রূপ কাজ হয় এবং দ্বিতীয়াট যদি ‘মুখস্থ করা” কাজ হয় অ 
এদের উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীভুক্ত শক্তিরূপে থাকবে ‘দ’ বা ভাষামূলক শক্তি। {| 


এই রকম আরও কয়েকটি শ্ৰেণীমূলক 
( Numerical ability or n ), 
or m ) ইত্যাদি। 


শক্তির নাম হল গাণিতিক Mf 
যান্ত্ৰিক শক্তি ( Mechanical ability 


খে) থাষ্টেনের প্রাথমিক শক্তিবাদ | 
! i ( Thurstone's Primary Ability Theory 


প্রসিদ্ধ 'মাকিন মনোবিজ্ঞানী Wa বুদ্ধি বলে 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না 


শক্তির ( Primary Ab 


কোন একটি একক 

| তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক বা প্রা 
ility ) উল্লেখ করেছেন | সেগুলি হল-_ 
ভাষাবোধ ( Verba] Comprehension বাড) 

সংখা! ব্যবহার (Number Facility zi N ) 

মরণ ( Memory বা M) 
৪1 আঁগমনমূলক বিচারকরণ ( Inductive Reasoning বা R ) 
e! উপলব্ধিমূলক শক্তি ( Perceptual Ability aj p ) 

vI অবস্থানমূলক বোধ ( Space বা 9) 


11 ভাষা উৎকর্ষ ( Word Fluency বা W) 
ধাষ্টেনের মতে যাকে আমরা! 


3I 
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vI 


| 


কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কান্ত করে, আবার 
আর কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্ত আর একটি কাজ করে ইত্যাদি 
পরের পাতার MC waa একটি 


দেওয়া হল। 
= 


«rb css প্রাথমিক শক্তিবাদ ৮৫ 
এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ১নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (ঘা), স্থৃতি (M) 
এবং উপলব্ধি শক্তি (P), আবার ২নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্থৃতি (M) 


( ara Taa প্রাথমিক শক্তিতন্বের চিত্ররূপ ] 


অবস্থান-ধারণ| (S) এবং বিচার-করণ (R)! আবার ৩মং কাজে লাগছে 
ভাষাবোধ (V), স্থৃতি (M), অবস্থান বোধ (S), সংখ্যা-ব্যবহার (N) এবং শব্দ 
ব্যবহারের উৎকর্ষ (W) ইত্যাদি । বলা বাহুল্য কাজটির প্রকৃতির উপর নির্ভর 
করে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি কথন জোট বাধবে ৷ 

থাৰ্্টোনের তত্বটি প্রাচীন বুদ্ধি সম্বন্ধে অভিজাততন্ত্মুলক ধারণার সঙ্গে 
তুলনীয়। তবে «Rus তত্বটিও স্পীয়ারম্যানের তত্বের মত জটিল 
গাণিতিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। 


€গ) টমসনের বাছাই তত্ব বা থন'ডাইকের বহু শক্ততত্ 
( Thompson's Sampling Theory or 

Thorndikes Multi-factor Theory) 
গঙফ্ৰে টমসন নামে একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী কিন্তু উপরের দুঃশ্রেণীর 
ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণ করেন নি। তিনি বুদ্ধির তৃতীয় ব্যাখ্যার জনক 
তার মতে বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তি নেই। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে 
"অগণিত শক্তিকণ আছে, যেগুলির কোনটিরই পৃথক করে সংজ্ঞা বা বর্ণনা 
দেওয়া যায় না। এগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির -একক (Unit) বলে 
বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন আমরা কোন একটি মানসিক কাজ করি, 
তখন এই অসংখ্য শক্তি-কণার মধ্যে কতকগুলি একসঙ্গে জোট বাধে এবং এ 
কাজটি করতে আমাদের সমর্থ করে। কি ভাবে এবং কোন্‌ কোন্‌ শক্তি- 
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কণাগুলি একটি বিশেষ -কাঁজ করার সময় জোট বীধবে তা নির্ভর করে 4 
কাজটির প্রকৃতির উপর এবং শক্তি-কণাগুলির অন্তর্সিহিত ক্ষমতার উপর | এই 
জন্য টমসনের এই তত্বটিকে ‘বাছাই তত্ব’ ( Sampling Theory ) বলা হয়৷ 


[ টম্সনের বাছাই তত্ব বা খন'ডাইকের বহু-শক্তি-তত্ত্ৰে চিত্তরূপ ] 
আবার যেহেতু এই তত্বটিতে বহু শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার কর! হয়েছে সেহেতু 
প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী থন ডাইক একে বহুশক্তি তত্ব (Multi-factor Theory). 
বলে বর্ণনা করেছেন ৷ টমসন ও থন ডাইকের wq af মূলত অভিন্ন | উপর; 
টমসনের শক্তিকণা র! খন/ডাইকের বহু শক্তি তত্থের একটি কল্পিত চিত্র দেও 
হল। দেখা যাচ্ছে তিনটি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিকণার দল একি: 
হয়ে কাজগুলি সম্পন্ন করছে | { 


1. What is intelligence ? What are the outstanding | characteristicf 
of intelligence ? Compare intelligence and instinct, 


Ans. (পুঃ ৭৭5-পৃঃ ৮০4-পৃঃ ॥৪--পূঃ 9৭.) 
2, Describe the different theories of intelligence 


| 
Ans. (পৃঃ ৮০-পৃঃ ৮৬) | 


| 
প্রশ্নাবলী : 


3. Give an account of Spe 
gence. What are its defects ? 


Ans. ( পৃঃ ৮১ পৃঃ ৮3 ) 


arman’s Two-Factor Theory of intelli- 


,4 Describe Thurstone's pr; ili ৷ 
মা e's Primary Ability Theory and Thompson's 


Ans. (পৃঃ ৮৪-__পৃঃ৮৬) 


সাত 
বুদ্ধির পরিমাপ € Measurement of Intelligence ) 


বুদ্ধির স্বরূপ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বুদ্ধির পরিমাপ 
aa মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসতে 
পেরেছেন। অর্থাৎ কিভাবে বুদ্ধিকে মাপা যেতে পারে এ সম্বন্ধে বর্তমানে 
সকলেই প্রায় একমত ৷ 

বর্তমানে বহুল প্রচলিত বুদ্ধির, অভীক্ষার (Intelligence Test) 
আবিষ্র্ভী হলেন আলফ্ৰেড বিনে (Alfred Binet ) নামে এক ফরাসী 
মনোবিজ্ঞানী । ১৯০০ সালে প্যারী নগরের একটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ: স্কুলের 
ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার শোচনীয় ফল দেখে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন | 
কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তীর! দেখলেন যে শিক্ষকদের মতে ছেলেমেয়েদের 
অমনোযোগ e দুষ্টবুদ্ধিই এর জন্য দায়ী । আবার কেউ কেউ বললেন যে 
যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় অনগ্রসরতার কারণ 
অপর পক্ষে অভিভাবকের! শিক্ষকদের অবহেলাকেই_ এর জন্য দায়ী করলেন। 
তখন কর্তৃপক্ষ এই জটিল সমস্তাটির সমাধানের ভার দিলেন সেই সময়কার 
প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনের হাতে। বিনে দেখলেন যে এই 
aasta সমাধান করতে হলে প্রথমেই বুদ্ধি পরিমাপের. একটি : নির্ভরযোগ্য al 
উদ্ভাবন করা দরকার | অনেক গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপের একটি 
অভীক্ষা (Test) তৈরী করলেন। এই অভীক্ষাটি বর্তমানে “বিনে সাইমন স্কেল’ 
নামে - প্রসিদ্ধ । সাইমন. (Simon) ছিলেন... বিনের সহকর্মী এবং এই 
উদ্ভাবনে তীর প্রধান সহায়ক 1 


বিনে সাইমন স্কেলের বৈপিষ্য 


( Characteristics of Binet- Simon Scale ) 


(ক). বিনের অভীক্ষাটি কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্ত! নিয়ে গঠিত। অভীক্ষা- 
dicm সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বা সমস্তাগুলির সমাধান করতে বলা হয়। 

(4) এই প্রশ্ন বা সমন্তাগুলি আবার এক শ্রেণীর নয়! নানা ধরনের 
মানসিক কাজ সম্পাদনের দ্বারা সেগুলির সমাধান করতে হয়।. যেমন, 
সুস্থ করা, মনে করা, চিনতে পারা, তুলনা করা, সম্বন্ধ নিৰ্ণয় করা, বিচার করাঃ 
ভুল বার করা, সংখ্যা ব্যবহার কর! ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজ সম্পাদনের 
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মাধ্যমেই প্রশনগুলির উত্তর দিতে হয়। বিনে প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন যে বুদ্ধ 
একটি বিশেষধমী শক্তি নয়, এটি একটি সাধারণধর্মী শক্তি । অতএব কোন এক 
প্রকার বিশেষধমী কাজ সম্পাদনের সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। 
এটিকে যথাযথ পরিমাপ করতে হলে বহু বিভিন্নধর্মী কাজ ও সমস্তা অভীক্ষাটির 
অস্ততুক্তি করতে হবে। কোন বিশেষ এক প্রকারের কাজ দিয়ে অভীক্ষাটি 
তৈরী করলে সকল অভীক্ষার্থার প্রতি স্থুবিচার করা হবে না। কিন্ত যদি 
অভাক্ষাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও সমস্ত দেওয়া থাকে তবে সকলের 
বুদ্ধিকেই পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। এই কারণেই সমস্তা এবং 
প্রশ্নের বিবিধতা ও বৈচিত্র্যই বিনের অভীক্ষার সৰ্বপ্ৰধান বৈশিষ্ট্য । 

(গ) বিনের অভাক্ষাটিকে একটি স্কেল (scale ) বলা হয়। যে কোন 
স্কেলের বৈশিষ্ট্য হল যে এতে ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি সমদূরত্বসম্পন্ন একক 
Cunit) পর পর সাজান থাকে । যেমন, ইঞ্চির স্কেল, সেন্টিমিটারের স্কেল, 
ওজন করার xa ইত্যদি। বিনের অভীক্ষাতেও তেমনই কতকপ্তলি একক 
ক্ৰমবৰ্ধমান ধারায় সাজান আছে । এখানে একক হল অভীক্ষার্থীর qmi 
অভীক্ষার্থীর বয়ন অনুযায়ী এককগুলি বিভিন্ন পর্যায় ব! ভাগে বিভক্ত | এই 
স্কেলে নিম্নতম একক হল তিন বৎসর বয়সের জন্য নিধর্ণরিত কতকগুলি প্রশ্ন 
বা সমস্ত৷, তার উপরের এককটি চার বৎসরের wg নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন 
বা সমস্তা, তার উপরের এককটি পাচ বৎসরের জন্য এবং এই ভাবে 
ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে সর্বোচ্চ একক ১৫ বৎসরে গিয়ে স্কেলটি শেষ হয়েছে । 
বিনের অভীক্ষার আধুনিকতম, সংস্করণে নিয়তম একক "WU হয়েছে দু’বত্সর 
থেকে এবং প্রতিটি ধাপে প্রথম দিকে ছ'মাস এবং পরে ১ বৎসর করে বেড়ে সব 
চেয়ে উপরের একক উন্নত-বয়ঙ্কে :শষ হয়েছে। বয়স অনুযায়ী এককের বিভাগ 
থাকার জন্য বিনের অভীক্ষাকে বয়সগত স্কেল ( Age Scale ) বলা হয়। 

(X). বিনের অভীক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি 
ক্রমবর্ধমান দুরহতার মান ( Graded difficulty value ) অনুযায়ী সাজান 
থাকে । অথাৎ, অভাক্ষাটির সর্বপ্রথম প্রশ্নটি সবচেয়ে সহজ এবং সবশেষ প্রশ্নটি 
MEA শক্ত এবং এ'ছুয়ের মধ্যবর্তী প্রশ্নগুলি ক্রমশ সহজ থেকে শক্ত হয়ে 
উঠেছে। এভাবে সাজানোর মূলে রয়েছে অতি স্পষ্ট একটি সত্য । 
সেটি হল যে শিশুর মানসিক ক্ষমতাও তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে 
থাকে। 


কোন্‌ প্রশ্নটির দুরহতার মান কতটুকু এবং কোন্‌ বয়সের জন্ত সেটি যোগ্য 


lll Ċans 


বুদ্ধির পরিমাপ ৮৯ 


এই অতি জটিল সিদ্ধান্তে পৌছতে বিনেকে প্রচুর পরীক্ষণের সাহায্য নিতে 
হয়েছে এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর প্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগ করে 


তাকে সেগুলির দুরহতার মান নির্ণয় করতে হয়েছে । 
(ঙ) বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মানসিক বয়সের 


( Mental Age or M.A. ) পরিকল্পনাটি । সত্য বলতে কি বিনের মানসিক 
বয়সের অভিনব পরিকল্পনাটিই আধুনিককালের বুদ্ধির অভীক্ষার অপরিসীম 
সাফল্যের জন্য দায়ী । আমরা আগেই দেখেছি যে বিনের অতীক্ষায় বিভিন্ন বয়সের 
জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি (বর্তমান সংস্করণে ছ'টি) প্রশ্ন বা সমস্যা দেওয়া আছে | এখন 
যদি কোন বালক একটি বিশেষ বয়সের ( ধরা যাক, সাত বৎসরের ) জন্তু 
নির্দিষ্ট সব কটি প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারে তবে বলা হবে যে ও 
বালকটির এ বংসরের অর্থাৎ সাত বৎসরের মানসিক বয়স আছে, তার 
আনল বয়স যতই হোক না কেন। সেই রকম কোন বালক আট 
বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে যে তার, মানসিক বয়স 
আট। তেমনই নয় বৎসরের সব প্রশ্নগুলি পারলে বল! হবে তাঁর মানসিক 
বয়স নয়, ইত্যাদি । ] 

(চ) এখন সাধারণভাবে আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের জন্য 
নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারা অর্থাৎ আট বছরের ছেলের উচিত আট 
বছরের মানসিক বয়স «Fell এক কথায় সাধারণ একটি আট বছরের ছেলের 
মানসিক বয়স আট বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে । এখন যদি আট বছরের ছেলে 
ন'বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে তবে বুঝতে হবে যে তার 
মানসিক বয়স সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে বেণী এবং আর যদি সে আট 
বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর MS না পারে তবে বুঝতে হবে যে 
তার মানসিক বয়স আট বছরের ছেলের চেয়ে কম। 

কিন্তু কেবলমাত্র মানসিক বয়স এবং সময়গত বয়স জানলেই কোন ব্যক্তির 
বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। কেননা আট বছরের ছেলের পক্ষে 
বার বছরের মানসিক বয়স থাকাটা যতটা বুদ্ধির পরিচায়ক, এগার বছরের 
ছেলের পক্ষে এ একই মানসিক বয়স থাকা ততটা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। 
অতএব প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার.পরিমাপ জানার জন্য বিনে মানসিক. বয়সকে সময়গত 
বয়স ( Chronological Age or C. A. ) দিয়ে ভাগ করে এ’দুয়ের একটি 
অনুপাত (Ratio) বার করলেন। এই অন্ুপাতটিই ব্যক্তির সত্যকার বুদ্ধিমত্তার 
স্থচক। বিনের প্রবর্তিত এই মানসিক বয়স পরিমাপের পদ্ধতিটি থেকেই 


৯০ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞ।ন 
বর্তমানে qa ( Intelligence Quotient 4! I. Q. ) গণন! করার পদ্ধতির 
প্রচলন হয়েছে। JAE গণনা করার স্থত্ৰটি হল-_ 
মানসিক বয়স * ১০০ 
3879- aue বয়স | 
উপরের স্ত্রটি প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই যে 
যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৭, 


M.A 
1. ৫.=---" ২100 
| vem 


অতএব, সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। 
যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়সও ৮, 


১ 
তার বুদ্ধ্যুঙ্ক = 


অতএব সে সাধারণ আট বছরের ছেলের মতই বুদ্ধিসম্পন্ন। 
যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৯, 
১০০১৫৯ 
৮ 
অতএব সে সাধারণ আট বছরের, ছেলের চেয়ে অধিক বুদ্ধিগম্পন্ন। 

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, যে কোন বয়সেই ১০০ YAT হল সেই 
বয়সের সাধারণ বা গড় (average ) ব্যক্তির বুদ্ধির মানের সুচক |  কারোও 
১০% ৰর কম qam হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার 
বুদ্ধি কম, আর ১৭০র বেশী GAE হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির 
চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী। 

(ছ) বুদ্ধির অভীক্ষার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এর সমস্তা বা 
প্শনগুলি এমন ধরনের হবে যা সমাধান করতে কোন অজিত জ্ঞানের প্রয়োজন, 
হবে না। কেননা বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক শক্তি, এটি অজিত কোন বৈশিষ্ট 
নয়। অতএব এমন কোন প্রশ্ন করা চলবে না যার সমাধানের জন্য বিশেষভাবে 
অজিত জ্ঞানের দরকার হবে । যেমন, তাজমহল কে তৈরী করেছিলেন বা ক’ 
ডিগ্রীতে এক সমকোণ হয় ইত্যাদি প্রশ্ন দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা খাবে না। 
প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি এমন প্রকৃতির হবে যেগুলির সমাধান করতে কেবলমাত্ৰ = 
মনের সাধারণ শক্তির প্রয়োগই লাগবে, কোন অজিত জ্ঞানের সাহায্য _ 
দরকার হবে না। তবেই হবে সত্যকার বুদ্ধির পরাক্ষ।। যেমন, “একজন _ 
লোক বাড়ী ফিরে এসে দেখল যে চোরেরা তার বাড়ীতে ঢুকে সব চুরি করে _ 


=১১৯ ৷ 


তার বৃদ্ধ্যদ্ধ = 


বুদ্ধির পরিমাপ ৯১ 


নিয়ে গিয়েছে, তখন তার কি কর! উচিত ?”__এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে সামান্যই 
অজিত জ্ঞান লাগে । আসলে যা লাগে তাকেই আমর! বুদ্ধি বলে থাকি। 
বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে যতদুর সম্ভব এই ধরনের অজিত জ্ঞান-নিরপেক্ষ প্রশ্ন 
দেবারই চেষ্ট। কর! হয়৷ 

কিন্ত তত্বের দিক দিয়ে একথা ঠিক হলেও সম্পূর্ণভাবে অঞ্জিত জ্ঞানকে বাদ 
দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষ। রচনা করা "যায় না। কেননা, বুদ্ধি একটি অন্তনিহিত 
মানসিক শক্তি । তাকে প্রকাশ করতে হলে কোন বিশেষ একটি বাহক বা 
মাধ্যমের প্রয়োজন এবং ভাষা, দক্ষতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্য 
বুদ্ধিকে বাইরে প্ৰকাশিত করার wy অপরিহার্য । 

(জ) অতএব, পুরোপুরি অজিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন বুদ্ধির অভীক্ষ| 
তৈরী সম্ভব হয় না। আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে বিপরীতার্থক এবং 
সমার্থক শব্দ বলা, বাক্যের অর্থ-নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন প্রভৃতি নান| অজিত- 
জ্ঞান-নির্ভর সমস্যা পাওয়া যায়। তবে এই সব বুদ্ধির অভীক্ষায় অতীক্ষা- 
নির্মেতাগণ ততটুকু অজিত জ্ঞানেরই ব্যবহার করেন যতটুকু তার! মনে করেন 
যে অভীক্ষার্থীদের সকলের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান আছে । যেমন, ৮ বছরের 
ছেলেকে বলা হল, “সপ্তাহের দিনগুলির নাম বল+| এখানে ধরে নেওয়া 
হচ্ছে যে সাধারণ সভ্যসমাজে যেকোন আট বছরের ছেলেই সপ্তাহের দিন 
কণ্টার নাম জানে । “বিনে-সাইমন স্কেলেও এই ধরনের অজিতজ্ঞান-ভিত্তিক 
বহু সমস্য| অন্তভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে: 
ভাষাধৰ্মা অজিত জ্ঞানের প্রাচুর্য এত যে অনেকে এগুলিকে বুদ্ধির অভীক্ষা না 
বলে বিগ্যাবত্বার দক্ষতার অভীক্ষা ( Scholastic Aptitude Test ) নাম 
দিয়ে থাকেন। তীদের মতে এই ধরনের ভাষাভিত্বিক ও অজিত জ্ঞানমূলক: 
অতীক্ষাগ্ুলিতে সত্যকারের বুদ্ধির পরিমাপ হয় না। এগুলিতে এক ধরনের 
বিদ্যামূলক দক্ষতার পরিমাপ কর! হয়ে থাকে মাত্র । 

(ৰ) বুদ্ধির অভীক্ষা সমন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা! মনে রাখতে হবে । 
প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্যকারের বুদ্ধিকে পরিমাপ করতে পারি না, আমর! 
পরিমাপ করি বুদ্ধির বাহিক প্রকাশ বা অভিব্যক্জিটি। অতএব আমরা যা 
পরিমাপ করি এবং সত্যকারের বুদ্ধি এ ছুইই অভিন্ন কিন! তাও নিশ্চয় করে 
বলা যায় না। তাছাড়া কারোও সম্পূৰ্ণ বুদ্ধিটাকে পরিমাপ করা! যায় কিনা 
তাও নিঃসন্দেহে বলা চলে ন| বরং ব্যক্তির মোট বুদ্ধির একটি অংশকেই, 
পরিমাপ কর! যায় বলেই মনোবিজ্ঞানীর! বিশ্বাস করেন। 


৯২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বুদ্ধির অভীক্ষার দৃষ্টান্ত 

বুদ্ধিকে বর্ণনা কর! হয়েছে একটি সাধারণধর্মী শক্তিরপে এবং এটিকে 
পরিমাপ করতে হলে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির সমস্তা অভীক্ষাটিতে অন্তর্ভুক্ত 
করতে হয়। এই জন্যই বিনে স্কেলে এবং অন্যান্য আধুনিক প্রচলিত বুদ্ধির 
অভাক্ষায় বহু বিভিন্ন রকমের সমষ্ত| দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি 
সমস্তার বৰ্ণনা ও উদাহরণ নীচে দেওয়া হল'। 


১। বস্তু, ছবি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির নাম বলা 
( Naming or Identifying ) 
যেমন £--একটা ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে বলা হয়, “এটা কি বলত ?” 
à! স্মৃতিশক্তি ( Memory ) 
CHR £-একটা বাক্য বা গল্প বলে অভীক্ষার্থীকে সেটিকে মন থেকে 
বলতে বলা হয়। 
৩ ৷ সংখ্যা গণনা ( Counting Digits ) 


মন £ = ৬৫৯7৪. এই সংখ্যার সারিটি অতীক্ষার্থীকে শুনিয়ে তাকে 
সেটি পুনরায় বলতে বলা হয়। 


8! ছুটি বস্তু বা ধারণার মধ্যে তুলনা ( Comparision ) 
যেমন I {ক) একটি ক্রিকেট বল ও কমলালেবুর মধ্যে কোথায় কোথায় 
মিল, আর কোথায় কোথায় পার্থক্য ? 


(খ) দারিজ্র্য এবং দুর্দশার মধ্যে মিল এবং অমিল কোথায় কোথায় ? 


€! সংবোধন ( Comprehension ) 
CIS £_(ক) আমর! gaté হলে কি করতে বাধ্য হই? 


(খ) হারিয়ে গেছে এমন একটি তিন বছরের ছেলেকে হঠাৎ পথে দেখলে 
তুমি কি করবে? 


"i বস্তু গণন৷ ( Counting Objects ) 
কতকগুলি বস্তু অভীক্ষার্থীর সামনে দিয়ে তাকে সেগুলি গুণতে বল! হয়। 


^! শব্দ সম্ভার পরীক্ষা_-সমার্থক, বিপরীতার্থক ইত্যাদি 


( Vocabulary—Synonyms, 
যেমন ঃ--(ক) কমলালেবু কাকে বলে ? 
D রাগ” কথাটির আর একটি প্রতিশব্দ বল। (সমার্থক শব্দ ) 


Antonyms etc, ) 


S - 


পল 


-e= 


ন বুদ্ধির পরিমাপ ৯৩ 
(গ) ‘সাহসী’ কথাটির ঠিক বিপরীত অর্থ বোঝায় এমন একটি শব্দ বল ৷ 
(বিপরীতার্থক শব্দ ) 
(ঘ) ধৈর্য, ‘অধ্যবসায়’, ‘সংযোগ’, ‘প্রতিহিংসা’ শব্দগুলির অর্থ বল I 


( অমূর্ত শব্দ), 


৮1! অসম্ভবতা-নির্ণয় (Absurdity ) 

যেমনঃ (ক) হাত দুটো পিছন থেকে বাধা এবং cn ছুটে! বাধা 
অবস্থায় একটি যুবককে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল । লোকে ভাবলে! যুবকটি 
নিজেই নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল--এই উক্তিটির মধ্যে এমন, 
কি আছে যা বাস্তবে সম্ভব নয়। 

(খ, একটা অসংগতিপূর্ণ ছবি দেখিয়ে বল! হয়, ‘এর মধ্যে কোথায় 
কোখায় ভূল আছে বার কর ৷’ 


৯! উপমান ( Analogy ) 
যেমন £--(ক) ‘পাখী ওড়ে, মাছ — (উঃ- সঁতার কাটে) 
(খ) সূর্য দেয় উত্তাপ, ফুল — 
গে) খণ হল দায়, আয় হল = 
(ঘ) »'র সঙ্গে ৬'র যা সম্পর্ক, ন'র সঙ্গে কার সে সম্পর্ক? 


বিচারকরণ ( Reasoning ) 
যেমন ঃ__কে) একট! কাগজকে দু'বার ভাজ করার পর. তার একটা 
কোণে একটা ছোটো ফুটো করা-হল। তার পর প্রশ্ন কর! হল, ‘কাগজটা 
খুললে কটা ফুটো দেখা যাবে?’ 
(খ) প্রশ্ন করা হল, লোকে চশম| পরে কেন ?-_মুন্দর দেখাবে বলে, না, 
চোখ খারাপ বলে, না, ফ্যাসানের খাতিরে? 


১১৷ শ্ৰেণী-বিন্যাস ( Classification ) 
যেমন £--(ক) টেবিল, বই, চেয়ার, veg cut ৪টি বস্তুর মধ্যে 
কোন্টি এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত নয়? / 
(খ) বেড়ানো, ওড়া, সাতার কাটা, লেখাপড়া করা--এই ৪টি কাজের 
মধ্যে কোন্‌ কাজটি ভিন্ন শ্রেণীর? 


৯৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


১২। সংখ্যা সারি ( Number Series ) 
যেমন £_ শ্নস্থানগুলিতে ঠিকমত সংখ্যা বসাও-_ 
(ক) ১ ৩ ৫ ৭ 2 ১১ — — 
(খ) ৬ ৯ ১২ ১৫ ১৮ ২১ = ced 
(D ৯ 5২41১ uo SS EOS — — 
(3) ১ CN ১৬ ২৫ ৩৬ — S 


so! বিচ্ছিন্ন বাক্য ( Dissected Sentence ) 

যেমন নীচের কথাগুলিকে এমনভাবে সাজাও যাতে অর্থবোধক একটি 
বাক্য হয়__ 

(ক) খুব যাত্রা উদ্দেশ্যে করলাম গ্রামের ভোরে RF | 

(খ) সাহসী কাজ লোকে সৎ করে | 

১৪ ৷ জমস্যা সমাধান ( Problem Solving ) 

যেমন .-__-একটি ছেলেকে মা! নদীতে পাঠালেন ঠিক এক দের জল আনতে | 
"তাকে দিলেন ১টি ৩ সেরি পাত্র আর একটি ৮ সেৱি পাত্র। এখন ছেলেটি 
কি করে ঠিক ১ সের জল আনবে দেখিয়ে দাও | মনে রেখো ১ সেৱের কম 
‘বা বেশী জল আন| চলবে না ৷ / 


১৫ ৷ প্রবাদ-বিশ্সেষণ ( Proverb ) 
‘যেমন £__নীচের প্রবাদগুলির কি অর্থ বল-- 
(ক) অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয় । 
(খ) ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় । 
(গ) উলু বনে মুক্তে! ছড়িয়ে লাভ নেই ৷ 
(ঘ) দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালভাল | 


১৬। প্রয়োগমুলক সমস্যা ( Practical Problem ) 

যেমন $--(ক) ফর্ম বোর্ড .একটি কাঠের বোর্ডে qu, চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ 
প্রভৃতির আকারে গর্ত কাটা থাকে এবং & মাপের কাঠের টুকরো দেওয়া হয়। 
অভীক্ষার্থীকে ও গর্তগুলিতে ঠিক মাপ মত কাঠের টুকরোগুলি| বসাতে হয়। 

(খ) নানা রঙের ও আক্বতির পুতি দিয়ে প্রদত্ত কোন নক্ল| অনুযায়ী মালা 
গাথতে হয়। 

গে) একটি আয়তক্ষেত্ৰ বা «su ছবিকে ছু'্টুকরো বা তিন’ 


===, 


বুদ্ধির পরিমাপ ৯৫ 


টুকরো করে অভীক্ষাৰ্থীকে টুকরোগুলিকে জুড়ে পূর্বের নক্সামত সাজাতে 


দেওয়া হয় | 
(3) গোলকধ ধায় ( Maze ) ঠিক পথ বার করার সমস্যা বুদ্ধির অভীক্ষায় 
প্রায়ই দেওয়া ga l 
(৬) এ ছাড়া আকা, রেখা টান৷ প্রভৃতির সমস্যাও দেওয়া, হয়ে থাকে। 


অজিত জ্ঞান ব! বিদ্যাবত্তার অভীক্ষ। 


( Achievement or Scholastic Test ) 


বিগ্াবত্তার অভীক্ষা হল এক ধরনের অজিতজ্ঞানের অভীক্ষা । স্কুলে বা 
কলেজে কোন ছাত্র একটি বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ বিষয়ে কতটুকু শিখল 
‘সেটা পরীক্ষা করার জন্যই বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে d 
যেমন, ইংরাজী বা ভূগোল বা ইতিহাসের উপর বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা দেওয়া 
“যেতে পারে । কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষা হল মনের সহজাত সাধারণ শক্তির মান 
নির্ণয়ের অভীক্ষা | বুদ্ধির পরিমাপে অজিতজ্ঞানের সঙ্গে অভীক্ষার্থীর সাফল্যের 
কোন সম্পর্ক থাকে না, বরং যতটা অজিত জ্ঞানকে বাদ দেওয়া যায় ততই 
বুদ্ধির অভীক্ষায় fare রযোগ্যতা৷ বাড়ে। ৰ 3 

বিভিন্ন মানুষের জ্ঞান নানা কারণে কম বেশী থাকে এবং উপযুক্ত প্রচেষ্টার 
দ্বারা নেই জ্ঞানের পরিমাণ বাড়ানো চলতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি 
এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রক্ৃতিদত্ত বুদ্ধির ভাগারে ইচ্ছা 
করলেই বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো যায় না। অতএব অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা 
(Achievement Test) আর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ feni 
তবে বুদ্ধির কোন অভীক্ষা অজিত জ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়ে তৈরী করা 
খুবই শক্ত। কেননা বুদ্ধি একটি অমূর্ত শক্তিবিশেষ এবং তার বাহ্যিক অভিব্যক্তির 
জন্য কোন বাহক বা মাধ্যম অপরিহার্য। আর অঞ্জিতজ্ঞানই এই বাহক বা 
মাধ্যমরূপে কাজ করে থাকে । বিশেষ করে একটু উচ্চস্তরের were তৈরী 
করতে হলে তাতে জটিল সমস্যা দিতেই হবে। আর জটিল সমস্যা মানেই 
অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ t 

প্রকৃতপক্ষে স্কুলে কলেজে যে সব পরীক্ষা এতদিন গতানুগতিক পদ্ধতিতে 
অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সেগুলির সবই বিদ্যাবত্ত৷ বা অজিতজ্ঞানের অভীক্ষা কিন্ত 


LM 


৯৬ বুদ্ধির প.রমাপ 
আধুনিক বিষয়মুখী নতুন অভীক্ষাগুলিকেই সাধারণত এই. নামে অভিহিত 


করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষাগুলিকে বাতিল করে সেগুলির | 


স্থানে আজকাল এই নতুন বিগ্াবস্তার অভীক্ষার প্রয়োগ sog 1 এগুলি বর্তমানে 
শিক্ষাশ্য়ী অভাক্ষা ( Educational Test ) নামেও পরিচিত 1° 


বিনে স্কেলের সংস্করণ ( Revisions of Binet Scale ) 


বিনে তীর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম তৈরী করেন ১৯০০ সাঁলে। তীর 
জীবিতকালেই তিনি ১৯০৫, ১৯০৯ এবং ১৯১১ সালে অভাক্ষাটির পর পর 
তিনবার সংস্কার করেন। বিনে মারা যান ১৯১১ সালে। কিন্তু তার মৃত্যুর 
পর অভাক্ষাটি দেখতে দেখতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ দেশের 
মনোবিজ্ঞানীরাই এটিকে বুদ্ধির পরিমাপের সন্তোষজনক যন্ত্ৰ বা মাধাম বলে 
গ্রহণ করেন। ধিনের মূল অভীক্ষাটি ছিল ফরাসী ভাষার। ক্রমশ নানা 
বিভিন্ন ভাষায় এটির অনুবাদ হতে থাকে । এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 
অভীক্ষাটির মূল রূপের যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে । 

ইংরাজী ভাষায় বিনে স্কেলের যতগুলি সংস্করণ হয়েছে তাঁর মধ্যে 
আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ( Stanford University ) অধ্যাপক 
টারম্যানের ( Terman,) প্রণীত সংস্করণটিই বিখ্যাত ৷ টারম্যান বিনে স্কেলের 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে । ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক মেরিলের 
( Merrill) সহায়তায় এর আর একটি পরিবধ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই 
সংস্করণটি বর্তমানে ষ্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল ( Stanford Binet Scale ) নামে 
পরিচিত। বর্তমানে এই স্বেলটিই অধিকাংশ ইংরাজী ভাষাভাষী দেশে বুদ্ধির 
অভীক্ষারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । টারম্যান মেরিলের সংস্করণ ছাড়াও গভার্ড 


( Goddard ), বাট ( Burt ) প্রভৃতি বহু মনোবিজ্ঞানীর প্রণীত বিনের 
স্কেলের সংস্করণ প্রচলিত আছে। 


গ্যানফোর্ড-বিনে C97 ( Stanford-Binet Scale ) 


বিনের ১৯১১ সালের প্রকাশিত বুদ্ধির অতীক্ষার্টিকে ভিত্তি করেই এই নতুন 
অভীক্ষাটি গঠিত হয়েছে মূল বিনে-সহিমন স্বেলটি হুর হয়েছিল সৰ্বনিত্ন 
৩ SAA বয়স থেকে এবং সর্বোচ্চ ১৫ বৎসর বয়সে শেষ হয়েছিল। টারম্যান- 


মেরিলের এই নতুন সংস্করণ qm হয়েছে সৰ্বনিম্ন ২ বৎসর বয়স থেকে এবং শেষ 
SPP ics uar s ত 
30 পৃঃ ৩ পৃঃ ৫ ( তৃতীয় খণ্ড ) | 


| 
[ 


| 


| 


কচ 
ফ্যানফো্ড-বিনে স্কেল = ৯৭ 


হয়েছে সর্বোচ্চ ধাপ উন্নত বয়স্ক (৩) বা Superior Adult (IIT) ce |. facea 
মূল স্কেলে প্রশ্ন বা সমস্তার সংখ্যা ছিল ৫৪টি, টারম্যানের, প্রথম ষ্ট্যানফোর্ড 
সংস্করণে এই সংখ্যা হয় ৯০টি এবং সব শেষ সংস্করণে প্রশ্নসংখ্য। বেড়ে হয় 
১২৯টি। ; 

এই প্রশ্ন গুলির বিভাগ হল নিয়রূপ ৷ 

২, 3B, ৩, ৩২১8)8২৯:৬১-৬ 519১718417৯ 

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪--এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্ত 


৬টি করে প্রশ্ন_ ১৬৯৬. |! ৷; ৯৬টি প্রশ্ন 
সাধারণ বয়স্ক (Average Adult). স্তরের জত wo. ৮টি প্রশ্ন 


উন্নত বয়স্ক (১), উন্নত বয়স্ক (২) এবং উন্নত বয়স্ক (v) à; 

--এর, প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন_--.৩১৫৬. ৷, ১৮টি প্রশ্ন 

প্রথম সাতটি বয়সের জন্তু ১টি করে বিকল্প প্রশ্ন ৭টি প্রশ্ন 
ঠক ১২৯টি প্রশ্ন 


৷ 


বুদ্ধ্যঙ্কের পরিগণন| (Calculation of I. 0.) 

বিনে-স্কেলের প্রয়োগের নিয়ম হল এই । অভীক্ষার্থীর সময়মত বয়সের ২ 
বৎসর নীচে থেকে অভীক্ষাটির প্রয়োগ সুরু করতে হয় এবং দেখতে হয় যে 
স্কেলের সর্বোচ্চ কোন্‌ বয়স পর্যন্ত অভীক্ষার্থী সব কটি প্রশ্নের fae উত্তর 
দিতে পারে। সেই বয়সটিকে অভীক্ষার্থীর মৌলিক মানসিক বয়ন (Basal 
Mental Age) বলে ধরা হবে। তারপর এই মৌলিক বয়সের উপরের কয়েক 
বৎসরের প্রশ্নগুলি 'অভীক্ষার্থীকে পর পর দিয়ে দেখতে হবে যে কোন্‌ বয়সের 
কটি প্রশ্নের সে নিভূর্ল উত্তর দিতে পারে। : যতক্ষণ না অভীক্ষার্থী এমন একটি 
স্তরে এসে পৌছচ্ছে যখন সে আর একটি প্রশ্নেরও নিভুল উত্তর দিতে পারছে 
না ততক্ষণ পর্যন্ত অভীক্ষাটির প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ঠিক 
উত্তর দিতে পারলে অভীক্ষার্থীর কিছু কিছু মানসিক বয়স প্রাপ্য হয়। ৷ এই 
অজিত মানসিক বয়সের গণনা করা হয় “মাসের? হিসাবে। বিভিন্ন বয়সের 


প্রশ্নের fag ^m উত্তরের ey প্রাপ্য মানসিক বয়ন সমান হয় না। স্কেলের প্রথম = 


i বসুর অর্থাৎ ২ বৎসর থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রশ্নের fae m 

সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে ১ মাস হিসাবে অর্থাৎ 

একটি প্রশ্ন fagi হলে প্রাপ্য হবে ১ মাস, ২টি প্রশ্ন fag e হলে প্রাপ্য হবে ২ 

মাস ইত্যাদি। তেমনই ৬ বৎসর থেকে সাধারণ বয়স্ক বৎসরের (44) মধ্যে 
১-৭ 


৯৮ শিক্ষালয়ী মনোবিজ্ঞান 
পাক্ম্যোক etm fiyn সমাধানের eg অতীক্ষাৰ্থীয় exi হবে a 
হানলিক NE SN MN NUMEN TE 
সমাধানের জরু ॥ মাস করে, উন্নত ৰযুত (২) বয়লের প্রত্যেক 
Aya সমাধানের অল্প e হাস wy an উন্নত arg (৩) 
প্রত্যোকটি ee নিতুল সমাধানের জরা ৯ মাস করে। করেকট 
দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার atn i 

মনে করা বাক একটি ছেলের সমযগন বল ৪ ৰঃ ৮ মাস। লেঃ 
ধরস পৰন্ত সব পাপ পারল । তারপর সে পাৱল È বৎসরের ॥টি প্রশ্ন, ৫ ধ 
পট, ৬ বৎসরের হট এবং ৭ বৎসরের ১ট প্রশ্ন। তার মৌলিক বয়স 
von এবং nmt বৎসয়গুলির জন্তু তার অজিত মানসিক বয়স হল (83 
(৩ ৯ ১)+(২ ২)+(১১২)-০১৩ মাস) wwe ভার মোট 
ব্যস হল & বৎলর ৯১৩ nieme বৎসর ১ যাস। এখন এই ৷ 
AUE বল থখন ॥ বৎসর ৮ মান, তখন ভাৱ 1. Q. বা quw 


(em ১ মাঃ) ২১০০ TUR 
Surm: u 
হনে করা যাক আর একজন অভ্বীক্ষার্ধীর সময়্গত বন্ধল ১৩ ৰঃ ১ 
১৩ বৎসর শাক OU প্রশ্ন পারল I WETTE সে পাৱল ১৪ বংলরের ৫টি এ 
সাধারণ ব্রা বলের ৪টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (১) বয়সের oÈ en, 
me (২) mom aB প্রশ্ন এবং Bre বয়স্ক (৩) বসের ১টি ag । 
tyi. মৌলিক মানসিক avs হল ১৩ vor এবং পরবাস বসব 
জর ভাৱ অনিত মানসিক বল হল--(*৮২]-+ (৪৯ ২)--(৩% )4 (২ 
HOS) metrar te aDL ॥৬ মান। Wa 
বোট মানসিক qum হবে ১৬ বসব 4৪৬ মাস বা ১৬ বৎসর ১* মাস ।. এ 
fe এই অভীক্ষাখাঁর সময়গত বয়স হয় ১৩ বৎসর ১ মাল, তবে তার I. ও, 


বুদ্ধান্ক ছবে--- 
(১৬ m ১* xt: } ১৯, 
(১৩ ৰঃ > ষাঃ) 


যয়ন্ধব্যক্তির বৃদ্ধাঞ্ধের পরিগণনা 

TE বক qw fien করার fara একটু বিভিন্ন । দেখা গেছে 
১৫ বলের পর dfi আর বিশেষ উন্নতি হয় না। সে 
মোটাজুইক্কাখে ১৫ বংসয্বেই বুদ্ধির বিকাশের সীমারেখা টেনে 
han কোন বস ব্যক্তির বুদ্ধির মান গণনা করার সময় ১৫ বৎসরকে 


=) 


EY 


l 


আকার orti 


“r fen চৰ. ctp হর, লকাক[ছ বছ n oor ot aon, 


it e a www লহ «ur হয় DILE b 
«i (8715 ca Ng ১৭ cont ২ হার জাহাজে তাও qv হাব d 3. 
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Bracers স্কেলে rtu সি বয়স হতে পাৰে ২২ AUR Tu 
এবং লে ছিলাৰে লৰোঁৱ্ষ qvo হতে পাছে ১৭১। 

DE E NOZENSUIL [I 
নিছে নানা দেশে ব্যাপক গবেষণা সঁক ছয়। কলে বহ নতুন ও অভিনৰ মুদির 
www wh হয়। ase অধিকাংশই wry frae fae aT 
মৃলনীতির উপর feks i 

fí-e — 


বৃদ্ধির অভীক্ষার শ্ৰেণীবিভাগ F | 

আধুনিক afi অত্ীক্ষাওলিকে বিভিন্ন ফিক দিয়ে ong বিভাগ করা vmi 
প্রথমত, সভা বা atu aglar fes focu বৃদ্ধির wütwrufece ones 
(Verbal) এবং wafaa (Nonverbal), এই g'etw ভাগ করা ধার i 
fusce, scam দিক দিয়ে সেপ্জলিকে আখার ofere (odividoal) e 
যোৰ (Group), এই w'etw ভাগ করা ঘায়। অর্থাৎ বুদ্ধির er ert 
চার রকমের হতে পাৰে--ভাষধালুলক OAA 
ধুলক যৌথ ও ভাষাৰ্হীন যৌথ । "m 


ভাবামুলক অভীক্ষা ও ভাবাবিহীন অতীক্ষা পি 


(Verbal Test & Non verbal T Tet) 


woes অগ্কীক্ষা চণিয় উপাদান প্রধানত শব্দ, «ta, বাক্যাংশ Mente ৷৷ 
লিখিত এবং কথিত ভাষার nori অভাক্ষাথকে এদন্ত সমতা গুলির unma 
করতে wig AFE MUE প্রচুর ভাষার VRIE থাকে।. wv থা বাক্যের 
অৰ্থ বলা, সমার্থক ৰা বিপরীভার্থক শব্দ ব্যবহার করা, লিখিছ বাকা "w ও 
তার অর্থ বোঝা ইন্ধযাদি নানাভাবে ভাষার হ্যবহার এট সব vum অঙ্গীভূত 
খাকে। বিনে-সাইমন cue একটি ভাষামূলক qies nN ছোদনই 
ব্যাধি আলফা (Army Alpha) একটি ভাষামূলক যৌখ অভীক্ষা। ০ 

ভাষাক্হীন বুদ্ধি অভীক্ষালিতে কথিত বা লিন ভাষার TARE, 


1 


১০০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান | 


যতটা সম্ভব ( একেবারে সম্ভব নয় ) বর্জন কর! হয়। এমন অনেক অভীক্রাধা 
আছে যারা ভাষা ব্যবহারে তেমন পটু নয় বা কোন কারণে তাদের eh] 
শিক্ষার মধ্যে দুর্বলতা থেকে গেছে। অতএব তাঁদের বুদ্ধির পরিমাপ কর! ভাষা- 
মূলক অভাক্ষাগুলির মাধ্যমে যথাযথভাবে হতে পারে না, বিশেষ করে নিরক্ষর ও 
শিশুদের ক্ষেত্রে ভাষামূলক অভীক্ষার ব্যবহার চলতেই পারে না। তাদের wy 
ভাষাবিহীন অভীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই শ্ৰেণীভূক্ত অভীক্ষাগুলি আবার 
নানা রকমের হতে পারে। আমি বিট] (Army Beta) একটি ভাষাবিহীন 
যৌথ অভীক্ষা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ 
বিদেশী সৈহদের বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্তু এই অভীক্ষাট গঠিত হয়। 


সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test) 


ভাষারহীন অভীক্ষার প্রথম,.পর্যায়ে গাড়ে, সম্পাদনী অভীক্ষা (Perfor- 
mange Test) | এগুলিতে ISI আকার ও রঙের কাঠের বা প্লাষ্টিকের টুকরোর 
সাহায্যে প্রদত্ত কোন বিশেষ auta আমুকরণে-একটি নক্সা তৈরী করতে হয় বা 
কোন প্রদত্ত সমস্তাক সমাধান করতে হয়। প্রধানত দৈহিক অঙ্গপ্রত)গের 
সঞ্চালনের সাহায়্যেই এই অভীক্ষাগুলিয় সমাধান করতে হয় বলে এগুলির নাম 
দেওয়া হয়েছে সম্পাদনী অভাীক্ষ৷ ।. সম্পাদনী অভীক্ষায় সমস্তাটির সমাধানে বা 
প্রদত্ত aala গঠনে সাফল্য এবং ক্ষিপ্রতার মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থার বৃদ্ধির, | 
পরিমাপ করা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে _ 
অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে ॥ 
আলেকজাগারের পাস এ্যালংগ (Alexander's Pass- Along), কোহ:’র ব্লক 
ডিজাইন (Koh's Block Desig), ডিয়ারবর্নের ফর্মবোর্ড (Dearborn's ৷ 
Form Beard), পোর্টিয়াস গোঁলকধাধা (Porteus Maze), হিলি'র পাজল 
(Healey Puzzle) প্রভৃতির নাম করা যায়। কোন কোন বুদ্ধির অভীক্ষায় 
ভাঁষামূলক এবং ভাষাবঞ্জিত DAFA সমস্যাই দেওয়া হয়ে থাকে৷ ওয়েকন্জার ; 
বেলেভিউ ইন্টেলিজেন্স স্কেল” (Wechsler Bellevue Intelligence Scale 
বা WBIS) এই ধরনৈর একটি ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষ| ৷; 
"আর একট প্রসিদ্ধ ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা হল গুডএনাফের 
(Goodenough) মানুষ-আকার অভীক্ষা (Man-drawing Test)| «te ॥ 
dics নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি iné বলা হয় h | 


à aama উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করতে পারেন । সাং 


E 
E 


ব্যক্তিগত অভীক্ষা ও যৌথ অভীক্ষা EID 


শিলপনৈপুণ্যের দিক দিয়ে ছবিটর উৎকর্ষের কোনরূপ বিচার করা হয়না। 
প্রধানত দেখা হয় যে মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় অঙগপ্রতাঙ্গ গুলির মধ্যে 
কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিতে ঠিকমত আঁকতে পারল এবং কতগুলি পারল ন! 1 
তাছাড়া বিশেষ করে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যগের আকৃতি ও অবস্থিতির 
দিক দিয়ে পরস্পরের সম্পর্ক সমন্ধে অভীক্ষার্থীর ধারণা কতটা fae m ও বাস্তব- 
ধর্মী তা থেকে ই অন্ীক্ষার্থার বুদ্ধির একটি পরিমাপ পাওয়| যায়, বলে fata 
করা হয়। ৪ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষা রূপে এই অভীক্ষাটি 
"আজকাল প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 

গোলকধণধায় পথ বার করাও একটি অতি প্রচলিত সম্পাদনী. অভীক্ষা। 
এগুলি নান! রকমের হয়ে থাকে । কখনও কাগজে ছাপা গোলকধধায় 
পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্তুতম পথটি বার করতে বলা হয়, আবার কখনও কাঠের 
ছোট ছোট দেওয়াল দিয়ে ঘের! গোঁলকধণাধায় আঙ্গুল বা ষ্টাইলাস (Stylus) 


দিয়ে বেরোবার পথটি আবিস্কার করা সমস্তা দেওয়া হয়। যে অভীক্ষার্থী 


যত কম ভুল করে এবং যত অল্প সময়ে সমস্তাঁটির সমাধান করতে পারে তার 
ৰ্কে 
তত বেশী বুদ্ধি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 
সম্পাদনী অভীক্ষা ছাড়াও কাগজে কলমে উত্তর কর! যাঁর এমন অনেক 


ভাষাবিহীন অভীক্ষ| আছে। আমি বিটা অভীক্ষাটি এই ধরনের একটি 


ভাষাবিহীন যৌথ অভীক্ষ।। ছবি, নক্সা ইত্যাদি আকার মধ্যে দিয়ে এই 
অভাক্ষাটির সমাধান করতে হয়। ) i 
ব্যক্তিগত অভাক্ষ| ও যৌথ অভাক্ষা ভৰ 
(Individual Test & Group Test) 
বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে তাদেয় সংগঠন ও. প্রয়োগ পদ্ধতির, দিক দিয়ে 
ব্যক্তিগত অভীক্ষা এবং যৌথ অভীক্ষায় ভাগ করা হয়েছে। চিং 


cis ব্যক্তিগত অভীক্ষা ra সেই নৰ অভীক্ষা যেগুলি এক সয়ে একজনের বেণী 


৷অভাক্ষাৰ্থার উপর প্রয়োগ করা যায় ন! এই অভীক্ষা গুলিতে, অভীক্ষক 
একজন মাত্র অভীক্ষার্থীৰ সামনে সমন্তাগুলিকে একটির পর. একটি উপস্থাপিত 
করেন এবং সেগুলির উত্তরে অভীক্ষার্থীর eme প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে যান। 
E সাইমন cen এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত অভাক্ষা ৷ en 

__ GM অতীক্ষাতে few তা. করতে হয়, না. অভীক্ষক একসঙ্গে বহু 
ধারণত ছাপ! ছোট 


১০২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান | 
qam আকারে অভীক্ষাটি তৈরী করা হয়ে থাকে। তাতে সমস্তাগুণি ছোট | 
ছোট, এবং সহজবোধ্য প্রশ্নের আকারে দেওয়া থাকে এবং কেমন কৰে সেগুলির 
সমাধান করতে হবে তাও উদাহরণ দিয়ে বুখিয়ে দেয় থাকে। AAEN 
সেই নির্দেশমত সমস্তাগুলির উত্তর বইটিতে লিখে Qua ve: দেখা | 
কাপষ্টি৪ আজকাল খুব সরল ও সহজ করে তোলা হয়েছে। সাধারণত টিক! 
"r$ বা নীচে দাগ দেওয়া বা aer foe দেও প্রভৃতি অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত 
sirm সবার? অভীক্ষার্থী প্রশ্নপ্তালির উত্তর দিতে পারে 


৷ 


বল! বাহুল্য ব্যক্তিগত অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষার কতুফগুলি বিশেষ | 
mW) আছে। প্রথমত, এর প্রয়োগে অনেক সময় ও পরিশ্রম বাচে । একটি 
ব্যক্তিগদ্ধ AAT প্রয়োগ করতে কম করে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। | 
ফলে ব্যদ্ষিগত অভীক্ষার সাহায্যে একটি ক্লাশের ৫*টি ছেলের বুদ্ধির পরিমাপ : 
করতে vafa লেগে যাবে ৷ কিন্ত যৌথ অতীক্ষার লাহায্যে এক দিনেই কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে তাদের সকলের বুদ্ধির পরিমাপ কর! সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, 
ব্যক্তিগত অভীক্ষাটির প্রস্নোগের সময় যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষক না হলে 
অভীক্ষাটই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষায় নির্দেশ- 
দান সহজ ও সুনিৰ্দিষ্ট। ফলে এগুলির প্রয়োগের জন্ত অভিজ্ঞ বা বিশেষরূপে 
শিক্ষণপ্রাণ্ড অভীক্ষকের প্রয়োজন হয় না। অভীক্ষা প্রয়োগের কৌশল ও 
পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন করে নিলে নাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যৌথ 
অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। 


কিন্তু আবার দির্ভরশীলতার দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীক্ষার মূল্য অনেক 
বেশী। কেনন! অভীক্ষাটি প্রয়োগের সময় অভীক্ষাথ তার পরিবেশের সঙ্গে 
কভটা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সেটির উপর অভ্তীক্ষার সাফল্য অনেৰ- 
খাদি নির্ভর করে। যৌথ অভীক্ষায় অভীক্ষার্থার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ায় 
কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর সঙ্গে 


_অতীক্ষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে বলে তিনি তার ষানপিক ও প্রক্ষোভমূলক 
প্রতিক্রিয়াপ্তলির সুবিচার করতে পাবেন f ; 


কিন্তু আজকের দ্রুত গতিশীল জগতে সময়-সংক্ষেপের দাম অনেক | ফলে 
গত কয়েক বছরের মধ্যে যৌথ wies অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে 
_গঁঠিত্ত নতুন অভীক্ষার অধিকাংশই যৌথ অভীক্ষা। যৌথ অভীক্ষার প্রথম ব্যাপক 


প্রচলন করেন আমেরিকার সামরিক বিভাগ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। ভারা স্থির 


মালি 


* নজনা 
বৃদ্ধির অভীক্ষার উপযোগিতা ১৭৩ 


করেম যে সামরিক কাজে যাদের নেওয়া হবে তাদের বুদ্ধি পরীক্ষা! করে নেওয়া 
wea কিন্তু হাজার হালার taf ও কর্মচারীর ব্যক্িগঞ্জ অতীক্ষার 
মাধ্যমে বুদ্ধির পরীক্ষা করা সম্ভব নয় । সেজন্ত আমেরিকান্ব easa বিলি 
মনোবিজ্ঞানীর esata ছাট যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করা ছয় । এথমটির 
নাম আমি আলফা অভীক্ষ| (Army Alpha Test); «E ভাষানুলক এবং 
. এর সমস্তাগুলির সমাধান ভাষার পঠন ও লিখনের মধ্যে দিয়ে করতে, হয়:। 
দ্বিভীরটির নাম আমি বিটা অভীক্ষা (Army. Beta Test) ইতিপূৰ্বে ওটিস 
(Otis) নানে একজন মনোবিজ্ঞানী একটি ভাষাবজিত স্ৰভক্ষ৷ গঠন ফরেন । 
সবারই আবিদ্কৃত অভীক্ষার উপর নির্ভর করে এই নতুন: অভীক্ষাটি গঠন কর! 
হয়। এই অভীক্ষাটি ভাষাবলিত এবং এর অন্তৰ্গত সমস্তাগুলির সমাধানে 
ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, গোলকথাধায় 
পথ বার করা গ্রভৃতি ভাষা-সিন্বপেক্ষ smerm ছারা এই অভীক্ষাটি sor d 
দৈন্তবাহিনীতে প্রবেশার্থী অশিক্ষিত এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জনাই 
এই অভীক্ষাটি eme করা হয়েছিল। r 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুত্রপাতে ‘আমি আলফা” অভীক্ষাটির আবার নতুন করে 
সংস্কার করা EX] এই নতুন সংস্করণটি আগি জেনারেল ক্লালিফিকেসন অভীক্ষা 
(Army General Classification Test ৰ! AGCS) নামে পরিচিত 1 


বুদ্ধির অভীক্ষার উপযোগিতা (Uses of Intelligence Test 


বর্তমান শতকে নানা কারণে বুদ্ধির অভীক্ষার ces ও ব্যাপক উন্নতি 
ঘটেছে। বুদ্ধির অভীক্ষা কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগে নীচে 
ভার কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ কর! হল। 

(ক) বুদ্ধির অভীক্ষা! ব্যক্তির বুদ্ধির মান fin সাহায্য করে. pri 
বুদ্ধির সাধারণ যানের চেয়ে যদি কারও বুদ্ধি কম বা.বেশী থাকে-তা আমরা 
_ এই বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই মির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারি 1.5 7. 

(খ) বুদ্ধির অভীক্ষণার, মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি'বে সব মানুষের 
মানসিক ক্ষমতা সমান নয়। স্কুলের লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ আঅতি-ঘনিষ্ঠ। 
বুদ্ধিমান ছেলে দ্রুত শেখে, বৃদ্ধিহীনের শেখার গতি xum । অতএব স্কুলে একটি 
ক্লাশে যদি বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের. এক mum রেখে তাদের একই. 
ভাবে পড়ানো যায়, তাতে মাঝারি বুদ্ধিসম্প্ন ছেলেরা মোটামুটি উপরু্ হলেও 

Cg বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অধিক, বুদ্ধিসম্পন্ন, এই “হ’দলেরই বিশেষ কোন: উপকার 


১০৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয় না। এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual Difference) নীতিটি আজ" 
কাল সর্বত্রই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্ধালয়েই এই নীতি 
অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন 
শিক্ষার্থীদের এক ক্লাশে না রেখে মাধারণত--ভাল, মাঝারি এবং মন্দ, এই 
তিনটি, শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বিভিন্ন 
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, তাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা, দেওয়া হয়ে থাকে। 
বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের এই শ্ৰেণীবিন্তাস (Classification) কর! সম্ভব 
হয় বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা। 

(গ) বুদ্ধির অভীক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ গণনা করতে সাহায্য করে। স্থুল, 
কলেজ, বিশ্ববিগ্তালয়ের সকল স্তরের লেখাপড়ায়, বিশেষ করে সাহিত্যধর্মী 
পাঠন্তরে, সাফল্য লাভের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে। আধুনিক 
পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে দেখা গেছে যে ক্লাশের পরীক্ষায় সাফল্য এবং 
বুদ্ধির অভীক্ষার স্কৃতিত্বের মধ্যে সহপরিবর্তনের (Correlation) মান বেশ উচু 
(পরিসংখ্যানের ভাষায় tes UR '৬০)। ফলে কোন ছাত্রের JTE দেখে 

বলা চলে যে সে ভবিষ্যতে খেলাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জন করবে কিন! এবং করলে 

: কতটুকু করবে। যদি দেখা যায় যে কোন ছেলের বুদ্ধ্য্ধ বেশ কম তবে বলা 
চলতে পারে যে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধর্নী লেখাপড়ায় সে বিশেষ 
স্থবিধা করছে পারবে ন| । 

(ঘ) এই থেকেই বুদ্ধির অভীক্ষার আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার 
প্রচলিত হয়েছে ৷ আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালন (Educa- 
tional Guidance) বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে । অথাৎ 
কোন ছেলের বুদ্ধির মাম দেখে ভবিষ্যতে লেখাপড়ার কোম্‌ পথে তার যাওয়া 

“উচিত.সে সম্বন্ধে তাকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। (যে ছেলের 
বুদ্ধাঙ্ক কম' তাকে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধৰ্মা লেখাপড়ার দিকে যেতে 
শা বলে কোন ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ কবার নির্দেশ দেওয়| যেতে পারে। 
যে ছেলের বৃদ্ধাঙ্ক বেশ উচু তাকে উন্নত সাহিভ্যমূলক পাঠস্তর অনুসরণ করার 
নির্দেশ দেওয়া যায়। কার কোন্‌ শ্রেণীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এটা পূর্বাহ্ন 

জান! গেলে শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় এবং 
অনুপযোগী শিক্ষা গ্রহণের ফলে সাধারণত শ্রম ও উৎসাহের যে অপরিমিত 


অপচয় ঘটে থাকে তার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। 
10768). বৃতিমূলক পরিচালনেও (Vocational Guidance) বর্তমানে বুদ্ধির 


|| 


4 


টক 


বুদ্ধির বণ্টন ET 


"অভীক্ষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে | এমন বহু বৃত্তি আছে যেগুলির 
সাফল্য বুদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল। যেমন, শিক্ষকতা, আইনভীববিকা, 
ব্যবসা-পরিচালনা, পরিশাষন-সংক্রান্ত কার্ধাদি, সংবাদপত্র সম্পাদনা, ডাক্তারী 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । আবার. মোটর চালনা, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কাৰ্যাদ্নি, 
জরীপের কাজ, ফটাক্টরীর কাজকমাদি, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, wis, বয়নশিল্প, 
বুদ্ধবৃতি, গৃহনিমাণ প্রভৃতি বহু জীবিক| আছে যাতে উচ্চবুদ্ধির মান ন! থাকলেও 
মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্য বিশেষ 
কোন্‌ ব্যক্তির কোন্‌ বৃত্তি অনুসরণ কর! উচিত সে সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান 
নির্দেশ দেওয়া সম্ভবপর | অবশ্য কেবলমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষাকে ভিত্তি করেই 
কারও পক্ষে কোন্‌ বৃত্তি নেওয়া উচিত, তা বলা যায় না। এর wg ব্যক্তির মধ্যে 
কি কি বিশেষধমাঁ মানসিক শক্তি বা দক্ষতা আছে এবং তার আগ্রহ মনঃ- 
প্রকৃতি ইত্যাদির স্বরূপ কি তাও জানতে হয় | অতএব এই সব তথ্য জানার জন্য 
বুদ্ধির অভীক্ষ! ছাড়াও নানাপ্রকার্ন বিশ্যেধর্মী অভীক্ষার প্রয়োগ করতে হয়। 
(5) বুদ্ধির অভীক্ষার এই সকল উপযোগিতার eg আজকাল স্কুল-কলেজ 
ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করা থেকে সুরু করে বড় বড় অফিসে, সেনাবিভাগে, দায়িতপূর্ণ 


চাকরীতে কর্মী নিয়োগের সময় বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়। আধুমিক 
যুগে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগের সময় যে সব নানাপ্রকারের 


পরীক্ষার প্রয়োগ করা হয় বুদ্ধির অভীক্ষা হল সেগুলির এফটি অপরিহার্য অঙ্গ৷ 
সেনা*নৌ-বিমান age বিভাগে আজকাল বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়া কোনরূপ 
কর্মী নিয়োগ করাই হয় না। 

ছে) মানসিক বিকার, ছেলেমেয়েদের সমস্তামূলক আচরণ, কিশোর, অপরাধ 
(Delinquency) প্রভৃতির চিকিৎসা করার সময় বুদ্ধির আভীক্ষা! প্রয়োগ 
করাটা প্রাথমিক সোপান বলেই সর্বত্র পরিগণিত হয়ে থাকে। কেননা 
বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে মনের বিকার বা অস্বাভাবিকতা একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
আছে'বলে মনোবিজ্ঞানীর। সিদ্ধান্ত করেছেন। 


বুদ্ধির বণ্টন (Distribution of Intelligence) = ৰ 


সকল মানুষের বুদ্ধি থে সমান নয় এটা একটি সৰ্বজনস্বীকৃত ৷ cer : 
অভিজ্ঞতা | সকলেই কিছু না কিছু বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে একথা যেমৰ সত্য, আবার 
সকলের বুদ্ধি যে সমান নয় একথাও তেমনই সত্য গ্রক্কতির বনে FITS ভাগে 


১০৬ শিক্ষা্খয়ী মনোবিজ্ঞান 


বুদ্ধি পড়েছে বেশী, আবার কারও ভাগে ফম। এই সত্যটুকু আসাদের জানা 
থাকলেও, এই অসমান বণ্টনের প্রকৃত স্বরূপটি এতদিন আমাদের জানা ছিল 


না। সেটা elfe জানা সম্ভব হয়েছে বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমে | 
এখন জানা গেছে যে বুদ্ধির ৰণ্টমে প্রকৃতি অধিকাংশ লোকের প্রতি 


. 
স্থুবিচীরই করেছে। শতকরা গ্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝারি ধরনের 
বুদ্ধি এবং 'বুদ্ধাঙ্কের গণনায় বলা যায় যে তাদের IRF ৯০ থেকে ১১০*র ষধ্যে 


থাকবে। আবার ৯০ বুদ্ধান্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন। এরা হুল 
গ্রক্কতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে | এদের এক কথায় বল! চলে ক্ষীণবুদ্ধি। এদের! 
মধ্যে বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে আবার শ্রেণীবিভাগ করা চলে। ১১০ quU 
উপরেও সেই রকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির দারা বিশেষভাবে 
অনুগৃহীত। এদের নাম দেওয়া যায় উন্নত-বুদ্ধি। এদেরও মানের দিক দিয়ে 
fafew শ্রেণীতে ভাগ করা যাঘ্ন। জনসমাজে বুদ্ধির এই বণ্টনটিকে যদি চিত্রের 


[ স্বাভাবিক বন্টনের চিত্র] 


আকার cremi যায়, ভবে আমর! উপরের মত ঘণ্টার আকৃতিসম্গন্ন একটি ছবি 
পাব । অধিকাংশ লোক মাঝামাৰি বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ছৰিটির মাঝখান) উচু এবং 
ফোলা ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি লোকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির 
ছাধার ক্রমশ নীচু ও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে । জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ছাড়া 
আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের বণ্টন এই ছবিটির আকার অনুসরণ করে বলে এই 


ক্ষীণবুক্ধি | ১৩৭. 


ছবিটিকে স্বাভাখিক বণ্টনের চিত্র (Normal Distribution Curve) বল! "i 
দৈৰ্ঘ্য, anet প্রভৃতি অনেক মানবীয় বৈশিষ্ট্যের «vae এই চিত্রের 81. 


ক্ষীণবুদ্ধি ( (Feebleminded) A 


আগের পাতার ছবি অনুযায়ী প্রতি ১০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনেরই বুদ্ধি 
সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে mx | অর্থাৎ বুদ্ধ্যদ্ধের হিসাবে তাদের ৯*'র কম 
বুদ্ধান্ক। এদের বল! হয় ক্ষীণবুদ্ধি (Feebleminded) | এদের. মধ্যে আবার 
শতকরা ১৪ জন ক্ষীণবুদ্ধি হলেও যোটামুটি জীবনধারণের xw বুদ্ধি তাদের 
আছে। এদের qu wo থেকে ৯০'র মধ্যে । এদের আমর! স্বল্নবুদ্ধি 
(Moron) বলতে পারি। এর! কোন চিন্তামূলক কাজ vete পারে ন! এবং =, 
লেখাপড়াতে বেশীদুর.এগোনও এদের পক্ষে সম্তব হয় না। খুব ঘসামাজ| করলে: 
বড় জোর ভারা স্কুল ফাইনালের বেড়াটা ডিঙোতে পারে। কিন্তু যর দিয়ে 
শেখালে এব] হাতের কাজকর্ম ভালই শেখে । সহজ যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের 
কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক sif 
ব্যক্তি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন ধাপন করে। 

এর চেয়ে নীচের ধাপে যাঁরা, তাদের বল! হয় বোঁধহীন (Imbecile) | 
এদের JRF ৬০ থেকে vog মধ্যে ৷ এর] দ্বীতিমত বোকা । লেখাপড়া করা 
দূরে থাকুক ভাল করে নিজেদের মনের ভাবটিও এর] ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে 
না। চেষ্টা করলে মোটা মুষ্টি বইটা পড়া, নাষটা সই করা ইত্যাদি কাঁজগুলি 
এদের দ্বার! সম্ভব হতে পারে। এর! নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ 
করতে পারে না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ কাজ এরাও শিখতে পারে । এদের 
সংখ্যা আন্থমানিক শতকরা € GA I 

সবচেয়ে শেষ «pep আছে জড় (19106)) এদের qq) ৬০’রও নীচে। 
এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথ! ওঠে না। এর! ভাল করে কথা বলতে পায়ে 
না,বললেও বোঝে না| এদের পক্ষে এক] একা. চলাফেরা করা ধিপঙ্জনক.। 
নিজেদের ভালমনও এরা বুঝতে পারে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট 
কাজ করতে শেখান যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা এফজন |. 3১. ২: 


ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা 11141 
প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আঁজকাল: m সভ্য, Tm 4 
'সমাজই স্বীকার করে a নিয়েছে । সাধারণ বিদ্যালয়ে বা প্রচলিত পদ্ধতিতে ast 


১০৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। ব্বৰবৃদ্ধি (Moron) ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে 
পড়ানো. চললেও তাদের জন্তু পৃথক শ্ৰেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করতে হয়। বোধহীন (Imbecile) এবং জড় (Idiot). ছেলেমেয়েদের 
wg বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা বর্তমানে সব সভ্য দেশেই আছে। এই 
বিশেষ শিক্ষালয় গুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয়েয় উৎকর্ষদাধনের জন্তু বিশেষ পদ্ধতি 
অবলম্বন করা হয় এবং ইন্ত্ৰিয়ানুভূতির উন্নতির দ্বারা এদের বুদ্ধির অভাব 
মেটানোর চেষ্টা কর! হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ইটরাড এবং oed 
প্রথম ক্ষীণবুদ্ধিদের wg এই ধরনের বিশেষধর্মী বিদ্যালয় স্থাপন sima] তাদের 
বিদ্যালয়ে ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন ইন্দরিয়ের বিশেষ চৰ্চ| এবং 
অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা কর! হয়েছিল এবং তার ফলে তাদের সাধারণ কৰ্ম 
দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেত। ইটরাড ও সেগু'ইর প্রদশিত পথে ga 
ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় নানা দেশে গঠিত হয়েছে। 

ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার একটি নিকট সম্পর্ক পাওয়া গেছে। 
কিশোর বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে দৃষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা 
গেছে অনেকেই নিয়বুদ্ধিসম্পন্ন। পরিণতবয়স্ক অপরাধীদের পরীক্ষা করেও 
দেখা গেছে যে তাদের মধ্যেও নিয়বুদ্ধির সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধি স্বর 
থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তার ফলে 
ভবিষ্যৎ কর্মের গুরুত্ব তার! বুঝতে পারে ন] ৷ এইজন্য ভার! সহজেই প্রলোভনে 
তুলে যায় এবং যে সধ কাজকে সাধারণ সমাজে অপরাধ বা অন্তায় লে মনে, 
কর! হয় সে লব কাজ করতে তার! ইতস্তত করে না। 


উন্নতবুদ্ধি (Gifted Children) 


ন্যিবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত, উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও বুদ্ধির মানের দিক 
দিয়ে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যাদের বুদ্ধ্যন্ধ ১১০ থেকে ১২৮র মধ্যে 
তাঁরা বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে । ক্লাশে 
বা বাড়ীতে যাদের সাধারণত আমরা চালাক বা বুদ্ধিমান আখ্যা দিয়ে থাকি 
তারাই এই পর্যায়ে পড়ে। | 

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানের দল। এদের ITE ১২০ থেকে 
১৪০'র মধে/। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের স্পষ্টই সাধারণ 
ছেলেমেয়েদের থেকে বেশ পৃথক বলে মনে হয়।  ১৪০*র উপর যাদের বুদ্ধ] 
'তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের পর্যায়ে ফেলা চলতে পারে। 


| 


NER 


উন্নত বুদ্ধি হা 

এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচাঁরকরণ, সমন্তা-সমাধান 
প্রভৃতি উন্নত ধরনের কাজে এদের দক্ষতা অননাসাধারণ। মানবজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগে নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্মদাতা এরাই হয়ে থাকে | ii 
উন্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা 
নেই। পাধিব কৃতিত্বের জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার, তেঙ্গমই দরকার শিক্ষার 
এবং জ্ঞানের | কিন্তু দেখা গেছে নাম| কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে নাঁ। প্রথমত, যে গতানুগতিক প্রথায় আমাদের 
স্থূল কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সুবিচার 
করা হয় না। প্রচলিত ক্লাশগুলিতে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের 
প্রয়োজন অনুযায়ীই পড়ানো হয় এবং ভার ফলে উন্নতবুদ্ধিদের কাছে মে 


“পড়ার কোন আকর্ষণ থাকে: না) ক্লাশে যা পড়ানো হচ্ছে তা হয় তাদের 


কাছে অনেক-আগেই জানা? নয় তাদের প্রয়োজনের মানের অনেক নীচে D 


ফলে তার! ক্লাশ পালায়, gu ৰা নাশকতামুলক কাজের দিকে ঝৌকে এবং: 
প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় ৰলে মনে করতে শেখে | এই জন্যই; দেখা: 
গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষার যার! উৎকর্ষ দেখায় তারা পরবর্তী জীবনে 
প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে ন1। 
উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষা 

এই জন্য আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের ege বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা কর] 
হয়েছে) সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে উন্নত দ্বিদের পড়ার ব্যবস্থা না; 
করে পৃথকভাবে তাদের পড়ানোর পদ্ধতি আজকাল aag প্রগতিশীল স্কুলেই- 
প্রবর্তিত হয়েছে । বর্তমান সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন এবং নবীন ভাবধারার. সৃষ্টির 
সাহায্যে সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে এই উন্নতবুদ্ধিরা যাতে 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সমস্ত সমাজেরই প্রধানতম কর্তব্য |. 
এমন কি উন্নতবুদ্ধিদের/ একেবারে পৃথক করে লিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর 
ব্যবস্থা কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলি এই 
ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পারি স্কুল স্থাপন 
কর] সুরু হয়েছে । পার্ক pre মাধ্যমে উননতবুদ্ধিদের শিক্ষায় সমস্তাটির ' 
পরিকমনা গণতন্ত্রের আদর্শবিরোধী, দ্বিতীয়, — সাধারণ ছেলেমেয়েদের 
কাছ থেকে একেবারে পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ফলে তাদের মধ্য অনুচিত, 


ছাড় 912^ Ti" PIP 


33e শিক্ষা্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শেষ্টত্বৰোধ ও অসামাজিক মনোভাব কষ্ট wu) হয়৷৷ সেই ez এর চেয়ে নির্দোষ 
পন্থা হল একই স্কুলে সকলকে রেখে বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্ৰেণী: | 
বিভাগ করে সেইমত তাদের, শিক্ষণ দেওয়|। এই নীতির অনুকরণে ইংলণ্ড 
প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা পন্থায় (Three-stream system) শিক্ষাদানের প্রথা 
প্রবর্তিত হয়েছে। . 


বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিব্ নীয়তা ( Constancy of I. 3.) 

সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির বুদ্ধযঙ্ককে অপরিবর্তনীয় বল| হয়। অনেকের. _ 
ধায়ণ| যে ছেলেবেলায় কেউ থোকা! থাকলে পরে বুদ্ধিমান, হতে পারে a] 
"ছেলেবেলার যাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে ব্ভ হলে সে বোকা হয়ে যেতে 
পারে। কিন্তু অসংখ্য পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে এ ধারণ! ভুল। বোকা 
“ছেলে বড় হলে বোকাই থাকে । বুদ্ধিমান ছেলে বড় হলে বোকা হয়ে যায় না। 
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" (বুদ্ধাঙ্কের অপরিবর্তনীয়ত! ) 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়লেও (বুদ্ধির এই বৃদ্ধি আনুমানিক ১৫ বৎসরেই 
শেষ হয়ে যায় ), তার বয়স এবং বুদ্ধির বিকাশের মধ্যে অনুপাত একই থাকে। = 
অৰ্থাৎ মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তার JWF বদগায় না।, 


ewm s H ৯১১ 


আমরা আগেই দেখেছি যে.বুদ্ধির বৃদ্ধি, সকলের সমান, নয় |. বুদ্ধির 
অভীক্ষার প্রয়োগ করলে একটি ছেলের বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির মান নানা রকমের 
পাওয়া xia) কিন্তু ভার মানসিফ বয়স এবং সময়গত বয়সের মধ্যে অনুপাত 
মধ সময়ে একই থাকধে এবং ভার wx এবং বুদ্ধি বাড়লেও বুদ্ধাঙ্ক বাড়বে ন! 
বা বদলাবে না।. আগের পাতার ছবি থেকে এ ব্যাপারটির একটি পরিষ্কার 

ধারপা পাওয়া যাবে। 
যদিও মোটামুটিভাবে qusc অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, 
তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধযক্কের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা গেছে । কতকগুলি 
গবেযণায় বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে quce বাড়াবার চেষ্টা করা 
হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে qutd কিছুটা উন্নতিও দেখ! গেছে। কিন্তু 
garsa এই পরিবর্তন সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে আধুনিক 
xg মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম 
qma মধ্যে পরিবর্তন আনা যায়। এই মতবাদটি এখনও সম্পূর্ণভাৱে 
মমধিত হয় নি এবং সাধারণভাবে বুদ্ধযঙ্ককে আমরা অপরিবর্তনীয় বলেই ধরে 
নিতে পায়ি। যদি চার বছরের কোন ছেলের বুদ্ধাঙ্ক পাওয়া যায় ৭০, ভৰে 


নিশ্চিন্তভাবে এটুকু বলা চলে যে ১০: বা ১২ বৎসর বয়সেও তার qu 
৭০1৭৫7র মধ্যেই থাকবে, ১০০ বা ভান্গ বেশী হবে না। 


প্রশ্নাবলী 

1. Describe any intelligence teet and show how it measures intel- 
18০0.69, How are intelligenee tests 86101] to a teacher? (B.Ed. 1952, 
1954, 1950, 1965). 

Ans, (পৃঃ ৮৭-_পৃঃ ১৯৫) ; 

2. What is intelligence? What is the object of intelligence test ? 
Discuss the questión with reference to intelligence test, verbal end mon-! 
verbal, (B. Ed. 1955 B.A. 1970) 

Ans, (পূঃ ৭৬--পৃঃ ৮* + পৃঃ vate ১০৫) 

3. What ieintelligence test? How do they resemble and differ. from 
achievement test? Glassify the different intelligence tests and Indicate 
sy relative usefulness. (B. Ed. 1958, B. A. Hona. 7971) 
| (পৃ: ৮৭-পৃঃ ১৭৫) : 

» শা ere Ferformamce Tests? Fully describe one den by whieh 

i intelligence is measured. ` ন (o A, 195%) 
Ans. (পৃঃ ১০ গৃহ ১৭১৭ পৃঃ ৮৭--পৃঃ: ৯১) / 

5. What are Intelligence "Teste ? What ere their uses ? Describe any 

standardised Intelligence Test and indicate how it mensuren, intelligence. 

(B. A. 1954, 1957, 1960, 1966. B. Ed. 1970. B. A. Hons, 1972). 


Ans. (পৃঃ ৮৭ পৃঃ ১০৫) Caner dd 
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6, Analyse the concept of intelligence. How can you measure intelli- 
gence? Discuss the practical uses of such measurement. 
(B. Ed. 1959. B. A. 1972) 
Ans. (পৃঃ ৭৬--পৃঃ পৃঃ চগ--পৃ১৭৫) ্‌ 
7. What are intelligence tests? How do they differ from scholastic 
tests ? Discuss their respective functions with illustration. 
(B.Ed. 1960, 1963) 
Ans. (পৃঃ va1—* ১০৫) 
8. What is intelligence test? Why are some psychologists in favour 
of using the name ‘Scholastic Aptitude Test’s instead of Intelligence- 


Test ? (B. Ed. 1963) 
Ans- (পৃঃ ৮৭ পৃহ ৯১) 


[বিনে-নাইমন স্কেল এবং 3 স্কেলের exci গঠিত বুদ্ধির অভীক্ষাুলিতে ভাষামূলক 
দক্ষতা ও অজিত জ্ঞানের বহুল ব্যবহার কর! হয়, বলে অনেকে, এই অভীক্ষাগুলিকে “বিদ্াবত্তার 
দক্ষতার, অভীক্ষা, নাম দিয়েছেন। . তাদের মতে এই অভীক্ষাগুণির দ্বারা শিশুর পু'থিগত RA 
আহরণের দক্ষতা কতটা আছে তারই পরিমাপ করা হয়, প্রকৃত বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় না। 
বস্তুত এই ধরনের অভীক্ষাগুলির সঙ্গে স্কুল কলেজের সাফল্যের সহপরিবত'নেরও উচ্চমান (৬), 
পাওয়া যায় এবং সেই জন্য বর্তমানে বহুদেশে শিক্ষার্থীর সাহিত্যধৰ্মী পাঠন্তরে প্রবেশের যোগ্যতার 
বিচার করা হয় এই ধরনের অভীক্ষার ফলাফলের দ্বারা ৷ 

বিনেন্সাইমন স্কেল এবং অনুরূপ ভাষামূলক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে একথা অনেক* 
খানি সত্য হলেও ভাষাবজিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি সম্পর্কে একথ| we] চলে ন1। উদাহরণস্বরূপ 


আমি-বিট| অভীক্ষা বা ধরনের অন্য কোন ভাষাবঙ্জিত অভীক্ষাকে কখনই বিদ্ধাবত্তার দক্ষতার 
adimi বল! চলবে না। তেমনই গুডএনাফের মানুষ আঁকার অভীক্ষাটি সম্বন্ধেও একথা বলা 


যাবে না। ] 

9. IsI.Q.constant? dive reasons for your answer. ^ (B. Ed. 1905) 

Ans. (পৃঃ ১০৯ পৃহ ১১১) 

J0. Discuss the nature of intelligence in the light of the various 
theories. Describe any epecifio intelligence test: and show how it is: 
useful. " (B. Ed. 1904) 

Ans. (পৃঃ 1৬ পৃত ve পৃঃ vim ১৫) 

11, Explain in detail the nature of intelligence and indicate the uses- 
of intelligence tests. (B. A. 1963) 


Ans. (পৃঃ ৭৬--পৃঃ votas ১০৩ পৃত ১০৫) 
12. Define intelligence and discuss the importance of intelligence 
tests in child-guidance and class-tegaching. 
(B. Ed. 1964, B. Ed. 1969, 1972) 
Ans. (পৃঃ ৭৬ পৃহ we tae ১৭৬--পৃঃ ১৭৫) | 
13. Describe any test of intelligence that you are fsmilier with and 
indicate the use of intelligence tests in school. (B. A. 1966 ) 
Ans. (পৃঃ ৭৮--পৃঃ ১০৫) 
14. What are intelligence tests! Show your acquaintance with any 
one of them. (B. A. 1968, 1972) 
Ans. (পৃঃ ৮৭ পৃঃ ৯১) 
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"fee বিস্মৃতি (Memory & Forgetting) S rar ন 

‘মনে করতে পারা'ট। প্রাণীমাত্রেরই সহজাত বৈশিষ্ট্য। সকল প্র 
শেখা বিষয়বস্তু অল্পবিস্তর মনে করতে পারে। আমাদের এই শক্তিটিই সাধাঃএ 
ভাষায় স্মৃতি দামে পরিচিত i 
স্মৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধায়ণ| = 

qis বলতে প্রকৃতপক্ষে কি caet তা নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বহু 
জৱরন!-কল্পন| চলে এসেছে এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী স্থৃতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে 
এলেছেন। pae ma. স্মৃতি একটা! মামসিক শক্তি, কারও. মতে স্মৃতি একটি 
মনের কাজ, “দর কেউ.কেউ স্থৃতিকে কল্প ক্রেছিলেন-এমন একটি ভাঙার. 
A] আধার রূপে যেখানে আম্রা আমাদের. অভিজ্ঞতা, ছাপ, ৰ! প্রতীকগুলিকে, 
জমিয়ে রাখি |. এই ধারণাগুপির মধ্যে স্থির, শক্তিভবটিই প্রাচীনকালে সব 
চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল-। à NC ME 

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা wem] করতেন যেমন কতকগুলি শক্তির naf 
যেমন, চিন্তা করা, কল্পনা করা, বিচার করা, মনোযোগ Gres] প্রভৃতি হল মনের 
এক একটি বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শক্তি । নিয়মিত চর্চার ফলে এগুলি শক্তিশালী 
হয় এবং চর্চায় অভাবে দুৰ্বল হয়ে পড়ে।, তাদের মতে স্থৃতিও এই ধরনের 
একটি মানসিক শক্তি। এই মনোধিজ্ঞানীদের শক্তিবাদ (Faculty 
Psychologist) নাম দেওয়| হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক গবেষণার ফলে 
মনের এই শক্তিবাদ তবটি পরিত্যক্ত হয়েছে । 

অবশ্য আধুনিক উপাদান বিশ্লেষকগণও (Factor Analysts) অনেকটা! 
প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের কতকগুলি শক্তির, কল্পনা করেছেন।. 
Meta মতে মনের লাতটি Cales Ms আছে এবং স্থৃতি (Memory) 
সেই সাতটি শক্তির «sexi? কিন্তু আধুনিককালের এই. মানসিক "fo 
পরিকল্পনা প্রাচীন শক্তির পরিকল্পনা থেকে অনেক পৃথক ।. সুনির্দিষ্ট মানসিক, 
শক্তি বলতে যা বোঝায় অধুনা কল্পিত মানসিক সত্তাগুলি ঠিক সে রকম নয় 
প্রথমত, এগুলিকে এক ধরনের মানসিক উপাদান (Factor) বলে বর্ণনা কর! 
হয়েছে, এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক, 
প্রক্রিয়ার পেছনে থাকে এবং ওঁ মানিক প্রক্ৰিয়াগুলি সম্পন্ন হতে সাহায্য 

21 পৃঃ vs | চীফ Wen 
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করে,। ? fodas aaa অস্তিত্ব নিরপগ ও বিশ্লেষণ কর! হয়েছে সহপরিবর্তন 
(Correlation) xa জটিল গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে | 

| স্মৃতির efie অংব্যাখ্যান 

A প্রকৃতপক্ষে স্থৃতি হল একটি মানসিক afani আরও নিখু'তভাবে 
বলতে গেলে স্মৃতি একটি মাত্র মানসিক প্রক্ৰিয়া নয়, তিনটি স্বতন্ত্ৰ মানসিক 


প্রক্রিয়ার সমষ্টি । যথা, শিখন (Learning), সংরক্ষণ (Retaining) এবং 
স্মরণ (Remembering) | 


: স্থৃতির প্রথম ধাপে আসে শিখন): xp শেখা হয়নি তা মনে রাখার কথ! 
ওঠে না। অতএব শিখন হল স্মৃতির অপরিহার্য প্ৰারম্ভিক সৌপান। 
"OWfes দ্বিতীয় ধাপে আসে শেখা বস্তুটির' সংরক্ষণ... করা বা মনে 
রাখা । আমরা যেটি শিখলাম সেটিকে আমরা এই ধাপে মনের মধ্যে ধরে 
রাখি। এই প্রক্রিয়াটি স্মৃতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ eri শেখা বস্তুকে কি 
ভাবে মনের মধ্যে ধরে রাখা হয় তার নিখুত ব্যাখ্যা দেওয়া এখনও সম্ভব হয় 
fai তবে শেখা বস্তুটির একটি বিশেষ প্রতীক (Symbol) যে আমাদের 
 মন্তিফের কোষে কোনভাবে আমরা সংরক্ষিত করি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্থৃত্তির অংশগুলি পৃথক পৃথকভাবে afa 
কোন একটি কুঠরিতে জমা থাকে এবং দরকার পড়লে সেগুলিকে সেই গুপ্ত 
আশ্রয় থেকে টেনে বার করে আনা 'হয়। তাছাড়া স্মৃতির এই বিভিন্ন অংশগুলি 
অপরিবর্তিত অবস্থাতেই চিরকাল নিজেদের fafa? সত্তা বজার খে আপে, 
যদিও সময়ের অতিক্রান্তিতে তারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। কিন্ত 
আধুনিক যনোবিজ্ঞানীদের মতে স্মৃতির এ ব্যাখ্যা একান্ত ga” 
প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী মুলার (Muller) sf ব্যাখ্যা দিতে গিট ভার বহু 
প্রচলিত স্বৃতিছাপের (Memory traco) ef উপস্থাপিত করেছেন | তার 
এই. wg অনুযায়ী যন্তিক্ষের কোষে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তগুপি কতক- 
গুলি ছাপরূপে সংরক্ষিত হয়। এই ছাঁপগুলিকে অনেকটা ক্যামেরার প্লেটে বা 
ফিল্মে সংরক্ষিত ছবির সঙ্গে তুলনা করা খায়। একটি ফোটো প্লেট বা ফিল্ম যেমন 
একটি ত্রি-আয়তন বস্তুর দ্বি-আয়তন ছবি ধরে রাখতে পায়ে তেমনই আমাদের 
afose সবরকম বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই ছাদরপে ধরে রাখতে পাঁরে। যখন 
কোন বস্তু মনে করার: প্রয়োজন হয় তখন আমরা সৈই বস্তুটির ছাপগুলিকে 
জাগিয়ে তুলি এবং সেগুলির সাহাধ্েই আমাদের পুর্ব অভিজ্ঞতাটির 
পুনঃস্থষ্টি করি । ax p Le 


১ 


ু 


স্মৃতি;৷ও fame. ৯১৫ 
কিন্তু নানা সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে মুজারের এই: স্মৃতিছাপের wu ga 


বলে প্রমানিত হয়েছে। আধুনিক: সংব্যাখ্যালে afere যা সংরক্ষিত হয় তা 


কোন বিশেষ নির্দিষ্ট সত্তাসম্পন্ন পৃথক বস্তু নয়। অর্থাৎ প্রাচীন সলোবিজ্ঞানীদের, 
করিত স্মৃতির অংশ বা মূলারের: পরিকল্লিত-স্মৃতিছাপ: বলে নিৰ্দিষ্ট etm 
কোন বস্তু মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় না। সঁত্যকার wfec যা সংরক্ষিত হয় e] হল 
মন্তি্ধের একটি বিশেষ সংগঠন (Brain etruebure) | অর্থাৎ মখন কোন fau 
qa ataa শিখি সেটি কারোও টেলিফোন নাম্বারই হোক, আর 'আইনষ্রাইলের 
আপেক্ষিক-তত্বই হোক্‌, তখনই আমাদের মন্তিক্ষের একটি গঠনমূলক পরিবর্তন 


ঘটে । এখন d বিশেষ শেখা বস্তুটি মনে রাখার অর্থ হল মণ্তিস্কের এ পরিবর্তিত 
সংগঠনটি সংরক্ষিত করা। হোয়াগল্যাও (Hoagland) afora এই সংরক্ষণ 
প্রক্রিয়াকে তারযন্তরের বার্তাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন) একটি তারে যখন 
‘কোন সংবাদ সংরক্ষিত হয় তখন এ তারের পরমা ুগুলির মধ্যে বিশেষ একটি, 


মংগঠনসূলক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তারের সেই পারমাণবিক পরিবর্তনের, 


রূপে সংবাঁদটিকে ধরে রাখা হয় এবং দরকার পড়লে সেটিকে আবার পূর্বাবন্থায় 
ফিরিয়ে আনা যায় | মন্তিফেরও এইরকম সংগঠনঘটিত পরিবর্তনের রূপে আমরা: 
cup বস্তুটিকে সংরক্ষিত করে থাকি । : হোঁয়াগল্যান্তের “এই ব্যাখ্যাটি 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটিকে মস্তিষ্কের সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার 


আধুনিক মতবাদরূণে গ্রহণ করা যেতে পাকে | 7 
"ets বা শেষ ধাঁপে ঘটে এই fece সংরক্ষিত বস্তটিকে' স্মরণ করার 


'কাজটি। অর্থাৎ যেটি আমরা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করেছি সেঁউকে দরকার মত: 


আমর! বাইরে প্রকাশ বা অভিব্যক্ত করি। হোয়াগল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা eld 
করলে বলতে হয় যে যখন আমরা কিছু স্মরণ করি: তখন আমাদের মর্ডিক্ষের 
সংগঠনের মধ্যে আবার একটি নতুন পরিবর্তন সংঘটিত হয়! অতএব? দেখা 
যাচ্ছে যে যাকে আমরা সচরাচর স্মৃতি বলে ১21 তার প্রক্রিয়াটি হল নিয়রপ-- 


শিখন ৯৯৯৭ অংরক্ষণ 255 4e 
[LEARNING > > RETAINING > > REMEMBERING] 
্মরণ-প্রিরাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা boul Ag বিভিন্ন শ্রেণীর স্মরণের 
সন্ধান পাই। প্রথম, মনে করা ০0 দ্বিতীয়, চেনা (Recognising) 


di REV 


মনে কর ( Recall) ও চেন Giai gc 57187 mm 


এই ছুটি প্রক্রিয়ার ছারা আমরা স্মরণের কাজ সম্পন্ন iini দিক 


১১৬ শিক্ষাশ্ৰয়ী ৷ মনোবিজ্ঞান 


দিয়ে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। যখন আমরা পূর্বে জানা কোন 
নাম বা সাল ব| ঘটনা মনে: জাগানোর : চেষ্টা করি তখন আমাদের স্মরণ 
প্রক্রিয়াটিকে “মনে করা” নাম দিই। এখানে আমাদের মনে করার কাজে উদ্ধুদ্ধ 
করার অন্ত একটি উদ্দীপক থাকে বটে এবং সেটির সঙ্গে প্রকৃত alis 


যোগাযোগ, থাকলেও সেটি একটি পৃথক বস্তু । কিন্তু “চেনা'র ক্ষেত্রে প্রকৃত মনে = 


করার বন্তটকেই ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত: করা হয় এবং সেটি ঠিক সেই wed 
কিনা তাই চিনতে বলা হয় i 

‘মনে করার দৃষ্টান্ত £ ইংরাজী. বর্ণমালার [র.পর.কোন্বর্ণটআবে ? 

চিনার দৃষ্টান্ত £ P, O,S, B, M, এগুলির মধ্যে কোন্টিকে এম্‌” বল! হয়? 
মনে করা (Recall) & 

সতএব মনে কয়| বলতে বোঝাচ্ছে সেই মানসিক. প্রক্রিয়া যার দ্বারা পূর্বে 
শেখা.য়ে কোন বস্তু মনে জাগিয়ে তোলা.হয়।. এই ধরনের মনে করা! বস্তু নানা 
শ্রেণীর হতে পারে, যেমন) এ peg 

০১7 কোন »তালিকা, পদ, তথ্য-রা/উপাদান S] আমরা পূর্বে শিখে ছিলাম, 
এখন সেগুলিকে-ইচ্ছা করে মনে করছি ৷ পার 55d 

২।- কোন পুর্বে শেখা কাজ সম্পন্ন করা |. এও এক ধরনের মনে রুরা। 

7৩)  ইন্দিয়জাত প্রতিরূপ গুলিকে জাগিয়ে তোল! i 

৪ | ইচ্ছা না থাকলেও যে সব কথা বা ধারণা মনে এসে যায়। 

t1 কোন একটি, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার qu যখন স্বেচ্ছায় কোন একটি 
বিশেষ বিষয় মনে করা হয়। যেমন, একটি বাক্য পড়তে গিয়ে তার অর্থাট মনে 
করার চেষ্টা কর]। | 

৬ | সমন্তা সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তন বা যাকে আমরা বিচারকরণ বলি। 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ মনে করা (Direct & Indirect Recall) 

‘মনে করা'কে আবার ছুঃশ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রত্যক্ষ ও QATIY | 
যখন একটি বস্তু থেকে আমাদের স্মরণ সরাসরি ইশ্চিত বস্তুটিতে যায় তখন সেই 
মনে করাকে প্রত্যক্ষ মনে কর! বল! হয় । আর যখন মনে কর! কাজটি অন্ত এক 
বা একাধিক মধ্যবর্তী বস্তুর মধ্যে দিয়ে ইঙ্গিত বস্তুতে পৌছয় তখন তাকে 
TAGE মনে করা বলা যায়। যেমন, এক জনকে শেখান হল, নীচের 
শবযুগগুলির মধ্যে প্রথমটি শুনলেই দ্বিতীয়টি বলবে। অর্থাৎ তার স্মৃতিতে 
প্রতি "acta মধ্যে একটি করে অনুষঙ্গ স্থাপন করে দেওয়া হল যেমন__ 

ki খান্হধ = : মহারারাপ্বীর E 5... ইত্যাদি। 


| 


স্মৃতি ও বিদ্মৃতি ১১৭ 

এখন একদিন বা এক সপ্তাহ পরে wert efe প্রথমটি ব্যক্তির সামনে 
উপস্থাপিত করে তাকে দ্বিতীয়টি বলতে বলা হয়| যদি দেখ! যায়৷ যে ব্যক্তি 
সরাসরি কোন বস্তুর কথা না ভেবে প্রথম শব্দ থেকে দ্বিতীয়-শব্দে.যেতে পারে 
ত! হলে তাঁর “মনে কয়া'কে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয় |-..আর-যদি প্রথম শব্দ 
থেকে দ্বিতীয় শবে যেতে মধ্যবর্তা এক বা একাধিক শব্দ বা ধারণার' কথা, ভেবে 
তাকে যেতে হয় তাহলে তার মনে করাকে PATIT মনে করা বলা হবে (এই 
মধ্যবর্তা ufeefa fau ইপ্সিত শর ন! হলেও ইপ্সিত শব্দে পৌছবার পক্ষে 
সহায্বক যেমন কারও ‘পৃথিবী’ শব্দটি শুনে-মনে হল ‘জন্ম’, কিংবা থা? শব্দটি 
গুনে মনে হল ‘তৃপ্তি’, কিংব| ‘মহাকাব্য’ শব্দটি গুনে মনে হল ‘যুদ্ধ’ |: পরে,এই' 
মধ্যবস্তী শব্দ বা ধারণাগুলিই অভীক্ষার্থীকে প্রকৃত শবগুলিতে.পৌভ্তে সাহায্য 
SU যেমন, সে. ‘জন্ম’. থেকে "aJ Oe, তৃপ্তি থেকে ‘সুখে!, qu থেকে 
‘বীর’ এ যেতে পারে । 
মনে করার গতি 

মিচোটে (Miehotte) এবং পার্টক (Porbych) ena বস্তু মনে, করতে 
কত, সময় লাঁগে-তার পরীক্ষণ, করেছিলেন। তাদের পরীক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে যদি প্রশ্ন করা হয়... 

শেখার ঠিক পরেই তবে ১% সেঃ পরে. fae উত্তর পাওয়া যায় 

শেখার একদিন পরে তবে ২'৪ সেঃ পরে. নিভুৰ্ল, উত্তৰ পাওয়া যায়। 

শেখার এক সপ্তাহ পরে ভবে. ৩'০ সেঃ পরে... নিভূর্ল উত্তর পাওয়া যায় [ 
আংশিক বা অসম্পূৰ্ণ স্মরণ 

অনেক সময় দেখা যায় কোন বিশেষ নাম বা তারিখ বা নম্বর জনে আনি 
আসি করেও আসছে না। তখন বুঝতে হবে যে বস্তুটি সম্পূর্ণ মনে পড়ে নিবা 
আংশিক মনে পড়েছে |. সে সময়ে কোন রকমের একটা ধাক! বা বকুনি 
পেলেই হঠাৎ সেটা মনে পড়ে যেতে পারে । অনেক সময় দেখ! গেছে যে এই 
ধরনের আংশিক বা অসম্পূর্ণ স্মরণের ক্ষেত্রে কোনভাবে give নাম বা, কৃথাটির 


একটি অংশ বা অস্পষ্ট মিলসম্পন্ন কিছু দেখলে বা! গুনলেও ব্যক্তির পূৰ্ণ স্বরণ 
এসে যায়। 


প্রতিরূপ ও স্মরণ ; R 
স্মরণের একটি -বড় উপাদান হল fedi পা বস্তুর 


স্পষ্ট ছবিমাত্র। : শব্দতাঁলিকা বা লিখিত পদ্ভাংশ॥ গগ্ঠাংশ ইত্যাদি নিয়ে 
পরীক্ষণ চালান সম্ভবপর কিন্তু প্রতিরপের সদাপরিবর্তনশীল প্রকৃতির জন্য ৷ 


৬ 


afsat নিয়ে পরীক্ষণ চালান বেশ ছুরহ | তবু প্রতিরূপ নিয়ে স্মরণের উপ 
বহু পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে T 
চেন (Recognition) 

“মনে করা’র বিষয়বস্তু যত ব্যাপক, ‘চেনা’র বিষয়বস্তু তত ব্যাপক হতে 
পারে ন| ৷ চেনা কথাটি প্রযোজ্য কেবলমাত্র ইন্জরিয়গ্রান্থ বস্তুর ক্ষেত্রে। চেনা 
কাজটি মনে কর! কাজের চেয়ে ইন্দ্রিয়ের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল । কেননা 
চেনা কাজটি সম্পন্ন করতে কোন ন! কোন  ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগেই। কোন 
কিছু দেখে বা শুনে বা'স্পর্শ করে বাঁ গন্ধ শুকে বা আস্বাদ নিয়েই আমরা 
বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা চিনি কি না। 

হনে করা এবং চেনার মধ্যে সংগঠনমূলক পার্থক্য হচ্ছে যে মনে করায় 
Ffae বস্তুটি দেওয়া থাকে না, খুঁজে নিতে হয়, চেনাতে বস্তুটি দেওয়া থাকে 
সেটি সেই বস্তু কিন| তাই বলতে হয় । মনে করার ক্ষেত্রে ‘ক’কে উপস্থাপিত 
করে ‘খ’কে মনে করতে বলা হয়, যেমন বাবরের নাম করে বলা হল তার 
ছেলে কে বল? কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে “ক'টি দেওয়াই থাকে এবং এটিকেই চিনতে 
বলা হয় । যেমন, আরও দশটা ছবির মধ্যে বাবরের ছবি রেখে বলা হল, বলত 
এর মধ্যে বাবর কে? স্পষ্টতই “চেনা” কাজটি ‘মনে করার’ চেয়ে অনেক GUI 
২৫টি অর্থহীন শব্দতাঁলিকা একবার ৯৬ জন অভীক্ষার্থীকে পরিবেশন করে মনে 
করা ও চেন|--এই দু'টি পদ্ধতিতে তাদের স্মৃতির পরীক্ষা করা হল। দেখা 
গেল যে মনে করার প্রক্রিয়ার দ্বারা নিভূর্প মনে করতে পারল ১২ জন, চেনা 
প্রক্রিয়ার দ্বার! নিভূর্প মনে করল ৪২ জন। Peara বোঝা যাচ্ছে যে চেনা 
প্রক্রিয়াটি মনে কর! প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিকতর সহজসাধ্য ৷ 

চেনা কাজটি ভুল হঁতে পারে যদি উপস্থাপিত উদ্দীপকটির সঙ্গে প্রকৃত 
উদ্দীপকটির আংশিক মিল থাকে |. এই আংশিক মিলের মাত্রা যত বেশী হবে 
ততই ভুল চেনার vts বাড়বে? 

৷ উদ্দাহ্রণস্থরূপ যাদি প্রশ্ন কর! যায়; নীচের সালগুলির মধ্যে কোনটি 
গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযানের সাল? 

১৯০৩ ১৯৩৩ ১৯৪৭ ১৯৩৯ 

এখানে প্রকৃত উত্তর হল ১৯০৩ ৷. কিন্ত প্রদত্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে PET 

আকৃতিগত মিল থাকায় অনেকেই ১৯৩০ 4| ১৯৩৯ Baan বলতে পাঁরে। 


ag যদি পূৰ্বশিখন অতিদৃঢ় হয় তাহলে এট ici থাকা সত্বেও চেনা bó না 
হতে aktai 
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রিনি EBENE EEE 


স্মৃতি এক না বহু ১১৯ 

স্মৃতি ও শিখন ন 

শিখনের সঙ্গে স্মতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্মৃতি ছাড়া কোন শেখাই স্থায়ী | 
হয় x0) যে ছেলে হামাগুড়ি দিতে শিখল বা যে ছাত্র লিখতে শিখল বা 
যে কুকুর মুখে করে লাঠিটা আনতে শিখলো, ভারা যদি সেই শেখাটা মনে 
রাখতে না পারে তা হলে পরের দিন আবার প্রথম থেকে শেখা সুরু করতে 
হবে | ফলে কোনদিনই তাদের কোন শেখা এগোবে না) অতএব স্মৃতিকে 
শেখার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করা ষায়। শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান 
পলোঁপানই হল fe 1 i 

শেখার বিষয়বস্তুকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়-_সঞ্চালনমুলক 
(Motor) এবং ভাষামূলক (Verbal) i ভাষামূলক বস্তুর মত সঞ্চালনমূলক 
অভিজ্ঞতা গুলিকেও আমরা মনে রেখে থাকি ; যেমন রান্না করা, সাইকেল চড়, 
সাতার কাটা এ সৰ কাজও আমরা স্মৃতি থেকে সম্পন্ন করে থাকি। ৰার বার 
সম্পন্ন করলে অনেক সঞ্চালনমূলক কাজই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। 
অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের, অধিকাংশ কাজই সঞ্চালনমূলক এবং 
ভাষামূপক দু শ্রেণীর কাজের মিশ্রণ । 


ননী 


স্মৃতি এক ন! বন্ধু ? (Is Memory One or Ae )} 


এট সুপ্ৰমাণিত সত্য যে স্মৃতি একটি বিশেষ শক্তি নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে . 
শিক্ষার প্রভাব অনুযায়ী জন্তিক্ষের বিশেষ সংগঠনধারণের প্রক্রিয়া মাত্র d 
অতএব এই প্রক্রিয়াটি সর্বক্ষেত্রে যে একইভাবে কাজ করবে তার কোন অর্থ 
Qi কোন বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া'কখনও ভাল হয়, আবার 
কখনও কখনও আশানুরূপ হয় না। যেমন, কারও পক্ষে ইতিহাস মনে রাখা 
সম্ভব হয়, কিন্তু অঙ্ক মনে রাখা শক্ত vu] প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই কাহিনী, 
আলোচন! প্রভৃতি অর্থসম্পন্ন : বিষয়গুলি মনে রাখতে কষ্ট হয় না, কিন্তু 
ইতিহাসের সাল; বাড়ীর নম্বর esf অর্থহীন বিষয়গুলি মনে রাখা শক্ত হ্য়।. 
আবার চোখে দেখা জিনিস অনেক বেশী মনে থাকে, কানে শোনা বা বইতে 
পড়া জিনিসের চেয়ে। এসব কারণে বলা হয় যে স্মৃতি একটি নয়,স্ৃতি বহু। | স্মৃতি- 
গত এই বৈষম্যের কারণ কিন্তু এ নয় যে মস্তিষ্কে এই সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি esa 
ভেদে কম হয় বা বেশী হয়। আসলে এই বৈষম্য নির্ভর করে শিক্ষণীয় বিষয়ের 
প্রকৃতি ও শিখন পদ্ধতির উপর। কতকগুলি বিষয় সহজেই মস্তিষ্কের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে ও“ মন্তিক্ষের' সংগঠনে ইঙ্গিত পরিবর্তন আনতে পারে, 
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আবার কতকগুলি বিষয় ত! পারে না। শিখনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও এই একই 
. কথা বলা চলে। অর্থাৎ কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ ভাল হ্য় 
আবার কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ দুর্বল হয়। í 
বাসর শ্রেণীবিভাগ 8. অভ্যাস স্মৃতি ও প্রতিরূপ স্মৃতি 
"fes এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নানা চিন্তাবিদ্‌ স্মৃতির নানা শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন । প্রসিদ্ধ দাৰ্শনিক বার্গসূর ( Bergson ) মতে স্মৃতি ছু'প্রকারের, 
অভ্যাস স্থৃতি ( Habit Memory ) ও প্রতিরূপ স্মৃতি (Image Memory) i 
কোন শিক্ষণীয় বস্তুর বার বার চর্চ| বা অন্কুশীলনের ফলে যখন সেট অভ্যাসে 
পরিণত হয়, তখন সেই বস্তুটি মনে করাকে অভ্যাস স্বৃতি বলা লে। এই 
ধরনের স্মৃতির মধ্যে কোনরূপ ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা থাকে না এবং এটি পরিপূর্ণ 
যাঞ্জিক প্রকৃতির। কোন ছেলে যখন নামতা মুখন্ত বলে বা ভাল করে শেখা 
কোম কবিতা আবৃত্তি করে তখন সে তা সম্পূর্ণ অভ্যাস থেকেই করে থাকে। 
তার শেখা বিষয়বস্তুটির অংশগুপি তার মনে পরম্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলের মত 
বাধা থাকে এবং প্রথমটি মনে পড়লেই একটির পর একটি বাকিগুলি নিজে নিজে 
মনে এসে যায় । এই ধয়নের মনে করার? ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কোনরূপ প্রচেষ্টা 
করতে হয় ন] ৷ এই স্মৃতিকে যান্ত্ৰিক স্বৃতিও (Kote Memory) বলা zx | 
বাৰ্গস’র মতে অভ্যাস স্থাতির ঠিক বিপরীত হল প্রতিক্ষণ স্মৃতি ( Image 
Memory), .. এই ধরনের, স্মৃতিতে স্মরণের বিষয়ৰস্তটি pera টুক রোভাবে 
ব্যক্তির মনে আমে ন|। তার সম্পূর্ণ প্রতিরূণটিঞ্রুসঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে । 
এই শ্রেণীর স্থৃতির ক্ষেত্রে সত্য সত্যই অতীতের কোন ঘটনা মনের মধ্যে 
জাগিয়ে তোলার কাজটি সংঘটিত হয় এবং তার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টাও 
থাকে । এই sy এই স্থৃতিকে বাৰ্গস প্রকৃত স্মৃতি ( True Memory.) নাম 
দিয়েছেন। তবে কেবলমাত্র প্রতিরূপমূলক স্থৃতিকেই প্রকৃত স্মৃতি আখ্যা দেওয়া 
চলে না। কেনন স্বৃতির উপাদান প্রতিরূপ ছাড়াও অন্ত অনেক কিছু: হঁতে 


পারে। যেমন, ধারণা, ভাষা, সংখ্যা প্রভৃতিও বহক্ষেত্রে স্থতির উপাদান রূপে 
কাজ করে থাকে। 


স্থৃতির আধুনিক শ্ৰেণীবিভাগ 15 
আধুনিক, মনোবিজ্ঞানীর। স্বতির অনেকগুলি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন যথা 

যান্ত্রিক স্মৃতি ( Rote Memory ) y ন 
এইখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ 31 তার বিভিন্ন অংশগুলির অন্তৰ্নিহিত সম্বন্ধ 

উপলব্ধি না. করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তখন তাকে যাস্তিক স্থৃতি বলে.।_ 


d 

| 
Í 
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যেমন, নাষতা wj অর্থহীন শব্দ-তালিকা বা গাড়ীর বা টেলিফোনের নম্বর 
ইত্যাদি মনে রাখ! হল যান্ত্ৰিক স্মৃতির উদাহরণ। 
বিচারমূলক স্মৃতি (Logical Memory) 

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ উপলব্ধি করে এরং বিচারশক্তির সাহায্যে 
তার অন্তনিহিত সঙ্গতি হৃদয়্গম করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তখন তাকে 
বিচারমূলক- স্মৃতি বলে। যেমন, একট sg বা পন্যের অংশ পড়ে তাঁর অর্থ 
ww করে সেটিকে মনে রাখা হল বিচারমূলক fes উদাহরণ ৷ যান্ত্ৰিক 
স্বৃতির চেয়ে বিচারমুলক স্মৃতি অনেক বেনী সহজসাধ্য ও দীৰ্ঘকাল স্থায়ী হয়। 
অন্ুবজমূলক স্মৃতি (Associative Memory) 

যখন আমর! একটি বস্তুর সঙ্গে অপর একটি বস্তুকে এমনভাবে মনের মধ্যে 
সংবদ্ধ করি যাতে একটির কথ! বা ছবি মনে হলে অপরটির কথা বা ছবি সঙ্গে 
সঙ্গে মনে আসে তখন সেই স্মৃতিকে অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি বলা হয়। কারও নাম, 
বাড়ীর নম্বর, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা হয় সাধারণত এই ধরনের 
"fes সাহায্যে । wife স্মৃতি ও অনুযদ্গমূলক স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী 
নয়. এবং অনেক যান্ত্রিক, স্থৃতিই অনুযঙ্গমূলক ৷ অন্তষঙ্গের সাহায্যে যান্ত্রিক 
স্মৃতি সৃষ্টি, করা এঘং তাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন স্থায়ী করা সম্ভব হয়। তৰে 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া স্মৃতি কষ্টসাধ্য হয় এবং বেশী দিন স্থায়ী হয় না| 
যান্ত্রিক স্মৃতিকে স্থায়ী save হলে অতিরিক্ত মাত্রায় পুনরাবৃত্তি করতে হয় 
অর্থাৎ যাতে বিষয়টির অতি-শিখন হয় তার ব্যবস্থা করতে wx | গাড়ির নম্বর, 


বাড়ির নম্বর বা ইতিহাসের সাল. ইত্যাদি মুখস্থ করতে গেলে তার: প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


ইন্দ্ৰিয়জাত স্মৃতি (Sensory Memory) 

বিভিন্ন ইন্দিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ইন্জিয়জাত স্মৃতির ZË হয়। 
"be? দেখা যায় যে আমাদের যতগুলি ইঞ্জিয় আছে স্মৃতিও তত রকমের 
হতে AITA I যখন চোখে দেখা কোন বস্তুর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাদি আমরা মনে 
রাখি তখন তাকে চাক্ষুষ স্মৃতি বলা যায়! এই রকম শ্রাবণ স্মৃতি, স্পর্শ 
স্মৃতি, idu "ifs, স্বাদজ স্মৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির ইন্জিয়জাত স্থৃতির 
উল্লেখ করা যেতে পারে । কোন একটি ux বা শব্দ; কোন বিশেষ mn, 
কোন বিশেষ গন্ধ, কোন বিশেষ আশ্বাদ ইত্যাদি আমরা খুবই মনে রাখতে 
পারি। তবে এই বিভিন্ন ইন্দিয়জাত স্মৃতিগুলির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন 
জ্ঞানু অর্জনে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে আমর! ব্যবহার করে থাকি চাক্ষুষ, 
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স্বৃতির। তার কারণ হল যে আমাদের জ্ঞানের বড় একটা অংশ চক্ষু ff 
মাধ্যমেই অজিত | 
প্রতিরূপ (Images) 

বিভিন্ন stra মাধ্যমে যে সব অভিজ্ঞতা আমরা.লাভ করি সেগুলিকে 
যখন আমরা মন্নে রাখার চেষ্টা করি তখন প্রকৃতপক্ষে তার একটি প্রভীক আমরা 
মন্তিফে সংরক্ষণ করি.। - এই প্রতীক নানারূপ গ্রহণ করতে পারে। তার 
মধ্যে সবচেয়ে স্বাভযবিক ও ব্যাপকধরমী প্রতীকটির নাম হল-গ্রতিরূপ (Image)! 
প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কিছু পূর্বে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, আভ্রাণ নেওয়া 
বা আস্বাদন গ্রহণ: করার অভিজ্ঞতা মনে করার চেষ্টা করলে তার একটি অল্প 


ছবি আমাদের চোখের সামনন ভেসে ওঠে। ৷ একেই প্রতিনূপ বলে। প্রতিরপ 


হল ইন্জিয়লন্ধ অভিজ্ঞতার- একটি: মানসিক; ছবি বলা বাহুল্য আমাদের 
যতগুলি ইন্দ্ৰিয় আছে প্রতিরপও তত প্রকারের হতে পাৱে৷৷ 

তবে প্রতিরূপই: একমাত্ৰ: স্মৃতির উপাদান নয় । আমরা যে সকল বন্ধ 
প্রত)ক্ষণ (Perception) করি, সেগুলি প্রত্িরূপ- ছাড়াও ws প্রতীকের 
সাহায্যে আমাদের মন্তিফে সংরক্ষিত হতে পারে। ভাষা, ধারণা (Concept), 
সংখ্যা ইত্যাদিও আমাদের স্থৃতির উপাদান হতে পারে। তাছাড়া কোন কাজ 
করার, প্রক্রিয়া, দেহের বিশেষ অঙ্গের সঞ্চালন, যেমন ঝাকানি-বা পিছলে পড়ে 
যাওয়া প্রভৃতি সঞ্চা লনমূলক প্রক্রিয়াও আমরা মনে রাখতে পারি। 
স্মৃতি, কল্পন ও চিন্তন (Memory, Imagination & Thinking) 

মনে করা ও কল্পনা করা উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া । উভয় ক্ষেত্রেই আমরা 
আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত শেখা বস্তগুলির প্রতীক গুলিকে জাগিয়ে তুলি। 
তবে পার্থকেটর মধ্যে মনে করার বেলায় যেমনটি আমর] শিখেছিলাম প্রতীক" 

গুলিকে হুবহু সেভাবে afas জাগিয়ে তুলি এবং প্রতীক গুলির বিষ্তাস এবং 

অনুক্ৰমে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না। কল্পনা করার বেলায় আমর! À 
প্রতীক গুলিকে খুসীমত মতুনভাবে সাজাই | ফলে স্মৃতির ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা 
প্রতীকগুলির সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতার কোনও পাৰ্থক) থাকে না। সেগুলির 


তাই থাকে, কিন্তু করনের ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীক গুলি এবং আমাদের 


অতীতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন fam থাকে না যেমন, ঘোড়া, পাখীর" 


ডানা, প্যারিস, ইফেল টাওয়ার প্রভৃতির ছবি পূর্ব অভিজ্ঞত| থেকে মনে 


বিশ্তাসের ধাঁরা এবং অনুক্ৰম সবই বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেমন ছিল foros: 


1 ১২৩ 
আনার নাম হল স্মরণ করা আবু এগুলিকে ইচ্ছাষত সাজিয়ে যদি মনে করা যায় 
যে প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের Verg frg পক্ষীযাজ ঘোড়ায় চড়ে উড়ে যাঁছি 
তবে সেটি হল কল্পনা করা | এই জন্য অনেক যনো বিজ্ঞানী স্বৃতিকে পুনরাবৃত্তি 
মূলক sqq (Reproductive Imagination) এবং প্রকৃত Fis স্মজন* 
মূলক aa (Productive Imagination) বলে বৰ্ণনা করেন । এক কথার 
স্বৃতি:হল পূৰ্ণভাবে বাস্তৰ-নির্ভর আর কল্পনা হল বাস্তব-বিলাসী à 

প্রকৃতপক্ষে saa হল চিন্তন-প্রক্রিয়ার(1171575)১ একটি বিশেষ শ্ৰেণী 
মাত্র'। চিন্তন, করন; বিচারকরপ এগুলির 'প্রত্যেকটিই এক প্রকার মানসিক 
আচরণ এবং প্রত্যেকটিই স্মৃতির উপর নির্ভরশীল। "fee এক প্রক্কার মানসিক 
আচরণ, তবে এই আচরণে কোনও নৃক্তনত্ব নেই এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গত্তি- 
বিধানের জন্য যখন তার মধ্যে নৃতনত্ব আনা হয় তখনই সেটা চিন্তনের ifr 
গিয়ে পড়ে । যা শিখেছি তা যদি হুবহু মনে করি তখন হুল স্মৃতি আর যখন 
শেখা প্রতীকগুলির সাহায্যে নতুন য়ানগিক অভিজ্ঞতার হৃষ্টি dh তখন abr 
হল চি্তনয়কল্পন-বা বিচারকরণ। চকে p 


বিস্মৃতি (F orgetting) 


আলো! ও অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্মৃতি ও বিশবৃতির মধ্যে ঠিক সেই 
সম্বন্ধ। অজিত অভিজ্ঞতাকে মস্তিষ্ক সংরক্ষণের নাম হল স্মৃতি এবং সেই 


30 a 
০৯৪৬ vy at ২) epo 


ক ও fenis ae ia pf Visa cw» 


১। পৃঃ ২২ (fich খণ্ড) 
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' সংরক্ষণের অভাৰ হল ৰিস্মৃতি। কোন, কিছু একবার শেখার পর যদি দেখ! 
যায় সেট মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় নি তখন: তাঁকে বিস্মৃতি বলা হয়। অতএব 
দেখা যাচ্ছে. যে স্মৃতি ও বিস্মৃতি মূলত একটি প্রক্রিয় | ছুটি বিভিন্ন দিক থেকে 
দেখার জন্য একই প্রক্রিয়ার দুটি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র ৷ স্মৃতি ও 
বিস্মৃতির মধ্যে সম্পর্কটি পূর্ব-পৃষ্ঠার ছবি থেকে পরিষার বোঝা যাবে। 

পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে যদি কেউ ছু'দিনে:৩০৭, মনে রাখে, 
তৰ দু'দিমে সে ৭০% ভোলে, তেমনই যদি ৬ দিনে ২৪% মনে রাখে তবে সে $ 
৬ দিনে, ৭৬% ভোলে, যদি ১ মাসে ২৫% মনে রাখে তবে ১ মাসে সে ৭৫% 
ভোলে ইত্যাদি 1 
ভূলে যাওয়া মনে রাখার মতই মন্ধিষ্কের স্বাভাবিক ধর্ম। ভুলে যাওয়ার 
গ্রয়োজনয়ীতাও প্রচুর । একটি fafa শিখতে গিয়ে যে ভুলগুলি শিক্ষার্থী 
অনতর্কতায় একবার শিখে ফেলে সেগুলি পরে ভুলে না গেলে শুদ্ধ বস্তু বা তথ্যটি 
কখনই সে শিখতে পারে না। শুদ্ধ বন্তগুলি মনে রাখতে হলে wes বস্তুগুপি 
প্রথমে তাকে ভূলতেই হবে। অতএব প্রয়োজনীয় বস্তু মনে বাঁধতে হলে 
অগ্রয়োজনীয়কে ভুলতে হবে, fae nte মনে রাখতে হলে ভুলকে ভুলতে হবে। 
অতএব ভোলা কেবল মনের স্বাভাবিক ধর্মই নয়, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যও 1 
স্মৃতির উপর করেকটি পরীক্ষণ 
(Some Experiments on Memory) 
স্মৃতি ও বিস্থৃতি নিয়ে যে মনোবিজ্ঞানী প্রথম গবেষণা সুরু করেন তার নাম 
এবিংহস (Ebbinghaus)] ইনিই প্রথম «fece মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে 
নিয়ে আনেন | da পরিচালিত পরীক্ষণগুলি থেকে মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া 
সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে ভার কতকগুলি বিখ্যাত 
পরীক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল 1 


১। সংরক্ষণ ও বিস্মৃতির হার i 
(Rate of Retention and Forgetting) 


মানুষ কি হারে ভোলে এবং কতটুকু মনে রাখে এই বিষয়টি নিয়ে এবিংহল 
প্রথম পরীক্ষণ করেন এবং মানুষের বিস্থৃতির হার সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরী 
করেন। যদি একটি অর্থহীন শবতালিকা xum করার পর কিছু সময়ের ব্যবধানে 
সেটিকে আমর] মনে করার চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে যে আমরা সম্পূর্ণ 
তালিকাটি মনে করতে পারছি না, কিছুটা ভুলে গেছি। কত সময় পরে «ePi 
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স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ 3e 
মনে" থাকে, আর কতটা ভুলে যাই তার একটি তালিকা এবিংহস দিয়েছেন i 
তালিকাটি এইরপ-- | 


শেখা ও মনে করার মধ্যে শতকরা কতটা শতকরা কতটা o 
সময়ের ব্যবধান aei iati ৯৮ ভুলে যাই 
২০ মিনিট ৫৮ di 
» ঘণ্ট। $8 m 
= ঘণ্টা v ৬৪ 
২৪ ঘণ্ট। ob T 
২ দিন ২৬ Viv" 
৬ দিন হং T 
v» fira যচ 9s টানি s 
এবিংহলের এই তালিকাটিকে নীচের রেখা চিত্রের আকারে "নিয়ে যাওয়া 
যেতে পারে I ts 23 ita yi^ 


₹২এবিংহসের এই “গবেষণা ৷ থেকে' জানা যাচ্ছে যে কোন কিছু শেখার পর: 
প্রথমেই আমাদের একটি বড় রকমের বিস্থৃতি ঘটে ।১ একে প্রাথমিক বিশ্বৱৰ্ণা 
7 


mn 
T WB & A ৰ 


১০ ১৫ 30 Pear 
অতিবাহিত SAA (দিনে) f 
[ এবিংহসের প্রসিদ্ধ সংরক্ষণ-রেখা ( Curve'of Retention )] 
বলা হয়। উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে বিষয়টি শেখার ২০ মিনিট পরেই 
৪২% প্রাথমিক বিস্মরণ ঘটেছে । তারপর ২০ মিনিট থেকে ২ দিন পৰ্যন্ত বিন্মরণ 
ঘটে বেশ দ্রুত, আরও ৩০% । কিন্তু ২ দিনের পর থেকে বিস্মরণের গতি মন্থর 


b 


TM 
১২৬ _-শিক্ষান্ীয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়ে যায় এবং ১৫ দিন বা একমাসের গর-তেমন- উল্লেখ্যোগ্য farra আর ঘটে 
না। এই দীর্ঘ সময়ে মাত্র আরও ৫% বিশ্মরণ ঘটে, কিন্তু তারপর আর বিপ্মরণ 
ঘটে না বললেই.চলে। এ থেকে আরও.একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। 
সেট হচ্ছে যে আমরা কখনও কোন কিছু সম্পূর্ণ ভূলে যাইনা। সমস্ত শেখ] 
বস্তুর কিছুনা কিছু আমাদের মন্তিক্ষেচিরকাল সংরক্ষিত হয়ে থাকে । এই wy 


এবিংহসেরু ‘ প্রদত্ত উপরের চিত্রটিকে সংরক্ষণের রেখাচিত্র: (Curve of 
Retention) বল| £31 


এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এবিংহস এই সংরক্ষণের গবেষণা 
চালান অর্থহীন শব্দ তালিকা নিয়ে এবং তার প্রদত্ত এই বিস্থৃতির হার অর্থহীন 
বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | অন্ত কোন প্রকৃতির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিস্মৃতির 
হার অন্ত প্রকার হবে | 
, এবিহংস্রে পর বহু আধুনিক নো বিজ্ঞানী বিশ্মরণের হার নিয়ে, পরীক্ষা 
‘চালিয়েছেন | তাদের প্রদত্ত তালিকা এবিংহসের তালিকার সঙ্গে পুরোপুরি) 
ন] মিললেও মৌলিক নীতির-দিক দিয়ে এবিংহসের তালিকার সঙ্গে সেগুলির 
“বিশেষ কোন পার্থক্য পাওয়া বায় নি। ৷ এতে এবিংহসের গবেষণার উৎকৰ্ষ, 
পনিৰ্ভরযোগ্যতা আরও বিশেষ করে প্রমাণিত হচ্ছে। 
vi বিষয়বস্তুর প্ৰকৃতি ও বিস্মরণের হার 
(Nature of Material and Rate of Forgetting) 
বিশ্মরণের হার সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত পরীক্ষণটি অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিস্মরণের হার সম্পূর্ণ বিভিন্ন হতে দেখা 


গেছে ৷ সেখানে প্রাথমিক বিন্মরণ যেমন কম, Nod পরবতী বিন্মরণের 


হারও দ্ৰুত নয়। 
উদাহরণস্বরূপ এক Mc নিয়লিখিত চারটি বিভিন্ন প্ৰকৃতির বিষয় 


শিখতে দেওয়া হল। তারপর বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে এ বিষয়গুণির কতটুকু C 


তার মনে সাজি হয়েছে তার পরীক্ষা! করে নীচের তালিকাটি পাওয়া গেল। 
১ দিনে ৬৫ দিনে ২০ দিনে ৩০ দিনে 
231 অতি সাহায্যে 


শেখা বিষয় ২-১৭০% ১৯% ১৭% ১০% 
১। কৰিছ ৯৫%, ০১7৮৬) pis ES se% 
pta dE acm er ॥৪8% sos LPS ur 1৩৭৫ 


E লী অর্থহীন গ্রতারিক৮৩5%7; + ১৭% ০০৪% AMT 


3i '_ স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ ১২৭ 
| এই পরীক্ষণের ফলগুলিকে চিত্রে রপায়িত করলে আমৰা নীচের চিত্রটি) 
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[ fervus প্ৰকৃতি অনুযায়ী বিশনরণের হার ] 5 
পাই। উপরের রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে. সব চেয়ে দ্রুত ও.অধিক 
বশ্বরণ ঘটে অর্থহীন শব্দতালিকার _ ক্ষেত্রে । তার পর হয় গঞ্ধর্মী বিষয়ে, 

ভাৰ পর, হয় কবিতায়। য়ে বিষয়বস্তুটি ব্যক্তি একবার wu a সাহায্যে 
| rrr কয়তে পেরেছে, সেটির ক্ষেত্রে তার বিশ্মরণ একেবারেই ঘটে না। 
সময়ের অতিক্রান্তিতেও সে বস্তুটি তার সম্পূর্ণ মনে «ics i উদাহরণস্বরূপ ‘একটি 
gea তিনটি কোঁণ একত্রে দুই, সমকোগ-_সতাটুকু যদি. কাউকে, একবার 
পরীক্ষণের, মাহায্যে উপলব্ধি, করতে mx 30.318 তাহলে দেখা।যাবে.যে ত 
কখনও সে সেটা ভুলবে.না,। এই থেকে,সংরক্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি mu]. 
বলা চলে যে,বিষয়বত্ত যতই অৰ্থপূৰ্ণ হবে,ততই সেটি ভালভারেও.দীর্ঘ দিন মনে, 
_যাধা সম্ভব হবে। আর বিষয়বস্তু যত, অর্থহীন হবে তত তার সংরক্ষণ কম €. 
An হবে। এই জন্তু আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় fixas অর্থ যাতে « 
শিক্ষার্থী ভাল করে বোঝে সেদিকে, সৰ্বাগ্ৰে, দৃষ্টি দেওয়া হয়. যান্ত্ৰিকভাবে ০ 
BO SEC কোন কিছু. শেখার যে কোন মূল্য, নেই একএা/আজ সবাই - 
| স্বীকার করেন। 111৮3718187 
SI বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও মুখস্থকরণের,সময় ও QU 16 
: (Amount of Material and Time ard Effort of Memorising) 
শাধারখভাবেই আমাদের eat আছে যে-বিষয়বন্তর পরিমাণ যত ঃবেছী হবে 


১২৮ শিক্ষাশ্রয়া মনোবিজ্ঞান 


সেটি মুখস্থ করতে ww বেশী সময় ও প্রচেষ্টা লাগবে । কিন্তু বিষয়বস্তুর 
পরিমাণ বাড়ালে মুখস্থকরণের সময়-ও প্রচেষ্টার পরিমাণ কি অনুপাতে বাড়বে 
সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমাদের কিছু জানা নেই। এবিংহস প্রথম এই : 
ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করে তার ফলাফলের একটি তালিকা তৈরী করেন। 
তিনি ৭, ১০, ১২, ১৬, ২৩ এবং ৩৬টি শব্দ সমন্বিত ৬টি তাপিক] তৈরী করেন 
এবং এই প্রত্যেকটি তাঁপিকা৷ fae met মুখস্থ করতে তার কতবার করে 
“পড়া” লাগল এবং কত ‘সময়’ লাগল তার একটি তালিকা রাখলেন । এই 
ভাবে মুখস্থ করার পদ্ধতিটির তিনি নাম দিলেন ‘শিখন গদ্ধতি’ (Learning 
Method); তারপর তিনি বিভিন্ন তালিকার প্রত্যেকটি শব্দ শিখতে গড়ে 
কত সময় লাগল তা গণনা করলেন। মোট ফলাফল দীড়াল নিষ্ন৷ণ-- 


তালিকার গড়ার ৩০ পিড়া'র প্রতিশব্দ 
দৈঘ্য c , Hm মোট সময় শেখার গড় সময় 
৭ 21 O সেঃ ০'৪ সেঃ 
১০ ১৩. ৫২ সেঃ ; €i সেঃ. 
grey tS nS 514. 8 ergo 
১৬ ৩০ ১৯৬ সেঃ ১২৭৭ সেঃ 
২৪ 88 ৪২২ সেঃ ১৭৬ সে 
v» ৫৫ ara ২২০ সেঃ 


[ তালিকার দৈৰ্ঘ্য অনুধায়ী “পড়া'র সংখ্যা ও সময় £ এবিংহস ] 

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়বস্তুর দৈৰ্ঘ্যের বৃদ্ধির তুলনায় 
পড়ার সময় ও সংখ্যা অনেক দ্রুত হারে বাড়ে । যেমন ৭টি শব্দের তালিকা 
মুখস্থ করতে লাগল ১ বার, কিন্তু ১০টির তালিকার aata লাগল ১৩ বার, 
১২টির বেলায় ১৭ বার, ২৪টির বেলায় ৪৪ বার | সময়ের দিক দিয়েও তেমনই 
৭টি শব্দের তালিকার একটি শব্দ মুখস্থ করতে লাগল মাত্র *+৪ সেঃ, কিন্তু ১টি 
শব্দের তালিকার প্রতিটি শব্দ শিখতে লাগল ৫:২ সেঃ, ২৪টি "OH 
তালিকার প্রতিটি শব্দ শিখতে লাগল ১৭৬ সেঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ যে হারে: 
বিষয়বস্তু পরিমাণ ও দৈর্ঘ্য বাড়ে তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বাড়ে শেখার, 
সময় ও পড়ার সংখ্যা । 
81 শিখনের মাত্রা ও সংরক্ষণ 

(33i (Degree of Learning and Retention) 

=শিখনের মাত্রা নানা রকমের হতে পারে। কোন বিষয়বস্তু শেখার পর যখনই 


স্মৃতির উপর কয়েকটি পৰীক্ষণ ১২৯ 


একবার fav mene আবৃত্তি কথা সম্ভব হয় তখন তাকে যথাৰ্থ শিখন বলা 
চলে। কিন্ত তার পরও যদি আরও কয়েকবার পড়া যায় তাহলে তাকে অতি- 
শিখন (Over-learning) বলা হয় ।* আর শিখন যখন পুর্ণ-শিখনের মাত্রার 
নীচে থাকে তখন তাকে নান-শিখন (Under-learning) বলা হয়। 
কোন বিশেষ একটি বিষয়বন্তর সংরক্ষণের উপর ও বিষয়বস্তুটির 'অতি- 
শিখনের কতটা! প্রভাব আছে সে সম্বন্ধে এবিংহস একটি পরীক্ষণ করেম। তিনি 
১৬টি শব্দের কয়েকটি তালিকা নিলেন এবং প্রত্যেকটি জিনি মুখস্থ করতে: সুরু 
করলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি ভালিকার ক্ষেত্ৰে তিনি শিখনের বিভিন্ন মাত্রা 
“অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ প্রথমটি পড়লেন ৮ বার, দ্বিতীয়টি ১৬ বার, velat 
২৪ বার, এই ভাবে । এইবার ২৪ ঘণ্টা পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন 
যে কোন্টি কতটা মনে, আছে। এই পরীক্ষণ থেকে তিনি যে ফল পেলেন 
সেটিকে তালিকার আকারে নিয়ে গেলে Wen ^ PN 
প্রথম দিনে পড়ার সংখা) ৮১৬২৪ ৩২৪২. ৫৩ "wg 
২৪ ঘণ্ট| পরে সংরক্ষণের শতকরা x ১৫১ ২৩: og ee e$ wp 
এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে য়ে যত বেশী বার বিষয়বস্তর পড়া হবে তত বেশী 
পরিমাণে এ বস্তুটি সংরক্ষিত হবে) এক কথায় অতিশিখনে সংরক্ষণ অধিক হয়। 
৫। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সংরক্ষণের হার ; 
(Retention of Different Subjects) 
সাম্প্রতিক কালে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হার নিয়ে অনেক 
পরীক্ষণ হয়েছে। অর্থাৎ দেখ! হয়েছে কোন্‌ পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর কতটা 
সংরক্ষণ হয়। এই সব পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে বিভিন্ন পাঠ্যধিষয়ে 
শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণের হারও বিভিন্ন | পাঠ্যবিষয়গুলির প্রকৃতিগত বিভিন্নতাই 
হল এই সংরক্ষণগত পার্থক্যের কারণ । একটি বিশেষ পরীক্ষণ থেকে পাও 
বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হারের তালিকা দেওয়া হল। T 


সংরক্ষণের হার 
পাঠ্যবৎ্সরের শেষে ১ qum পরে ৫ বৎসর পরে c 
Crer "eg ‘২১ EI 
মনোবিজ্ঞান, ৭৮ ‘৩৯ ‘৩০ 
বীজগণিত ‘৮৭ ET = 
maa ‘৬৩ *৪৭ : ৪1৫৬5: 
ইতিহাস "as j "ev à # /n " Ftor DB. 
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উপরের পরীক্ষণ এবং আরও অনেক অনুরূপ পরীক্ষণ থেকে একটি মোটা" 
মুটি সিদ্ধান্ত কর! যেতে পারে যে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পাঠ্যবতসরের 
শেষে শিক্ষার্থীদের সাধারণতঃ ৭৫%’র মত মনে থাকে | তার পর ১ বৎস 
পরে সংরক্ষণ ৪০%’র কাছাকাছি পৌছয় এবং ৫ বৎসর পরে এই সংরক্ষণ 
২৫%ছে: দ্বাড়াম্ব । অবশ্য বিষয়বস্তর প্রকৃতিগত বৈষম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
এই সংরক্ষণের হারও পৃথক EX | : 

আধুনিক কালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের পাঠ্যবিষয় গুলির 
কোন্টতে শিক্ষার্থীর কি পরিমাণ সংরক্ষণ হয় তাই নিয়ে ব্যাপক গবেষণা 
হয়েছে। এই সব গবেষণা থেকে লব্ধ ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 


হল। 
প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে 


গরমের ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণ বৃদ্ধির দিকে যায়। বছরের শেষের 
দিকে দেখা যায় যে, যে সব তথ্য sag প্রকৃতির সেগুলি শিক্ষার্থী বেশী পরিমাণে 
ভুলতে থাকে, আব যেগুলি সহজ প্রকৃতির সেগুলি সে মনে রাখতে পারে। 
যেমন, ইতিহাসের সহজ হথ্যগুলি শিক্ষার্থীরা ভোলে না, কিন্তু উন্নত বা 
চিন্তামূলক তথ্যগুলি তারা বছরের শেষের দিকে ভুলে যায়। ভেমনই গণিতের 
বেলায় মৌলিফ বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে, থাকে, কিন্তু উন্নত I 
বিষয়গুলি তার! বৎসরের শেষের দিকে মনে রাখতে পারে AI I 

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুণির ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে শিক্ষার্থীর! গণিতের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ গরমের ছুটির সময় এবং did 
৩৩ ভাগ ১ বৎসর পরে ভুলে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বে 
বিষয়বন্থর প্রন্কতিগত বৈষম্যের জন্য সংরক্ষণেরও বৈষম্য হয়ে থাকে। CRUS 
বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্যগুপি এবং বাস্তব ক্ষেত্ৰে তথ্যের প্রয়োগের বেণায় 
সংরক্ষণ বেশ উন্নত কিন্তু রাসায়নিক নামগুলি মনে রাখা এবং সমীকরণ লেখার 
বেলায় "ew দুৰ্বল হয়ে দীড়ায়। একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছেৰে 
শিক্ষার্থী Rataa শেখা রসায়নশান্তরের তথ্যমূলক বিষয়বন্তগুলির মাত্র ১৯% 
€ বছর পদ্নে মনে করতে পেরেছে। 1 


কলেজ স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে বিজ্ঞানে প্রচুর বিস্থৃতি ঘটতে দেখা 
ষায়। কোন কোম ক্ষেত্রে চারমাসে ৫০% এবং বৎসরের শেষে 2500 439 
বিস্বৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে । কারিগরিমূলক তথ্যের ক্ষেত্রে বিস্বৃতি সব 00 

- বেশী ঘটে যদিও, সেগুলির অস্তদিহিত নীতির বান্ডব-গ্রয়োগে দক্ষতার 
কোনও অভাব দেখা যায় মা। কলেজ স্তরে চার বৎসর ব| তার পরেও যে গা 


g=; 


বিল্মরণের কারণ ৯৩১ 


বিষয়ের সব চেয়ে বেশী সংরক্ষণ দেখা সায় সেগুলি হল আধুনিক ও প্রাচীন c 
ইতিহাস, জ্যামিতি এবং সব চেয়ে কম সংরক্ষণ দেখা যায় পদার্থ তত্ব, TANSY, 
aast ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর একটি পরীক্ষায় কলেজে eS 
শিক্ষার্থীদের উপর বিশ্ব ইতিহাসের একটি অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেছে omms 
সংরক্ষণ একটুও হাস পাঁয়নি। F 

একদল কলেজের মেয়ের উপর আমেরিকার ইতিহাসের তথ্যমূলফ কটি 
অভীক্ষা fuos দেখা যায় যে তাদের প্রাথমিক জ্ঞানের উপর এক বছর পদ্মে EIN 
৪০% বিস্মৃতি ঘটেছে। উপরের পরীক্ষণ গুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যাঘ্ম যে 
বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং শিখনের দুরাহতার উপর নির্ভর করে সংরক্ষণেয্ন পর্রিস্বাণ। 
তৰে সাধারণভাবে বলা চলে যে তথ্যমূলক ও কারিগরি বিষয়বস্তুগুলির REIG 
তাড়াতাড়ি ঘটে, আর অপেক্ষাকৃত সাধারণধর্মী তথ্যাদি, বান্ডবক্ষেতে খের 
প্রয়োগ এবং মৌলিকস্থত্ৰের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ অনেক ভাল হয়। 
বিস্মরণের কারণ ( Causes or Factors of Forgetting ) 

মানুষ ভোলে কেন, এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। আমরা জানি যে কোন 
বস্তু ভুলে যাওয়া হল মস্তিষ্কে বস্তুটির সংরক্ষণ না হওয়| ৷ দেখা গেছে য়ে 
অনেকগুলি কারণে সংরক্ষণ ন! হতে পারে। কারণগুলি কখমও পৃথকভাবে. 
আবার কখনও মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। নীচে বিশ্প্পেক্গ প্রধান 
কয়েকটি কারণের আলোচন! করা হল । ৷ $ 


sı sía অভাব ( Disuse ) 

সাধারণত কোন বস্তুর চর্চার অভাবকে আমরা সে বস্তুটির ভুলে মাঁওগার। 
কারণ বলে মনে করে থাঁকি 1, যখন কোন বস্তু আমরা ভুলে যাই ভখম রে 
দিই যে সেই বস্তুটি নিয়ে চর্চা বা আলোচনা না করার ফলেই আমরা লেট 
‘ভুলে; গেছি। - এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন ন1। | জীঘমত। 
কোন কোন ক্ষেত্রে-দেখা গেছে বে বস্তুটির যখন কোনরূপ pf কয়। ইচ্ছে না 
বা মনে করার চেষ্টা করা হচ্ছে না সে. সময়েও: সেটির সংরক্ষণের পক্ষিমাণ 
আগের চেয়ে বেড়েই গেছে, কমা দুরে থাকুক: এই ঘটনাটিকে স্মৃভিপ্রেশ 
iniscence ) বলা হয়। ছিতীয়ত, অনেক, ক্ষেত্রে দেখা গেছে মে 
Xa ট্টাকালেই বিস্মরণ ঘটতে সুরু হয়েছে। তৃতীয়ত, চর্চার. অভারকে 
বিশ্মরণের কাঁরণ বলার অর্থ হল সময়ের অতিকাস্তিকে কারণ বলে ধয়ে নেওয়া ৷. 
কিন্তু সময়কে কোন ঘটনার কারণ বল! সঙ্গত নয়।; কেননা, সময় হচ্ছে দয 
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ঘটনারই একটি সাধারণ পটভূমিক| বিশেষ |. যদিও আমর! কথায় বলি ফে 
সময়ে ফলটি পাকে বা সময়ে মানুষ বৃদ্ধ 53.4] সময়ে লোহাতে মরচে পড়ে, তবুও 
এর কোন ঘট নাটিরই কারণ রূপে সময়কে ধরা যেতে পারে না। এই ঘটনা, 
গুলির সত্যকারের কারণ হল অন্ত। এই ভন্তই আমরা চর্চার অভাবকে ভুলে 
যাওয়ার কারণ বলতে পারি ন| । 


২। পশ্চাদ্যুখী গরতিরোধ (Ret o-active Inhibition) 


‘আমর! যখন একটি বিষয় শেখার পর আঁর একটি বিষয় শিখি, তখন দেখা৷ 
যায় ধেঁ প্রথম বিষয়টির কিছুটা আমরা ভুলে গেছি । এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শেখা: 
বিষয়টি পিছম দিকে চলে গিয়ে আমাদের প্রথম শেখা বিষয়টিকে ভূলিয়ে দিচ্ছে। 
এই মানসিক প্রক্রিয়াকে পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ (Retro-aotive Inhibition) 
বলা হয়। যেমন, মনে করা যাক একজন একটি বাংলা কবিত। মুখস্থ করল। 
তারপর সে আবার আর একটি বাংল! কবি! মুখস্থ waa] এখন যদি সে 
প্রথম শেখ! কবিষ্তাটির কতটা ‘মুখস্থ আছে তা: পরীক্ষা করতে যায়, তাহলে 
দেখবে যে সে প্রথম কবিতাটির কিছুটা ভুলে গেছে, যদিও দ্বিতীয় কবিছাটি 
ভার সম্পূর্ণ মনে আছে ^ এক্ষেত্রে প্রথম কবিতাটির বিস্মরণের কারণ হল 
পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ । : এখানে দ্বিতীয় কবিতাটির অন্তৰ্গত শেখা বন্তগুলি 
পেছন দিকে চলে গিয়ে পূর্বে শেখা প্রথম কবিতার বন্তুগুলির সঙ্গে এমন দ্বন্দের 
সৃষ্টি করে বে ব্যক্তির প্রথম কবিতাটির সংরক্ষণ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ 
প্রথম কবিতাটির কিছুটা সে ভুলে যায়। দুটি উপায়ে এই পশ্সদ্মুখী প্রতি 
রোধের, প্রভাবকে দুৰ্বল বা রুদ্ধ কর] যায়। যথ|-- 


প্রথমত, যদি প্রথম শেখা বস্তুটি ও দ্বিতীয় শেখা বস্তুটির মধ্যে কিছুটা সময়ের 
বিরতি দেওয়া হয়, তাহলে এই-পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ আর তেমন কাজ করতে 
পারে না। অবধ্য এই অন্তর্বত্ণ বিরতিকালে এমন কোন কাজ কর! চলবে না 
যাতে মন্তিষ্কের পরিশ্রম হয়, অর্থাৎ এই বিরতিকালে afery যতদুর সম্ভব 
বিশ্রাম দিতে হবে। সেই জন্তু দেখা যায় যে.পশ্চাদ্যুখী প্রতিরোধ তখনই 
কাজ করে যখন ছুটি শেখার কাজ পর পর ঘটে এবং তাদের মধ্যে সময়ের, 
ব্যবধান অতি অল্প থাকে বা একেবারে থাকে ন|। 


বিতীয়ত, যদি এই ছুটি শেখা বিষয়বস্তুর মধ্যে আকৃতিগত মিল থাকে eat 
এই প্রতিরোধ বেশী পরিমাণে ঘটে থাকে) যেমন, প্রথমটি একটি বাংলা 
কবিতা ও দ্বিতীয়াটও একটি বাংলা কবিতা । কিংবা! গ্রথমটিও সংখ্যা সারি” 
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দ্বিভীয়টিও সংখ্যা সারি। এসব ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়। কিন্ত 
যদি প্রথম বিষয়বস্তু দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনরূপ আকৃতিগত মিল না; 
“থাকে তাহলে প্রতিরোধ অল্প ঘটে, বা ঘটে ন1। ৷ যেমন, যদি” প্রথমটি ইংরাজী 
কবিতা এবং দ্বিতীয়টি বাংলা কবিতা বা প্রথমটি বাংল! গন্য এবং দ্বিতীয়টি সংখযা- 
তালিকা হয় তাহলে এই প্রতিরোধ অল্পই ঘটে : কেননা! এই পরনের ক্ষেত্রে 
দুটি শেখা বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনরূপ মিল ন! থাকায় ছু'য়ের "DOS কোনরকম 
বিভ্রান্তি বা দ্বন্দ স্থষ্টি হবার সম্ভাবন! থাকে না। 

আমর! আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাশি রাশি বস্তু প্রতিনিয়তই শিখছি ॥ 
অথচ পেগুলির খুব অল্পই আমাদের শেষ পর্যন্ত মনে থাকে । মনোবিজ্ঞানীর্দের 
মতে এর প্রধান কারণ হল পশ্চাদ্যুখী প্রতিরোধ ৷৷: যেমন, প্রথম একটি ৰস্ত(ক); 
শেখার পর আমর! দ্বিভীয় একটি বস্ত(খে) শিখলাম ৷  তাঁর' ফলে প্রথম, 
বস্তুটির (ক’র) কিছুটা ভুলে গেলাম। তারপর, আবার যখন তৃতীয় qu (sl). 
" শিখলাম ভখন প্রথম aga (ক’ৰ) আরও কিছু, এবং দ্বিতীয়. বস্তুর (খ’র) কিছু) 
ভুললাম। আবার যখন চতুর্থ বস্তু (ঘ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুর (ক’র) 


-qT 
হিরা এ আতৰ এ) SERIE এইটো j 
[ পণ্চাদমুখী প্রতিরোধের ফলে বিস্মরণ ] 


আরও কিছুটা, দ্বিতীয় বস্তুটির (খ’র) আরও কিছুট| এবং তৃতীয় qu (গ'র) 
কিছু ভূললাম। এভাবে যত নতুন বস্তু আমরা শিখে যাই তত পুরোন বস্তুর 
কিছুটা করে ভুলে যাই এবং শেষে প্রথম দিকের শেখা বস্ত গুলি ক্রমবর্ধমান হারে 
ভূলন্তে থাকি। এই বিস্ময়ণ মনের একটি স্বাভাবিক ও অতি প্রয়োজনীয় 
প্রক্রিয়া। এই স্বাভাবিক বিশ্মরণ যদি না ঘটত তবে আমাদের শেখা সব 
বস্তুই afery সংরক্ষিত হয়ে থাকত এবং শেষ পর্যন্ত এত অসংখ্য বিষয়বস্তু 
afas ভীড় করত যে ামাদের মানসিক সুস্থতা বজায় TE কষ্টকর হয়ে ! 

ই l 

. শিখনের মান্র। ( Degree of Learning ) 

aded উৎকর্ষের মাত্রার উপর বিস্মরণ অনেকটা নির্ভর করে।: প্রত্যেক 
বস্তু শেখার একটি সর্ধনিয় মান আছে, যেখানে পৌঁছলে আমরা বলতে পারি 
যে বস্তুটি আমরা শিখেছি। এখন যদি কেউ এই সীমারেখ) ছাড়িয়েও, কিছুটা 
. বেশী শিখে যায় তবে তার শেখাকে অভি-শিখন (0৭9৯৮198715 ) বলা 
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চলে। আর যদি এ সীমারেখার নীচে সে থাকে তবে ভার শেখাকে Gp. 
শিখন (Under-learning) বল| হয়। এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে অতি" 
শেখা বসন্ত, ন্দ-শেখ| 9,3 চেয়ে বেশী মনে থাকে। অতএব আমর! নান" 
শিখনবে (Under-learning) ভুলে যাওয়ার একটি কারণ বলতে পারি। 


৪). পরিবর্তিত পরিবেশ ( Altered Environment ) 

আমরা যখন কোন একটি বিষয় শিখি তখন আমাদের সেই সময়কার 
পরিধেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের শেখা এবং মনে করা এ উভয় 
প্রজ্ঞঞ্টার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে 1২ তার ফলে আমর] যখন পরে এ 
RAR মনে করার চেষ্টা করি তখন পরিবেশের ও বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতি সুঠু 
rer পক্ষে একাস্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে । এখন যদি কোন কারণে এ বিশেষ 
বৈশি্যগুলি পরিবেশে অনুপস্থিত থাকে ভবে দেখা যাবে যে আমাদের মনে 
করাটাও শক্ত হয়ে উঠেছে এবং এঁ বিষয়টি ভাল করে শেখা সত্বেও অনেক 
ma আমরা ভুলে গেছি। আবার যদি কোন প্রকারে ওঁ বৈশিষ্ট্যগুলি ' 
পরিবেশ্রে অন্তভূক্ত হয় তবে ওঁ বিষয়টি সহজে মনে এসে যাবে। এই জন্তই 
যখন আমর! কোন বিশেষ পরিবেশে একটি বস্তু শিখি অন্ত পরিবেশে সেটি 
আমরা মনে করতে অসুবিধা বোধ করি । কিন্তু সেই পুরোনো পরিবেশে ফিরে 
এল আমাদের মনে করতে আর অস্ুবিধ| হয় না। বাড়ীতে নিজের পড়ার 
ঘরে ভাল করে তৈরী করা পড়াটি এই কারণেই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে 
গিয়ে etai তুলে যায়। 
৫। arejea প্রতিরোধ ( Emotional Blocking ) 

ভয়, রাগ, বণ, লজ্জা প্রভৃতি কোনও গ্রক্ষোত যদি ব্যক্তির মধ্যে তীব্র" 
S জেগে ওঠে তবে দেখা যায় যে ভাল করে শেখা বিষয়ও ভার মনে পড়াছে 
"EL (কানও প্রক্ষোভ সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের মধ্যে অটোনমিক স্নায়ু 
মণ্ডলীটি (Autonomic Nervous System) সক্রিয় হয়ে ওঠে ৷ ফলে দেহ ও 
মনে একটা উত্তেজিত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে বিস্মৃতি ঘটে। 
vr আঘাতজনিভ বিল্মরণ ( Shock Amnesia ) 

সংরক্ষণ হল মন্তিক্ষের একটু প্রক্ৰিয়| ৷ যদি কোন কারণে মন্তিক্ষে কোনরূপ 


আঘাত লাগে তবে আংশিকভাবে বিশ্মরণ ঘটতে পারে । খেলাধুলা, দুর্ঘটনা, 18 
————————————————— 
34 পৃঃ ১২৭ পরীক্ষণ দ্ৰষ্টব্য । 


২ । এটিকে অনুবৰ্তন ( Conditioning) প্রত্রিয়া e] হয়। (পৃঃ ১২২ দ্বিতীয় খও ) 


» 


বিস্মরণের কারণ ১৩৫ 


প্রভৃতি কারণে অনেক সময় আঘাত লাগার ফলে আঘাতজনিত d 
(Shock Amnesia) ঘটতে দেখা! গেছে | 


৭। নেশাকারক বস্তু (Drugs) - 


মদ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি মেশাকাঁরক বস্তুগুলি যদি দীর্ঘকাল অতিরিক্ত 
ব্যবহার কর! যায়, তবে সেগুলির প্রভাবে মস্তিফের স্নায়ুকোষগুলি দুর্বল হয়ে 
ওঠে এবং তা থেকে স্মৃতিদ্রম ঘটতে পারে | 


৮। অবদমন (Repression) 

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক ফ্ৰয়েড বিস্মরণের একট নতুন ব্যাখ্য| দিয়েছেন |. তার 
মতে ভুলে যাওয়া একট ইচ্ছাকৃত মানসিক প্রক্রিয়।। অর্থাৎ যা আমরা 
তুলতে চাই, তাই আমর] ভুলি | অবশ্য আমাদের এই ভুলতে চাওয়া। বা ইচ্ছাটি 
মচেতন মনের চাওয়া বা ইচ্ছা নয়, সেটি, সম্পূর্ণ অচেতন ষনের। তিনি 
দেখিয়েছেন যে আমাদের মনের অনেকখানি আমাদের কাছে একেবারে 
অজান! ৷ এই অজ্ঞাত মনটির তিনি নাম দিয়েছেন অচেতন (Uncenseious) 1 
আর যাকে সাধারণত আমরা মন বলে আখ্যা দিয়ে থাকি,.সেট,আসলে 
আমাদের সম্পূর্ণ মনের একটি অংশ মাত্র ৷ মনের এই জ্ঞাত অংশটুকুর নাম 
তিনি দিয়েছেন চেতন (Conseious)| এখন যদি আমাদের এই চেভন মনে 
এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছার উদয় হয় যা আমাদের কাছে অবাঞ্চিত, ভবে 
আমরা সেই চিন্তা বা ইচ্ছাটিকে চেতন মন থেকে জোর করে সরিয়ে আমাদের 
অচেতন মনে নিৰ্বাসিত করি । ফলে সেটি আর আমাদের চেতন মনে থাকে না 
অর্থাৎ আমরা সেটিকে ভুলে যাই। চেতন মন থেকে অচেতন মনে নির্বাসিত 
করার এই প্রক্রিয়াঁটির নাম হল অবদমন (Repression)| অতএব ফ্রয়েডের 
মতে চেতন xa থেকে কোন চিন্তাকে অচেতন মনে অবদমিত করাকেই আমরা 
ভুলে যাওয়া নাম দিয়ে থাকি । (AD. 

এখন প্রশ্ন হল, যদি ভুলে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃতই হৰে তৰে WINS] যে সৰ 38 
ভুলতে চাই না (যেমন, কোন দরকারী কাজের কথ! বা পরীক্ষার পড়া) 
সেগুলি ভুলে যাই কেন? আবার এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি আমরা , 
ভুলতে চাই (যেমন, কোন দুঃখ, শোক বা লজ্জার স্থৃতি ), অথচ সেগুলি তুলতে 
পারিনা কেন? এর উত্তর হল যে কোন্ট আমরা ভুলতে চাই আর কোন্টি চাই 
মা তার প্রকৃত নিৰ্ণায়ক কিন্তু আমাদের চেতন meti নয়। আমাদের ‘আমি! বা 
অহংসত্তার (Ego) কিছুটা- অংশ চেতন হলেও, এর একটি বড় অংশ অচেতন । 


€ 


১৩৬ Rma মনোবিজ্ঞান 


ফলে কোন্টি আমাদের কাছে বান্ধিত, অতএব মনে রাখতে হবে, আর কোনটি 
আমাদের কাছে অবাঞ্চিত অতএব ভূলে যেতে হবে, সেট প্রায় ক্ষেত্রেই 
আমাদের চেতন অহংসত্তাটি ঠিক করে না। বস্তুত আমাদের আচরণের প্রকৃত 
নিয়স্তা হল আমাদের অচেতন অহংসভাটি। যে বস্তুটি বাহত জনে হচ্ছে আমরা 
ভুলতে চাই না অথচ ভুলে যাচ্ছি, আসলে সেটি আমাদের অচেতন অহংসত্তাটির 
কাছে বাঞ্চিত নয়। যেমন, পরীক্ষার পড়া তৈরী করা বা বাধ্য হয়ে কোনও 
নীরস কর্তব্য পালন করা বা লৌকিকতার চাপে চিঠি লেখা প্রভৃতি কাজগুলি 
চেভন মনে আমরা পছন্দ করলেও আমাদের অচেতন মন ভুলে যেতে চায়। 
ভেষনই আবার কোন ছুঃখ, শোক বা লজ্জার কাহিনী আমরা ভোলর চেষ্টা 
করলেও ভুলতে পারি ন|। এর ছুটি কারণ হতে পারে। প্রথম, আমাদের অচেতন 
অহংসত্তা হয় সেগুলিকে সত্য সত্য ভুলতে চায় না, যদিও চেতন সত্তা তুলতে 
চায়। আর দ্বিতীয়, এ চিন্তা বা কথাগুলি বার বার মনে আনার ফলে এগুলির 
অতি-শিখন হয়ে যায় এবং ফলে আমাদের অহংসত্তা ভুলতে চাইলেও এঁগুলি 
আরও স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে পড়ে | 


ঘুম (Sleep) 

ঘুমের সঙ্গে সংরক্ষণের একটি নিকট সম্পর্ক আছে | দেখা গেছে যে, কোন 
বিষয় শেখার পর যদি কিছুক্ষণ ঘুমান যায় তবে জেগে থাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত 
ভাল লংরক্ষণ হুয়। জেগে থাকলে (কিছু মা কদুলেও ) কোনও ন! কোনও 
চিন্তা এসে সংরক্ষণ প্রাক্রয়ার ব্যাঘাত ঘটাবেই, কিন্তু যেহেতু ঘুমিয়ে পড়লে 
মস্তিষ্ক কোষে কোনরূপ পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ ( Retroactive Inhibition) 
ঘটায় সন্তান! থাকে না, সেহেতু সংরক্ষণ বিনা বাধায় ঘটে ও বিস্মরণের হারও 
কম হয়। এই wy ঘুমের আগে শেখা বস্তু ভালভাবে ও দীৰ্ঘকাল মনে থাকে। 


স্মৃতি-রেশ (Reminiscence) 

মনে করা ষাক একজনকে ১৬টি শব্দের একটি তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া 
হল। কিছুক্ষণ পর তাকে পরীক্ষা! করে দেখ! গেল যে সে মাত্র ১২টি শ্ব 
মনে করতে পারছে। অতএব বোৱা গেল যে তার সংরক্ষণ হয়েছে ১৬টি 
শব্দের মধ্যে ১২টি শব্দ বা শিক্ষণীয় বস্তুটির মোট ৭৫%। এখন পরের দিন 
তাকে আবার পরীক্ষা! করা হল এবং দেখ! গেল যে সে ১৪টি শব্দ মনে করতে 
পারছে। এবার কিন্তু তার সংরক্ষণের পরিমাণ হল ৮৬%। অথচ ইতিমধ্যে 
সে এ শব্দগুলি আর নতুন করে মুখস্থ করেনি । কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানে 


টিটি রা _ 


স্মৃতির উন্নতি - ১৩৭ 


সংরক্ষণের এই ধরনের যে উন্নতি দেখা যায় তার নাম স্থৃতি-রেশ 
(Reminiscence) | মনোবিজ্ঞানীরা এই মানসিক ঘটনাটির নানারকম 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন I 
স্মৃতির উন্নতি (Memory Training) 

স্থৃতির উন্নতি করা যাগ্ন কিনা সে সম্বন্ধে জানতে সকলেরই অল্পবিস্তর 
ফৌতুহল আছে। স্মৃতির উন্নতি, চান সকলেই । বিশেষ করে বড় বড় 
কোম্পানীর -অধিকর্তা, ব্যবসাদার, শিক্ষক, সেলস্ম্যান প্রভৃতি যাদের বৃত্তি 


নির্বাহের জন্য স্থৃতির উপর অনেকখানি নির্ভর. করতে হয়, তার! স্থৃতির ক্ষমতা 
বাড়াতে সর্বদাই 378 1 


কিন্ত যখনই স্থৃতিকে আমর! মানসিক শক্তি বলে গ্রহণ করিনি তখনই এ 
প্রশ্নের উত্তর একরকম দেয়া হয়ে গেছে | যেহেতু স্মৃতি কোনও একটি বিশেষ 
শক্তি নয়, সেহেতু এর কোনরূপ উন্নতি করার সম্ভব নয়। স্মৃতি একটি প্রক্ৰিয়া 
বিশেষ | অতএব একট প্রক্রিয়ার ক্ষমতা! বাড়া বা কমার কথা ওঠে ন] ৷ "fe" 
চর্চা করলে স্মৃতির ক্ষমতা বাড়ে, এই ছিল প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের 


মত। কিন্তু প্রথমে উইলিয়ম জেমস পরে আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ 
করে দিয়েছেন যে স্থৃতির চৰ্চ| করলেই স্মৃতির শক্তি বাড়ে ন| । 


তবে স্মৃতির পেছনে আছে মস্তিষ্ষঘটিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যাঁর নাম 
দিয়েছি আমরা সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের মাত্রার উপর নির্ভর করছে স্মৃতির 
উৎকর্ষ বা অনুত্কৰ্য । 
ষ্ঠ, স্মরণের সতর্শাবলী (Conditions of Good Memory) 

ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি 
বা অবস্থায় সংরক্ষণের কাজটি ভালভাবে হয় | আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ আশানুরূপ হয় না। এই বিশেষ পরিস্থিতি বা 
অবস্থাগুলিকে আমরা সুষ্ঠু স্মরণের সর্তাবলী নাম দিতে পারি । একথা ভাবলে 
অধশ্যভুল হবে যে এই বিশেষ সর্ভগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের শক্তি বুদ্ধি পায়। 
সংরক্ষণের শক্তি সব সময়েই অপরিবন্তিত থাকে । তবে ওঁ বিশেষ সর্তগুলির 
উপস্থিতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকর হয় xir] । যতক্ষণ এই 


সর্তগুলি বর্তমান থাকবে ততক্ষণই সংরক্ষণের উৎকর্ষও দেখা যাবে, আর 
সতগুলি অনুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণের উৎকর্ষ কমে যাবে। অতএব সাধারণ 
ভাবে বলতে গেলে স্মৃতির উন্নয়ন কর! যায় না, কিন্তু এমন কতকগুলি অনুকূল 
সত আছে যেগুলি কোন কিছু শেখার লময় অনুসরণ করলে সংরক্ষণ অধিকতর 
কার্যকর ও স্থায়ী হয়ে থাকে । ন্‌ জা (ঠা m 


১৩৮ ; শিক্ষাত্রয়ী মনে৷বিজ্ঞান 


এই সর্ভগুলিকে আমরা সাধারণভাবে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, 
যথা শারীরিক (Physical), মানসিক (Mental), প্রক্ষোভমূলক (Emotional), 
পদ্ধতিমূলক (Relating to method) ও পরিবেশমূলক (Environmental)| 
এই বিভিন্ন শ্রেণীর সর্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল। 
৯। শারীরিক সর্ভতাবলী (Physical Conditions) 

wb মরণ অনেকখানি নির্ভর করে শারীরিক অবস্থার উপর । রোগবা 
অস্থস্থত| মস্তিস্কের স্বাভাবিক কাঁজকর্মগুলিকে qme করে এবং তাঁর ফলে 
অনিবার্ধরূপে সংরক্ষণ ws হয়। অতএব ANF IT হল ui und 
প্রথম সর্ত। 
31 মানসিক সৰ্তাবলী (Mental Conditions) 

wb শিখনের মানসিক সর্তগুলিকে আবার কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায় । যথা 

(ক) প্ৰেষণা (Motivation) :--মানমিক সর্তগুলির মধ্যে প্রথমে আমে 
প্রেষণা, বা যা মনে "রাখতে হবে তা শেখার আন্তরিক আগ্রহ বা ইচ্ছা। 
অনিচ্ছায় বা অর্ধ-ইচ্ছার শেখা বস্তু afers ভালভাবে সংরক্ষিত হয় না। 
এট একটি পরীক্ষণ প্রমাণিত তথ্য যে বিনা প্রেষণায় কোন প্রকারের শিখন 
সম্ভব «3! অতএব সুষ্ঠ স্মরণের একটি অপরিহার্য সর্ত হল শিক্ষণীয় বস্তুট্য 
প্রতি প্রেষণাবেধি t 

(3) মনোযোগ (Attention) £--প্রেষণ| বা ইচ্ছা যদি থাকে তৰে 
স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগের কৃষ্টি হয় । মনে রাখতে হলে বিষয়বস্তাটিতে যাতে 
ঠিকমত মনোযোগ দেওয়া হয় সেটি দেখতে হবে। অনেক সময় উপযুক্ত 
মনোযোগ না দেওয়ার ন্ট সংরক্ষণ ঠিকমত হয় না। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা 


ক্লাশে অধ্যাপকের বক্তৃতার নোটস নেয়। কিন্তু যদি নোটস লেখায় মনোযোগ 
বেশী থাকে তবে বক্তৃতা শোনা যায় না, ফলে অনেক সময় বিয়য়বস্তুটি না বুঝেই 


শিক্ষার্থীরা! নোটস করে এবং পরে সে নোটস তাদের কোন কাজেই লাগে না। 
সেই জন্য বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে গুনতে হয়, নোটস মাঝে মাঝে করতে হয়। 
কারণ মনোযোগ দিয়ে শোনা বিষয় আমরা সহজে তুলি মা। 


(গ) সংবোধন (Conprehension) £-_শিক্ষণীয় বস্তুটি যে পরিমাণে শিক্ষার্থী 
বুঝতে পারে তার উপর সঃরক্ষণের মাত্রা নির্ভর করে। দেখা গেছে, যে বস্তুটি 


শিক্ষার্থী যত বেণী বুঝতে পায়ে তত বেশী সেটি লে মনে দ্নাখতে পায়ে। আর 
যে বস্তুর অর্থ না বুঝে যন্ত্রের মত শিক্ষার্থী মুখস্থ করে সে বস্তুটি মনে রাখা তারি 


/ 


সুষ্ঠু স্মরণের সর্তাবলী ১৩৯ 


পক্ষে শক্ত হয়। অবশ্য অর্থ বোঝ! না বোঝ! অনেকখানি নির্ভপ্ব, করে: 
বস্তুটির প্রকৃতির উপর । 


ও। গ্রক্ষোন্তমূলক অর্ভাবলী ( Emotional Conditions ) 
প্রক্ষোভমূলক সমতা হল মনে রাখার আর একটি অভি প্রয়োজনীয় সর্ত। 
শিক্ষার্থীর গ্রক্ষোভ গুপির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলেই afea প্রক্রিয়াগুলি 
সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হতে পারে p আর যদি কোন কারণে কোন বিশেষ 
প্রক্ষোভ অস্বাভাবিক মাত্রায় Aa হয়ে ওঠে তাহলে ভার স্মৃতিও বিশেষভাবে 
ব্যাইত হয়। 
অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত, ক্ৰুদ্ধ বা দুঃখিত অবস্থায় কিছু শেখা WD মনে 
রাখার চেষ্টা করাটা বেশ শক্ত এমন কি অসম্ভব হয়ে দীড়ায়। তুলে যাওয়ার 
কায়ণগুলির মধ্যে প্রক্ষোতঘটিত oferata একটি বড় কারণ বলে ধরা 
হয়েছে। এই egt শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাতে হলে তার মানসিক সাম্য যাতে 
agd থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্বপ্রথমে দরকার। প্রক্ষোভেঘ দিক দিয়ে 
-Rya শিক্ষার্থীকে কিছু শেখানো নিরর্থক ও অপচয়বহুল। 
8| পন্ধতিমূলক ae fa ( Conditions relating to Method) 
সুষ্ঠ সংয়ক্ষণ অনেকখানি নির্ভর কথে পদ্ধতির নির্বাচনের উপর। দেখা 
গেছে যে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্মৃতি সবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
ভাছাড়া ভূল পদ্ধতিতে শেক্ষার চেষ্টা করলে শিখতেও যেমন দেঘী হয় তেমনই 
মনে রাখাও কষ্টকর হয়। শিখনের পদ্ধতি নানা প্রকারের হতে পায়ে 
এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর পদ্ধতির নির্বাচন নির্ভর করে। 
সুষ্ঠু ও স্থায়ী সংরক্ষণের সহায়ক হয় নীচে এমন কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ 
করা হল১। 
(ক) সমগ্র পদ্ধতি ঃ ses বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে 
কার্ধকর। 
(v) অংশ পদ্ধতি £ অর্থহীন বিষয়বস্তু, অতিদীৰ্ঘ বিষয়বস্তু, কৌশল, 
দক্ষতা ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য । 
(গ) মধ্যগ পদ্ধতি £ অতিদীর্ঘ অথচ অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে মনো” 
বিজ্ঞানীরা অংশ ও সমগ্র পদ্ধতিয় মিশ্রিত এই পদ্ধতিটি agaga নির্দেশ 
দিয়ে থাকেন । 


১। পৃঃ ১৪০ ( দ্বিতীয় qe) 


(ঘ) আবৃত্তি পদ্ধতি £ সাধারণত কোন কিছু মুখস্থ করার সময় পঠন 
পদ্ধতি ও আবৃত্তি পদ্ধতি, এই ছু'রকম পদ্ধতি অনুসরণ কর! যায়। ব্যাগন্ঝ , 
পরীক্ষণ থেকে এ eq প্রমাণিত হয়েছে যে আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন 
পদ্ধতির চেয়ে মনে রাখার পক্ষে অধিকতর সহায়ক | 

($) সবিরাম পদ্ধতি £ বিরতিহীন পদ্ধতিতে কোন কিছু শেখার Gu 
মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে শেখা অনেক বেশী কার্যকর এবং তার ফলে সংরক্ষণ 
সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়। 

(b) aaar পদ্ধতি ঃ শেখার বিষয়গুলিকে অনুযঙ্গের সাহায্যে CUN S 
সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলতে পারলে সেগুলি মনে রাখ! সহজ হয়ে ওঠে | NIT 

l 
| 


১৪০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান | 


বলতে বোঝায় দুটি বিষয় বা চিন্তার মধ্যে কোন রকম একটি সম্পর্ক বা 
যোগাযোগের ধারণ৷ কখনও কখনও এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত থাকে 
আবার কখনও এই ধারণ! চেষ্টা করে তৈরী করা যায়। 

(s) প্রতিরপের সাহায্যে শেখার চেষ্টা করলে মনে রাখার কাজটি uj ও 
‘লহজসাধ্য হয়ে ওঠে। যখন কোন কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় তখন তার 


প্রতিরপাটকে মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ করতে পারলে বিষয়টির সংরক্ষণ সহজ এবং 
স্থায়ী হয়। | 


জে) ছন্দ বা স্থরের সাহায্যে শেখা বস্তু মনে রাখ! অপেক্ষারুত সহজ হয়| _ 
স্বর করে মুখস্থ কর] কবিতা, নামত! ইত্যাদি বহুদিন মনে থাকে | 

(ঝ) কতকগুলি স্থৃতিসহায়ক কোশল ( Mnemonie devices) আছে 
যেগুলি অবলম্বন করলে বস্তু বা ঘটনা মনে রাখা সহজ হয়। এ ছাড়া শেখা 
বস্তুর DÉI বা অনুশীলন ( Rehearsal ) বস্তুটিকে মনে রাখতে সাহায্য করে। 

(এ) পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ ভুলে যাওয়ার একটি বড় কারণ। শিখনের 
সময় এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন কর] উচিত যার ফলে এই প্রতিরোধ সবচেয়ে 
কম হয়। যেমন পড়ার মাৰো মাঝে বিরতি দেওয়া, একই ধরনের বিষয়বস্ত 
পর পর না পড়া ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করলে স্মৃতি সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয়। 
৫। পরিবেশমূলক সতর্ণাবজী (Environmental Conditions) 

(ক) অনুকূপ পরিবেশ £ মনে রাখার একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হল যে পড়া 
বা শেখাটা যেন সব দিক দিয়ে অনুকূল পরিবেশে সম্পন্ন হয়। যদি পরিবেশ 


প্রতিকূল হয় তাহলে মনোযোগ ও একাগ্ৰত! ব্যাহত হয় এবং সংরক্ষণের gias 
হিকমত সম্পন্ন হয় না। 


(খে) অপরিবতিত ৰা পরিচিত পরিবেশ £ যে পরিবেশে কোন কিছু শেখা 


স্মৃতির বিস্তার ১৪১ 


হয়েছে সেই পরিবেশের পরিবর্তন হলে সেই বস্তুটি মনে রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে h 
অতএব শিখনের পরিবেশ যতটা অভিন্ন থাকে ততই স্থৃতি স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয় l 


স্মৃতির বিস্তার (Memory Span) 

একবার শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ দৈর্খ্যসম্পন্ন একটি সংখ্যা বা' 
অক্ষরের সারি নিভু'লভাবে আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু এই সংখ্যা বা 
অক্ষরের সারিটি যদি ক্রমশ দৈৰ্খ্যে বাড়িয়ে যাওয়া হয় তবে এমন একটি সময়৷ 
আসে যখন একবার শুনে সেটি আর নিখুঁতভাবে আবৃত্তি কর! তার পক্ষে- 
সম্ভব হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সকলেরই স্মৃতির পরিধির একটি সীম: 
আছে। যতটুকু একবার শুনে ব্যক্তি আযুত্তি করতে পারে সেইট্রিকে তার স্মৃতির 
বিস্তার (Memory Span) বলে afal করা হয়। 'কোন'বু)ক্তির স্থৃতির বিস্তার 
পরিমাপ করতে হলে তার সামনে ক্রমবর্ধমান দৈৰ্ঘ্যের সংখ্যাসারি বা অক্ষরের" 
সারি পর পর উপস্থাপিত করে দেখতে হয় যে কতদূর পর্যন্ত সে নিভুৰ্লিভাবে 
আবৃত্তি করতে পারে। নীচে এই রকম ছুটি সারি দেওয়া, হল.।...প্রথযটি 
সংখ্যার সারি, দ্বিতীয়টি অক্ষরের সারি i i 


প্রথম সারিট সুরু হয়েছে ৪টি সংখ্যা নিয়ে । তারপর ধীরে ধীরে ১টি করে' 
সংখ্যা বেড়ে সব শেষের সারিতে আছে ১০টি সংখ্যা । অক্ষরের মারিটিও 
সুরু হয়েছে ৪টি অক্ষর নিয়ে এবং একটি করে অক্ষর বাড়তে বাড়তে শেফ 
সারিতে আছে ১০টি অক্ষর । 


৯৭১৩ গচমট 

২৮৩৫৯ পকবজল 

৬৪ ৯২৭১ তঅনবচহ 

1৭৩১৯৪৬২ মহফবলদচ 

৫২৬৮৫ ৩১ ৭... রধগনলবতস 

৮৩৬২৭ ১ ৪.২ ৫ ধমঝপরকঞ্চট 

৩৯৭৪১৮৫২৪৭ বনঠদগহঝডনথ 
(সংখ্য! সারি) (অক্ষর সারি ) 


মনে করা যাক, এক ব্যক্তি সংখ্যা-সারির প্রথম ৪টি সারি নিখুঁত বলতে 
পারল, কিন্তু ex মারিটি সম্পূৰ্ণ বলতে পারল না। sf সারিতে ৭টি সংখ্যা 
থাকায় মোটামুটভাবে বলা চলে যে সংখ্যার ক্ষেত্রে এ ব্যক্তির স্থৃতির 


১৪২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিস্তার হল ৭। তেমনই কেউ যদি ষষ্ঠ সংখ্যা সারিটি পর্যন্ত নিভুৰ্ল বলতে গার 
তাহলে তার স্থৃতির বিস্তার হবে ৯। একইভাবে অক্ষরের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি 
"fex বিস্তারের পরিমাপ করা যেতে পারে। 

বুদ্ধির অভীক্ষায় ব্যক্তির fer বিস্তারের পরিমাপ প্রায়ই "Sg বয় 
UT! তার কারণ হল যে স্থৃতির বিস্তারের সঙ্গে মনের বিকাশের গভীর ফর 
আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। cya] গেছে যে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বত্য 
বিস্তারও বাড়ে । নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ ব্যক্তির 
স্মৃতির বিস্তার প্রায় ৭'র কাছাকাছি) 


প্রশ্নাবলী 
l. Describe come experimental works that have been eonducted en 
"forgetting of lesined materials; What is overlearning? (B.Ed, 1950) 
Ans. (পৃঃ ১২৪--পৃঃ ১৩১ ) 
2. Whatismemory? Is there one memory or many memories ? 


(B. Ed. 1952) 
Ans. (পৃঃ ১১৩ -পৃই ১১৮) 


3 Bistinguish Memory and Imagination: What are the conditions 
“of good memory ? (B. Ed, 1950) 
Ans, (পৃঃ R+: ১৩৭--পৃঃ ১৪১) 

4. Why do we forget what we want 
"we want to forget ? 

Ans. (পৃঃ 393—5* ১৬৬) 

5. Distinguish between recall and 
trained ? 

Ans. (পৃঃ ১১৫ পৃই ১১৮+পৃঃ ১৩৭--পৃঃ ১৪১) | 

6. Enumerate the factors in memory and digeuss tho charaeteristios _ 


to remember and remember what 
(B. Ed. 1959) 


recognition. Can memory be 


'of good memory. (B. A. 1960) 
Ans. (পৃঃ ১১৩--পৃঃ ১১৮ + পৃঃ ১৩৭--পৃঃ ১৪১) 
7. How can memory be improved ? (B. A, 1900, 1971) 


Ans. (পুঃ 391—591: ১৪১) 

8. What is Memory Span? How ie it measured ? 

Ans. ( পৃঃ ১৪১--পৃঃ ১৪২) 

19. What is forgetting ? What are the factors of forgetting ? 


(B. A. 1968, 1970) 
Ass. (পৃঃ ২২২+পুঃ ১৩১--পৃঃ ১৩৬) 


10. What 19 0৮০1৭ in remembering ? What would be your 90510 
“0 those pupils who complain of poor memory ? (B. Ed, 1969) 
Ans. (পৃঃ ১১৩-পৃঃ ১১৮+পৃঃ ১৩৭--পুঃ ১৪১) t 
ll. Analyse memory. Can memory be improved ? (B.Ed. 1967, 1969) 
Ans. (পৃঃ 339— পৃঃ ১১৮7 পৃঃ ১৩৭-পৃঃ ১৪১) 
© 12. What are the conditions of a good memory ? (B. A. 1962) 
| Ans. | (পৃঃ ১৩৭=-পৃঃ ১৪১) ) ! . 


F 


নর 


মনোযোগের স্বরূপ ( Nature of Attention ) 


সাধারণ মানুষ মনোষোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে গণ্য কয়ে থাকে I 
আবার অনেকে মনোযোগকফে মনের একটি বিশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করে 
থাকেন। প্রাচীন শক্তিবাদী মনো বিজ্ঞানীরা মনোযোগকে একটি মানসিক 
শক্তি বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে চর্চার দ্বার! মনোযোগের 
শক্তিকে বাড়ানো যায় ! 

কিন্তু এ সৰ ধারণা যে ভুল এ কথা নানা গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে 
প্রমানিত হয়েছে । মনোযোগ একটি মানলিক প্রক্রিয়া বিশেষ । আঁধার্দের 
পরিপার্শ্বে প্রতিমূহর্তেই অসংখ্য উদ্দীপক ছড়ানো বয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই 
যেন প্রচেষ্টা আমাদের কাছ থেকে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় করা। কিন্তু 
সেদিক দিয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমরা একই মুহুৰ্তে একটির বেশী 
ছুট উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে পারি না। স্বভাবতই আমাদের এই উদ্দীপকের 
জনতা থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিতে হৰে এবং সেটির প্রতি সাড়া 
দিতে হবে। বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি উদ্দীপকের এই মানসিক 
নিৰ্বাচন ও ভার প্রতি সাড়া” দেওয়া__এই প্রক্রিয়া ছু'টির একত্ৰিত নাম 
হল মনোযোগ দেওয়!। যেমন, এই মুহূর্তে একাধিক উদ্দীপক আমাকে 
প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।' পাখার হাওয়া, টেবিল লযাস্পের আলো, বাইরে 
মোটর গাড়ীর হর্নের আওয়াজ, পাশের বাড়ীর পিয়ানোর টুং টাং শব্দ, সামনের 
বাগান থেকে ভেসে আল! হাঁননাহীনার গন্ধ, আমার সামনে রাখা লেখার 
গ্যাড ইত্যাদি একরাশ উদ্দীপক ভাদের বহুবিধ আবেদন আমার কাছে এনে 
হাজির করেছে। কিন্তু এগুলি উদ্দীপকের আবেদন অগ্ৰাহ করে আমি 
একমাত্র আমায় লেখার প্যাডাটিকে বেছে নিয়েছি এবং তার আবেদনেই সাড়া 
' দিয়েছি, অর্থাৎ লিখে চলেছি । বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে আমার এই 
একটিকে বেছে নেওয়ার কাজটিকে মনোযোগ দেওয়া বলা হয়। এক কথার 
, আমি লেখার কাজে মনোষোগ দিয়েছি। 


মনোযোগের বৈশিষ্ট্য ( Characteristics of Attention ) 


মনোযোগ দেওয়ার কাজটি বিশ্লেষণ paii আমৰা ৮৮% bald 
বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। í F 


১৪৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মানুষের সব আচরণই পরিবতিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা 
মাত্র | মনোষোগও তাই। যখন বিশেষ একটি উদ্দীপককে বেছে নিয়ে 
তার প্রতি আমর! সাড়া দিতে যাই তখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের SN 


করে সঙ্গতিবিধান করতে হয় এবং তার ফলে আমাদের অভ্যন্তরে নানারপ" 


পরিবর্তন দেখা দেয়। সেগুলি হল এই-- 
১। জঞ্চালনমূলক পরিবর্তন 

প্রথমত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম সঞণল্নমূলক 
পরিবর্তন (Motor Changes) দেখা দেয়। যেমন, বস] বা দাড়ানোর ভঙ্গীর 
মধ্যে পরিবর্তন, ঘাড় বাড়িয়ে দেখা বা মাথা হেলিয়ে শোনার চেষ্টা করা, 


ইত্যাদি বিভিন্ন ভঙ্গীগত পরিবর্তন ছাড়াও শরীরের কতকগুলি বিশেষ পেশীর 
মধ্যে একটা কাঠিন্যও এই সময় দেখ! দেয়। 


ইক্ড্রিরঘটিত পরিবর্তন ৰ 
দ্বিতীয়ত, মনোযোগ দেবার- সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম S faao 
পরিবর্তন (Sensory changes) দেখা দেয়) যেমন, কোন দৃশ্য বস্ধর প্রতি 
মনোযোগ দিতে হলে চোখ ঘোরানো ও যথাস্থানে দৃষ্টি স্থাপন কর! ইত্যাদি 
নান! চক্ষু-ইক্র্রিযঘটিত আচরণ ব্যক্তিকে সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া এ সময় 
চোখের মধ্যেও পেশীগত নান! পরিবর্তন, সংঘটিত হয়ে থাকে । সেইরপ 


অন্যান্ঠ ইন্দ্ৰিয়ের ক্ষেত্রেও মনোযোগ দেবার সময় এই ধরনের নান! পরিবর্তন 
দেখা দেয়। 


9| স্নায়ুঘটিত পরিবর্তন é 
তৃতীয়ত, মনোযোগ দেবার সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক পরিবর্তন 


(Neural changes) সংঘটিত হয়। যখন আমর! মনোযোগ দিই তখন 
মন্তিষ্ষের স্নাযুকোষে নানারকম গঠনমূলক পরিবর্তন দেখা দেয় । 


8] প্রত্যক্ষণের ApS] 

মনোযোগের চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষণের স্পষ্টত| (Clarity of percep* 
tion), "effe যে বস্তুটিতে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি সে বস্তুটি পূর্বের চেয়ে 
আমাদের কাছে আরও বেশী পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের গ্রত্যক্ষণের 
গণ্ভীর মধ্যে সব সময়েই বহু বস্তু অস্তভুক্ত থাকে। কিন্ত তার সবগুলিকে আমরা! 
সব সময়ে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষণ করি না। সেগুলির মধ্যে বে বস্তুটির প্রতি 
আমরা বিশেষ করে মনোযোগ দিই সেই বস্তুটির প্রত্যক্ষণই পরিষ্কার এবং miè 
হয়ে ওঠে, অন্যগুলি অস্পষ্টই থেকে যায়। যেমন, পাশের ঘরে কার! কথা বলছে 


EDEN [| 


মনোযোগের নির্ধারকসমূহ বা সর্তাবলী ১৪৫ 


বলছে যদি আহি সেদিকে মনোযোগ না দিই তবে কি কথা হচ্ছে বুঝতে পারব 
না, কিন্তু যে মুহূর্তেই ওদিকে মনোযোগ দেব সে মুহূর্তেই ওদের কথাবার্তা 
আমার কাছে পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 
«| সচেতনতার কেজ্জীভবন g 
মমোযোগের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে যখন কোন বস্তর প্রতি আমর] 
মনোযোগ দিই তখন সেই বস্তুটি আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে (Centre of 
consciousness) এসে উপস্থিত হয় । আমাদের সচেতনতায় সব সময়েই বহু 
বস্তু বর্তমান রয়েছে। কিন্তু সব সময় সব বস্তুই আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে 
থাকে না। যখন যে বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিই সেটি ছাড়া আর সবই থাকে 
আমাদের সচেতনভার বিভিন্ন প্রান্তভূষিতে ছড়িয়ে এবং সেগুলির সম্বন্ধে 
আমাদের সচেতনতাও নানা মাতার হতে পারে। কিন্তু যখনই সেগুলির মধ্যে 
কোন একটি বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই তখনই সেই বস্তুটি সচেতনতার 
প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসে উপস্থিত" হয়৷ এবং — আমাদের সচেতনতাকে 
অধিকার করে। ন : 
মনোযোগের নিধ্ণরকসমূহ ৰা সত বলী 
(Determiners or Conditions of Attention) 
আমাদের মনোযোগ কিসের দ্বার] নির্ধারিত হয়, এ প্রশ্নটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে গুরুত্পূর্ণ। আমাদের চারপাশে সব সময়েই অসংখ্য উদ্দীপক 
রয়েছে অথচ তাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ 
আকৰ্ষণ করতে সমর্থ হয়, আবার অন্ত আর একটি সমর্থ হয় না। এর 
কারণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়--প্ৰথম, অভ্যন্তরীণ নির্ধারক (Internal 
Determiners) এবং দ্বিতীয়, বাহ্যিক নির্ধারক (External Determiners)| 


এই দু'ধরনের নির্ধারককে এক কথায় মনোযোগের সর্তাবলী (Conditions of 
Attention) বলা 23 | 


অভ্যন্তরীণ নির্ধারক (Internal Determiners) 


মনোযোগের অভ্যন্তরীণ নির্ধারক বলতে সেই সব বস্তুকে বোঝায়, যেগুলি 
থাকে ব্যক্তির মধ্যে। এই পর্যায়ের নির্ধারকগুলিকে এক কথায় মানসিক 
প্রস্তুতি (Mental Set) নাম দেওয়া যেতে পারে। মানসিক প্রস্তুতি বলতে 
বোঝায় বিশেষ কোন একটি বা এক শ্রেণীর উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার, জন্তু 
মনের দিক দিয়ে তৈরী হয়ে থাকা । বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি বিভিন্ন 
প্রকৃতির হয়। যেমন, কোন একটি নতুন দেশে একজন SEIR একজন = 
ভূতত্ববিদ এবং একজন মনোবিজ্ঞানী বেড়াতে: গেলেন। প্রথম ব্যক্তির 
১১৩ 


১৪৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মনোষোগ ataka করযে সে দেশের ফুল, ফল, গাঁছপাল| প্রভৃতি ৷ দ্বিতীয় 
ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করবে-সে দেশের মাটি, পাথর, শিলাখণ্ড প্রভৃতি। 
আর তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে দেশের মানুষের আচরণ, পৰা, 
Smg প্রভৃতি । এই মানপিক প্রস্তুতির বিভিন্নতাঁর পেছনে বহু রকম শক্তি 
কাজ কয়ে থাকে । যেয়ম, ব্যক্তির আগ্রহ, কৌতুহল, চাহিদা, হবি ইত্যাদি। 


atze নির্ধারক (External Determiners) 


, মনোখোগেন্ব ধাহিক নির্ধারফ হল সেই সব বৈশিষ্ট্য বা থাকে ব্যক্তির বাইরে 
কিন্তু উদ্দীপকের মধ্যে । এগুলিও আৰার নানা রকমের হতে পারে, যেমন-- 

১।  প্রকৃতি__ প্রকৃতিগত কারণের জন্তু কোন কোন উদ্দীপকের vi 
আকর্ষণ করার LII অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। যেমন, রঙীন জিনিস cl 
জিনিসের চেয়ে বেশী আকৰ্ষণীয় হয়। 

২। ভীত্ৰত|--উজ্জল আলো, উচ্চ শব্দ, তীব্র ব্যথা প্রভৃতির efe 
সহজেই আমাদের মনোযোগ যায়। 

ol আক্কতভি__বিরাট আয়তনের কোন বস্তু ক্ষুদ্ৰ আয়তনের বস্তুর 
চেয়ে আমাদেন্স মনোযোগ অধিক আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। 

8] পুনরাঁবিভ্ভীব-_-একটি উদ্দীপককে যদি বায় বার আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করা হয় তবে আমর! সেটির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হই। 

€| অবস্থিতি--কোন কোন বিশেষ অবস্থিতি সহজেই আমাদের VE 
আকর্ষণ করে ॥ যেমন, বইয়ের পাতার উপরের দিকটায় নীচের দিকের চেয়ে 
আগে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। অতএব ওঁ বিশেষ অবস্থিতিতে যদি কোন 
উদ্দীপক থাকে তবে সেটি আগেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

৬। পরিবতর্ন_ উদ্দীপকের মধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে (েটি 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, একজন লোক চলতে চলতে হঠাৎ 
থেমে গেলেই আমাদের দৃষ্টি সে দিকে চলে বাবে। 

3| নতুনত্ব__যা অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক তা! স্বভাবতই আমদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

৮ গ্বতি__্থির বস্তুর চেয়ে গতিশীল বস্তু আমাদের অধিক দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। যেমন, চঞ্চল নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন নিশ্চল আলোর 

বিজ্ঞাপনের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় 


লারা গা 


PIX সত R সী দদা সাল্লাম শারালরারালানা নালা ূ RM RUM ২ রিল 
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মনোৌধোগের শ্রেণীবিভাগ ৯৪৭. 


si বিচ্ছিন্নত।--অন্ত সকল উদ্দীপক থেকে যদি একটি বিশেষ 
*উদ্দীপককে সরিয়ে আনা হয় ভবে নেই বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকটি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবে । / 


মনোযোগের শ্ৰেণীবিভাগ 
(&lassification of Attention) 


প্রকৃতির দিক দিয়ে মনোযোগ ভিন প্রকারের হতে পারে, QUU 


১। স্বতঃপ্রন্থত ব| ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ 
( Involuntary or Non-volitional attention ) 


২। ইচ্ছাপ্রস্থত মনোষোগ (Voluntary or Volitional attention) =~ 
৩। অভ্যাসমূলক মনোযোগ ( Habitual attention ) | 
স্বতঃগ্রমূত «| ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ 
যখন আমরা নিছক উদ্দীপক বা পরিস্থিতির তাগাদায় মনোযোগ দিতে 
বাধ্য হই, তখন সেই মনোযোগকে স্বতঃপ্রস্থত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বল! 


হয়। যেমন বিদ্যুৎ চমকানো, মটরগাড়ীর টায়ার ফাটার শব্দ, আকস্মিক ব্যথা, 


তীব্র ইলেকটিক শক. ইত্যাদির প্রতি আমাদের মনোযোগ দ্বতঃপ্রস্থতভাবেই 
দেখা দেয়। সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদের কাম মানসিক 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। স্বতঃপ্রস্থত মনোযোগ অনেকটা রিফ্রেস জাতীয় 
এবং এ জান্ভীয় মনোযোগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার 
wg মানসিক প্রস্ততি থাকুক আর না থাকুক মনোযোগ আপন! হতেই (MRTE 
চলে যাবে। 
i1 ইচ্ছাপ্রদূত মনোযোগ : 
আর যখন কোন উদ্দীপকের efe আমরা ইচ্ছা করে মনোযোগ দিই 
তখন সেই মনোযোগকে ইচ্ছাঞ্হুত মনোযোগ বলা হয়। আমাদের চৈননিন 
কাজ কর্মে প্রতিনিয়তই এ ধরনের ষনোঁষোৌগ আমরা দিয়ে থাকি । ইচ্ছাপ্রন্থত 
মনোযোগের প্রয়োজন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে অপেক্ষাকৃত আকৰ্ষণীয় 
কোন উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ অধিকার করে বসে এবং সেই আকর্ষণীয়”, 
উদ্দীপকের দাবীকে উপেক্ষা করে অন্ত কোনও কম আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি 
আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। যেমন, একঘেয়ে কোনও আলোচনা বা. 
বক্তৃতা শোনা, নীরল কোনও রিপোর্ট বা প্রবন্ধ পড়া ইত্যাদি। এ নকল 
ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে আমাদের মানিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ = 
করতে vx. মনের স্বাভাবিক প্রবণত| হচ্ছে আকর্ষণীয় কোনও বস্তুর 


১৪৮: শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রতি মনোযোগ দেওয়| ৷ ফলে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ইচ্ছাশন্তিঃ 
মধ্যে দ্বন্দ দেখা দেয় এবং ততক্ষণই মনোযোগ অটুট থাকে যতক্ষণ এই qu 
ইচ্ছার শক্তি প্রবলতর থাকে। 


৩। অভ্যাসগত মনোযোগ 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার মনোযোগ দেওয়াটা এক প্রকার অভ্যামে 
পরিণত হয়ে যায়। এই মনোষোগকে অভ্যাসগত মনোযোগ বল] হয়। d 
ধরনের মনোযোগের বৈশিষ্ট্য হল যে উদ্দীপকের কোনও নিজস্ব সহজ আবর্ষণ 
না থাকলেও সেটির প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা - প্রয়াসের 
প্রয়োজন হয় না। যেমন, মোটরচালকের ক্ষেত্রে মোটরগাঁড়ীর হন শোনা, 
মায়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার কান্না শোনা, প্রুফ রীডারের ক্ষেত্রে বানান ভুল দেখা 
ইত্যাদি মনোযোগের ক্ষেত্রগুলি অভ্যাসের স্তরে গিয়ে পৌছেছে । তার ফলে 
এগুলির প্রতি কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকলেও নিছক অভ্যাসের বশে 
এগুলির প্রতি শ্বতঃপ্রন্থত মনোযোগ E হয়ে থাকে । প্র্কৃতির দিক দিয়ে 
TEARS মনোযোগ আর অভ্যাসগত মনোযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
তবে প্রথম” শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে উদ্দীপকের আকর্ষণ করার 
স্বাভাবিক ক্ষমতা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে নিছক 
ব্যক্তির অভ্যাস 1 

যে সকল বিষয়ে এককালে মনোযোগ দিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হত, 
অভ্যাসে পরিণত হলে সেই সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ স্বতঃপ্রণোদিততাবেই সু 
হয়ে যায়। যে ছেলেকে স্কুলে অঙ্কের বইতে জোর করে মনোযোগ দিতে হয়ে" 
ছিল, বড় হয়ে সে যখন গণিতের অধ্যাপক হুল, তখন অনেক কঠিন কঠিন 
অঙ্কের বইতে মনোযোগ দিতে তার আর কোনরূপ মানসিক প্রচেষ্টা লাগল 
না। এই রূপান্তরের মুলে থাকে আমাদের প্রয়োজনবোধ, আগ্রহ, সামাজিক 
প্রথা, মনোভাব ইত্যাদি a 


ক। আরোপিত ও স্বাভাবিক মনোযোগ 

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ( Non-volitional ) মনোযোগকে আবার কোনও কোনও 
মনোবিজ্ঞানী ছু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা, আরোপিত ( Enforced ) এবং 
স্বাভাবিক ( Spontaneous ) > আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলতে' 
সেই মনোযোগকেই বোঝায় যা কোন প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নেয় এবং প্রবৃত্তির, 
তাগাদাতেই সক্রিয় থাকে । যেমন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়ার সময় যে মনোযোগ 


Tw 


মনোযোগের বিকাশ ১৪৯ 


ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় সেটি আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ ৷ ক্ষুধারূপ' 
প্ৰবৃত্তিটিই যেন এই মনোযোগ ব্যক্তির উপর আরোপ করে দিয়েছে এবং যতক্ষণ 
এই প্রবৃত্তিটি সক্ৰিয় থাকে ততক্ষণ মনোযোগও অব্যাহত থাকে। 

, স্বাভাবিক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগের মুল আছে কোন অগিত আগ্রহ বা 
সেটিমেণ্ট । যেমন, ধর! যাক কারও মধ্যে ছবি. তোলার গভীর আগ্রহ জন্মেছে। 
তার ফলে ছবি বা ছবি-ঘটিত অন্য কিছুতে ভার মনোযোগ স্বাভাবিক ভাবেই 
ষাবে। 


«| অবিভক্ত ও বিভক্ত মনোবোগ 

ইচ্ছাপ্রস্থত মনোযোগকেও আবার হু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে--অবিভক্ত 
(Implict) এবং বিভক্ত (89190) | অবিভক্ত ইচ্ছাপ্রস্থত: মনোযোগের 
ক্ষেত্রে মনোযোগের পশ্চাতে থাকে একটি মাত্র এবং অবিভক্ত ইচ্ছাশক্তির . 
প্রয়োগ । আব বিভক্ত ইচ্ছাপ্রন্থত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগকে অব্যাহত 
রাখার জন্তু প্রয়োজন হয় বার বার ও একাধিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ । স্পষ্টতই 
অবিভক্ত মনোযোগ বিভক্ত মনোযোগের তুলনায় দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অধিকতর 
কার্ধকর হুয়। 
মনোযোগের বিকাশ (Development of Attention) 

শিশুর জনোযোগের বিকাশ পৰ্যবেক্ষণ কয়লে তার তিনটি স্তর পাওয়া যায়। 
43, শৈশবে শিশুর মনোযোগ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ থাকে। এ সময়ে উদ্দীপকের 
প্রকৃতি অনুযায়ীই তার সমস্ত মদোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছার প্রয়োগ করে 
কোন কিছুতে রনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে তখন সম্ভব হয় না। মেই জন্য 
অতি শৈশবে শিশুকে এমন কোন বিষয় বা তথ্য শেখানোর চেষ্টা কর! উচিত 
নয় যাতে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হবে । রঙচঙে জিনিসপত্র প্রচুর 
ছবিওয়ালা বই ইত্যাদি সহজেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সেই ধরনের 
বস্তুর সাহায্যেই তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

শিশু আর একটু বন্ড হলে ক্রমশ তাঁর ইচ্ছার হার! সে তার মলোযোগকে 
faao করতে শেখে | স্বাভাবিকভাবে মমোযোগ আকৃষ্ট হয় না বা তাঁর 
কাছে আকর্ষণীয় নয় এমন. কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতিও সে মনোযোগ দিতে 
সমৰ্থ হয় না। বিশেষ করে স্কুলে নানা কাজ ও পাঠে ইচ্ছা-প্রহ্থত মনোযোগ 
প্রয়োগ করতে সে বাধ্য হয়। - 

“ তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ দে 


দেয়। এই সময় এককালে যে বস্তুর প্রতি তাকে জোর করে মনোযোগ দিছে 
হত তার প্রতি সে Ral আয়াসে মনোৰোগ দিতে সমর্থ হয়। নিজের sies, 
বৃত্তি্ন চাপ, পরিবেশের চাহিদা, হবি, শখ ইত্যাদি থেকে ব্যক্তির মধ্যে এই 
ধরনের নান! অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয় | 


মনোযোগ ও আগ্রহ (Attention and Interest) 

কোন কোন উদ্দীপকের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা স্বভাবতই 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এগুলির ক্ষেত্রে মনোযোগ দেধার 
জন্য আমাদের ফোন চেষ্টা করতে হয় ন| | উদ্দীপকটি জোর কয়ে আমাদের 
মনোযোগ অধিকার করে, আমাদের মন সেটির প্রতি সাড়া দেবার ey Dedi 
থাক,'আর না থাক। এগুলিতক মনোষোগেয় বাহ্কি নির্ধারক বলা হয়। 

কিন্তু যে সকল উদ্দীপঞ্চের এভাবে মমোযোগ আকর্ষণ করার স্বাভাধিক 
ক্ষমতা নেই, সে নকল ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় অভ্যন্তরীণ 
নির্ধারকের দ্বারা_-এক কথার যার নাম দিয়েছি আমরা মানসিক প্রস্ততি ॥ এই 
মানসিক প্রস্তুতির একটি বড় উপাদান হল আগ্রহ) যে বস্তটির প্রতি আমাদের 
আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেই বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেবার জন্য আমাদের মানিক 
প্রস্তুতিও স্বভাবত গঠিত হবে ৷ 


১৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান | | 
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নানা ষনোবিজ্ঞানী আগ্রহের নান| সংজ্ঞা দিয়েছেন। হার্বার্টের মত আগ্রহ 
হল নতুন কোন জ্ঞান আহরণের জন্য মনের প্রস্তুতি। ভিটইর মতে ব্যক্তির 
নিজের বিকাশপ্ৰক্ৰিয়ার অভিমুখে তার সত্তার wozo অগ্রগতিই হল 
আগ্রহ ৷. আগ্রহকে আমরা যে ভাবেই বর্ণনা করি না কেন ame] অনস্বীকার্ 
যে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটি অঙ্গাণী সম্বন্ধ বর্তমান । মনোযোগ হল 
মনের উদ্দীপক-নির্বাচনী প্রক্ৰিয়া এবং এর পেছনে আছে মনের একটি বিশেষ 
সংগঠন। এই সংগঠনকেই আমর! মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহ বলে থাকি। 
এই মানসিক প্রস্তুতি a আগ্রহের জন্তই আমর! অনেকগুলি উদ্দীপকের মাথা: 
থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিই । যখন এই বিশেষ মানসিক সংগঠনটি 
fafa অবস্থার থাকে তখন তাকে আগ্রহ বলি আর যখন সেটি সক্রিয় হয়ে 
ওঠে এবং বিশেষ একটি মানসিক প্রক্রিয়ার রূপ নেয় তখন তাকে বলি 
মনোযোগ । এক কথায় বিশেষ একটি উদ্দীপকেকস প্রতি সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা? 
যখন নিছক ইচ্ছারপে মনে থাকে তখন তাকে বলি আগ্রহ, আর যখন হাজার 
পকের মধ্যে থেকে এ বিশেষ উদ্দীপকটকে বেছে নিয়ে সেটির ef 


৷ শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ ১৫১ 


সাড়া দিই তখন তাকে বলে মনোযোগ ৷ ম্যাকৃডুগালের ভাষায় আগ্রহ হল -. 
সুপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগ হল আগ্রহের সক্রিয় অবস্থ৷” । 

আমাদের মধ্যে এই আগ্রহ ES পিছমে থাকতে পারে মানা কারণ, যেমন, 
জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, কৌতূহল, মনোভাব, অঙ্গুকয়ণ, সামাজিক 
রীতিনীতি ইত্যাদি । যে কোনও কারণের জন্তই আগ্রহ হুষ্টি হোক্‌ না কেন, 
আগ্রহ একবার সৃষ্টি হলে তা যে একটি শক্তিশালী মানসিক সংগঠন হয়ে দাড়ায় 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগ্রহ কেবলমাত্র ব্যন্ভির মনোযোগকেই fafs 
করে না, আগ্রহ ব্যক্তির আরণধারা, প্রেষণ! প্রভৃতি মব কিছুকেই বিশেষভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করে 1 


শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ 
(Interest & Attention in Education) 


eX 


} 
| 
কোন কিছু শিখতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন সব চেয়ে আগে | পঠনীয় 
বিষয়টির প্রতি ঠিকমত মনোযোগ দিতে না পারলে সেটি শেখা সম্ভব হয় A 
আবার আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্বন্ধও অঙ্গগত। যা ভিতরে আগ্রহ তাই 
বাইরে মনোযোগ ৷ অতএব শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্ক যে অতি fafes 
একথ] বলা নিশ্রয়োজন ৷ 
তাহলে একথাও ৰল! চলতে পারে যে শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে 
শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে সেটি সর্বাগ্রে দেখতে 
হবে। এক কথায় শিশুর শিক্ষাকে তাঁর আগ্রহের উপর গড়ে তুলতে হবে! 
যে শিক্ষায় শিশু আগ্রহ বোধ করে না সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে ঘাধ্য। 
এই কারণেই শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলাটা আধুনিক প্রগতিশীল 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান কর্মসুচী । বিংশ শতাবীর গোড়া থেকেই শিক্ষাবিদ্গণ এই 
নীতির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। জামান শিক্ষাব্দি জোয়ান 
হাৰ্বাৰ্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থার আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য বলে 


বর্ণনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই আগ্রহের এক নতুন ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। তার মতে ব্যক্তির ঈঞ্গিত ক্রমবিকাঁশের পথে স্বত:প্রণোদিতভাঁবে 
ভার সত্তার এগিয়ে যাওয়ার নামই আগ্রহ । অতএব আগ্রহ হবে শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রকৃত পথ-নির্দেশক ৷ তীর মতে শিশুর মধ্যে আগ্রহ E করা বলে কোন কথা 
হতে পারে না। কেননা আগ্রহ সত্তার বিকাশলাভের «es প্রয়াস, তা 
বাইরে থেকে সৃষ্টি করা যায় ন| ৷৷ 


l. Interest is latent attention and attention is interest in action 
—MeDougall. নু 


> 


১৫২ : শিক্ষান্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করতে হলে তাঁকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। 
এ কথাটির কিন্তু অনেকে ভুল অর্থ করেন। তারা মনে করেন যে শিক্ষা 
আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হল cx শিক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে বা কিছু দুর, কঠিন 
বা শ্রমলাপেক্ষ তা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে এবং কেবলমাত্র সহজ, 
রমণীর ও চিত্তাকৰ্ষক বস্তু দিয়েই শিক্ষাস্থচী সংগঠিত হবে। তাঁরা এই 
জগ্ঠই আধুনিক শিক্ষাব্যবন্থাকে ‘কোমল শিক্ষব্যবন্থ৷” (Soft Pedagogy) বলে 
সমালোচন| করেন এবং এ ধরনের শিক্ষানীতি গ্রহণ করলে শিক্ষার মান 
অত্যন্ত অবনত হয়ে যাবে বলে তাঁর] মনে FTIA | 

প্রকৃ্পক্ষে এ ধরনের Wig] সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং আগ্রহ কথাটির বিকৃত 
অর্থ থেকেই এই ভূল ব্যাখ্যার জন্ম হয়েছে I 

শিক্ষাংক আগ্রছভিত্তিক করে ভোলার অর্থ এ নয় যে শিক্ষার মানকে মীচু 
করতে হতে থা শিক্ষার সুচীতে দুন্নহ বা জটিল কোন বিষয়বস্তু অস্তভূক্ত করা 
চলবে না। এ কথাটির প্রকৃত অর্থ হল যে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণ করার 53 
শিশুর মধ্যে ষেন যথেষ্ট স্বাভাবিক উৎসাহ ও ইচ্ছা থাকে । শিশুর মধ্যে afi 
পাঠ গ্রহণের জন্তু যথাৰ্থ আসক্তি থেকে থাকে তবে দে পাঠ যতই দুরূহ ow 
কষ্টসাপেক্ষ হোক্‌ না কেন অতি সহজেই পিণ্ড ত| গহণ করবে, অবশ্য যদি মে 
পাঠ শিশুর মানসিক সামর্থ্যের অনুপযোগী না হয় । অতএব দেখা যাচ্ছে যে 
শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করার আধুনিক আন্দোলনটি সুপ্রমানিভ মনস্তত্বমূলক 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা এই আন্দোলনকে “কোমল শিক্ষানীতি’ বলে 
সমালোচন্৷ করে থাকেন তারা আসলে এর মূল সত্যটি হৃদয়লম করে উঠতে 
পারেন নি। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে যেখানে মনোযোগ শ্বতঃপ্রস্থভ বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ 
সেখানে না হয় ধলা চলে যে মনোযোগের পিছনে শিশুর আগ্রহ আছে এবং 
সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাও যে স্বভাবতই আগ্রহ-অন্ুগাঁমী হবে সে বিষয়েও 
ARI নেই। কিন্তু লকল ক্ষেত্ৰেই ত আর স্বতঃপ্রস্থত মনোযোগ আসে না। 
শিক্ষার বহু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী পাঠগ্রহণে quce 
মনোযোগ দিতে পারে না এবং তাকে জোর করে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা 
বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আনতে হয়। সে সকল ক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে 
আগ্রহভিত্তিক বলে বর্ণনা করা যায়? à 

এই উত্তরে এটুকু বল! যেতে পারে যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও বাহত AA 
মনোযোগ দিতে হলে শিক্ষার্থীকে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে Ub 


শিক্ষার আগ্রহ ও মনোযোগ ১৫৩ 


একথা সত্য । কিন্তু ভার অর্থ এ নয় যে (সই পাঠ-গ্রহণে তার আগ্রহের অভাব 
আছে কিংবা ভার মনোযোগ আগ্রহভিত্তিক নয় বহির্জগতেের পরম্পবের 
প্রতিযোগী অসংখ্য উদ্দীপক থেকে মনোযোগকে সরিয়ে এনে অপেক্ষাকৃত কম 
আকৰ্ষণীয় কোনও উদ্দীপকের উপর মনোষোগকে নিবদ্ধ করতে হলে ইচ্ছার 
প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের পিছনে যদি শিক্ষার্থীর = 
সন্ত্যকারের আগ্রহবোধ না থাকে তৰে সে মনোযোগ কখনই স্থায়ী হয়না , 
এবং শিক্ষাও কার্যকর হয় না। যখন ক্লাশরুমে শিক্ষার্থা কোনও দুরূহ অর্থ- 
নীতি বা দর্শনের তত্বব্যাখ্যা গুনছে তখন তাকে জোর করে সেই বক্তৃতায় 
মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে বটে, কিন্ত তার ইচ্ছাশক্তি পিছনে নিশ্চয় কাজ 
করছে ওঁ বক্তৃতা শোণার সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দৃঢ় বিশ্বাস । একেই আমরা 
আগ্রহ বলতে পারি p এক কথায় যে বস্তুর শিক্ষার দ্বার! শিক্ষার্থীর কৌন রকম 


উপকার হবে বা তাঁর কোন: চাহিদা মিটবে সেই বস্তর প্রতিই শিক্ষার্থীর 
আগ্রহ আছে বল! যায়। 


এই আগ্রহ ৰা সার্থকতা সম্বন্ধে লচেতনতার অপর নাম ছল চাহিদা বোধ। 
যে বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে চাহিদা জন্মায়, তা পাবার 97 স্বাভাবিকভাবেই 
ভার আগ্রহ আসে। প্রাচীন এবং বহু আধুনিক শিক্ষাবিদেরই ধারণ] যে 
শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ বাইরে থেকে সৃষ্টি কর! যায়। এই বিশ্বাসের বশেই 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি পুরস্কার দেবার প্রথা যুগ যুগ ধরে, চলে আমছে। 
শিক্ষক বা পিতামাতা বিশ্বাস করতেন যে শাস্তিদ্ন ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে 
শিশুর আগ্রহ জন্মাবে। কিন্তু এটি একটি বিরাট মনস্তত্বমূলক ভুল। আগ্রহ 
হল স্বাভাবিক প্রেরণাবোধ। ডিউইর ভাষায় আগ্রহ হল ৰ্যক্তিসভ্ধার নিজের 
বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার স্বতঃপ্রহত প্রয়াস। অতএব শান্তি-পুরস্কারের 
সাহায্যে যে আগ্রহ স্থষ্টি করা হয় সে আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী, দুর্বল ও কৃত্রিম। তা 
থেকে স্থায়ী ফল পাবার আশা কখনই করা যেতে পারে ন| ৷ সেজন্ত শ্বাভাবিক 
আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে দেখতে হবে যে শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি যেন শিক্ষার্থীর - 
সত্যকারের চাহিদা জন্মায় ।. অর্থাৎ শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়গ্রিত করতে হবে 
যাতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজনের সঙ্গে তার পূর্ণ সঙ্গতি থাকে । সাধারণত 
বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রস্বোজন অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্ত'ও পদ্ধতি এতদিন নিয়ন্ত্রিত 
হয়ে এসেছে। এর ফলে শিশুর নিজস্ব চাহিদার কাছে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি 
একেবারে অপরিচিত বলে মনে হত এবং শিশু কোনদিনই সেগুলি গ্রহণ করতে 
আগ্রহ বোধ করতে ন|। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠত শাসন-ভিত্তিক গন 
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কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশমান শিশুর বিভিন্ন চাঁহিদা- 
গুপিকে ভাল করে পৰ্যবেক্ষণ করা হয় এবং শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা_-এ 
সমস্তকেই সেই চাহিদাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ন্ত্ৰিত করা হয়। ফলে 
শিশুর পাঠিগ্রহণে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা দেয় এবং অতি সহজে ও স্বর্ন আয়ামে 
শিশু পাঠ শিক্ষা করতে পারে। 


মনোযোগের বিস্তার (Span of Attention) 


আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি: যে স্থৃতির বিস্তার সীমাবদ্ধ । সেই রকম, 
মনোযোগের বিস্তারেরও একটা লীমা আছে । অর্থাৎ একবার মাত্র মনোযোগ 
দিয়ে যে কটি দ্রব্য ব্যক্তি Agasti প্রত্যক্ষ করতে পারে তার সংখ্যা 
সীমাবদ্ধ । এই পরিমাপকে, মনোযোগের বিস্তার ( Span ef Attention): 
বা উপপন্ধির বিস্তার ( Span of Apprehension ) বলা হয়। 

1 


ট্যাকিদ্টোস্কোপ ( Taehistoseope ).নামক যন্ত্রের সাহায্যে মনোযোগের' 
বিস্তারের পরিমাপ করা হয়। এই যগ্্রটতে ব্যক্তির সামনে কতকগুলি বস্তুর 
ছবি (যেমন বিন্দু, রেখা, শব্দ, ফুল, ফল বা জন্তুর ছবি) মুহূর্তের জন্তু: 
আলোকিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই বস্তগুলিকে এ অল্প সময়ের sy 
একবার দেখে ব্যক্তিকে বলতে হয় সে ক’টি বস্তু দেখেছে। আলোকনের 
সময়টি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কর] হয় যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী দু'বার 
মনোযোগ দেবার সময় নাপায়। আলোকিত aga সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে 
দেখতে হয় যে সর্বোচ্চ কত সংখ্যক বস্তু ব্যক্তিট এভাবে একবার মাত্র 
মনোযোগ দিয়ে নিভূৰ্লিভাবে দেখতে পারে । দেখা গেছে যে সাধারণ যানুষ' 
৫/৬ টির বেণী বস্তু একসঙ্গে একবারে দেখতে পারে না। অভএব এই ৫ বা, 
৬ হল ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার | 


মনোযোগের বিচলন (Fluctuation of Attention) 
মনোযোগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য, হল. এর পরম অন্থিরতা। এটি: 
সৰ্বজনীন অভিজ্ঞতা যে আমাদের মনোযোগ প্রতিনিয়তই এক «m থেকে 
অপর বস্তুতে সঞ্চালিত হচ্ছে। একটি «gr উপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা 
করলে দেখা যাবে যে যেই বস্তু থেকে বার বার মনোযোগ অন্তত্ৰ চলে 
যাচ্ছে এবং বার বার ফিরে আসছে। মনোযোগের এই আচরণের 
হন sata SLD eb CAU usc MN = 


মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ ১৫৫ 


নাম দেওয়া হয়েছে বিচলন (Fluetuation) | আবার দেখা গেছে যে: কখনও 
কখনও এটি প্রতিদ্বন্দী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগ ঘোরাফেরা করে। যেমন, 
পাশের ঘরে রেডিও বাজছে আর আমি নিজের ঘরে একটি বইতে মন দেবার 
চেষ্টা করছি । দেখা যাবে যে মনোযোগ ঘড়ির পেওুলীমের মত রেডিও এবং 
বইয়ের মধ্যে দুলতে থাকবে । একে মনোযোগের famina (Oscillation) 
বল! হয়। 

পরীক্ষা করে দেখ| গেছে যে মনোযোগের খিচলনের হার ৫1৬ সেকেও। 
অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দীপক €i সেক্ষেণ্ডের বেশী আমরা মলোয়োগ রাখতে 
পায়ি মা। স্বভাবতই আপত্তি উঠষে যে সাধারণ, অভিজ্ঞন্তায় দেখা যায় যে 
আমরা একটি বস্তুতে এর চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পায়ি, যেমন 
আমর] একঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে একটি কাজ করতে পারি ধা একটি বই. পড়তে 
পারি। এর উত্তর হুল যে আমর! যখন একটি বইয়ের পাতার উপর মন দিই, 
আসলে তখন কিন্তু একটি বিশেষ স্থানে আমাদের মনোযোগ নিৰদ্ধ থাকে wi! 
সমস্ত পাতার মধ্যে এক স্থান থেকে অপর স্থানে আমাদের মনোযোগ বার বার 
সঞ্চালিত হয়, যদিও ‘বই পড়া’ রূপ কাজেই সমস্ত সময় আমাদের মনোযোগ 
নিবন্ধ থাকছে। বড় কোনও উদ্দীপকে আমাদের মনোযোগ অনেকক্ষণ থাকতে 
পারে। তার কারণ, এ উদ্দীপকটির এক অংশ থেকে আর এক অংশে মনোযোগ 
সঞ্চালিত-হয়'। কিন্তু খুব ছোট উদ্দীপক নিলে দেখা যাবে যে মনোযোগ তাতে 
কখনই ৫ ৬ সেকেণ্ডেয বেশী নিবদ্ধ থাকতে পারছে না। 
মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ 

এই wy মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ করা হয় ক্ষুদ্ৰতম উদ্দীপক নিয়ে। 
ক্ষুদ্ৰতম উদ্দীপক বলতে বোঝায় যে উদ্দীপকটি এত ক্ষুদ্ৰ যে তার চেয়ে ক্ষুদ্র হলে 
তা আমাদের প্রত্যক্ষণের বাইরে চলে যাবে । যেমন, একটি ঘড়ি আমাদের 


কানের কাছ থেকে এতটা দুরে রাখা হল যে তার চেয়ে আর একটু দূরে সরিয়ে . 


নিয়ে গেলেই তার টিক্‌ টিক্‌ শব্দটি আত্ম কানেই শোনা যারে না). এখন যদি 


oNfes টিক্‌ টক্‌ শব্দটির প্রতি আমর| মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্ট| করি তবে 


দেখ। যাবে যে শব্দটি কিছুক্ষণ. শোনা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ শোনা! যাচ্ছে না ৷ 
এর কারণ হল আমাদের্‌ মনোযোগের বিচলন। অর্থাৎ ঘড়ির টিকৃটিক্‌ শব্দের 
উপর আমাদের মনোযোগ একধার থাকছে, আর একবার থাকছে না। 

আর একটি পরীক্ষণে gè বস্তুর উপর মনোযোগের ৰিচলনের পরিমাপ কয়! 
হয়। এই পরীক্ষণে ব্যবহৃত aa নাম ম্যাপন feza ম্যাসন ডিব্কটি একটি 
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ইলেকটিক মটরের উপর ফিট করা গোলাকার সাদা চাকা। এই চাকার 
উপর তাঁর কেন্দ্ৰ থেকে পরিধি পৰ্যন্ত বিস্তৃত একটি মোটা কাল লাইন Wl 
থাকে | এই কাল লাইনটির মাঝে মাঝে আবার সাদা দাগ দেওয়া থাঁকে | এই 
চাঁকাটি যদি ইলেকটিক মটরের সাহায্যে জোরে ঘোরানো যায় তবে ওঁ কান 
লাইনটি অদৃশ্য হয়ে বাবে এবং তার AAG দেখা যাবে কতকগুলি ক্ষীণ 
ধূলর রঙের ঘূর্ণায়মান বৃত্ত । 

আর একটি যন্ত্রের উপর একটি গোলাকার ড্রাম ঘোরে। এই vix 
উপর লাগান থাকে একটি ধূমায়িত (Smoked) কাগজ । এই aba নাম 
ফিমোগ্রাফ (Kymograph)!  অভীক্ষার্থীর হাতের কাছে থাকে একটি 
চাবি এবং চাঁবিটির সঙ্গে একটি ষ্টাইলাস বা লোহাত্ম কলম সংযুক্ত থাকে। 
চাবিট টিপলে ষ্টাইলাসটি সচল হয়ে ওঠে এবং এ ঘূর্ণায়মান ধুমার়িভ কাগজের 
উপর দাগ কেটে যায়। 

এইবার অভীক্ষার্থীকে এ ম্যামন feces উপর ঘূর্ণায়মান যে কোন একটি 
খুসর qran Wels মনোযোগ দিতে বল! হয়। অভীক্ষার্থী এই চেষ্টা করলেই 
দেখতে পাবে যে বৃত্তটি কিছুক্ষণের জন্তু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আধার কিছুক্ষণ পরে 
wifee^s হচ্ছে। এর অর্থ হল ধুসর বৃত্তটর উপর তার মনোযোগ কিছুক্ষণের 
ay থাকছে, আবার কিছুক্ষণ থাকছে না। এখন : প্রয়োজনমত চাৰিটি 
টিপে অভীক্ষার্থী qe. আবির্ভাব ও অদৃগ্যভবনের একটি নিখুঁত রেখাচিত্র ওঁ 
কিমোঞ্জাফটির উপর একে ফেলতে পারে। এই বৃন্ধটর আবির্ভাব ও gI- 
ভবনের হায় থেকেই ব্যক্তির মনোখোগের বিচলনের হিসাব করা হয়ে থাকে। 

মনোযোগের থিচলনের এই সকল পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এই 
ধরনের ক্ষুদ্ৰতম চাক্ষুষ উদ্দীপকে ব্যক্তির মমোযোগ ele সেকেণ্ডের বেশী নিবদ্ধ 
থাকে মা। " 


মনোযোগের বিভাজন (Division of Attention) 

অনেকের ধারণ৷ মনৌযোগকে ভাগ করে দুটি ৰ| তাঁর বেশী উদ্দীপকের 
উপর একই সময় ভা প্রয়োগ করা সম্ভব । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ 
অবিভাজ্য.। ভবে সার্কাসে erp যায় যে খোলেঃফ্াড়রা একই সঙ্গে হাত, গা, 
মুখ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করছে। জুলিয়াস লিজার নাকি একসঙ্গে চারটি চিঠি 


- আবৃত্তি করে যেতেন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চমাট নিজে লিখতে পাঁরতেন। মাইকেল. 
" মধুসুদন একই সঙ্গে দু'ভিন খানা বইয়ের পাঙুপিপি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন 


1 b ০ 


মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ ১৫৭ 


মনোযোগের বিভাজনের এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়| atal আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনেও xm ক্ষেত্রে আমর! একাধিক কাজ একসঙ্গে সমাধান করে 
থাকি। প্রকৃতপক্ষে এগুলির ছু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত সার্কামের 
খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন কাজগুলি এমন একটি qafas স্তরে গিয়ে 
পৌছেছে যার ফলে সেগুলি সম্পন্ন করতে ভার আর মনোযোগ লাগে না। 
দে যদি চারটি কাঁ একসঙ্গে করে তবে তার তিনটি কাজ qas হাঁয় উঠেছে 
আর একটির জন্ত হয়ত তার মনোযোগের প্রয়োজন EX d 

জুলিয়াস সিজার, মাইকেল supera প্রভৃতি ক্ষেন্রগুলি কিন্তু মনোযোগের 
দ্রুত বিদোলনের দৃষ্টান্ত । এরা মনোযোপকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেম যে 
বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে মনোযোগকে -তারা প্রয়োজন মত সঞ্চালিত করে লব 
কাজগুলিই একসঙ্গে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারেন 


মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ (Control of Attention) 
মনোযোগের স্বরপ-ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে-য! জানা গেল তা থেকে আমর! 


মনোযোগ দিয়ন্তণের উপায় সম্বন্ধে. কতক গুলি, মুল্যবান তথ্য আহরণ করতে, 
পারি. ধারা প্রায়ই মনোযোগের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ কয়েন তারা নীচের, 
উপায়গুলি অবলম্বন করেল উপকৃত হতে পারেন। 


- মনোযোগের কিকর্ষক (Distractor of Attention) 


মনোযোগ নষ্ট করে দেয় এমন কতকগুণি বিকর্ষক (Distraetor) সক, 
ক্ষেত্রেই থাকে । কারও কারও ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বিকর্ষক থাকে 
যেমন, বিশেষ কোনও সমস্তা, বা দুশ্চিন্তা, বিশেষ কোন কিছুর প্রতি আকৰ্ষণ, 
ইত্যাদি। মনোযোগকে aga রাখতে হলে এই বিরর্ষকণ্তালিকে দুর করতে, 
হবে সর্বাগ্রে । প্রয়োজন হলে যে পরিবেশে fees থাকে সেই পরিবেশ: 
থেকে দুরে সরে যেতে হবে। আর যদি বিকর্ষককে পরিবেশ থেকে দুর করা 
সম্ভব না হয় তবে সেই বিকর্ষকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। 
যেমন, বাড়ীর পাশের কারখানায় হাতুড়ির আওয়াজ বা পাশের বাড়ীর কানে 
ছেলের একঘেয়ে চীৎকার, এগুলি যখন দূর করা সম্ভব নয় তখন এগুলিকে 
অগ্রাহ করার অভ্যাস করে নিতে হবে। তবে বিকর্ষকের "UT যুদ্ধ করার 
চেয়ে বিকর্ষককে এড়িয়ে যাওয়া ভাল, বিশেষ করে যদি বিবৰ্ষকটি শক্তিশালী. 


. হয়। কেননা শক্তিশালী বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে হলে ‘যথেষ্ট মানসিক 


শক্তির অপচয়, ঘটে ৷ > 
দুশ্চিন্তা ও অমীমাংগিত সমস্ত মনোযোগের fea uta একটি বড় কারণ। 
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এই জন্তই অন্পবয়স্কদের অপেক্ষা বয়স্কদের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া শক্ত হয়ে 
ওঠে। মনোষোগ দিতে হলে এই ধরনের বিকর্ষণকারী সমস্তাগুলির একটি 
সাময়িক সমাধান পূর্বাহ্নে করে নিতে হবে । 
wed থাসনাও একটি বড় বিকর্ষক। যেমন, পড়তে বসলে ঘুরে বেড়ানো, 
গল্প করা, সিনেমায় যাওয়া প্রভৃতি বাদনাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে 
মনোযোগের: fasaa ঘটে । অতএব পড়ায় মনোযোগ fece বসার আগে 
নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে fate হবে। ছুটি বা তার Gi 
বাসনার মধ্যে কোন্‌ বাসবাটির তৃপ্তি হওয়া আগে দরকার সেটা ঠিক করে 
নিয়েই তবে মনোযোগ দিতে হবে | 
মনোযোগের সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রেষণার (Motive) বোধ। যে 
বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে ভার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে 
“মনোযোগ আসতে পারে ন|। সাধারণত দেখা যায় যে ব্যক্তির সত্যকারের 
চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বস্তুর কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকায় মনোযোগ 
দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে বৃত্তিমূলক ব্যাপারে অনেক সময় ভুল 
"নিৰ্বাচন হওয়ার ফলে মন দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রথমত 
প্রয়োজন চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তির নিবাচন । আর দ্বিতীয়ত যদি ঘটনাচক্রে 
‘ৰ! বাধ্য হয়েই কোন চাহিদা-বিরোধী বৃত্তির নির্বাচন হয়ে থাকে তবে তাকে 
' "অপৰিবৰ্তনীয় বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকে ব্যক্তির নিজের চাহিদার 
use করে নিতে হবে। তখন দেখা যাবে যে তার পক্ষে মনোযোগ 
দিতে আর অসুবিধা ইচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও, প্রথমে দরকার মনের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়া । 
মনোযোগ দেবার আর একটি ভাল উপায় হল পুর্ব-নির্ধারিত পরিষ্লনা 
অনুযায়ী সমস্ত কাজ করা। যার কাজের মধ্যে যত ভাল পরিকল্পনা এবং 
শৃঙ্খলা আছে তার পক্ষে মনোযোগ দেওয়া তত সহজ I 


প্রশ্নাবলী c 


l. Show how attention, interest, and effort are 17766771860, Indicate 
‘how the findings of Peychology about these factors may be utilised to 
‘ensure efficient teaching. 

Ans. (পৃঃ১৫০%-_পৃ? ১৫৪) 

2. Explain the nature of attention, Is attention interest in ection! 
Discuss. What are its educational implications ? (B.Ed. 1966) 

| Ang. (পৃঃ 393 "jt ১৫*-পৃঃ ১৫৪) 


প্রশ্নাবলী ১৫৯ 


3. What arə interests? How are they related to attention ? 
(B. Ed. 1958) 
, (পৃ ১৫০*-পৃঃ ১৫৪) j 
4 এমি the nature of attention and discuss its relation to interest, 
What do you mean by *'Ructuetion of attention" ? (B. Ed. 1956) 
Ans, (পৃঃ ১৪২৭+ পৃঃ ১৫*- পৃঃ ১৫৪) 


5. Befine attentlon and determine the different thee of attention. 
(B.Ed. 1957) 


Ans. (পৃঃ ১৪২+পৃঃ ১৪৭--পৃঃ ১৪৯) 

6. What is attention? What are the determiners of attention? 
Discuss their educational significance. (B.A. 1970, B. Ed. 1971) 

Ans. (পৃঃ ১৪৫--পৃঃ ১৪৭ ) 

T. Writenoteson: 
(a) Span of attention, (b) Volitionel Attention (c) Non-volitional 
Attention (d) Mental Set. (B.A. 1954) 

$. Diseuss a few methods by which attention can be controlled, 

Ang. (পৃঃ ১৫৭ পৃঃ ১৫৮) 


9. Explain the intimate connection between attention and interest. 
(B.A. 1998) 


(পৃ: ১৫--পৃঃ ১৫৪) 
10. Explain the nature and conditions of attention. (B.A. 1980) 


১ (পৃঃ ১৪৫--পৃঃ ১৪৭) 5 
ll. Discuss the importance of attention and interest in memorisation. 
(B.A. 1903) 

Ans. (পৃঃ ১৫০--পৃঃ ১৬৪) 

12. What do you understand by f'uetuation of attention 1 Howisit 
measured ? V 

Ans, (পৃঃ ১৫৪--পৃঃ ১৫৬) 

13. "Examine the nature of attention. Describe with suitable examples , 
the different types of attention. (B.A. 5895) 


Ans. (পৃঃ ১৪২৭ পৃঃ ১৪৭--পৃঃ ১৪৯) 


দশ 


আীয়ুতন্ত্র ( Nervous System ) 


প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই হল পারিবেশিক উদ্দীপনার উত্তরে দেওয়া তার 
সাড়া বা afafa (Response)! পরিবেশের যে সব শক্তি আমাদের কাছে 
থেকে এই সাড়া বা প্রতিক্ৰিয়| আদায় করতে পারে সেগুলি নাম দেওয়া হয়েছে 
উদ্দীপক (Stimulus) i উদ্দীপকের “কাছ থেকে উদ্দীপন! গ্রহণ করে প্রাণীর 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিক| জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি এবং এগুলির নাম হল dafa 
(Receptor) | এই গ্রহণেন্দ্রিয়গুলি সেই উদ্দীপনা পাঠিয়ে দেয় প্রাণীর অভ্যস্তৱে 
এবং প্রাণী তার উত্তরে পেশী, গ্রন্থি, অস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে নানা আচরণ সঙ্গন্ধ 
করে থাকে। শেষোক্ত বন্তগুলিকে-এইজন/ বল! হয় «cfe (Effector) | 


অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ( Internal Integration ) 

"few উদ্দীপকের প্রভাব ও প্রাণীর প্রতিক্রিয়া, এ gaa মাঝখানে আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে। আমরা তাকে বলতে পারি অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের 
- S31 এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নই প্রাণীর আচরণের প্রকৃতির নিরূপণ ও নিয়ন 
করে থাকে । যখন প্রাণী কোন একটি বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করে তখন তার 
মধ্যে নীচের waefa পর পর অনুষ্ঠিত হয়। যথ৷-- 


উদ্দীপকের ক্ৰিয়|-- ৯অন্ত্যন্তরীণ সমন্বয়ন--> প্রাণীর প্রতিক্রিয়া 

. এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সম্পন্ন করে যে যন্ত্ৰসমষ্টি ভার নাম দেওয়া 
হয়েছে Weg (Nervous System) | কোন উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে কি ধরনের 
' প্রতিজ্রিয়। হবে, একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কেমন করে উদ্দেশ্য বা 


লক্ষ্যকে স্থির রাখতে হবে, কেমন করে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলিকে 


ংগঠিত করতে হবে ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুণি 
‘সম্পন্ন করতে প্রাণীকে সমৰ্থ করে তার JEA যে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্ৰ যত উন্নত 
তার অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটিও তত ভাল হয়। এই 692 উন্নত স্নায়ুত্রের 
অধিকারী প্রাণীর আচরণ বিশেষধর্মী, সুসংহত এবং উদ্দীপকের উপযোগী হতে 
Thes) তার সঙ্গতিবিধানের উৎকর্ষও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং তার ফণে 
জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার সম্ভাবনাও তার প্রচুর বেড়ে যায়। 


স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তন ১৬১ 
স্নায়ুপথ ( Nervepath ) 


— যখন একটি উদ্দীপক প্রাণীর কোন গ্রহণেন্দরিযকে উদ্দীপিত করে তখন যে 
পথের মাধ্যমে তার গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্নেন্দরিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে 
why (nerve) বলা gx | এই স্নায়পথ বেয়ে অতি দ্রুতবেগে (প্রায় সেকেন্ডে 
৭৫ গজ ) উদ্দীপন! গ্রহণেন্দরিয় থেকে কৰ্ষেজ্দিয়ে পৌছয় এবং তারই ফলে প্রাণীর 

আচরণ সংঘটত হয়। কিন্তু গ্রহণেন্দরিয় এবং কর্মেন্দরিয়ের মধ্যে এই স্নায়ু সংযোগ 
সরাসরি ঘটে না। এই দু’য়ের মধ্যে সংযোগ-কেন্ত্রূপে কাজ করে মস্তিষ্ক ও 
মেরুদণ্ড। সমস্ত স্নাযুগুলিই হয় মস্তিফ নয় মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের 

সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। স্নায়বিক উদ্দীপনা গ্রহণেন্দিয়' থেকে জন্মলাভ 
= করে মস্তিষ্কে পৌছয় এবং সেখান থেকে উপযুক্ত কর্মেন্দ্রিয়ে পুনরায় প্রেরিত হয় 
ও তারই ফলে অভীষ্ট আচরণ সংঘটিত হয়। যেমন, আমাকে কেউ নাম ধরে 
 ডাকল। আমি মাথাটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম | এখানে প্রথমে আমার 
কানের মধ্যে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করল এবং WII বেয়ে তাই থেকে জাত 
উদ্দীপনা afea পৌছল। তারপর মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশপূর্ণ উদ্দীপনা আবার 
স্বাযুপথ বেয়ে পৌছল আমার ঘাড়ের মাংসপেশীতে এবং তারই ফলে আমি 

Wh ঘোরালাম। যে স্নায়ুগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপন! wfutw বহন 

করে নিয়ে যায়, সেগুলির নাম সংবেদক (sensory) «| অন্তমুখী (afferent) 


LAM এবং যে gefa afes থেকে কর্দেন্দ্িয়তে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় 
সেগুলিকে প্রচেষ্টক (motor ) বা বহিৰ্মুখী (efferent ) স্নায়ু নাম দেওয়া 
ইয়েছে। 


 স্বীযুতন্তের বিবর্তন 


প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী ছিল অত্যন্ত সরল। এককোষী n 
প্রাণীদের কোনরূপ স্বাযুমণ্ডলীই ছিল না । কোষের অভ্যস্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমের 
মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চালন ঘটত বটে, কিন্তু এই সঞ্চালন ছিল অত্যন্ত অসংহত _ 
ও সব দিকে বিস্তৃত, কোন নিৰ্দিষ্ট দিকের অভিমুখী বা কোনও ।বিশেষ 
প্রতিক্রিয়ার প্রতি উদ্দিষ্ট ছিল না । অর্থাৎ সে সময় কোন বিশেষ উদ্দীপকের 
৷ কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া ছিল না। তারপর প্রাণীদেহে দেখা দিল পেশী এবং 
এগুলি fy থেকে জাত উদ্দীপনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। 


তথনও পর্যন্ত স্বাযুতন্ত্রের আবির্ভাব হয়নি। এর পরের স্তরে সুক্ষ্ম RA তন্তু দেখা 
t ১১১ 


১৬২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দিল। এগুলি গ্রহণেন্দ্িয় থেকে বেরিয়ে পেশীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং গ্রহণেস্থি 
থেকে সরাসরি উদ্দীপনা পেশীতে বহন করে নিয়ে যেত। em 
উদ্ভবকে ন্গায়ুতন্ত্ের বিবর্তনের প্রথম সোপান বলে বর্ণনা করা যায়। 

স্বায়ুতস্ত্ৰের বিবর্তনের এই প্রাথমিক স্তরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক 
ধরনের স্নায়ুজাল ( nerve-net ) দেখা দিয়েছিল । পেশীগুলি এই তত্বজাবের 
সঙ্গে সংযুক্ত থাকত এবং গ্রহণেক্জরিয় থেকে উদ্দীপনা এসে ces od 
স্নাযুজালে এরং তার ফলে দেহের বিভিন্ন পেশীগুলি সক্রিয় হয়ে UNI 
কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ কোন উদ্দীপনার উত্তরে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার ! 
দ্বার! সাড়া দেওয়া সম্ভব হত না, কেনন| সকল উদ্দীপনাই স্নায়ুজালের সৰ্ব 
ছড়িয়ে পড়ত এবং যে কোন ধরনের উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া রূপে দেহের মন্ত 
পেশীগুলিই একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠত। 

কিন্তু উন্নত স্নায়ুতন্ত্ৰে এই ধরনের অনির্দিষ্ট বা এলোমেলো প্রতিক্রিয়া ঘটতে 
পারে না। সেখানে একটি বিশেষ উদ্দীপনাঁকে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বার 
সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটা! জেলিফিসের গায়ে গরম কিছু ঠেৰনে 
তার সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে ৷ কিন্তু আমাদের হাতে বা পায়ে গরম 
কিছু ঠেকলে আমরা হাত বা পা-টাই সরিয়ে নেব, জেলিফিসের মত 7 
শরীর দিয়ে প্রতিক্রিয়া করব না 1 | 

'_ স্মায়ুজালের পরের স্তরে দেখ! দেয় আধুনিক ও উন্নত স্নাযুতন্ত্ৰ। এই স্তরের 

প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা বিশেষধ্মী প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন বরা 
সম্ভব । অর্থাৎ এর দ্বারা বিশেষ উদ্দীপনাকে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার দ্বার! সাড়া 
দেওয়| ষায়। উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের নান! বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই সুনির্দিষ্ট ও উদ্দীপক 
উপযোগী আচরণ করা সম্ভব হয়েছে I 

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের স্নায়ুতন্ত্ৰ সৰ্বাপেক্ষা উন্নত ও জটিলতম। এ 
প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়নের ব্যবস্থা । এখানে গ্রহণেঞ্জি 
থেকে কৰ্ষেজিয়ে উদ্দীপনা সরাসরি যায় না, মধ্যবর্তী একটি সমন্বয়ন কে 
মধ্যে দিয়ে সংযোগটা স্থাপিত হয়। এই pua কেন্ত্রটই হল মণ্ডিষ্ক এং 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেকুদণ্ডও এই সম্ম্বরনের কাজটি করে থাকে। 


স্মায়ুতত্ত্ৰের গঠন 


আমাদের স্নায়ুতম্তৰের আর একট বৈশিষ্ট) ^ দ এর. সন্নিকৰ্ষমুলক (synapti? 
প্রক্ৃতি। এটি বুঝতে হলে ALSE গঠনটি ভাল করে জানা দরকার । _ 


| 


স্নায়ুতন্ত্ৰের গঠন ১৬৩ 


স্বাযুতন্ত্ৰ বলতে বোঝায় ছোট বড় বহু স্নাযুতন্তর একটি একত্রিত সমষ্টি । 
স্বাযুতত্তগুলি কেন্দ্রীয় সমন্বয়নস্থল অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে 
শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ধ আবার কতকগুলি অনুতন্তর 
সমষ্টি এবং টেলিফোনের তারের মত উপরে একটি আবরকের দ্বারা ঢাকা। 

whpscn একক (unit) বলে যে বস্তুটিকে ধরা হয়েছে তার নাম নিউরন 
(Neuron); ভোনান্ডসনের হিসেবে আমাদের স্ায়ুতন্ত্ৰে ১২ বিলিয়ন (১২ 
লক্ষ কোটি) নিউরন আছে এবং এদের পারস্পরিক সমন্থয়নের মাধ্যমেই 
দেহ্যন্ত্রের সমস্ত কাজ DTA | 

এক একটি নিউরন অতি ga আরুতির এবং এর মধ্যে আছে নিম্নলিখিত 
বিভাগঞগুলি : 


কোষদেহ ( Cell Body ) 


নিউরনের মধ্যে আছে একটি কোষ যা থেকে নিউরনের কাজগুলি সম্পন্ন 
mii এটির মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম এবং এটিই হল প্রাণীর জীবনীশক্তির 
বাহুক এক প্রকার তরল পদার্থ! 
aiam ( Nucleus ) 

কোষদেছের কেন্দ্রে আছে স্বাযুকেন্দ্র। প্রতিটি স্বায়ুকোষের বৈশিষ্ট্য বা 
প্রকৃতি নির্ধারণ করে এই স্নায়ুকেন্দ্ৰ। 


sce 


প্রান্তগুচ্ছ 


y: asom 
aariaa 


me 


[একটি নিউরনের ছবি | একদিকে স্নায়ুকেশ (dendrite), আর একদিকে স্নাযুশাখা 
Caxon ), আর মাঝে হল কোষদেহ (cell body )। aigres ও স্লামুশাখা উভয়েরই 
শেষে রয়েছে প্রাস্তগুচ্ছ ( end brush )] 

Sigii ( Axon ) 

প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে শাখা আছে। এগুলি সময় সময় বেশ 
লম্বা হয়। এই শাখার মধ্যে দিয়েই কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা অন্ত কোন, 
নিউরনে ব| কর্মেন্দরিয়ে প্রবাহিত হয়। 


১৬৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
: স্নায়ুকেশ ( Dendrite ) 
কোষদেহের একদিকে যেমন থাকে স্নায়ুশাখ| বা এক্সন তেমনই অপর দিকে 


থাকে স্নায়ুকেশ বা ডেনড্রাইট। স্বায়ুকেশগুলি অন্য নিউরন বা এ্রহণেন্ি 
থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠিয়ে দেয়। 


প্রান্তগুচ্ছ ( End Brush ) 


প্রত্যেক এক্সন বাঁ ডেনড্রাইটের শেষপ্রান্তে আছে প্রাস্তগুচ্ছ। এগুলির 
মধ্যে দিয়ে উদ্দীপন! গৃহীত বা প্রেরিত হয়। 

এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের এক 

ংশ থেকে অপর অংশে উদ্দীপনা-সঞ্চালনের পথরূপে কাজ করে। একটি 
নিউরনের কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা ন্াযুশাখা (axon) বেয়ে গ্রান্তগুচ্ছে 
(end brush ) আসে । সেখান থেকে তার সংলগ্ন আর একটি নিউরনের 
ডেন্ডুইটে উদ্দীপন! প্রবাহিত হয় এবং সেখান থেকে সেই লিউরনটির 
কোধদেহে গিয়ে পৌছয়। সেখান থেকে আবার সেই নিউরনটির এক্সন বেয়ে 
অপর আর একটি নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়। এই ভাবে এক নিউরন 
থেকে আর এক নিউরনে উদ্দীপন! সঞ্চালিত হয়ে থাকে । 
fis ( Synapse ) 

আমাদের স্মায়ুতন্ত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এটি প্রকৃতিতে সন্নিকৰ্ষমূলক 
(Synaptic ) |. এর অর্থ হল যে যদিও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে 
উদ্দীগনা চালিত হুতে পারে, তবু তাদের মধ্যে কোন প্রকৃত অঙ্গত যোগাযোগ 
নেই। একটি নিউরনের নির্গমন মুখ অর্থাৎ এক্সন এবং অপর একটি নিউরনের 
গ্রহণমুখ অর্থাৎ ডেনড্রাইট পাশাপাশি!খুব কাছাকাছি হয়ে অবস্থান করে অথচ 
তার! পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তার ফলে একটির এক্সন থেকে অপরটির 
ডেনড্রাইটে যখন যেতে হয় তখন উদ্দীপনাকে মাঝের ফাকটুকু একপ্রকার লাফ 
দিয়ে পার হতে হুয়। ছুটি নিউরনের মাঝের এই যে অবস্থা তাকে feed 
(Synapse )> বলে এবং এই"*ধরনের স্নায়ুতন্ত্ুলিকে সন্নিকৰ্বমূলক wil 
বল! হয়। 

বল! বাহুল্য সন্নিকৰ্ষমূলক সংগঠন উন্নত সাযুতস্ত্রের বৈশিষ্ট্য) স্নায়ুগুলি যদি 
টেলিফোনের তারের মত অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড হত তাহলে সেগুলির কাজের মধ্যে 


উর শার্ট 
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কোনও রকম পরিবর্তনশীলতা থাকত না। মানব আচরণের অসীম বৈচিত্র্যের 
মূলেই আছে তার স্নায়ৃতন্ত্ৰের এই সন্নিকর্ষমূলক বৈশিষ্ট্য৷ 

এই ধরনের সন্নিকর্ষমূলক সংগঠনের বড় বৈশিষ্ট্য হল যে নিউরনগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে উদ্দীপনার এক নিউরন থেকে অপর 
'নিউরনে যাওয়ার কাজটি চিরনিপিষ্ট পন্থায় এবং যান্ত্ৰিকভাবে সম্পন্ন হয় না 
অর্থাৎ উদ্দীপনার কোন একটি বিশেষ নিউরনে যাওয়! না যাওয়াট। নির্ভর করে 
এই সন্িকর্ষের উপর | অনেক সময় কোন উদ্দীপন! সন্মিকর্ষে বাধ। পেয়ে আর 


{ এখানে একটি সংবেদক নিউরন থেকে একাধিক প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপন! পরিচালিত 
হচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে সন্নিকর্ষের জন্যই 1] 


নাও এগোতে পারে । আবার কখনও কখনও অনেকগুলি নিউরন একত্র হয়ে 
কোন একটি বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চালনকে সাহায্য করতে বা বাধা দিতেও 
পারে। আবার কখনও সন্নিকর্ষ একটি উদ্দীপনাকে তার নির্দিষ্ট পথের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে আর এক পথে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়া সন্িকর্ষের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হল যে এক নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে হয় উদ্দীপনা! সম্পূৰ্ণ 
পরিবাছিত হবে, নয় একেবারে কিছুই হবে না,মাবামাবি মাত্রার কোন সঞ্চালন 
হবার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আংশিক বা হ্রাসপ্রাপ্তরপে উদ্দীপনা কখনও এক 
নিউরন থেকে আর এক নিউরনে সঞ্চালিত হয় না। একে সন্নিকর্ষের “সম্পূর্ণ-বা- 
একেবারে «3-3 তত্ব ( Theory of AlLor-None) বলে বর্ণনা করা &3 1 
তাছাড়া নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ন| থাকার ফলে আর একটি 
বড় afa হচ্ছে যে একটি মাত্র নিউরন থেকে উদ্দীপনা একের বেশী নিউরনে 
সঞ্চালিত হতে পারে । কেননা প্রত্যেকটি নিউরনের এক্সনের প্রান্তগুচ্গুলির 
কাছেই রয়েছে শাঁরও অনেকগুলি নিউরনেরর ডেনড্রাইটের কেশগুচ্ছ। ফলে 
উদ্দীপনাটি নিউরনের ন্নায়ুকেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনবোধে একটি বা 
একাধিক faits পরবাহিত হতে পারে। আবার ঠিক এইভাবেই অনেকগুলি 


১৬৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নিউরনের উদ্দীপন! একই সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটিমাত্র নিউরনে সঞ্চারিত 
হতে পারে ।৯ 


[এখানে সন্নিকর্ষের জন্যই একাধিক সংবেদক নিউরন থেকে একটি প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপনা 
পরিচালিত হুচ্ছে।] 


নিউরনের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Neurons ) 

নিউরনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়, যথ৷--(১) সংবেদক ( sensory) 
বা অন্তৰ্মুখী (afferent) নিউরন | এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় ( receptor) থেকে 
উদ্দীপন! নিয়ে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে পৌছে দেয় ; (২) প্রচেষ্টক ( motor ) বা 


[সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে স্নায়ু-উদ্দীপন! afere পৌঁছলে সেখান থেকে প্রচেউক নিউরনে 
উদ্দীপন! পরিচালিত হয়।এই পরিচালনা ঘটে মধ্যবর্তী অনুষঙ্গ বা সঙ্গ তিসাধক দিউরনের 
মাধ্যমে 1] 


ৰহিমুৰ্খী ( efferent ) নিউরন। এগুলি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা 
qua করে কৰ্মেত্দিয়ে ( effector) পৌছে দেয় এবং (৩) অনুষঙ্গ (association) 
বা স্গতিসাধক (adjustor) নিউরন । এগুলি কেবলমাত্র মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড 
পাওয়া যায় এবং এগুলির একমাত্র কাজ হল সংবেদক এবং প্রচেষ্টক নিউরন” 
গুলির মধ্যে সংযোগসাধন FN I 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের 
প্রক্রিয়াটি নিয়বণিত উপায়ে ঘটে থাকে । প্রথমে উদ্দীপক থেকে প্রন্থত উদ্দীপনা 
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j fara ১৬৭ 


| 
| গ্রহণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংবেদক বা অন্তমুৰখী স্নায়ু বেয়ে গিয়ে পৌছয় মস্তিষ্ক ও 


মেরুদণ্ড, সেখানে সঙ্গতিসাধক বা অনুষঙ্গ নিউরনের মাধ্যমে উদ্দীপনা! প্রচেষ্টক 
: বা বহির্মূী সামুতে সঞ্চালিত হয়। সেখান থেকে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় 
| wfamsfacs এবং তার ফলে কৰ্ষেন্দিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
মণ্ডিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে যে সমন্বয়সাধনের কাজটি ঘটে সেটির উপরই আচরণের 
বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নির্ভর করে| যেমন আমায় কেউ ডাকলে আমি তার দিকে 
তাকাব কি তাকাব না, সাড়া দেব কি দেব না, কি ধরনের সাড়া দেব_-এ সবই 
নির্ভর করছে সংবেদক ও প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের 
 জঙ্গতিসাধক নিউরনগুলি সংবেদ্গক ও প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে কি ধরনের 
যোগাযোগ স্থাপন করে তার উপর 1. 


রিফ্রেস ( Reflex ) 
কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের এই প্রতিক্রিয়াটি পূর্ব-নির্ধারিত এবং এক 


প্রকার সুনির্দিষ্ট করাই থাকে । এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ এক প্রকারের উদ্দীপনা 
R হলে বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া নিজে নিজেই এসে দেখা দেয় । যেমন, 


9r etti lli LU 


[এই ছবিতে দু’শ্ৰেণীর সমন্বয়নের কাজ দেখান হয়েছে। দেহের চর্ম থেকে উদ্দীপনা 
সম্বয়নের মাধ্যমে পেশীতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। প্রথম সমন্বয়নটি ঘটছে মস্তিষ্কের মাধ্যমে এবং 
ANI এটি উন্নত প্রকৃতির এবং দ্বিতীয় সমন্বগনটি ঘটছে মেরুদণ্ডের মাধামে এবং সেজন্য এটি 
| অপেক্ষাকৃত নিয়প্রকৃতির | মেরুদণ্ডের মাধামে সমন্বয়নের পথটিকে রিফ্রেস আর্ক বলা হয়। ] 
আগুনে হাত পড়লে হাতটা "তৎক্ষণাৎ সরে "um! চোখের মধ্যে কিছু 
ঢোকার উপক্রম হলে চোখ নিজে নিজে বদ্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি। এই আচরণ- 
- গুলির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সরলতম এবং আগে থেবেই সম্পন্ন 
| করাথাকে। এই ধরনের আচরথকে রিফ্লেক্স ( Reflex ) বলা ex i 


ud 


১৬৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


রিফ্লেক্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ । সময় সময় বিশেষ দৈব 
প্রয়োজনের তাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্র আমাদের কোনরূপ সচেতন eol 
অপেক্ষা না রেখেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং এ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্য! 
করে নেয়। দেহের এই wl সঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্রেস বরে৷ 
যেমন, চোখের মধ্যে কোন ধূলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের গায় 
আপনা আপনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ ছয়ে যায়। নাকের বিল্লিতে কিছু ঢুকলে Hf 
wx! শ্বাসনালীতে «rez! ঢুকলে বিষম লাগে । এই সব জৈবিক গ্রন্থি" 
গুলি সম্পন্ন করতে আমাদের কোনরূপ প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না! 
এ কাজগুলি দেহযন্ত্ৰ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পাদন করে। হাই তোলা, Wi 
করা, হাসা, কাসা প্রভৃতি কাজগুলিও রিফ্লেক্সের উদাহরণ এ সবগুলিই কোন 
না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতি-বিধানের উদ্দেশ্যে দেহে 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা । হাটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় অং 
তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাটি সবেগে ঝাকানি দিয়ে উঠবে । এর নাম হাটু-ঝাকারি 
(Kneejerk ) রিফ্রেক্স। অধিকাংশ গ্রন্থির রস-নিঃসরণও এক প্রকারে 
রিফ্লেক্স। যেমন জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া ইত্যাদি। 
বিফ্লেক্সও gata আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর স্ঘতিবিধানো 
প্রয়াস । তবে অন্থান্য আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, wot 
নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 
বিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে সমন্বয়নের কাজটি মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না। o CONUS 
মাধ্যমেই সংবেদক ও প্রচেষ্টক স্নায়ুপথঞ্জলির মধ্যে সংযোগট। স্থাপিত হয় এবং 
উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আচরণটি নিজে নিজে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়! 
ংবেদক ও গ্রচেষ্টক স্মাযুপথের মধ্যে সহজতম ও সরলতম সমন্বয়-পথটির নাঃ 
রিফ্লেক্স আর্ক (Reflex Arc )? |. এই সংযোগের প্রকৃতিটি পূর্ব ARI 
থাকে বলেই fra আচরণের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই এবং সেটি WIR € 
পূর্বনিদিষ্ট। সাধারণ ক্ষেত্রে fara আচরণে মস্তিষ্কের কোন হস্তক্ষেপ থা 


না বটে, কিন্তু কোন কোন রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে xfes UU 
করতে পারে এবং আচরণের প্রকতিকেও পরিবতিত করতে পারে। (U^ 
আগুনে হাত পড়লে হাত সরিয়ে নেওয়া একটি রিফ্লেক্স আচরণ, কিন্ত 
ইচ্ছা করলে হাত সরিয়ে না নিতেও পারে। কিন্তু খাদ্য দেখলে cm 
হওয়া একটা রিফ্লেক্স এবং মস্তিষ্কের সেখানে হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই। _ 
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স্ায়ুতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ১৬৯ 


স্নায়ুতত্ৰের শ্ৰেণীবিভাগ (Classificationof NervousSystem) 
যদিও আমাদের miea একটি স্বসংবদ্ধ একক qawa কাজ করে তৰু 
এর কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী এটির কয়েকটি প্রধান বিভাগের উল্লেখ করা যেতে 
পারে । যথা 
কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ ( Central Nervous System ) 
প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হল কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতনত্ৰ। এতে আছে 
few ও মেরুদণ্ড । সাধারণত মেরুদণ্জে রিফ্রেক্স জাতীয় সৱল সমন্বয়নের কাজ- 
গুলি সংঘটিত হয় এবং উচ্চস্তরের সমন্বঃনের কাজগুলি সাধিত হয় মন্তিফে । 
প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ ( Peripheral Nervous System ) 
দ্বিতীয় বিভাগটির নাম হল প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ! এই বিভাগের মধ্যে পড়ে 
সেই সকল স্নায়ু যেগুলি মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় 
ছড়িয়ে গড়েছে । এগুলির মধ্যে ৩১ জোড়া ww বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকে 
এবং ১২ জোড়া মস্তি থেকে ৷ | 
স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্ৰ ( Autonomic Nervous System ) 
তৃতীয় বিভাগটি নাম হল স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্ৰ এই বিভাগটি সহি থেকে = 
বেরিয়ে mfe, ফুসফুস, অন্ত্ৰ ইত্যাদি দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্ৰপাতিগুলির সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়েছে। কোন প্রক্ষোভের জাগরণ ও সক্রিয়তার সময় এই অটোনমিক 
স্নাযৃতস্ত্ৰগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন 
প্রতা্গুলিকে উত্তেজিত করে তোলে। স্মস্ত প্রক্ষোভমূলক আচরণের 
পেছনেই আছে এই বিশেষ স্বায়ুতন্ত্রের সব্রিয়তা। অটোনমিক স্বায়ুতস্ত্ৰের 
আবার ছুটি বিভাগ আছে, সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিমূপ্যাথেটিক। 
Wferw ( Brain ) 
অভান্তরীণ সমন্বয়নের প্ৰক্ৰিয়ায় মঞ্জিষ্কের ভূমিকা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
সকল রকম আচরণের. চবম নিয়ন্ত্রণ মস্তিষ্কের সমন্বংসাধক যন্ত্রপাতির উপর 
নির্ভরশীল । বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রাণীজীবনের উন্নতির একটা লক্ষণ হচ্ছে 
মস্তিষ্কের আকুত্রি ক্রম বৃদ্ধি! প্রাণী যত উন্নত হচ্ছে ততই তার মস্তিষ্কের 
আকুতি বাড়ছে । অবশ্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মান্গুষের মস্তিষ্ক যেসব চেয়ে 
বড তা নয়। হাতি এবং তিমি মাছের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে আকৃতিতে 
অনেক বড়। xw wfes ওজনে প্রায় ১২ সের, হাতির ৬ সের এবং 
তিমির e সের। কিন্তু দেহের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্থপাত বিচার 


করলে মানুষের মক্তিষ্ক সব চেয়ে বড়। যেমন, তিমি মাছের দেহ ও মস্তিষ্কের 
অনুপাত হল ১০০০০ £ ১, হাতির too £১ এবং মানুষের হল €০ £ ১ 


| 
f 


< 


মাছ থেকে মানুষ £ 


গু:ম:-গুরুমস্তিক (09752) : 
agafes ( Cerebellum ) | প্রাণী যত;উন্নত হতে থাকে, 


আয়তন ল 
ততই বড় হতে থাকে। 


মস্তিষ্কের ক্রমবিবর্তন 


লঃ মঃ = 


ঘুমস্তিষ্ষের আয়তনের তুলনায় 


মস্তিফকের সঙ্গে মেরুদণ্ডের 
অঙ্পাতও প্রাণীর অগ্র- 
গতির একটা বড় লক্ষণ। 
একটা ব্যাঙের মস্তি 
তাঁর মেরুদণ্ডের ওজনের 
সমান, বাদরের মস্তিষ্ক 
তার মেরুদণ্ডের ১৫ গুণ 
কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তার 
মেরুদণ্ডের ৫৫ গুণ qui 


শরীরের সমস্ত অঙ্গের 
মধ্যে মস্তিষ্কের কাজ সব 
চেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
সমস্ত গ্রহথেন্দিয়, কর্মে" 
জ্ৰিয় ও অন্যান্য দেহাংশের 
মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজ, 
করছে FI ফলে, 
প্রাণীর দেহ যত আকৃতি 
তে বড় হতে থাকে ততই 
মস্তিষ্কের উপর কাজের 
চাপ বাড়তে থাকে । এই 
জন্যই দেহের অনুপাতে 
মস্তিষ্কের আয়তনের উপর 
প্রাণীর উন্নত কাজের 
ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর 
করে। 


মাজষেরও মস্তিষ্ক প্রথম 
প্রথম ছিল অত্যন্ত সরল 
প্রকৃতির । কিন্তু যতই 
পরিস্থিতি জটিলতর হতে 
থাকে ততই মানুষকে 
বাধ্য হয়ে চিন্তন, বিচার" 


মস্তিষ্ক ১৭১ 


করণ, সমস্ত|-সমাধান ইত্যাদি উন্নত ও জটিল ধরনের কাজগুলি করতে হয় এবং 
ফলে ধীরে ধীরে তার মস্তি আয়তনে বাড়তে থাকে। মন্িক-আধারের 
(Skull) সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে এই বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতিটি 
সরলপথে এবং অবাধে বাড়তে পাড়ে নি এবং তার ফলে নানা স্থানে তার গায়ে 
ভাজ খেয়ে গেছে। এই জন্যই আমাদের মস্তিষ্ক এত ভাঁজ বা! গভীর বলিরেখায় 
( convolution ) পূৰ্ণ 1 এ - 

কিন্তু কেবল আয়তনে বাড়াটাই মক্তিষ্কের উৎকর্ষের লক্ষণ নয়। উচ্চ ও 
উন্নত ধরনের সমন্বয়ন করার ক্ষমতাও তার থাকা চাঁই। famea অনেক 
প্রাণীর যথেষ্ট বড় xfum থাকা সত্বেও তাদের মস্তিফ কেবলমাত্র প্রাথমিক 
স্তরের fafi যান্ত্রিক সমন্বয়নের কাজগুলিই করতে পারে। ফলে তাঁদের 
afes আয়তনে বড় হলেও সেগুলির কার্ধকারিতা খুব বেশী নয়। তাদের 
পক্ষে কোনও উন্নত আচরণ করা সম্ভব হয় না। যেমন দেখা যায় হাতি বা 
তিমি মাছের ক্ষেত্ৰে 
গুরুমন্তি্ষ ( Cerebrum ) ও agafes ( Cerebellum ) 

কিন্ত মানুষ প্রভৃতি উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে উচ্চ ও জটিল ধরনের সঙ্গতি- 
বিধানের কাজ করার উপযোগী মস্তিষ্ক আছে এবং তার জন্যই তারা Weis 
প্রাণী অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান মস্তিষ্কের যে অংশটুকু এই উন্নত সঙ্গতিবিধানের 
কাজের উপযোগী তাকে নতুন মস্তিষ্ক (New Brain) বলা হয়। এই অংশটুকুর 
নাম গুরুমস্তিক (Cerebrum) এবং যে অংশটুকু প্রধানত দৈহিক সঙ্গতিবিধানের 


কাজ করে থাকে তাকে বলা হয় পুরানো মণ্তিষ্ক। এই অংশটুকুর নাম: 


লঘুমস্তিফ ( Cerebellum ) ক্রমবিবর্তনের পর্যায়ে প্রাণী যত উন্নত হয় ততই 


- তার গুরুমস্তিষ্ষের আয়তন লঘুমস্তিক্ষের আয়তনের চেয়ে বড় হতে দেখা যায় ৷ 


গুরুমস্তিষ্ক সমগ্র মন্তিফ-সংগঠনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অংশ। মস্তি ্-আধারের 
+ সীমাবদ্ধ অপরিসর স্থানের মধ্যে গুরুমস্তিফের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এর গায়ে অসংখ্য 
ভাজ ( convolution ) এবং ফাটল ( fissure ) দেখা দিয়েছে। গুরুমস্তিফের 
সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল বহিপ্র“দেশটি, যার নাম দেওয়া হয়েছে afes- 
আস্তরণ (cerebral cortex) এই আস্তরণে কোটি কোটি স্নায়ু আছে। 
এগুলি দেখতে ধূসর বর্ণের | উন্নত সমন্বয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন সঙ্গতি সাধক 
নিউরনগুলি থাকে এইখানেই । নিয্শ্রেণীর প্রাণীর মন্ডিফ-আত্তরণ এই y 


১। পৃঃ ১৭০ (চিত্ৰ) 
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বেশ সরল। মাহুষের মস্তিষ্ক-আন্তরণ অত্যন্ত জটিল, অসংখ্য eleven 
তার ফলেই তার পক্ষে নানা উচ্চশ্রেণীর সঙ্গতিবিধান কর! সম্ভব হয় 
গুরুমত্তিফের প্রধান ছুটি ফাটলের নাম রোলাণ্ডো ফাটল ( Fissure d 
Rolando ) এবং সিলভিয়াস ফাটল (Fissure of Sylvius)| এ 2 
ফাটল সমগ্র গুরুমস্ডিফটিকে চারটি ভাগে (lobe) ভাগ করেছে। () "n 
ভাগ ( Frontal labe ), (২) মধ্য ভাগ ( Parietal lobe ) (৩) পশ্চাং ভাগ 


[ মানব-মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগগুলি ] 

( Occipital lobe ) এবং (৪) নিম্ন ভাগ ( Temporal lobe ) গুরুমন্তিষ্ঠ& 
লঘুমস্তিফ ছাড়! মণ্ডিষ্কের আরও কয়েকটি বিভাগ আছে, যথা £__ 
সেতুমস্তিক্ষ ( Pons ) 

এটি afes নিয়াংশের একট! বধিত ভাগ । এই অংশটি enfin ও $ 
লঘুম্‌স্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। দৈহিক ভারসাম্য ও প্রচেষ্টামূলক ^" 
বহুলাংশে এই মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল | 
অধ:মস্তি্ষ ( Medulla ) 

সেতু মস্তিষ্ধের নীচে অধঃমন্তিফের স্থান। শ্বাসক্ৰিয়া, রক্তচাপ fi 
শারীরিক প্রক্রিয়া এই অংশের উপর নির্ভরশীল। এর প্রধান কাজ হল T 
ও উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্ৰের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা। 
খ্যালামাস ( Thalamus ) 

এট মস্তিষ্কের প্রাচীনতম অংশ । এর অবস্থান ঠিক মস্তিষ্কের উপরে। n 
কাজ অনেকটা স্থুইচবোর্ডের মত। সমস্ত সং বেদনজাত উদ্দীপনাকে মা 
আস্তরণের যথোপযুক্ত স্থানে পরিচালিত করার কেন্দ্রস্থল হল এই stetit 


গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমন্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের কাজ ১৭৩ 


হাইপোথ্যালামাস ( Hypothalamus ) 


এটির স্থান থ্যালামাসের নীচে সেতুমস্তিষ্কের উপরে । আধুনিক পরীক্ষণ 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হাইপোথ্যালামাসটি প্রক্ষোতমূলক প্রক্রিয়ার 
জাগরণের প্রধান কেন্দ্র। 


SPITT, লদুমন্তিক্ত 8 মেরুদণ্ের কাজ 

(Functions of Cerebrum, Cerebellum & Spinal Cord) 
মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান ভাগ আছে, যথা, গুরুমস্তিফ, AAEE ও মেক্লদণ্ড | 

এগুলির প্রত্যেকটিই মানব শরীরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে 

থাকে। 

গুরুমস্তিক্ষের কাজ ঃ 


ুরুমস্তিকটি চারটি বিভাগে বিভক্ত | যথা, সন্মুখভাগ ( Frontal lobe ) 
মধ্যভাগ ( Parietal lobe ), পশ্চাৎ্ভাগ ( Occipital lobe ) এবং নিম্নভাগ 
পর (Temporallobe)| প্রতিটি ভাগেরই কাজ স্থনিদিষ্ট ও wem 


fissure of Rolando] 


(fissure of Syklus) / 
= 


সিলতিথালর সাল, ২ 

[ মানব মস্তিক্ষের বিভিন্ন বিভাগ ] 
এর মধ্যে সম্মুখ ভাগটি ( Frontal lobe ) মানুষের ক্ষেত্ৰে অন্তান্ত প্রাণী 
অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী উন্নত। বিচারকরণ, যুক্তিধর্মী চিন্তন, উদ্ভাবন, পরিকল্পান 
ইত্যাদি উন্নত মানসিক প্রক্ৰিয়াগুলি এই সন্মূখ ভাগ থেকে কষ্ট বলে মনে করা 
"UR! ব্যথা প্রভৃতি কতকগুলি সংবেদন উপলব্ধি করার ক্ষমতাও এই 
অংশটি থেকে জন্মায় এবং যাকে আমর! প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বলি সেগুলিও 
খই সন্মুখভাগের কোন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে বলে মনোবিজ্ঞানীরা 
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বিশ্বাস করেন। গুরুমন্তিষ্ক ও খ্যালামাস নামক অংশ ছুটির মনো Wb 
যোগাযোগ আছে এবং দেখা গেছে যে এই দু’য়ের মধ্যে সংযোগট! যছি faf 
করে দেওয়া হয় তবে সংবেদনটি আনন্দের কি দুঃখের তা fadi করার ক্ষ 
ব্যক্তির থাকে না। তাছাড়া যদি সন্মূখ ভাগের সঙ্গে মন্তিষ্কের were আৰে 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়! যায় তবে বাক্ির বিচার কর! বা পরিকল্পনা n 
ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় মন্তিফের সন্মুখভাগের শেষাংশটি প্রাণীর Fulem 
দেহসঞ্চালনকে ( Voluntary movement ) নিয়ন্ত্রিত করে «rcs i 

গুরুমন্থিষ্কের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় অনিদিষ্ট সাধারণ প্রকৃতির "ume 
গুলি। স্পৰ্শ, অবস্থিতির উপলব্ধি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি বিভিন্ন সংব্রনে 
উৎস হুল এই মধ্যভাগটি। 

গুরুমন্তিক্ধের পশ্চাৎভাগটি কেবলমাজ চক্ষু ইন্জিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও wil 
সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি হল চাক্ষুষ সংবেদনের উৎসন্থল। _ 

গরুমন্থিফের farsia অবণেক্সিছের উদ্দীপক গ্রহণ ও সংব্যাখ্যানের ৰান্ধ 
করে থাকে অৰ্থাৎ এটি হুল অবণমূলক সংবেদনের উৎসন্থল। বস্তুত IEH 
সক্রিঃতার প্রকৃত উৎস হুল মহ্তিফের উপরের ধৃসরবর্ণের বহি প্রদেশটি। একে 
মস্তিষ্কের আস্তরণ বা কর্টেক্স্‌ (Cortex) বলা হয়। মস্তিষ্কের US. 
পশ্চাৎভাগ ও নিম্নভাগের উপরের আন্তরণের একটা বড় অংশকে "HT" 
ক্ষেত্ৰ (Association Areas) নাম দেওয়া হয়েছে | এই ক্ষেত্রগুলিতে অনাথ 
অনুষঙ্গ নিউরন ( Association neurons) বা সঙ্গতিসাধক নিউরন (Adj 
ment neurons ) আছে। মস্তিষ্ক-'আত্তরণের এই অংশেই বিভিন্নধ্মী mam 
গৃহীত, সংব্যাখ্যাত ও অতীতের বা বর্তমানের অন্তান্ত সংবেদনের সঙ্গে সম্বিত 
করা হয়ে থাকে। চাক্ষুষ, tanques, স্পর্শমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন স্বতিরও orf 
বোধ হয় এই অংশটিই । এই বিভিন্ন স্বতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ub 
কথা বলা, পড়া, লেখা, হিসাব করা, বা-ভান ঠিক করা, শরীরের বিভিন্ন t 
দেখান, দিক মনে রাখা, পথ খুজে পাওয়া, স্থর চিনতে পারা, বাজনা বাঙ্গানে॥ 
রঙের পার্থক্য fag করা ইত্যাদি বিশ্ষেধমী কাজগুলি করতে পারি। 
ল্ঘুমন্তিক্ষের কাজ 

লঘুমন্তি্ককে (Cerebellum) g4 মস্তিষ্ক বলা ex | প্রাণীর বিভিন্ন গলি 
মধ্যে সমন্বয় আন! এবং A দেহসঞ্চালনপ্তলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার CÓ 
আছে মস্তিষ্কের এই অংশটি aga EE না৷ থাকলে আমাদের চলাব 


WW লখুনণ্ডিকের তৃমিক৷ প্রচুর । কানের wog যে ডেটীবুলার জলপথ 
Um দেহের অবস্থিতির সংবেদন গ্রহণ করে তার সঙ্গে লঘুমত্বিকের 
আঙাক্ষ যোগাযোগ আছে এবং আমর! দাড়িয়ে আছি, কি কিরে দাড়াক্ছি, 

কি d$ হচ্ছি ইত্যাদি বযাপারগুলি জানতে পারি লঘুমণ্ডিত্কের সাহাযোই। 
E ১ইচ্ছাজাত দেছুলঞ্চালনের উপরও mafa প্রচুর faut ক্ষমতা 


আমাদের মেকদণ্ডের ছুটি প্রধান কাজ আছে। প্রথমটি হুল fay এবং 
বিভিন্ন fan ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মধ্যবর্তী সংযোজন- 
কেন পে কাজ করা। বস্তুত মিষ্ক থেকে নিৰ্গত আয়ু উদ্বীপনাওুলিকে 
বিভিন্ন অংশে পাঠান এবং fara ও অন্তান্ত দেহাংশ থেকে আগত D 
à গুলিকে xfacs পরিচালিত ক্র1--এই মূল্যবান কাজগুলি সম্পন্ন হয় 

Picos মাধ্যমে | বিভিন্ন ইঞ্জিয় থেকে জাত উদ্দীপনাগুলি মেরুদণ্ডের বিভিন্ন 
qus নিউরনের মাধ্যমে মণ্ডিঙ্কে পৌছঃ এবং সেখান থেকে মেকদণ্ডের 
(ciis লিউরনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন raae উপস্থিত হয় এবং প্রাণীর 
NI বিভিন্ন আচরণ «2 করে । 


Fugas আচরণের সময় সংবেদক-স্থায়ু ও প্রচেষ্ঠক "rp: মধ্যে সংযোগটি 

(স্কিন্ধে সংঘটিত হয় না, হয় মেরুদণ্ডে । যেমন, গরম কিছুতে হাত পড়লে সঙ্গে 

সঙ্গে হাতটি সরে আসে। এই রিযফ্লেক্স আচরণটির পেছনে মন্থিষ্কের প্রত্যক্ষ: 
কোন প্রয়োজন হয় না এবং আচরণটি নিছক মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই 

f tx ত হয়ে থাকে ৷ 

_ এছাড়া আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে NUTS 


LXI ব্যথা প্রভৃতি গভীর শারীরিক বেদনার আছন্তি 
এবং স্পর্শ, শৈত্য ইত্যাদির ধারণাও মেবদণের NON মাধ্যমে ক 
ইয়ে থাকে । ০ pe 


Ve 
১৭৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অভিক্কের আঞ্চাজিকতা (Localisation of Brain ) 


নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে feces বিভিন্ন অংশ দেহের 


বিভিন্ন অংশকে নিয়ঞ্জিত করে থাকে এবং আমাদের বিভিন্ন আচরণ মস্তিষ্কের ভিন্ন 
ভিন্ন অংশের দ্বার! সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, মস্তিষ্কের সম্মুখভাগটি আমাদের 
সমস্ত সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ করে থাকে । সেই জন্য এই 
অংশটিকে সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র ( Motor Area ) বলে বর্ণনা কর! হয় । আবার 
এই অংশেরই বিভিন্ন স্থানের দ্বারা পা, উদর, বুক, হাত, গলা, বাক্যন্ত্ৰ মুখ 


, [feces আঞ্চলিকত| ] 
প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ন্ত্ৰিত হতে থাকে। মস্তিক্ষের মধ্যভাগটি 
হুল স্পর্শ ও পেশীসংবেদন কেন্দ্ৰ, নিয়ভাগটি প্রাণ ও আস্বাদনের কেন্দ্র, মধ্যভাগ 
শ্রবণ কেন্দ্ৰ এবং সক্মুখভাগের নিয়াংশ হল বাকৃকেন্্র। মস্তিফের পশ্চাত্ভাগের 
নিয়াংশটি দ্ৰাণ ও আম্বাদনের বেন্দ্র । তাছাড়া ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে 
যে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞত| মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের দ্বারা স্থষ্ট হয়ে থাকে। 
যেমন, গুরুমন্তিফের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় স্পর্শের উপলব্ধি, অবস্থিতির অনুভূতি, 
ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি সংবেদনগুলি। গুরুমন্তিফের পশ্চাভাগটি চাক্ষুষ সংবেদনের 
উৎসস্থল। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গগত সঞ্চালনের মধ্যে সমন্বয়নের কাজ করে 
থাকে লথুমস্তিষ্কটি দেহের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণের কাজও করে এই agafo | 
মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষমতার এই বন্টনকে মন্তিষের 
আঞ্চলিকতা! (Localisation of Brain) বল! হয়ে থাকে | যদিও এট! পরীক্ষণ" 


প্রমাণিত সত্য যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশবিভিন্ন কাজ সম্পাদনের wg নির্ধারিত 1 


1 


—w" 


ই... এ ডু 
প্রশ্নাবলী = ১৭৭ 


তবু এই বিভিন্ন অংশগুলিকে একেবারে স্বতন্ত্ৰ বা বিছিন্ন সত্তা বলে মনে করলে 
বিরাট ভূল হবে। fewa প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। প্রত্যেকটি অংশের কাজের উপর অন্যান্ত অংশগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 
আছে এবং প্রয়োজন হলে একটি অংশের কাজ অপর অংশটিকে সম্পন্ন করতে, 
দেখা গেছে। প্রসিদ্ধ শরীরতত্ববিদ্‌ ল্যাসলে (Lashley) xfeces বিভিন্ন 
অংশের কাজ নিয়ে নানা পরীক্ষণ করেছেন। তার পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে যদিও মন্তিফের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে, তবু: 
প্রয়োজনের সময় এই বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবেও কাজ, 
করতে পারে। ল্যাসলের পরীক্ষণ থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে বদি 
কোন কারণে মস্তিষ্কের কোন একটি বিশেষ অংশ অকৰ্মণ্য হয়ে পড়ে তাহলে 
মন্তিফের অন্যান্য অংশগুলি সেই- অংশটি কাজের ভার. নিজের উপর তুলে: 
নেয় এবং সম্পূর্ণ সস্তোষজনকভাবেই দেই কাজটি সম্পন্ন করে|... মস্তিষ্কের এই 
বৈশিষ্টযকে নম কর্মক্ষমতা! ( Equipotentiality ) বলেও বৰ্ণন] কর! $3.1 


^ 


প্রশ্নাবলী 


1. Give a short sketch of hunan nervous system, 

Ans. (পৃঃ ১৬৯ পৃঃ ১৭৩ ) টা 

2. What is meant by internal integration ? How isit achieved ? 

Ans. (পৃঃ ১৬০-_ পৃঃ ১৬৬ y 

3. Whatisa neuron? Why is it called the unit of our nervous 
System?  Doscribe its different parts. 

Ans, (পৃঃ ১৬২-_পৃঃ ১৬৬) 

4 What is a reflex? What role does it play in our process of : 


adjustment? Desoribe the physiological aspects ofa reflex. Whatisa 
reflex arc ? A 


Ans. (পৃঃ ১৬৬--পৃঃ ১৬৮ ) 


5. What is understood by localisation of brain ? - What is implied by 
the theory of Mass Activity ? : 
Ans. (পৃঃ ১৭৬- পৃঃ ১৭৭) 
6. Describe human brain and the respective funotiona of Cerebrum, 
Cerebellum and Spinal Cord- (B.A. 1969, 1970, 1072) 
Ans, (পৃঃ ১৭৩--পৃঃ ১৭৫) 3 
T 7. Write short notes on (a) synapse (b) afferent nerves (c) efferent . 


SrVes (d) dendrite (e) axon (f) reflex (g) cerebrum (b) cerebellum 
(i) cortex (j) thalamus (k) push s neurons (l) oonvolutions (m) All- 


or-None Theory. 
Ang. (পৃঃ ১৭২--পৃঃ ১৭৫) ; 
8. Write a short essay on the physiological basis of mental life. 
Ans, পৃঃ ১৬০--পৃঃ ১৭৭) (B. A. 1965, 1967) 


3—53 : 2 


atia 


অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ( Endocrine Glands ) 


যখন ফোন উদ্দীপক আমাদের ইন্দরিযগুলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে 
উদ্দীপনা পাঠায় তখন আমাদের শরীর নান! যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে উদ্দীপনায় 
সাঁড়া দেয়। যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমাদের শরীর এই সাড়া বা গ্রতি- 
fel সম্পন্ন করে থাকে সেগুলিকে আমর! প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ( Reacting 
Mechanism ) aj কৰ্মেন্দিয় ( Effector ) নাম দিয়ে থাকি ৷ গ্রন্থি (Glands) 
হল এই ধরনের একটি প্রতিক্রিয়ক xg বা কর্মেন্রিয়। 

aza কর্মেন্দ্রিয়ের তুলনায় গ্রস্থিগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি থেকে 
এক ধরনের রাসায়নিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় এবং এই তরল পদার্থ আমাদের 
শরীরের উপর নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে । বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে 
নিঃসৃত গ্রস্থিরসের প্রকৃতিও যেমন বিভিন্ন তেমনি শরীরের উপর তাদের 
প্রভাবও বিভিন্ন | যেমন, কোন কোন গ্রন্থির আমাদের খান্ত হজমে সাহাযা 
করে, কোন কোনটি আবার শরীরের ভাপমাত্রা বজায় রাখে ৷ হৃদস্পন্দন, বৃত্ত" 
সঞ্চালন, দূষিত পদার্থের নিঃসরণ, যৌনকার্ধ, শরীরের বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা 
প্রয়োজনীয় কাজের মূলে গ্রন্থিরসের প্রচুর প্রভাব আছে | আমাদের বিশেষ 
বিশেষ আচরণ ও ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক সমন্বয়ও বিশেষভাবে গ্রস্থিরসের দ্বার 
এভাবান্িত হয়ে থাকে | 

আমাদের শরীরে ছু'শ্রেণীর গ্রন্থি পাওয়া যায়। সছিদ্র (1398) এবং 
নিশ্ছিদ্র (1906599)। afan গ্রস্থিগুপির মধ্যে নলের মত গঠন থাকে এবং 
সেই নল বেয়ে গ্রন্থিরল এসে শরীরের নান! অংশে পড়ে । লালাগ্রস্থি (Salivary 
gland ), পাচকগ্রন্থি ( Gastrie gland, ) অগ্ন্যাশয় ( Pancreas ), 3$* 
(Liver), মূত্ৰগ্ৰন্থি (Kidney ), ঘৰ্মগৰন্থি ( Sweat gland ), অশ্ৰগ্ৰন্থি (Tett 
gland) ইত্যাদি হল "fux গ্রন্থির দৃষ্টান্ত । এগুলি থেকে সরু নল OU 
গ্রন্থিরস নির্গত হয় এবং আমাদের শরীরের বহু প্রয়োজনীয় কাজ এগুলির qi 
সম্পন হয়ে থাকে I 

নি স্ছিদ্র গ্রন্থি (Duetless glanls) থেকে গ্রন্থিরস সরাসরি রক্তজোতে গিয়ে 
পড়ে এবং তাঁর জন্তু কোন নলের সাহায্য লাগে না। এই গ্রন্থিরসগুলিক্কে 


অন্তঃক্ষর! গ্রন্থি ৯৭৯ 


হরষোন (Hormone) নাম দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের গ্রস্থিগুলির 
ক্ষরণ অভ্যন্তরীণ, সেই cw এগুলিকে অন্তঃক্ষর| (Endocrine) afge বলা 
হয়ে থাকে । 

আমাদের শরীরে কতগুলি অস্তঃক্ষর1 গ্রন্থি আছে এবং শরীরে সেগুলির 
wafzfe কোথায় কোথায় তার একটি বিবরণ নীচের ছবিটি থেকে পাওয়া 

| স্বাবে। 

অন্তঃক্ষর| গ্রস্থিগুলি থেকে যে হরমোন নির্গত হয় তা লরাসরি গিয়ে 

আমাদের রক্তমোতে পড়ে এবং শরীরের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। তার ফলে 


, { বিভিন্ন অন্তঃক্ষর| গ্রন্থির পরিচয় ও অবস্থিতি] 
'এই হরমোন শরীরের সমস্ত প্রতিক্রিয়ক যন্তগুলির মধ্যে সমন্বয় আনতে এবং 
সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে. থাকে। 
শরীরের বিভিন্ন অংশগুপির এই নিযন্্রণকে রাসায়নিক swa (Chemical 
Integration) নাম দেওয়া হয়েছে | এই সমন্বয়নের কাল ছাড়াও শরীরের 
বৃদ্ধি, মানগিক বিকাশ, প্রক্ষোভমূলক আচরণ, ব্যভিসভার' বিকাশ ইত্যাদি 


vuU i 
১৮০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান | 


নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজও এই গ্রন্থিগুলির দ্বার! সম্পন্ন হয়ে থাকে | বিভিন্ন 
অস্তঃক্ষর গ্রন্থির বিশেষ বিশেষ কাজের একটি বিবরণ দেওয়া হল à 
পিটুইটা রি গ্ৰন্থি (Pituitary Gland) 

মাথার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় মস্তিষ্কের নীচে এই গ্রস্থিট অবস্থিত।. 
গ্ৰন্থিটির ছুটি প্রধান অংশ আছে। সন্মুখ অংশ ও পশ্চাৎ অংশ। পিটুইটারির 
সম্মুখ অংশ থেকে একটি বিশেষ হরমোন নিঃস্থত হয় যা আমাদের শরীরের | 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। e হরমোনটি: অধিকমাত্রায় fares হয় তবে 
শরীরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। অসাধারণ দৈর্ঘ্য, অতিকায় আৰৃতি, = 
বিরাট হাত পা ইত্যাদি শারীরিক অন্বাভাবিকতাগুপি এই (uu 
হপ্মোনের আতিশয্য থেকে দেখ! দেয় । আবার যদি এই হরমোনটি wariati 
নিঃস্থত হয় তাহলেও শরীরের স্বাভাবিক" বৃদ্ধি বন্ধ? হয়ে যায়। হাত*গাগুলি 
ছোঁট হয়ে ওঠে, শরীর খৰ্বাকার হয় এবং দেহের আগা) were ene 
অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়ে বায়। - 

পিটুইটারির পশ্চাৎ্থ অংশ থেকে বে হরমোনটি নিঃসৃত হয় ভার দ্বারা 
আমাদের শরীরের si পেশীগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই Cu 
অস্ত্ৰ, সূত্রাশয, জরায়ু প্রভৃতি শরীরের যন্্রপাতিগুপিকে অধিকতর a 
করে তোলে । ৰ 
থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Glands) | 

গলার মধ্যে, শ্বাপনালীর দু'পাশে এই গ্রন্থিট অবস্থিত। এ থেকে বে 
হরমোনটি নিঃস্থত হয় তার নাম'হল থাইরক্সিন । শরীরের সামগ্রিক বিকাশে 
এই গ্রন্থটির কাজ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ । শৈশবে এই afa থেকে যদি P 
যথেষ্ট পরিমাণে aj ঘটে, ভবে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার qt 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠে। (ফলে, যে ব্বোগটি দেখা দেয়; তাঁর xi 
canas (Cretinism) p থাইরনব্মিন প্রয়োগে এই রোগ সেরে যায়। আর 
যদি পরিণত বয়সে থাইরক্সিনের নিঃসরণ কম হয় তবে farara 
(Myxedema) নামে ব্যাধি দেখা দেয়। চুল উঠে যাওয়া, চামড়া পুর ও রি 
হয়ে ওঠা, শরীরের রাসায়নিক কাজ মন্থর হয়ে যাওয়া, মেদ বৃদ্ধি ইত্যাদি হণ 


এই বেগিটির লক্ষণ ৷ তাছাড়া উৎসাহের অভাব, বিষন্নতা, অবস্তা LO) 
উপসৰ্গও এ রোগে দেখা দেয়। 


+ আহার যদি খাইরজিনের নিঃসরণ অতিরিক্ত মাত্রায় হয় তবে শরীরের aft 
ক্রিয়াগুলিও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে ze নাড়ীর স্পন্দন, রক্তের চাপ E 


অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ১৮১ 


শারীরিক প্রক্রিয়ার ভ্ৰুততা ইত্যাদি দেখা দেয় এবং অস্থিরতা, অতিরিক্ত 
উৎসাহ, স্মায়ুদৌৰ্বল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি উপনর্গের আবিৰ্ভাব হয়। 


প্যারাথাইরয়েড গ্ৰন্থি ( Parathyroid Gland ) 


এর প্রধান কাজ হল আমাদের শরীরের চুণের (Caleinm) ব্যবহার 
p fase করা । রক্তের মধ্যে চুণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে আমাদের 
বাতের উত্তেদনার তীব্রতা । এই গ্রন্থিট অধিকমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে 
qae অস্থিরতা, অনুভূতি-প্রবণতা, way faul ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় 


গ্যাড্রেনীল গ্ৰন্থি (Adrenal Gland) 


প্রতিটি মূত্রাশয়ের ( Kidney ) উপর একটি করে agaia গ্রন্থি আঁছে। 
প্রতিটি গ্রন্থির আবার দুটি দিক বা স্তর আছে। অন্তঃকেজ বা agri 
(Medulla) এবং বহিঃস্তর বা করটেক্স ( Cortex ) ৷ বহিঃস্তর থেকে যে রলটি C 
faepe হয় ভার নাম কোর্টিন ( Corti ) | এই afat আমাদের শরীরের 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ৷: এই was নিঃসরণ কম হলে রক্তচাপের হাল, 
পেশীমূলক দুৰ্বলতা, পরিপাঁচনঘটিত গোলযোগ, অতিরিক্ত ক্লান্তি এবং প্রতিরোধ 
শক্তির অবনতি ইত্যাদি দেখা mai যৌনমূলক, বৃদ্ধির emeas R 
রস্থিরসাটর যথেষ্ট প্রভাব আছে। 084 

শৈশবে এই রসটির অতি নিঃসরণ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে পুরুযৌচিত 
ভাঁব সৃষ্টি করে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নাঁরীস্ুলভ ক্ৰিয়াগুলিকে ব্যাহত করে 
তোলে | ? ৷ 

ও্যাড়েনালের was ( Medulla ) থেকে fade হয় এ্যাডেনালিন 
(Adrenalin) নামে গ্রন্থিরসটি | আজকাল এই রসটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা 
হয়েছে এবং তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে গ্যাড়েনিন (Adrenin) 1 মনোবিজ্ঞানে 
এই গ্রন্থিরসটির ভূমিক! বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। কেননা প্রক্ষোভের বিকাশ ও 
অভিব্যক্তির সঙ্গে এই গ্রন্থিরসটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উত্তেজনা বা প্রক্ষোভের 
জাগরণের “সময় এই গ্রদ্থিরসটি প্রচুর পরিমাণে faa হতে se করে। 
হদ্‌ল্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠা, রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়া, TFS থেকে সঞ্চিত শর্করা 
ক্ষরিত হওয়া, পরিপাঁচন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, FARA «Teu যাওয়ার পথ 
Ae হয়ে ওঠা এবং প্রচণ্ড ধরনের কাঁজ করার জন্তু প্রয়োজনীয় wo শারীরিক 
পরিবর্তন এই এ্যাড্রেনালিনের অতি নিঃদরণের জন্তই ঘটে থাকে । _ ; 


১৮২ শিক্ষাশ্রয়ী মমোবিজ্ঞান 


গৌনাড গ্রন্থি (Gonad Gland) 
এগুলি হল যৌনমূলক গ্রন্থি এবং ছেলে বা মেয়ে উভয়ের শরীর ও মনে 
যৌমমূলক বিকাশের পিছনে এই গ্রন্থিগুলির যথেষ্ট প্রভাব আছে। 


অগ্ন্যাশয় ( Pancreas ) 
এ থেকে ইননুলিন (Insulin) নামে গ্রন্থিরনটি নিঃসৃত হয়। "un 
অভ্যন্তরস্থ নিঃহুত শর্করার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় এই গ্রস্থিরসটির দ্বারা ৷ 


পাইনাল (Pineal) 
. এই গ্রন্থিটি শৈশবেই সক্রিয় থাকে এবং যৌবনাগমের পর এর কাজ বন্ধ হয়ে 
ষায়। ষৌনবিকাশের কাজে এই গ্রন্থিটির প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। 


থাইমাস (Thymus) 
এ গ্রন্থিটিও যৌবনাগমের পর ধীরে ধীরে বিক্রিয় হয়ে ওঠে । এর কাজের 
প্রকৃত স্বরূপ ঠিক জানা যায় নি। 


যকৃত (Liver) 

পরিপাচন ক্রিয়ার ক্ষেত্ৰে এভাৰ বিস্তার কর! ছাড়াও এটি থেকে এক ধরণের 
হরমোন নির্গত zzi কিন্তু তার কাজের প্রকৃত স্বরপ এখনও অজ্ঞাত | 
আন্তঃক্ষর! গ্রন্থির ভারসাম্য 

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রস্থিগুলির কাজের প্রকৃতি বিভিন্ন, এমন কি সময় সদ 
পরম্পররিরোধীও হয়ে থাকে। একটি গ্রন্থি ada সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন 
অপযটির কাজ তাঁর দ্বারা ব্যাহত হয়, আবার কখনও কখনও একটি এহি 
সক্ৰিয়ত| অপর গ্রস্থিটকে সক্ৰিয় করে তোলে । এই জন্ত afeefos পারল্গরিক 
সম্বন্ধের একটি পরিষ্কার বিবরণ দেওয়া শক্ত | 

তবে গ্রস্থিগুপির প্রকৃতি ও কাজের বিভিন্নতা সত্বেও তাদের মধ্যে একট 
সহযোগিত৷ ও বোঝাপড়ার ভাব সব সময় দেখ| যায়। যেমন, থাইরঙের 
কাজে সহায়তা করে otgan আবার গোনাড গ্রন্থির কাজের তীব্রতা বাড়ির 
দেয় পিটুইটারির সম্মুখ ভাগটি। এইভাবে দেখ। যায় যে তাদের মৌন 
বিভিন্নত৷ সব্েও গ্রস্থিগুলি কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভ৷বে কাজ করে দা! 
তাদের, সুমন্ত কাজের মধ্যেই একটি পারল্পরিক একতাবোধ ও সামগ্রিক 
সমন্য়ন বর্তমান । শরীরভববিদেরা এই ব্যাপারটকেই agral, df 
_ ভারসাম্য (Balance of Endocrine Glands) নাম দিয়েছেন । 


| প্রশ্নাবলী ১৮৩ 
প্রশ্নাবলী 


1. Describe the nature and funetions of Endocrine Glands. Why 
are they ealled ductless glands ? = 

Ans, (পৃঃ ১৭৮--পৃঃ ১৮২) 

2. Describe the influenee of adrenalin, thyroxin and cortin on our 
body. ৰ 

Ans. (পৃঃ ১৭৮--পৃঃ ১৮২) 

3. What is meant by the Balance of Endocrine Glands ? 

Ans, (পৃঃ ১৮২ ) 


বার 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ (Sensation and Perception) 


জড়বন্ত এবং প্রাণীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পাৰ্থক্য হল যে জড়বস্তু তা 
বাইরের কোন বস্তুর অভিত্ব জানতে পায়ে না, কিন্তু প্রাণী তা পারে। এর দর 
প্রাণীর দেহের মধ্যে এমন সব বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে৷ 
'অ-প্রাণীর মধ্যে নেই । এই বিশেষধর্মা যন্ত্রপাতির সাহাষে)ই প্রাণী তার বাইরের 
উদ্দীপক টিকে স্নায়ু উদ্দীপনার রূপে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে এবং বাইরে 
জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে | 

প্রাণীর যে কোন ইন্দ্ৰিয়জাত জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমর! দুটি স্তর দেখে 
পাই। প্রথমত, বাইরের উদ্দীপকের ‘দ্বার! প্রেরিত উদ্দীপনা থেকে গ্রন্থত একট 
স্নায়ুমূলক অনুভূতি এবং দ্বিতীয়ত, সেই অস্থুভূতিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণ 
ৰা এক কথায় সেই অনুভূতিটির সংব্যাথযান। যেমন, ঘুম থেকে চোখ খুনে 
তাকাতেই এক ঝলক আলো! চোখের মধ্যে দিয়ে অক্ষিপটে পড়ল এবং দেখান 
থেকে উদ্দীপন! who হয়ে অক্ষিমূলক স্নায়ু (Optie Nerve) বেয়ে aRt 
গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের অনুভূতি আমাদের ai 
লিপিবদ্ধ হল। এই অনুভূতিটি কিসের বা কি প্রকৃতির বা তার কি নাম ইন 
সমন্ধে সেই মুহূর্তে আমাদের কোনও পরিক্ষার জ্ঞান থাকে না। কিনি, 
পরমুহূর্তেই আমাদের জ্ঞান হয় যে আমাদের অভিজ্ঞতাটি এক ঝলক আনো! 
এবং সেটা খুব উজ্জল সাদা, ঈষৎ উষ্ণ এবং সুর্য থেকে উদ্ভুত ইত্যাদি। d 
পরবর্তা বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো sc আমাদের জ্ঞানটি UU 
হল। এই প্রথম স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় সংবেদন (Sensation) sk 
দ্বিতীয় স্তরের অভিজ্ঞতাকে বল! হয় গ্রত্যক্ষণ (Perception) i | 

asua দেখ! যাচ্ছে,যে আমাদের সকল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মূলে আঃ 
সংবেদন। সংবেদন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ । আর eye হচ্ছ 
সেই সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ । অতএব বিনা সংবেদনে প্রত)ক্ষণ হয় গা 
কিন্তু প্রত্যক্ষণ ছাড়াও সংবেদন হতে পারে। তবে বাস্তবে কারও পক্ষে বির 
মংবেদন বা প্রত্যক্ষণ-বজিত সংবেদন লাভ কর! সম্ভব নয়। কেননা যে 
সংবেদনট স্থষ্টি হবে সেই মুহূর্তেই ভার একটি সংব্যাখ্যান afer তৈরী UU 


Bons ii 


সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ "noon ve 


নেবে। তত্বের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে একমাত্র সম্ভজাত শিশুর ক্ষেত্রেই 
বনিছক সংবেদন হওয়া সম্ভবপর, কেননা ভার সংবেদনের সংব্যাখযান করার হত ৃ 
কোন পূর্বজ্ঞান তখনও তার মস্তিষ্কের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 

মংব্দেনকে প্রত্যক্ষণে নিয়ে যেতে সাহায্য কৰে অতীত «fene! এবং $ 
বস্তুটি সম্বন্ধে পূর্বে আহরিভ বিভিন্ন তথ্যাদি | তাছাড়া পরিবেশের প্রভাবও 
্রত্যক্ষণের স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা, 
পুর্বজ্ঞান, পাঁরিবেশিক প্রভাব ইত্যাদি একযোগে আমাদের অর্থহীন সংবেদনকে 
অর্থময় করে তোলে। সংবেদন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান মাত্ৰ, 
গ্রত্যক্ষণে সেই উপাদান পূর্ণাঙ্গ ও অর্থময় জ্ঞানের রূপ ধারণ করে। 


সংবেদনের শ্ৰেণীবিভাগ (Classification of Sensation) 


সংবেদন জন্মায় উদ্দীপনা থেকে এবং উদ্দীপনা, জন্ম নেয় আমাদের 
ইন্জিয়গুলির সক্রিয়তা থেকে । যখনই আমাদের কোন একটি ইন্ৰিয়ের সঙ্গে 
বাইরের জগতের কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে, তখনই আমাদের দেহের অভ্যন্তরে 
স্নাযুপথে উদ্দীপনা দেখা দের এবং সেই উদ্দীপনা থেকে সংবেদন সৃষ্ট হয়। সেই 
জন্তু আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত প্রকারের ছয়ে থাকে। 
প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ধরা হয়েছে পাচটি--চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহ্বা ও wp! আর এদের মাধ্যমে যে সকল সংবেদন আমরা অর্জন 
. করে থাকি সেগুলির নাম হল, চাক্ষুষ (Visual), শ্রাবণ (Auditory), স্পৰ্শন 
Tactual), qtia (Olfactory) এবং স্বাদজ (Gustatory) সংবেদন। কিন্তু 
প্রাচীন শিক্ষাবিদ্দের মতে ইন্দ্রিয়বোধর পাচটি হলেও বর্তমানে প্রমাণিত, 
হয়েছে যে এগুলি ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলি ইন্দ্ৰয়বোধ আছে। 
সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্থিৰতা বা ভারসাম্যের ৰোধ (Static 
Sense) এবং পেশী সঞ্চালনের বোধ (Muscle sense or Kinaesthesis) | 
স্পর্শের বোধকে আমর] এতদিন এক ধরনের সংবেদন বলে মনে করে এসেছি 
কিন্তু তার মধ্যেও চারটি বিশেষধর্মী ও বিভিন্ন প্রকৃতির অনুভূতি পাওয়া গেছে, 
যথা, ব্যথা, চাপ, শৈত্য এবং উষ্ণত৷। দেখা গেছে যে ব্যথার সংবেদন হৃষ্ট 
হয় চৰ্মের নীচে অবস্থিত অসংখ্য ব্যথা-স্থল (Pain spot) থেকে, আর সাধারণ 
ম্পর্শ উদ্ভূত হয় bria নীচে অবস্থিত অনুরূপ অসংখ্য স্পর্শ স্থল (Touch spot) 
থেকে। অর্থাৎ স্পর্শের ইন্দ্রিয় এবং ব্যথার ইন্দ্ৰিয় দুটি বিভিন্ন এবং সেই জন্য 
স্পর্শের সংবেদন ও ব্যথার সংবেদন দুটিও বিভিন্ন। তেমনই শরীরের - 


»১৮৬ শিক্ষাশ্রয়ী মঙ্গোবিজ্ঞাঁন 


কোনও অংশে চাপ দিলে যে সংবেদন জাগে তা সাধারণ স্পর্শের সংবেদন quo 
স্বতন্ত্র একটি সংবেদন। এই রকম শৈত্যের সংবেদন এবং উষ্ণতার সংবোন : 
দুটিও স্পর্শের সংবেদন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মংবেদন | | 


AIT ATIGA 


এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্ৰগুলির কাজ থেকে আর এক শ্রেণীর সংবোন 
উদ্ভুত হয়) এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে দেহজ সংবেদন (Organe 
sensation)] আজাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমাদের দেহের 
অভ্যস্তরের যন্ত্রপাতিগুলি পরিপাচনক্রিয়া, রল্তসঞ্চালন, শ্বাসক্ৰিয়| প্রভৃতি যে 
সকল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে সেগুলি থেকে যে সব MANA 
জন্মায় সেগুলিকেই দেহজ সংবেদন বল! যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধা ৰা 
তৃষ্ণার সময় শরীরের মধ্যে যে ধরনের অনুভূতি হয় তাকে সাধারণ ম্পর্মবোধের 
পর্ধায়ে ফেল! চলে না। তেমনই ক্ষুধা বা তৃষ্ণার তৃপ্তিতে এক ধরনের সৰ্বদৈহিক 
অনুভূতির অভিজ্ঞতা sy! শরীরতত্ববিদেরা -এগুলিরই নাম দিয়েছেন 
দেহজ অনুভূতি । এই অনুভূতিগুলি সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং এগুলির 
কোন নির্দিষ্ট নাম দেওয়া সম্ভব নয়। পাকস্থলী, অস্ত্ৰ ইত্যাদির মধ্যে কোনও 
রূপ ক্ষত বা টিউমার কৃষ্টি হলেও যে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির সংবেদন দেখা দেয় তাও 
এই ধরনের দেহজ সংবেদনের অস্তর্গত। 


সংবেদনের ধর্ম (Attributes of Sensation) 


উদ্দীপক এবং তা থেকে প্রস্থত সংবেদনের প্রকৃতির দিক দিয়ে সংবেদনে 
চার রকম ধৰ্ম বা লক্ষণের কথা বলা যায়, যথা গুণ (Quality), তীব্রতা 
(Intensity), ব)াপ্তি (Extensity) এবং স্থিতি (Duration) |. 

আমাদের যে বস্তুটির সংবেদন হচ্ছে তাকেই সংবেদনের গুণ বলা হয়৷” 
যেমন, চাক্ষুষ সংবেদনের গুণ হল cw রঙটি দেখছি সেটি, শ্রাবণ সংবেদনের গুণ 
হল যে ধ্বনিটি আমরা শুনছি সেট, স্বাদঞ্জ সংবেদনের গুণ হল যে তিক্ততা বা 
মিষ্টভার আমরা etam পাচ্ছি সেটি ইত্যাদি। 


গুণের দিক দিয়ে সংবেদনের মধ্যে ছু'রকমের পার্থক্য হতে পারে। 
জাতিগত (Generic) ও উপজাতিগত (Specific) | চাক্ষুষ সংবেদন ও শ্রাবণ 
সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা জাতিগত, কেননা এ দুটি সংবেদনই বিভিন্ন জাতির 
৷ অন্তৰ্গত । কিন্তু লাল রঙের সংবেদন ও নীল রঙের সংষেদনের মধ্যে পার্থকাটি 


সংৰেদনের ধর্ম ১৮৭ 


উপজাতিগত। কেননা এ ছুটি সংবেদন একই জাতির অন্তর্গত কিন্তু তারা 
উপজাতির দিক দিয়ে বিভিন্ন । 
সংবেদনের তীব্রতা ৰলতে বোঝায় মংবেদনের পরিমাণ বা NiE 
উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভর করছে:সংবেদনের তীব্রতা । যেমন, একটি ২০০. 
বাতির আলোর সংবেদনের তীব্ৰত| ১০০ বাতির আলো থেকে জাত সংবেদনের 
ভীব্রতার চেয়ে অনেক বেশী । তেমনই একটু জোরে চীৎকার করলে যে সংবেদন 
অনুভূত হবে তার Wigs] সাধারণ কণ্ঠস্বর থেকে জাত সংবেদনের তীব্রতার 
চেয়ে বেশী। j 
ংবেদনের ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় যে সংবেদনটি কতটা জায়গা জুড়ে আছে। 
যেমন, হাতের উপর একটি পিন ঠেকালে যে সংবেদন হবে ভার ব্যাপ্তি হাতের 
উপর একটি বই রাখলে যে'সংরেদন হবে ভার ব্যাণ্তির চেয়ে অনেক কম। এক. 
বালতি জলে একটা আঙ্গুল ডোবালে যে সংবেদন হবে তার চেয়ে বেশী ব্যাপক 
" মংবেদন হবে সম্পূর্ণ হাতটা ডোবালে। তেমনই একটি পোষ্টকার্ডের চাক্ষুষ 
সংযেদন একটি খবরের কাগজের চাক্ষুষ সংবেদনেন্র চেয়ে অনেক কম ব্যাপক, 
যদিও গুণের দিক দিয়ে এ ছুটি সংবেদমই অভিন্ন । 
স্থানগত ধৰ্ম বা বৈশিষ্ট্য ( Local Character or Sign ) 
কোন ব্যাপ্রিলম্পন্ন সংবেদনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বহু ছোট ছোট 
বিশেষধৰ্মী সংবেদন নিয়ে সমগ্র সংবেদনটি গঠিত ৷ এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি 
সব দিক দিয়ে এক হলেও তাদের অবস্থিতির বিভিন্নতার দিক দিয়ে ভার! পৃথক। 
এই অবস্থিতির বৈষম্যকে সংবেদনগুলির প্থানগত ধর্ম ৰা বৈশিষ্ট্য ( Local 
character or Sign) বলা sz) এর অর্থ হল এই যে যদিও এই ছোট ছোট 
মংঘেদন গুলি একই ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত তবুও ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা 
থেকে পেগুলির জন্ম বলে তাদের মধ্যে স্থানগত একটি স্বঃস্ত্ৰত| বা পার্থক্য 


থাকে। যেন, যদি পিঠের উপর কেউ হাত রাখে তবে আমরা চোখে না 
দেখেও বলতে পারি cx পিঠের কোন্‌ জায়গায় হাত রাখা হয়েছে। যদিও ate 
রাখার সংবেদনগুলি সব জায়গায় এক, তবু তাঁদের দ্থানগত বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্রতার 
wy? প্রত্যেকটি বিভিন্ন স্পর্শকে পৃথকভাবে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় 
না। ম্পর্শজ এবং চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেই এই স্থানগত পার্থক্যটি বিশেষভাবে 
জানা যায়। বস্তুত, সংবেদনের এই ব্যাপ্তি থেকেই আমাদের স্থান সম্বন্ধে 
ধারণা জন্মেছে । ) 


সংবেদনের স্থিতি বলতে বোঝায় যে সংবেদন কতটা সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে। 
কোন সংবেদন মুহূর্তের জন্য ঘটতে পারে, কোনটি আবার কিছুকাল. থাকতে 


৯৮৮ শিক্ষাশ্রুয়ী মনোবিজ্ঞান 


পারে আবার কোনটি বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারে। সংবেদনের এই স্থায়িত্ব 
ধর্ম থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মেছে । 
স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ 
? ( Perception of Space and Time) 

কেমন করে আমর! স্থান (Space) ও কাল (Time) প্রত্যক্ষ করি তা fn 
AE জল্পনা কল্পনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্যান দৃশ্যমান বস্তুর মত এ দুটি বধ 
প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্িয়গ্রাহা নয়। স্থান বলে প্রকৃতপক্ষে কোন fS বন 
নেই ৷ বরং কোন বস্তুর অস্তিত্বের অভাবকেই স্থান বলা হয়। সাধারণত আমরা 
দু'ধরনের স্থানের কথ! উল্লেখ করে থাকি, পুর্ণ স্থান (Filled space) এবং শুর 
স্থান (Empty space) পূর্ণ স্থান প্ৰকৃতপক্ষে স্থান নয়, কেনন| সেখানে কোন 
একটি বস্তু স্থানটি অধিকার করে থাকে । প্রকৃত স্থান হল IZA এবং মে 
যেহেতু অভাবাত্মক বস্তু, সেহেতু সেট প্রতক্ষভাবে আমাদের Zada হতে 
পারে৷ ন| ৷ সময় বলেও তেমনই কোন দৃশ্যমান বস্তু নেই এবং কোন ইন্জিন 
দ্বারা সময়কে প্রত্যক্ষণ করা যায় না । কিন্তু তবু আমর! এ দুটি বস্তুর dem 
করে থাকি এবং সেটি সম্ভব হল কেমন করে? 

স্থানের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে ছু'শ্রেণীর মতবাদ প্রচলিত আছে, WS 
(Genetic) এবং সহজননমূলক (Nativistio) | স্থজনমূলক মতবাদ: অনুযায়ী 
স্থানের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নিয়ে শিশু জন্মায় না। তার জন্মের গা 
= পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার, মাধ্যমে সে স্থান সম্বন্ধে ধারণ! অর্জন ক্র! 
বিশেষ করে সংবেদনের-ব্যাপ্রি থেকেই স্থানের ধারণাটির সৃষ্টি হয়। US 
‘মূলক মতবাদ agati শিশুর জন্মের সময় থেকেই তার মধ্যে অপরিণত অবস্থা? 


নিহিত থাকে স্থান সম্বন্ধীয় ধারণা এবং পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতির্রিয়র 
মাধ্যমে সেই অবিকশিত ধারণাও পূৰ্ণতা লাভ করে| 


স্থানের ধারণা আর্গতই হোক্‌ আর সহজাতই হোক্‌ সংবেদনের Oft 
^ eis বিকাশের প্রধানতম উপকরণ সে বিষয়ে সকল মনোবিজ্ঞানীই একমত! 

যখন আমর! একটি as) সরল রেখার দিকে তাকাই তখন আমাদের সেই চা 
সংবেদনটির মধ্যে আছে অনেক গুলি সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত ft 
সংবেদন। এই সং বেদনগুলির বিভিন্ন taste বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁদের অবন্থির্ি 
 পার্থক)টি আমরা জানতে পারি এবং এই জ্ঞান থেকেই স্থানের প্রসারণ বাধি faeit 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! জন্মায় । আর একটি ধারণ! আমাদের স্থানের ert 
‘সাহায্য করে। সেটি হল গতি বা অঙ্গসঞ্চালনের (Movement) sod 


দুরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ ov 


, আমাদের ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত গতি থেকে আমর! পূর্ণস্থানের ধারণ! পেয়েছি 
এবং অব্যাহত গতি থেকে পেয়েছি শুন্তত্থানের ধারণা তাছাড়া হাত-পা: 
নাড়া, চলাফের] থেকে দূরত্ব ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি। 
সেই রকম সময়ের প্রত্যক্ষণও আমরা পেয়ে থাকি সংবেদনের স্থিতি থেকে। 
কোন সংবেদন অল্পক্ষণ থাকে, আবার কোন. সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। 
সংবেদনের স্থিতির এই বিভিন্নত৷ থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি 
হয়েছে। যে সংবেদনটি-কিছুক্ষণ আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, সেই সংবেদনটি 
থেকে আমর] অতীতের ধারণা পেয়েছি। যে সংৰেদেনটি এখন এই মুহূর্তে ঘটে 
চলেছে সেই সংবেদনটি আমাদের বর্তমান সম্বন্ধে ধারণ! দিয়েছে । সেই রকম 
যে সংবেদনটি বর্তমান মুহূর্তের পরে ঘটবে সেই লম আমাদের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে ধারণার স্থষ্টি করে l | 


দুরত্ব, গভীরতা ও ত্ৰি-আয়তনের ত্য. 
৷ (Perception of Distance, Depth & Three Dimension): 

আমরা যখন কোন বস্তু দেখি তখন সেই বস্তুটি থেকে আলো আমাদের 
চোখের মধ্যে রেটিনা বা অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত.হয়। ফলে সেখানে, 
ওঁ বস্তুটির একটি গ্রতিকৃতির স্থষ্টি হয়। এখন এই প্রতিকৃতিটি বইয়ের পাতায় 
ছাপা ছবি বা সিনেমার পর্দায় প্রতিফলিত ছবির মত দ্বি-আয়তন বিশিষ্ট, 
অর্থাৎ এর দৈৰ্ঘ্য আছে, প্রস্থ, আছে few গভীরতা নেই। কিন্তু তা 
সত্বেও আমরা প্রকৃতপক্ষে তিনটি আয়তনই প্রহ্যক্ষণ করে থাকি। আমার, 
সামনে রাখা মোটা অভিধানটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা) এ'তিনটি বৈশিষ্ট্যাই 
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যদিও আমার অক্ষিপট ছুটিতে এ বইটিধ যে ছবি ছুটি 
প্রতিফলিত হয়েছে মে ছুটির মাত্র দৈৰ্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে, কোন গভীরতা নেই। 

অতএব প্রশ্ন হল যে আমাদের অক্ষিপটে প্রতিফলিত ছবিগুলির যদি কোন" 
গভীরতা না থেকে থাকে এবং সেগুলি যদি কেবলমাত্র দ্বি; আয়ন বিশিষ্ট ছবি 3 
হয়ে থাকে si আমর! দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন কেমন করে দেৰি? - 

এই দুরত্ব, গভীরত| ও ত্রি-আয়তন দেখার কারণগুলিকে আমর! দু'ভাগে 
ভাগ করতে পারি। যথা|--এক-চক্ষুমুলক কারণ (Moriocular factors) ও. 
fe- "চন্ষুমুলক কারণ (Binocular factors) | y 


এক-চক্ষুমূলক কারণ (Monocular Factors) 
যখন আমর! একটি ata চোখের ব্যবহার করি তখন নিয্নলিখিত কারণগুলি = 


১৯০ o farta মনোবিজ্ঞান 


আমাদের গভীরতা! এবং ত্বি-আয়তন দেখতে সাহায্য করে। এগুণিকো 
এক-চক্ষুমূলক কারণ বলা হয়। এগুলি যে ঘি-চক্ষুমূলক দর্শনের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হবে তা বলাই বাহুল্য । | 
ক। বস্তুর অন্তরালবন্তিত। (Interposition of Objects) 
একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করলে যেটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে মেট! 
"নিকটে এবং যেট আংশিক দেখা যাচ্ছে সেট দূরে অবস্থিত কলে ধরে নেও 


[ বস্তুর অন্তরালবতিত1 ] 
'হয়। যেমন, উপরের ছবিটিতে থিছীয় ও তৃতীয় বাড়ী ছুটি আংশিক আৰু 
থাকায় অপেক্ষারুত দুরব্তা ৰলে মনে হচ্ছে এবং প্রথম বাড়ীটি সম্পূর্ণ অনাবৃত 
থাকায় আর ছুটির তুলনায় নিকটবর্তী বলে সনে হচ্ছে। 


খ। ররখামূলক faigs (Linear Perspective) 


দুরের বস্তু শব সময় ছোট ও 
সঙ্কুচিত দেখায়, কাছের বস্তু বড় 
দেখায়। পাশে রেল লাইনের 

' ছবিটিতে কোন্‌ থামটি কাছে ও 

কোন্টি দূরে তা ওঁ থামগ্ুপির 
আকৃতি দেখে সহজেই বোঝা! 
যাচ্ছে। রেল লাইনের ক্ষেত্রে 
লাইনের বরেখাগুলি বিস্তৃত থেকে 
ক্রমশ কেন্দ্রীভৃত হয়ে (UH 
ধারণা vg করেছে। 


দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ ১৯১ 


q1 বায়বীয় চিত্ৰানুপ।ত ( Aerial Perspective ) ` 

যে বস্তুটি দূরে থাকে সেটি নিকটবৰ্তী বস্তুর চেয়ে অল্পষ্ট ও বাপন| দেখায়। 
এর কারণ যে বস্তুটির দূরত্ব যত বেশী হবে সেটির agas বাতাসের পরিমাপ 
তত বাড়বে এবং ফলে wu ধুলো, বাষ্প ইত্যাদির দ্বারা আমাদের দৃষ্টি ব্যাহত 
হবে। 

ঘ। আলে! ও ছায়| ( Light and Shade ) 

যেখানে গর্ত ৰা নীচু জায়গা থাকে সেখানে ছায়ার সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত 
উচু এবং সমতল জায়গ| আলোকিত: দ্লেখায়। ফলৈ আলোছায়ার বিভিন্ন 
সমাবেশ স্থানটির দূরত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য FTA | ; 


উ। aqa ( Parallax ) ; 

একটি চোখ বন্ধ রেখে যদি ধীরে ধীরে মাথাঁটিকে একপাশে সরানো যায় 
"ভবে দেখা যাবে যে সামনের বস্তগুলিও সঙ্গে সচ্গ সরতে সুরু করেছে। তবে 
যেগুলি কাছের বস্তু সেগুলি যেদিকে মাথা নাড়া হচ্ছে ভার বিপরীত দিকে 
চলবে, আর যেগুলি দূরের বস্তু সেগুলি মাথ! যেদিকে নাড়া হচ্ছে সেদিকেই 
চলতে থাকবে। দূরত্বের মাত্ৰ৷ অনুযায়ী চোখের সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর 
এই বৈষম্যপূর্ণ সঞ্চালনকে লম্বন ( Paralax) বলে। আমরা সব সময়েই 
অন্পবিস্তব মাথা মাতিয়ে থাকি, ফলে আমাদের সামনে অবস্থিত বস্তুগুলির 

_'দূরত্ব সম্বন্ধে মনে মনে একটি ধারণা গড়ে ওঠে । 

চ। জঙ্গভিবিধান ( Accommodation ) 

দুরের জিনিষ দেখার. সময় চোখের মধ্যবর্তী লেন্সট ( Lens ) দিলিয়ারি 
পেণীগুলির চাপে আরও সমতল হয়ে ওঠে। আর কাছের জিনিষ দেখার 
সময় লেন্সট আরও গোলাকার হয়ে ওঠে । সিলিয়ারী পেশীর এই সক্রিয়তা 
থেকে আমাদের afes বস্তুটির দুরত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণ! তৈরী করে নেয় বলে 
মনোবিজ্ঞানী! বিশ্বাস করেন। i 
দ্বিচক্ষুমূলক কারণ ( Binocular Factors ) 

দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন গ্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যে কারণগুলি কেবলমাত্র 
forga প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে সেগুলিকে দ্বি-চক্ষুমূলক কারণ বল 
হয়। সেগুলি হল এই-- ৰ | d 

ক। কেন্দ্রীভবন ( Convergence ) 

যখন কোন বস্তুকে ভাল কর দেখতে হয় তখন বস্তটিকে আমাদের ছুটি 


eed 


১৯২ শিক্ষার্জারী মনোবিজ্ঞান 

চোখের ফোজিয়ার ANNIN আনতে Gu ফলে চোখের গোলক 
ঘুরিয়ে এমন একটি অবস্থানে আনতে হয় যাতে বস্তুটি ছুটি ফোভিযার 
এসে ধাড়াম্ব । কাছের y দেখার সময় চোখ gB ভেতরের দিকে সৰে 
এবং দূরের জিনিষ দেখার সময় চোখ B প্রায় সমান্তরাল হয়ে ওঠে। 


e—— 


ক o T X14. " 
MG LL বিভিন্ন অবস্থা ) 
কেব্রীবনের ফলে চোখ ছুটির মধ্যে যে পৰিবৰ্তন আসে তা থেকে মস্তিষ্ক 
মধন্ধে একটি ধারণা করে নের়। 
খা অক্ষপটমুলক বৈষম্য ( Retinal Disparity ) 
আমাদের চোখ ছুটির যধ্যে অবস্থানগত কিছুটা পাৰ্থক্য থাকার 

রেটিনা বা অক্ষিপটে কোন দৃষ্ট বস্তুর যে ছুটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয় সে 
প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ এক হয় না। সে ছুটি প্রতিকৃতি প্রায় একরকম 
একেবারে অভিন্ন নয় এবং তাদের মধ্যে কিছুটা বৈষৈম্য থাকেই। ঝা 
বন্ধ করে লামনের কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে, আবার ডান চোখ বুজিয়ে | 
সেই বস্থটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে ছ'বারে এ বস্তার c ছুটি 
দেখা গেল সে €টি একেবারে অভিন্ন নয়। তাদের মধ্যে কিছুটা 
আছেই। এই বৈষযোর কারণ হল আমাদের চোখের ছুটি অক্ষিপটের * 
গত পার্থক্য। এই পার্থকোর wa বিভিন্ন রেচিনায় প্রতিফলিত aege. 
মধ্যে বে বৈষমা দেখা দেয় তার নাম অক্ষিপটমূলক বৈষম্য । প্ৰতিক 
বৈষমোর ফলে আমাদের মন্তিফে কিছুটা বিভিন্ন শ্রেণীর স্নায়ু উদ্দীপনার 
হর এবং মণ্ডি সেই ছুট বিভিন্ন স্নায়ু উদ্দীপনার মধ্যে একটি বোঝা 
নেয় এবং ধরে নেয় যে বস্তুটি গভীরতাবিশিষ্ট বা ত্রি-আয়তনসম্পর 

^ ফলেই এই বৈষম্য দেখা দিয়েছে । 

E: সাম rst ca পারে, n হি- -ataza 


made ও জলীক বীক্ষণ ১৯১ 
অৱ পাছ বালি প্রত্যক্ষ করে না, এক্ট বস্তুত Are ILL. 
que ev yum খেকে দূরত্ব, গভীরতা ৰা fir wrewcuw অন্থমান করে নেছ। 


Afters (Sterooscope) 


অক্ষিপটমূলক nze ঘটনাটি difeetwt নামক cum mery 
enis করা যায়। একই বন্ধ a Rara- AÈ সমতল ছবি নেওয়া হয়ে 
খাকে-ডান চোখ দিতে দেখলে vaire যেমন orem ঠিক লেই রকম একট 
ছবি এবং ti চোখ for vues দেখলে যেমন দেখায় EZ: 


হবি । এইবার ছবি চটি Afters নামক alos পাশাপাশি এমনভাবে 
| যাখা হয় যাতে প্রথম ছবিটি ঠিক ভান চোখের gore পড়ে XXE 
ঠিক ti চোখের vete পড়ে। ভার ফলে এই হজ্জের মধ্যে দিয়ে দেখলে ছবি 
ধটি একটির উপর আর একটি অভিস্থাপিত হয়ে যায় এবং দু alts অবিকল 
বি-ব্দাযকল-সম্পন্ন বলে মনে হয়। 


ভ্ৰান্তৱীক্ষণ ৪ অলীকৱীক্ষণ (Illusion & Hallucination) 
কখনও কখনও আদছাৰেৱ প্রত্যক্ষণের বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে বেরপ ঠিক সেইরূপ 

EEY ai করে, সেটিকে অন্ত কোনরূপে আমন্মা প্রত্যক্ষণ করি। এই ধরনের 

পচ্যক্ষণকে ভান্ত-বী ক্ষণ (Ilusion) বলা হয় | বেন, পদ্ধযার অন্ধকারে দড়িকে 

সাপ বলে যনে করা, ব্রাক দ্দাউটের রাত্রে অপরিচিত ব্যক্তিকে পুরানো বন্ধু 

বলে মনে করা, aore এত ME 

_ শক ধরনের প্রভ্যক্ষণ, তবে ভূল প্রত্যক্ষণ ৷ Hao" 

LI apmépó nn» ও লি pr FE ৯১ š> FALE ভক, 


১৯৪ “শিক্ষাৰয়ী মনোবিজ্ঞান 
“কিন্ত অলীক-ৰীক্ষণ (Hallucination) প্রকৃতপক্ষে গ্রভ্যক্ষণ নয়। » 
করন|-প্রন্থত এবং নিজের মন-গড়া অবাস্তব কিছু দেখাকে অলীব*বীক্ষণ বা 


হয়। ম্যাকবেখ যখন তার চোখের সামনে "Icy দেলায়মান রক্তময়- চুরির 
দেখেছিলেন বা কোন শোকজর্জরিত ব্যক্তি ভার মৃত প্রিয়জনকে চোখের ata 


কয়েকটি চাক্ষুষ ভ্ৰান্তবীক্ষণের উদাহরণ 


55 iip as 4 Nf 
৮ 
| E O { g 


O A === | 


Borsa 


প্ৰ) 


(ক) gia (088৮) তীন্তবীক্ষণ। (গ) হেরিংএর (Hering) sem 
(খে) জোলনারের (Zollner) আন্তবীক্ষণ | (3) পগেন্ডফে 3 (Poggendorf) এ এ 


ঢেখতে-পান বা তার সঙ্গে কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে এগুলি y 
- ীক্ষণেরই উদাহরণ । ত্রান্ত-বীক্ষণ ও'অলীক-বীক্ষণ ছুইই ভুল "= 
পার্থক্যের মধ্যে হল এই যে ভ্রান্তবীক্ষণ বাহিক ও বাস্তব উদ্দীপকের ^, 


4c 


জান্তবীক্ষণ ও অলীকবীক্ষণ vec 


মির্ভরশীল, কিন্তু অলীকবীক্ষণ পুরোপুরি ব্যক্তির মনোজাত অভিজ্ঞন্ত1-43 
কোনরূপ বাস্তব ও বাহিক উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল নয় |. যেমন, দচ্চিল| 
থাকলে তাকে সাপ মনে, করা. চলে না, ল্যাপ্রপোষ্ট না থাকলে ভূত জয়া 
যায় না। fes অলীকবীক্ষণে_ এষন কোন, বাহিক. উদ্দীপক থাকে নারা 
থেকে প্রত্যক্ষণটি জন্মাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটি ব্যক্তির মনের ase 
অভিজ্ঞতার বহির্জগতে প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। 

অলীকবীক্ষণ অস্বাভাবিক মনের ধর্ম। রোগশোক, মানসিক আঘাত, 
হনোরিকার প্রভৃতি. নানা .কারণে..মনের স্বাভাবিক অবস্থার এমন অথনতি 
হতে পারে যার ফলে ব্যক্তির জীবনে অলীকবীক্ষণ ঘটে । | 

্রান্তবীক্ষণকে geie ভাগ করা যায়, বহির্কারণজাত ও qefi- 
জাত। যখন বস্তুর বাইয়ের কোন কারণের জন ্রাস্তবীক্ষণ ঘটে থাকে, ভখন 
তাকে বহির্কারণজাত ভ্রীস্তবীক্ষণ বলা যেতে পারে । "যেন, দড়িকে সাপঙ্গপে 
দেখা বহির্কারণজাত ভ্রান্তবীক্ষণ। কেনন1 এই ভ্রান্তবীক্ষণের কারণ দড়ির 
অধ্যে নেই, আছে বাইরে । এখানে অন্ধকার, ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণভা, ভার 
পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি কারণের. eg তার দড়িকে সাপ ৰলে 
ভুল হয়ে «tcs | J t য় 


[ মুলার-লায়ার ভ্ৰান্তবীক্ষণ ] 


কিন্তু কোন কোন ভ্ৰান্তবীক্ষণের কারণ বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে প্রবং 
ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন কারণের জন্তু এই ভ্রান্তবীক্ষণ ঘটে না।. স্বেষন, 
উপরের ছবিটিতে ক'থ' রেখাটিকে কখ রেখাটির চেয়ে বড় দেখাচ্ছে কিন্তু মেপে 
দেখলে দেখা যাবে যে দুটি রেখাই একই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট | এই ভ্ৰান্তবীক্ষণট অস্ত 


কারণজাত অৰ্থাৎ এর কারণটি রেখাছুটির প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে এবং তার = 


ফলে সকলেই এই wap দেখতে বাধ্য। উপরের জ্যামিতিক ভান্তবীক্ষণটি 


d 


১৯৬ fima মনোবিজ্ঞান 


মুলার- লায়ার ভ্রান্তবী ক্ষণ (Muller-Lyer Illusien) নামে পরিচিত | d 


ধরনের বহু জ্যামিতিক চিত্র আছে যেখানে ব্যক্তিমাত্রেই wu দেখবে। এই 
ক্ষেত্রগুলিকে সৰ্বজনীন ভ্ৰাস্তবীক্ষণের উদাহরণ বলা চলে। ১৯৪র পাতায় 
এইরূপ কতকগুলি চাক্ষুষ ত্রাস্তবীক্ষণের ছবি দেওয়া হল। এর সবগুলির ক্ষেত্রেই 
বস্তুর যা প্রকৃত স্বরূপ তা আমর! দেখি না, দেখি অন্তরফম। 


প্রশ্নাবলী 


1. Mention the different, classifications of sensations. Discuss the 

attributes of sensation. / 

Ans- (পৃঃ ১৮৫--পৃঃ ১৮৭ ) 

2. Distinguish between sensation and perception, illusion end 
hallucination. ছা 

= (পৃঃ ১৮৪২ পৃঃ ves ১৭৩->পৃঃ ১৯৬) 

ঠা p how we perceive depth and three dimension. . How hay? 

wà generated the sense of Time and Space ? 


ia (পৃঃ ১৮৮- পৃ: ১৯৩) এ, tnm S52 (1 


^4. What is sensation ? How does i differ from perception ? How 
many types of sensation are there ? 

Ans, (পৃঃ ১৮৪--পৃঃ ১৮৬) 

b. Write notes on :— 

Illusion, Hallucination, Muller-Lyer Illusion. Stereoseope, Local 
Character or Local Sign, Monocular and Binocular Factors, Perallax. 


Convergence and Accommodation. 
LJ 


di a বলী বচ cé C MENU 


তের 


মানব বংশধারা ( Human Heredity ) 


ব্যক্তির আচরণের সুয় তার জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই | জন্ম বলতে 
যেদিন শিশু প্রথম ভূমি হয় সেদিনথেকেই সাধারণত বোঝায়, কিন্তু সত্যকারের 
জন্ম হয় তার অনেক আগে, প্রায় ৯ মাস আগে, যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে প্রাণের 
সুচনা হয় পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের সন্মিলনে। সেই দিনই সত্যকারের প্রথম 
যাত্রা সুরু হয় পৃথিবীর একটি নতুন মানুষের | 


(কোষ-বিভাজন ( Cell Division ) 


পিতৃবীজ মাতৃকোষের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই ছুটি কোষ বিলে 
একটি কোষে পরিণত হয়। এই একটি কোষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিধাখিভক্ত হয়ে 
ছুটি কোষে পরিণত হয়। এই দুটি কোষের প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত 
হয়ে ৪টি কোষে, eB কোষ আবার ৮টি কোষে, ৮টি কোষ আবার ১৬টি কোষে 
Legera কোব-বিভাজন এক্রিয়ার সাহায্যে গীঘ্রই একটির স্থানে অসংখ্য 
কোষের স্থষ্ট হয়। এই সময় কোষসমষ্টি ধীরে ধীরে একটি নল *বেয়ে 
মাতৃজরাযুতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কোযবৃদ্ধি চলতে 
থাকে। প্রথম প্রথম এই কোষগুলির মধ্যে বাহ্যিক কোনও পার্থক্য থাকে: না, 
কিন্তু প্রায় দু'সপ্তাছের পর থেকে কোষগুলি ক্রমশ বিভিন্ন কার্ধের জন্তু বিভিন্ন 
প্রকৃতির ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠে এবং প্রায় ৩ মালের পর থেকে 
কোষগুলি মানুষের অলপ্রত্যঙ্গের আকৃতি ধারণ করতে থাকে। প্রায় 
পুরোপুরি ৯ মাল এই ভাবে কোষ বিভাজনের ফলে একটি পূৰ্ণাঙ্গ শিশু 
পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। ; 

প্রাণীজন্মের sw agy নিহিত রয়েছে এই কোষ নামক wgs বস্তুটির 
ভিতর । প্রাণের মৌলিক উপাদান এবং ক্ৰমবিকাশের প্রয়াস, দেহমনোগত 
বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, when এ সবই বীজাকারে লুকিয়ে থাকে এই কোষের 
ভিতর । অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই ভার ভাগ্যের অনেকখানি 
নির্মারিত হয়ে যায় পিতৃৰীজ এবং TE মিলনে। কেমন, করে সেট, হয় 
ত! একটু জানা দরকার ৷ 


A 


১৯৮ শিক্ষাশ্রয়া মনোবিজ্ঞান 
কোষ ও কজ্রোমোজোম ( Cell & Chromosome ) 


প্রত্যেকটি কোষের আকৃতি অনেকটা গোলাকার | তাঁর চারধারে পাতলা 
চামড়ার aS একটা দেওয়াল থাকে। কোষের মধ্যে থাকে কোকেন 
(mueleus)| কেন্দ্রের চারপাশে থাকে এক ধরনের হালকা তরল পদাৰ্থ৷ 
কোষের কেন্দ্রটি হল কোষের, প্রাণস্বরূপ' |: শিডৃবীজ এবং মাতৃকোষ, ওই দুটি 
এক একটি এই ধরনের কোষ |. পিতৃকোষের আকার অনেকটা কীটের য়ত। 
এই ছু'রকম কোষের কেন্রে সুতোর, মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি «wo Wi 
এগুলির নাম ক্রোমোজোম বা কোষতন্ত | বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মাতৃপিতৃ, 
কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন। - মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোয়ের 
সংখ্যা হল ২৩টি।১ মাতৃপিতৃকোষের মিলনে.যে নতুন সন্মিলিত catu. তৈরী 
হয় তার ক্রোমোজোষের সংখ্যা হয় ২৩ জোড়া বা মোট ৪৬টি। প্রত্যেক 
জোড়া ক্ৰোমোজোমের একটি আসে পিতার crta থেকে আর একটি আঁমে 
মাভার কোষ থেকে। যখন এই আদিম কোটি দ্বিধাবিভক্ত হয় তখন নতুম 
কোষ ছুটির প্রত্যেকটর মধ্যে থাকে ২৩ট এইরকম ক্রোমোজোম ৷ : এই নতুন 
কোষ ছুটি আবার যখন বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয় তখন সেই নতুন 
কোধষগুলির প্রত্যেকাটর মধ্যেও থাকে ২৩ জোড়া করে মোট: ৪৬টি এই রকম 
প্রেমোজোম। এইভাবে পরে ষতগুলি কোষের সন্মেলনে মানবদেহের "E 
হয়া তার প্রত্যেকটিতে থাকে ২৩ জোড়া বা. ৪৬টি ক্রোমোজোম ৷ এখানে প্রশ্ন 
হজ, যদি মানবদেহের প্রত্যেকটি কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোঁম 
থাকে তবে পিতৃবীজে বা মাতৃকোষে কেমন করে কেবলঙ্গাত্ৰ ২৩টি কৰে 
ক্ৰোমৈোজোম এল) এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে পিতৃবীজ বা মাতৃকোষ গঠিত৷ 
হবার সময় ক্রোমোজোমগুলি স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হয়ে যায় না; অর্থাৎ 
সেখানে, ২৩ জোড়া ক্রোমোজ্জোম থাকলেও তা থেকে ২৩ জোড়া att: 
জোম-সম্পন্ন কোষ তৈরী হয় না। সে ক্ষেত্রে একটি ২৩ জোড়া কোমে!জোষের 
সমষ্টি ভেঙ্গে দুটি ২৩টি ক্রোমোজোমসম্পর কোষ উৎপন্ন হয়। এই 
অস্বাভাবিকতা ঘটে কেবলমাত্র পিতৃৰীজ এবং মাতৃকোষের সৃষ্টির ক্েত্রেই। 
এই জন্তই পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের কেবল ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে 
কিন্ত অন্ত যে কোন কোষে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম। 


c 2! এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যায় ২৪ জোড়া বা ৪৮টি, কি =_ 
বহু সাম্প্ৰতিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ক্োমোজোমগুলি সংখ্যায় ২৩ জোড়া বা m | 


N 


z An ate : ৯৭৯ 
জীন, (Gene) pti j 51117001১15, 


_ মবানবশরীরে যেখানে যত কোষ আছে সর কোষের মধ্যে ( অবশ্য বীজ, 
কোষগুলি ছাড়া). ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে যদি এক জোড়া ক্রোযোজোম পরীক্ষা করা যায়_ তকে: দেখ! যাবে 
বে এর প্রত্যেকটি ক্রোযোজোম দেখতে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গঠনের 
কতকগুলি পুঁতির we বস্তু দিয়ে গাথা ব| ভাজ খাওয়া একচি,মালার মৃত । 
এই গোলাকার বস্তুগুলি আসলে কতকগুলি রাসায়নিক. পদার্থের জটিল সমষ্টি 
মাত্র |. এগুলির নাম জীন (Gene)! এই জীনইটহল প্রাণীর বংশধারার্‌ 
(Heredity) একক | যদিও জীনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখন জান। 
যায়নি, তবু এটুকু জান! গেছে. যে. এই জীনের XE) স্মসীম । মানুষের 
দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সবরকম, বৈশিষ্ট্যের মূলেই,জ্জাছে জীনের ক্রিয়া 
. জীন সূৰ সম্য় জোড়ায়. কাজ করে|. এই জোড়ার: একটি জ্সাসে মাতৃকোয 
থেকে, আর. একটি আসে পিতৃকোষ, থেকে |. এই জানগুলিই মানুষের সমস্ত 
দৈহিক বা আচরণগত, বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে.).. যদিও: প্রত্যেক জোড়া 
জীনের একটি আসে পিভার. ক্রোমোজোম থেকে, আর একটিআয়ে মাতা 
ক্রোমোজোন থেকে, তবুও. সময় সময় তারা] প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়। ভখন 
তাদের মিলিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে sl 
যেমন যদি মা ও বাব দুইজনেরই মধ্যে নীলচক্ষুর জীন থাঁকে,. তরে তাদের 
সম্মিলিত, ক্রিয়ার ফলে নবজাতকের চোখ নীল-হবে।- কিন্তু সময় সময় 
মিলিত জীন ছুটি বিভিন্ন -গুণবিশিষ্ট হতে পারে: তখন সাধারণত ৷ ছটি 
জীনের একটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অপরটি নিক্রিয় থেকে xix | ছুটি জীনের 
মধ্যে যে জীনট সক্রিয় হয়ে ওঠে তার বৈশিষ্ট্যই- নবজাতকের মধ্যে দেখ! 
ষায়। এই জীনটকে সক্রিয় জীন (Dominant Gene) বল| যেতে পারে) 
অপর জীনটি এই ক্ষেত্রে নিক্সিয় রূপে অবস্থান.করে । ৷এই জীনটিকে নিক্তিয় 
জীন (Recessive Gene) বলা হয় |. যেমন. x1:6 বাবার:ছুজলের জীন দুটির 
একটি যদি নীলচক্ষুর জীন হয়. এবং অপরটি যদি: কটাচক্ষুর জীন হয়, তবে 
দ্বিতীয় জীনটি সক্ৰিয় হবে: এবং "প্রথমটি নিক্ভিয় হয়ে. থাকবে এবং/তার ফুলে 
নবজাতকের চোখ হবে কটা রঙের |. এই ক্ষেত্রে নীলচক্ষুর জীনটি নিন্দয় 
বলে তার কোন প্রভাব নবজাভকে দেখা যাবে ন | ১২. 13; 
অতএব দেখা যাচ্ছে মানবের দৈহিক সংগঠন, মানসিক. ও চারিত্রিক 


গুণাবলী, আচরণের বৈশিষ্ট্যাদি এ সবই. নির্ধারিত হয় কোমোজোষ Al 
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জীদের জোড়বাধার প্রকৃতির দ্বারা । সাধারণভাবে সানুষের cette 
এবং জীমগুলি মোটামুটি একই কমের হয় বলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ঞ 
বেণী দেহগত ও আচরণগত মিল পাওয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে 
যে প্রত্যেকটি মানবের জন্মকোষের অন্তৰ্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সঙ্গে | 
একান্তভাবে নিজস্ব, যা সে তার পিতামাতার কাছ থেকে ভার জন্মের ময়া 
উত্তরাধিকারস্ত্রে পায় । এই পাঁওয়ার মধ্যে আকস্মিকতার প্রভাব অনেকখানি। 
গ্রথমভ যে পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের সন্মিলনে একটি বিশেষ শিশু জনা, 
সেই কোষ ছুটির অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সংগঠনাট cx ফি হবে চা 
আকন্মিফতার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত এই দুটি জননকোধের 
মিলনের সময় কোন্‌ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোম্‌ ক্রোমোজোম জোড় বীধৰে 
এবং তারপরে আবার প্রত্যেকটি ক্রোোজোম জোড়ার অন্তর্গত কোন্‌ জীনের 
সঙ্গে, কোন্‌ জীনটি জোড় বাঁধবে, এই ছুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নিৰ্যাণ 
হয় সম্পূর্ণ আকম্মিকভাবে ৷ এই জোডভ্‌বীধা প্রক্রিয়াটি যে কোনও ভাবে ঘটছে 
পারে'। ফলে দু'টি জননকোষের মিলনে উৎপন্ন নতুন কোষটি বিভিন্নতার দিক 
- দিয়ে 'গণনাভীত সংখ্যক হতে পারে। এইজন্তই জন্মগত উত্তরাধিকারের দিক | 
দিয়ে দুটি বিভিন্ন পিতামাতার সন্তান একেবারে অভিন্ন হবে এটা ভত্বের দিক 
দিয়ে অসম্ভব না হলেও বাস্তবে এক কোটিতেও একটি ঘটার সম্ভাবনা ei 


তবে এই অসম্ভব ঘটনাটি wg আর এক প্রকারে সম্ভব হতে পারে। সেটি হা 
যখন সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তান (Identical twins) জন্মগ্রহণ করে। 


৷ নিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের বা একই পিতামাতার সম্তানদের মধো ৫ 
নানারকম migo দেখতে পাওয়া যায় ভাও ও ক্রোমোজোম বা জীনে 
মিলের জন্য । পিতামাতার সঙ্গে সন্তানসন্তরতির কিছু না কিছু mgY থাকবেই, 
কেনন! সম্তানসম্ততি যে ৪৬টি ক্রোমোজোম পিতামাতার কাছ থেকে M 
সেগুলির মধ্যে ২৩টি পিতার নিজস্ব, ২৩ট মাতার নিজস্ব পিতা আধা 
তার পিতামাতার কাছ থেকে ২৩ট ক্রোমোজোম পেয়েছিলেন এবং গা 
থেকে তিনি ২৩ট ক্রোযোজোম দিয়েছেন তার সন্তানকে | অতএব পিতামহ 
পিতামহীর কিছু ক্রোমোজোম তাদের পৌন্রপৌন্রীর মধ্যে সরাসরি চল 
আসে। সেইজন্তই পিতামহ-নিভাষহীর সঙ্গে পৌন্রপৌন্রীর কিছুটা দি 
প্রায়ই থাকে। ভাইবোনদের মধে) যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাও একই কারণে 
পিভৃবী্গে এবং মাতৃকোষে যথাক্ৰমে পিতা এবং মাতার মোট ৪৬টি ক্রোধে 
জোমের অর্ধেক অর্থাৎ ২৩ট করে ক্রোমোজোম থাকে । যদিও O 


aca সজ প্রতিটি enm এবং প্রতিটি সী: ভীত সা, ৰায় 
um কাছ থেকে পান ২৩টি করে প্রেসোজোস, 
; más বাট ৪৬টি NNMAN, 
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বংশধারা পরকিয়া 
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পিতৃৰীজে এবং -মাতৃকোষে এই ৪৬টি, ক্রোমোজোমের প্রকৃতি বিভিন্ন হতে 
পারে, তবুও কিছু কিছু ক্রোমোজোম বিভিন্ন পিতৃবীজে বা মাতৃকোঁষে অজিত 
হবেই ৷ ফলে যদিও ভাইবোনের! পিতৃবীজ. ও. যাতৃকোষের বিভিন্ন সম্বেদন 
থেকে জন্ম লাভ করে, তবুও তাদের মধ্যে কিছুটা! মিল সব সময়েই থাকে। + 


সমকোৰী ও ভিন্নকোৰী যমঞ্জ ( Identical & Fraternal Twins). 


' অবশ্য সমকোষী বা. অভিন্ন যমজ সন্তানদের (Identical Twin ) 
ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্ত চরমে ওঠে । সমকোষী..বা. অভিন্ন যমজ সন্তানেরা একই = 
পিতৃবীজ এবং মাতৃকোয়ের সম্মেলন থেকে৷ডিডুত হয়। সাধারণত পিতৃবীজ € 
মাতৃকোষের মিলনে যে একচি cetus m হয় তে] প্রথমে বিধাবিভত্ত হয় 
দু'টি কোষে পরিণত; হয়, পরে এই কোষ দু'টি ক্ৰমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে একটি 
পূর্ণাঙ্গ শিগুতে পরিণত হয়|. কিন্তু অভিন্ন qua সপ্তানের ক্ষেত্রে এই দ্বিধাবিভজ 
কোষতুটি পরস্পরের কাছ রেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত; হয়ে পড়ে এবং পরে কোষ 
বিভাজনের: ফলে wp বিভিন্ন শিশুতে পরিণত হয় । অতএব দেখা যাচ্ছে Ge 
অভিন্ন যমজ সন্তানদের, ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি ’সম্পূর্ণ একই এবং A _ 
তাদের, বংশধারাও সম্পূর্ণ এক | কিন্তু ভিন্নকোষী বা সাধারণ যমজ সন্তানেরা | 
সাধারণ.ভাইবোনের মতই. বিভিন্ন পিতৃবীজ ও. মাতৃকোষের মিলনে উৎপন্ন 
হয়। পার্থক্যের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে ছুটি পিতৃবীজ ও দুটি দাতুকোষের মিলন 
একই সময় ঘটে থাকে | সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে বংশধারার যতটুকু DP 
থাকতে পারে তার বেশী লাদৃগ্ত এই শ্রেণীর যমজ সন্তানের মধ্যে থাকতে পারে 
না। অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে হয় দুটিই ছেলে হবে, নয় দুটিই মেয়ে হবে, একটি 
ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে ন| ৷ কিন্তু সাধারণ যমজদের ক্ষেত্রে একটি 
ছেলে ও অপরটি মেয়ে খুবই হতে পারে।. ত! ছাড়া তাদের মধ্যে শরীরের 
আকৃতি, চেহারা, মানসিক শক্তি সমস্ত দিক দিয়েই যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে 
পারে। কিন্তু অভিন্ন ষমজদের মধ্যে এমব-দিক্‌ দিয়ে অদুত মিল দেখা যায়৷ 
শিক্ষাশরয়ী মনোবিজ্ঞানে যমজ সন্তান, পৰ্যবেক্ষণ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
পাওয়! গেছে । অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে বংশধার! সম্পূর্ণ wfes হয় বলে 
আচরণের প্রকৃতি নির্ণয়ে পরিবেশ বা শিক্ষার প্রভাব কতটুকু এবং কিভাবেই 
বাতা কার্ধকর হয় তা জান] সম্ভব হয় কেননা জন্মের সময় অভিন্ন যমজদের 
আন্মগন্ভ উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ এক হওয়ার ফলে পরে তাদের মধ্যে CUR 
বৈসাদৃগ্ত দেখা যায় তা অবশ্যই সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রস্থত । কিন্তু ভাইবোনদের মধ 


দা {TFSI 1212৭ 8০৫ 
ংব| সাধারণ বমজদের মধ্যে বংশধারা অভিন্ন নয় বলে তাদের মধ্যে পার্থক্য 


বংশধারা-প্রহ্ভও হতে পারে আবার শিক্ষা প্রস্ত্তত হতে পাঁরে। ces 
তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব এবং বংশধারার প্রভাব এই দুইয়ের মধ্যে কোন: 
পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। i 4 
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রংশধারার হরাপ (Nature of Heredity) 


বংশধারা বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় য| শিশু ভার জন্মের মুহূর্তে 
তার পিতামাতারি কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তার: alU পূর্বপুরুষদের 
কাছ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে T WI? rr 

ংশধার! হল সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ এগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায় । 
শিশু জন্মাবার পরের মুহূর্ত থেকেই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সুরু করে। 
যেহেতু শিশু ভার চারপাশে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিরত ওভিক্রিয়ার 
মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে? সেহেতু; সেগুলি নিছক শিক্ষার দান, 
এবং সেগুলি থেকে বংশধারাকে স্বতন্ত্ৰ ধরে নিয়ে বিচার করতে হবে। 

সাধারণত প্রচলিভ ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র পিতামাতার 
সঙ্গে শিশুর যেটুকু sgg আছে সেইটুকুকেই বুঝে-থাকি। কিন্তু সাঁদৃধ্যগুলি 
যেমন বংশধারার অন্তর্গত তেমনই বৈসাদৃগ্গুলিও তার বংশধাখার একটা 
জপরিহার্য অঙ্গ । কেনন! পিতামাতার সঙ্গে atga ও tajga ছুইই শিশু তার, 
উত্ধরাধিকা সূত্রে পাওয়া ক্রোমোজোম এবং জীনের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। 
বংশধারার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Heredity) 

সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা জিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যেমন, 
১। দেহগত (Physical) ২ । মানসিক (Mental) এবং *! মনঃপ্ররুতিগত 
১ gis 

দেহগত বংশধার| বলতে বোঝায় ব্যক্তির আকৃতি; গঠন, গায়ের রঙ 
ইত্যাদি। এই শ্ৰেণীযই অন্তর্গত হল “ব্যক্তির afate (glandular), 
ABa i “শরীরের বিভিন্ন গ্রস্ির (8193) কার্ধধারার উপর দেহের বৃদ্ধি 
ও মনের সংগঠন অতি নিবিড়ভাবে নির্ভর করে। ৰ ) 

মানসিক বংশধাঁরাঁর মধ্যে পড়ে নানা মানসিক বৈশিষ্ট্য । প্রথম আসে 
ব্যক্তির প্রক্ষোভগত সংগঠন এবং সহজাত প্রবৃতিগুলি। । দ্বিতীয় পৰ্যায়ে উল্লেখ- 
যোগ্য হল তার চিন্তন (thinking), কল্পন (imagining), "em (willing) 
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প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদনের সামর্থ্য এবং তৃতীয় শ্রেণীর was 
হল ব্যক্তির সহজাত ৰিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক শক্তি । এই মানপিক "fes 
আবার ছু'ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষধর্মী শি 
সমূহ ৷ বিশেষধর্মী শক্তি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন ক্ষেত্রে "Am 
দেখানোর ক্ষমতা, যেমন, গাণিতিক শক্তি, ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রটি শঢ়ি 
ইত্যাদি । 

মনঃগ্ররূতি (Temperament) বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত, বৈ) 
যাকে আমর! চলতি কথায় মুড বা মেজাজ বলে থাকি | দেখা গেছে যে মনে 
মৌলিক কাঠামোটির সংগঠন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গা 
পার্থক্য আছে - এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত । অলগোর 
মনঃগ্রকৃতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন । 


পর্রিবেশের ganr (Nature of Environment) 


পর্নিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হল ব্যক্তির চতুষ্গাৰ্শ্ব। কিন্তু শিক্ষাবিদ 
আমর] পরিবেশকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। পরিবেশের প্রকৃত গড 
ব্যক্তির চতুপ্পার্থটুকুর বাইরে আরও অনেকদূর বিস্তৃত হতে পারে | | PI 
বিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই সকল শক্তি যেগুলি ব্যক্তির উপর কো 
না কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে fogat 
বদলাতে সক্ষম হয়। এই সংব্যাখ্যাম অনুযায়ী কোন প্রত ত্ববিদের সাবার 
পরিবেশ হাজার হাজার বছর আগের মিশর ৰা ব্যাৰিলিনের কোম বিৰ 
প্রভাত নিহিত থাকতে পারে আবার তেমনই কোন জ্যোতিবিদের I 
ছু'পাচশো আলোকবর্ষ দুরের কোন অজ্ঞাতনামা নীহারিকাকে ঘিরে গা 
উঠতে পারে । এক কথায় পরিবেশ হল সেই শক্তি ব! fn সমষ্টি য| বার্তা 
আচরণে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়। 

জন্মের মুহূর্ত থেকে শিশু কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এং 
পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি তার উপরর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে নু ক 
Gi শিপ্তকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। দর 
তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হয়ে ওঠে। শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই afi 
বিধান (adjustment) বলা হয়। আর এই সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে fat 
মধ্যে যে আঁচরগের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা। S^ 

পরিবেশে প্রভাব এবং শিক্ষাকে আমরা অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি। 


d বংশধারাবাদী ও পরিবেশবাদী ২০৫ 


পরিবেশ বড়,ঘা বংশধারা ? 
পরিবেশ ও বংশধারা নিয়ে একটি জটিল বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষাধিদ্‌ ও 
মনোবিজ্ঞানীদের শিয়ঃপীড়ার কারণ ঘটিয়ে এমেছে। সে বিতর্কাট হল ব্যক্তির 
জীবন গঠনে বংশধারা বড়, না পরিবেশ বড়? এ নিয়ে বহু গবেষণাও BATE I- 


| বংশধাৱাবাদী ( Hereditarian) > 


একদল শিক্ষাবিদ বলেন যে বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন মূল্যই নেই ৷৷ 
শিশু যে বংশধার! নিয়ে জন্মাবে সে বংশধারাই সম্পূর্ণভাবে তার ব্যক্তিমত্তার 
প্রকৃতি নির্ণয় করবে, তা তার পরিবেশ যেমনই হোক্‌ না কেম। অর্থাৎ পরিবেশ 
ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়ার কোন মূল্যই নেই এবং ভা VIEI বংশধারার মধ্যে, 
কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। এদের আমর! বংশধারাবাদী বলে 
বর্ননা করতে পারি । বাংলা প্রবাদ: 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয়না” ৰা ইংরাজী 
প্রবাদ 'শুয়ৌরের-কাননথেকে focum থলি তৈরী হয় না’ ইত্যাদি উক্তিগুলি এই _ 
বংশধারাবাদেরই সমর্থক. : বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার গুরুত্ব খুবই, 
ফম। তারা যখন ৰংশধারাকে অপরিবর্তনীয়:ও অমোঘ-বলে- ধরে নিয়েছেন, 
তখন স্পষ্টতই. তারা শিক্ষার প্রভাবের বিশেষ কোন মুল) দিচ্ছেন না। তাদের 
মনে শিক্ষা-শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পাৰে না। 


পরিবেশবাদী (Environmentalist) 


তেমনই আয় একদল শিক্ষাধিদ্‌ আছেন বারা ব্যক্তির জীবনে বংশধারার 
কোন মূল্য দিতে চান ন| ৷ তাদের কাছে পরিবেশই সঘ। উপযুক্ত পরিবেশের 
নিয়ন্ত্রণে শিশুর ব্যক্কিসত্তাকে খুণীমত গড়ে ভোলা যায়, ভা ভার ঘংশধারা যাই 
থাকুক না কেন। এদের আমরা পরিবেশবাদী বলতে পারি। প্রসিদ্ধ 
আচরণবাদী ওয়াটসন একজন চরম পরিবেশবাদী । তিনি এক জায়গায় 
বলেছেন যে তাকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া যায় এবং যদি 
তিনি নিজের ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন eta তিনি সেই 
শিশুটিকে তার খুশীমত যে কোন শ্রেণীর মান্গুষরূপে গড়ে তুলতে পারেন_- 
ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী, ব্যবসাদার এমন কি ভিক্ষুক বা চোর রূপেও। 
শিশুটির পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, প্রবণতা সামর্থ্য, বৃত্তি, id ইত্যাদি যাই হোক 


শা কেন, তাতে কিছু এসে যাবে না। " 
nm 
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বংশধারাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার মূল্য বিশেষ নেই, পরিবেশযাযীঃ 
কাছে কিছু ঠিক তাঁর বিপরীত |. পরিবেশবাদীর1 বংশধারাঁর বিশেষ কোন 
দেন না। তাদের কাঁছে শিক্ষাই সব। শিক্ষা অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকার 


অঘটন-ঘটন-পটায়সী। 


গরীনক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ 

1 বংশধারাবাদী, এবং পরিবেশবাদীদের rat সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি টা 
সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্ৰান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ 
গুলির সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হবে): এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নাঃ 
শ্রেণীর গবেষণা বহুদিন হতেই চলে আসছে । 


বংশধাৱামুলক গবেষণা ৪ কুলপঞ্জী পৰ্যবেক্ষণ 
বংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যাণ্টনের (Francis Galton) 
নাম করতে হয়। তিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মণীষীদের পূৰ্বতন করে 
পুরুষের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আদেন( 
atga ব্যক্তিসত্ত| নির্ধারিত হয় তার উত্তরাধিকারহ্ত্রে পাওয়া বিনি 
‘বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা। ৷ কাৰ্ল fratra (Karl: Pearson) atatan gÀ 
পর্যবেক্ষণের কাজটি পরে আরও চালিয়ে নিয়ে যান এবং তার প্রাপ্ত ফলাফা 
মোটামুটিভাবে গ্যাণ্টনের সিদ্ধান্তকেই সমৰ্থন করে। নিয়শ্রেণীর a 


ব্যক্তিসত্ত| নে বংশধারার প্রভাবই নব চেয়ে বেণী d গডার্ডের (Goddard) 
কালিকাক (Kallikak) পরিবারের পর্যবেক্ষণটিও বংশধারাবাদীদের শ্বপ্ণ 
একটি বড় প্রমাণ বলে উল্লেখ করা যায়। গত আমেরিকা বিপ্লবের সময় এ 
ব্যক্তি দুটি বিভিন্ন স্থানে ছটিবিভিন্ প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আসে | তাদের মে 
একজন উন্নত-বুদ্ধিসম্পুত্ন এবং উচ্চবংশজাত | অপরটি স্বল্লবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সমাঞ্জো 
ATURA মেয়ে কালক্রমে. এই ছুটি নারীকে অবলম্বন করে এ fet 
D বিভিন্ন বংশশাখা গড়ে ওঠে L _গডার্ড সেই ছুটি বংশশাখা পৰ্যবেক্ষণ বর 
দেখেন যে, উন্নতবুদ্ধিমম্পন্ন মেয়েটির বংশে Vapeur ছেলেমেয়েই বেণী SHE 
এবং ISA মেয়েটির বংশের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই সমাজের নি? 


tes mr 2 T "P 
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বাস করছে। এ vis "গাৰ্ড আরও ৩২৭টি auf ব্যক্তির পরিবারের 
ইতিহায় পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন ষে, 2 পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা 
৩৪টি ক্ষেত্রে, ক্ষীণবুদ্ধিত৷ : তাদের পূর্বগামীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার 
সুত্রে পাওয়া। 


পরিবেশের প্রভাব ( Effect of Environment)" 

শিশুর ব্যক্তিসতা সংগঠনে পরিবেশের প্রভাব, কি প্রকৃতির এবং কতটুকু তা 
নির্ণয়ের জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। জন্মের মুহূর্ত 
থেকে বিভিন্ন পরিবেশের শক্তিগুলি কিভাৰে শিশুর বংশধারাকে প্রভাবিত 
কয়ে সে AICR নান! মূল্যবান তথ্য বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে।) 


শৰ্ভস্থিত অবস্থায় পরিবেশের প্রভাব 

শিশুর feret সংগঠনে পরিবেশ যে একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । পৃথিবীতে আলো দেখার আগে প্রতিটি শিশুকে দশমাসের 
আত সময় মাতৃগর্ভে কাটাতে হয়। এই সময় শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ 
অনেকগুলি পারিবেশিক শক্তির উপর নির্ভর করে। তা মধ্যে নীচের 
কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । : 

(১) মায়ের বয়স (২) মায়ের পূর্বের গর্ভনংখ্যা (৩) মায়ের ব্যাধি ও 
অসুস্থতা (৩) মায়ের পুষ্টি (৪) সংক্রামক ব্যাধি (৬) ওরুধের ব্যবহার 
(3) বিশেষ ধরনের শারীরিক ঘটনা এবং (৮) মায়ের প্রক্ষোভমূলক afons] 

বহু পরীক্ষণ থেকে এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে এই পারিবেশিক 
কারণ গুলি গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে, প্রভাবিত কৰে৷৷; শিশুৰ 
শারীরিক. গঠন, ওজন; উচ্চতা, বিভিন্ন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এমন কি প্রক্ষোভ- 
মূলক এবং মানসিক সংগঠনও এই শক্তিগুপির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল: 


যমজ পর্যবেক্ষণ ( Twin Study ) 
ব্যক্তির উপর বংশধার! ও পরিবেশের তুলনা মূলক প্রভার fay জন্য যমজ- 
সন্তান পর্যবেক্ষণের পেদ্ধতি-খুযই কাৰ্যকর,। যমজ.সস্তান ছু'শ্রেণীর হতে পারেন? 
সমকোধী বা অভিন্ন, যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ p সমকোযী যমজ বলতে 
বোঝায় যে ছুটি শিশুই,এক্,এরং অভিন্ন মাতৃ-পিতৃকোষ ৷ থেকে জন্োছে, এবং 
ভিন্নকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে ছুটি সম্তান ছুটি বিভিন্ন কোষ থেকে জন্মলাভ 


dd 


| 
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করেছে । সমকোষী যমজের ক্ষেত্র বংশধারা একেবারে অভিন্ন হয়। এখন যদি: 
ছুটি সমকোষী যমজ শিশুকে তাঁদের জন্মের পর থেকে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরি. 
বেশে মানুষ কর] হয় এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে যদি দেখা বায় যে তাদের 
পরিবেশের বিভিন্নতা সত্বেও তাঁদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি 
তবে বুঝতে হবে যে বংশধারাই লব, পরিবেশ কিছুই নয়। কিন্তু যদি 'দেখা যায় 
যে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়ার. ফলে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখ গেছে 
তবে বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাবই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 


| ভিন্নফোষী যমজেয় জন্মাবার হার প্রতি হাজারে দশ থেকে aali আর 
সমকোষী যমজ সন্তানের জন্মের হার প্রতি হাজারে তিন থেকে চার। ফেছেতু 
সমকোষী যমজেরা পিতা ও মাতার জীনের একই সমাবেশ থেকে জন্মেছে সেহেতু 
তাদের বংশধার| অভিন্ন exi বিভিন্নপরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন সমকোধী 
যমজের দৃষ্টান্ত খুবই ক্ষ পাওয়া যায় । থর্নভাইক, মেরীম্যান, নিউম্যান, Aaa 
হলজিনগার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা a ধরনের যমজ সন্তান নিয়ে অনেকগুলি 
পরীক্ষণ চালান। নিউম্যান, ফ্ৰীম্যান ও হলজিনগান কর্তৃক ১৯৩৭ মালে 
প্রকাশিত টুইনস্‌ (Twins) নাম্‌ক বহুখ)াত যমজ পর্যবেক্ষণের বিবরণীতে এই 
ধরনের ১৯টি বমজের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর. পরেও নিউম্যান এবং মূল 
আরও ১০টি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানের| ঘটনার 
বৈচিত্রে) ছুট বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে। সুইসিন্‌গার (Sehwesinger) 
এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফলগুপির একটি সারাংশ তৈরী করেন। 


/ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যমজ সন্তান ছুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হলেও তাদের 


পরিবেশের মধ্যে লত্যকারের বৈষম্য থাকেনা। তার ফলে তাদের দৈহিক 
আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি প্রায় এক রকমেরই হয়। কিন্তু যেখানে 


পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য থাকে সেখানে দুজনের মধ্যে সবদিক fra 
কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যমজ সন্তান” 
দের একজন আর একজনের চেয়ে উচ্চতায় ও ওজনে কম বা বেশী হয়েছে। 
তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে আত্বাদনের ক্ষমতা, রোগপ্রবণভা প্রভৃতির দিক দিয়েও 
সমকোষী যমজদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা গেছে। সমস্ত পৰ্যবেক্ষক 
মতেই উচ্চতা, আকার, মাথার আকৃতি, মনোবিকারমূলক প্রবণতা ইত্যাদির 


উপর পরিবেশের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করে ICE | 
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মোটামুটিভাবে একই রকম পরিবেশে অভিন্ন যমজ সন্তানেরা মানুষ হলে 
তাদের মধ্যে অদ্ভুত রকমেয় মিল দেখা ষার। সেখানে পরিবেশের মিলের 
জয় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। নীচের ক্ষেত্রটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। 

নিউম্যান এডুইন (Edwin) ও ফ্রড (Fred) নামে দুটি অভিন্ন যমজ 
সন্তানের সন্ধান পান। এরা খুব অল্প বয়সেই পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে 
যায় এবং gio বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়| এদের যখন বয়স ২৬ তখন 
দিউম্যান তাদের আবিষ্কার wc p তাদের পরীক্ষা করে তিনি দু'জনের মধ্যে 
অনু রকমের মিল দেখতে পান। চোখের ও চুলের রঙ; দাড়ি, গৌফ, গায়ের 
রঙ, কানের গঠন, সাধারণ আকৃতি ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদেক্স মধ্যে কোন 
য়কম বৈষম্য ছিল না। উচ্চতা ও ওজনও দুজনের প্রায় একই রকম ছিল; 
তাদের ছু'জনেরই বিছ্যুৎ-সংক্রাস্ত কাজে, আগ্রহ জন্মেছিল এবং দুজনেই তাদের 
নিজের নিজের সহরে কোন €টলিফোন কাল্পানীর .মেরামতি শাখায় কাজ 
করত । দুজনেই বিয়ে করেছিল একই বয়সের এবং একই প্রকৃতির দুটি মেয়েকে 

এবং একই বছরে । প্রত্যেফেরই একটি করে ছেলে জন্মেছিল. এবং প্রত্যেকেই 

একট করে ফক্স টেরিয়ার কুকুর পুহষছিল-এবং সবচেয়ে মজার কথা তার, se 
ভার! একই দিয়েছিল--টিক ৷; 

এই পৰ্যবেক্ষণ থেকে মানুষের উপর বংশধারার প্রভাবই বিবি 
প্রমাণিত হচ্ছে । কিন্তু এখানে একট! কথ! মনে রাখতে হবে যে যদিও ফ্ৰেড ও 
এডুইন ছুটি বিভিন্ন সহরে ও বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছিল, তাদের পরিবেশ 
কিন্ত sce গেলে এক প্রকার অভিন্নই ছিল। cru এক্ষেত্রে পরিবেশের ASI: 
জনিত কোন বৈষম্য তাদের মধ্যে দেখা বায় fad কিন্তু যখনই সত্যকারের 
বিভিন্ন পরিবেশে যমজ সন্তানেরা মান্য হয় তখনই তাদের উপর পরিবেশজনিত 
পাৰ্থক্য বেশ ভালভাবেই দেখা দেয় । নীচের অভিন্ন যমজসস্তানের ক্ষেত্রচি 
ভার,একটি প্রকৃষ্ট উদাহর। i 

aifer (Gladys ) এবং হেলেন ( Helen ) নামে দুটি সমফোষী যমজ 
ঘটনাচক্রে ১৮ মাস বয়সে পৃথক হয়ে যায়। হেলেনের পাঁলিকা! মাতা নিজে 
শিক্ষিতা না হলেও হেলেনকে স্কুল-কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাশ করান । ' হেলেন 

| পাশ করে শিক্ষকতার কাজ নেয় এবং এক শিক্ষিত আসবাৰ-ব্যবসায়ীকে বিয়ে 

করে ঘর-সংসার করে। লেখাপড়া" শিখে হেলেনের মধ্যে বেশ মাজিত ভাব 
দেখা বার। লোকের সঙ্গে সামাজিক আচরণে ভার মধ্যে কৌন আড়ষ্টত| 
ছিল না এবং aigas আকর্ষণও তার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। E 

১-১৪ 
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কিন্ত গ্রযাডিসের ক্ষেত্রে ঠিক এক্স বিপরীত ঘটে। অতি শৈশবেই ভার 

লেখাপড। শ্ব হয়ে whey ক্যানাডার নির্জন রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং 
বিভিন্ন মিন ও কারখানায় জীবিকার wg তাকে কাজ করে বেড়াতে হয়৷ 
হেলেনের স্বস্থ’ মোটের উপর সব সময়ই ভাল: ছিল। কিন্ত গ্লাডিম ছি 
al ও আই রোগে ভুগত । ৩৫ বছর বয়সে যখন তাদের আবিষ্কার করা 
হুল: তখন “দখা গেল তাদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিরাট বৈষম্য) উচ্চতা, 
‘(ওজন চুলের ৬ ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পাৰ্থক্য বিশেষ না থাকলেও 
কতক গুণি *রুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখ! গেল। মুখের 
ভাব, osa বাধুনী, নারীস্থলভ সৌন্দয ইত্যাদির দিক দিয়ে হেলেন 
গ্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। তাছাড়া হেলেন ছিল আত্মধিশ্বামী। 
মাঞ্জিতা, মাধুধময়ী এবং আচরণে আক্রমণধর্মী। গ্্যাডিয কিন্তু ছিল ft. 
চেতা, অস্থির! চত্তা এবং সৌনাৰ্ধহীন| i 

মানিক শক্তি এবং বিদ্যাবত্তার-অভীক্ষার দিক দিয়ে হেলেন atam 
চেয়ে অনেক উন্নত থলে প্রমাণিত হল। হেলেনের বৃদ্ধঙ্ক হল ১১৬ আর 
AMIOTA: JAE হল ৯২, মোট ২৪ পয়েন্টের তফাৎ । হাতের লেখার ধামে 
দিক দিয়ে হলনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখ! গেল । “হেলেনের হাতের বেখা 
বেশ পাগণত 1%% গ্্যাডিসের হাতের লেখ ১৪/১৫ বছয় বয়সের মেয়েদের মত 
কাচা) aienea aaa বৈশিষ্টে)র দিক দিয়ে যে এই দুই যমজের মধ্যে গরু 
বৈষম্য দেব। দিয়েছিল ভা আমরা পূর্বেই দেখেছি। অতএব দেখা যাচ্ছে দে 
সত্যকার্র বিভিন্ন পরিবেশে সমকোষী যমজের| মান্য হলে তাদের WU 
শারীরিক বৈশিষ্ট, আচরণ, অভ্যাস, ব্যক্তিসভার সংলঙ্ষণ, মানসিক গতি 
ইত্যাদি পণ দিক দিয়েই বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যেতে পারে। 'বুদ্ধি 
ক্সভীক্ষায় হেলেন এবং ন্যাডিসের মধ্যে যে ২৪ পয়েন্টের পার্থক্য দেখা গেছে 
তা escu দিক দিয়ে মোটেই উপেক্ষণীয় নয় । এর দ্বারা বংশধারার উপর 
co cile miata যে সত্যই কার্যকর ভা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। 


aenaran ও বুদ্ধি (Heredity and Intelligence) 

দ্র দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্তা-নির্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ E | 
পূর্ণ। বুদ্ধিৰ উপর পরিংবশের ক্ষমতা, তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই sit 
মনোবিভ্ঞানীর ধারণ| |  সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমজ সন্তান, এক গিঙা"_ 
সাভার সন্তান, এক গোঠিতৃক্ত ভাইবোন প্রভৃতিদের উপর প্রদত্ত বুদ্ধির «gm 


m 


বংশধারার সমতা যত বেশী, বুদ্ধির: অভীক্ষার ফলও তত ৯, 
আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ভাষায় এই বিভিন্ন দলের 


পরিবেশ ও বুদ্ধি ২৯১ 
«থেকে প্রাপ্ত ফলের মধ্যে তুলন| করে দেখ! গেছে যে অভীক্ষার্থীমের মধ্যে 
সহ-পরিবর্তনের (Correlation) মানের তালিকাটি নিম্নরূপ । 


সমকোষী যমজ 48:78:8২ ৮ T 
| ভিন্নকোষী qa DES TUNE 
এক পিতামাতার সন্তান ^ n. s ৫০ 
এক CH wm ভাইবোন us d tee 
সন্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে লতা ১৯ EL 


.. উপরের পরিসংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে বংশধারার দিক 
দিয়ে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যত বেশী থাকে তাদের বুদ্ধির ক্ষমতার মধ্যেও 
‘তত বেশী মিল থাকে। 

এ ছাড়া শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক : 
মর্ধাদারও একটা নিকট সমন্ধ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে; যে সফল ব্যক্তি 
উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি agad করেন তাদের ছেলেমেয়েরা উন্নতবুদ্ধির হয় আর 
বারা নিয়শ্রেণীর ব্যবসা ৰা কেরানিগিরি, নিস্তিগিরি ইত্যাদি সাধারণ পেশ! 
RTRA করেন তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির WR] দেখা যায়। বুদ্ধির 
উপর যে বংশধারার যথেষ্ট প্রভাব আছে তা এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে ৷৷ 


পরিবেশ 8 বুদ ভূ (Environment & Intelligence) 


বুদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাবকে সৰ্বাধিক ধরে নিলেও এমন অনেক ক্ষেত্ৰ 
পাওয়া গেছে যেখানে পরিবেশের : পরিবর্তনে বুদ্ধির মধ্যেও পরিবর্তন 
ঘটেছে। : নিউম্যান, ক্রিম্যান প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের প্যবেক্মণ খেক্ষে 
দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈষম্যের SE সমকোষী যমভাদের 
মধ্যেও ১০ থেকে ২০ পয়েণ্ট পৰ্যন্ত JEL পার্থক্য হয়ে থাকে | ফ্কোন 
কোন ক্ষেত্রে ৩০ dabre পার্থক্য পাওয়া গেছে) হেলেন ও গ্া/ডিলের 
. ক্ষেত্রে বুদ্ধযক্কের তফাৎ ছিল ২৪ পয়েণ্টের ।. 
এই থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন বে বুদ্ধির বিকাশে 
বংশধারার প্রভাব অনস্বীকার্য হলেও পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ১৮৩০ 
সালে নিউম্যান, ক্রিম্যান, হলজিনগার একই পরিবেশে পালিত ৫০টি. facit 


uo 


২১২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যমজ এবং ৫*ট৷ সমকোষী যমজ এবং ভিন্ন পরিবেশে পালিত ১৯টি সমকোধী 


“যমজ পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে কোন কোন ক্র 
বংশধারার প্রভাব বড়, আধার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই বড়! 
Ga উদাহরণস্বরূপ, খুব ভাল পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্বেও দেখা গেল দে 
একটি ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০'এর বেশী উঠল ন1। বুঝতে হবে যে এখানে বংশধর 
পরিবেশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী । আবার একটি ১০০ বুদ্ধান্ধ সম্পন্ন ছেলে 


ভাল পরিবেশের সাহাষ্য পাওয়ায় ১২০ বা ১৩০ বুদ্ধ্যদ্ধে উঠে গেল। এখান, 


বুঝতে হৰে যে পরিবেশের প্রভাব বংশধারাকে নিয়গ্রিত ও পরিবতিত করেছে। 

' বুদ্ধির উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে মতভেদের কারণ থাকলেও «fe 
সত্তার অন্তান্ত দিকগুলির, উপর যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ এ 
বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! এক রকম একমত | এযাভিরনের (Aveto 
ৰন্যবালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত মানবশিশু প্রভৃতি কেন 
পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা পরিবেশের প্রভাবের অসীম গুরুত্বের প্রমাণ nt 
সাধারণ মানসিক, fenus এই শিশুগুলি কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের 
_ অভাবেই অমাহুযরূপে বড় হয়ে উঠেছিল | একথা নিঃসন্দেহে বলা Pd 


সরল প্রকার মানসিক: শক্তিই উপযুক্ত সংস্কৃতিমূলক পরিবেশের সাহায্য ছড়া 
পূর্ণভাবে ৰিকশিত হতে পারে না। 


"Grecos ক্যানালবোটের ছেলেমেয়ে, fest ছেলেমেয়ে বা সুদূর ae 
অঞ্চলের অধিবাসী ছেলেমেয়ে প্রভৃতি যার! উন্নত পরিবেশের সাহায্য গাঃ না 
` তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে CX সাধারণ সহরের ছেলেমেয়েদের চান 
তারা অনেক দিক দিয়ে বেশ পশ্চাদ্পদ ৷ 

^ আয়োয়| (lowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের Perra প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের atit 
স্কুলে যোগদানের প্রভাব নিয়ে যে দীর্ঘ গবেষণা চালান, তা থেকে মোটা 
এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সকল ছেলেমেয়ে নার্সারী স্কুলের gaatt 
উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় তারা এ স্থযোগ থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের 
চেয়ে মানলিক' শক্তির দিক দিয়ে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে । পরিবেশের কষা 
সম্পৰ্কে এই সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। fait 
/(Sehmidt) আর. একটি পরীক্ষণ পরিবেশের অসীম ক্ষমতা প্রমাণিত করে! 
বুদ্ধি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এমন ২৫৪টি ছেলেমেয়েকে উন্নত এ 
সুপরিকল্পিত পরিবেশে রেখে দেখা গেল যে তিন বছরের মধ্যে ভাগের গা 
যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । লেখাপড়ার দিক দিয়ে ভার] ত অুত id 


f 


শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ২১৩ 


করলই, এমন কি ভিন বছর পরে তাঁদের মধ্যে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাত্ৰ ৭+২% 
ছেলেমেয়ে afa বলে প্রমানিত হল। এ থেকে যদিও প্রমাণিত হচ্ছে না যে 
পরিবেশই তাঁদের বুদ্ধির উন্নতির একমাত্র কারণ, তবুও এটা অনস্বীকাৰ্য a 
ৰুদ্ধিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে এবং aaia মানসিক প্রক্রিয়াকে সুপরিণভ 
করতে পরিবেশ যথেষ্টই সাহায্য করে। 
শিক্ষায় বংশধার। ও পরিবেশের প্রভাব EG 

বংশধার| ও পরিবেশের উপর এই সকল গবেষণা থেকে আমরা এই দিদ্ধান্তেই 
আসতে পারি যে ব্যক্তিদত্তার সংগঠনে উভয়েরই 'অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ । এ 
gaa মধ্যে কোন্টি ঝড় এবং ota ছোট, এ বিতৰ্ক নিয়োজন ও অৰ্থহীন t 
কেননা, যেমন কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যন্ভিসন্তাকে গড়ে তুলতে পারে না, 
তেমনই কেবলমাত্ৰ পরিবেশও শিশুর পূর্ণ বিকাশসাধন করতে পারে লা। 
ব্ক্তিসভ হল এ ছুঃয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। বংশধারা যোগায় কীচা- 
হাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসন্ভার পরিণত রূপটি. _ 

আধার কেবলমাত্র বংশধারা ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা সমষ্টিকেই 
ব্যক্তিসত্ত বলে ধরে নিলে ভূল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করলে 
কেবল বে খানিকট| বংশধারা আর খানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া যাৰে 
তাও xx] এ দুয়ের পারস্পরিক সংঘাতে ছুইই বদলে যায় এবং তাদের মধ্যে 
থেকে তৃতীয় একটি সপ্তার আবির্ভাব হয়। তারই নাম ব্যক্তিসভা) 

শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ, দিতে ED | 
জনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও লীদারেখ! 
নিয়ন্ত্রিত করে দেবে | কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কি স্তরের শিক্ষা 


দেওয়া হবে এবং কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখা টান| হবে এই সব মূল্যবান 
তথ্য নির্ধারিত করে দেবে শিশুর বংশধার] | 


fumi শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 
ষাধারণভাবে দৈহিক আকৃতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবান্বিত 
করে ন| । তবে একথা সত্য যে যদি শিশুর কোনও শারীরিক খুঁত বা 
অমন্পূর্ণতা থাকে তৰে w) শিশুর শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে । আযাভলারের ( Adler ) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শারীরিক 
abaa ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুর নিয়তাবোধ ( Sense of inferiority ) 
জন্মায় এবং তাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিক সংগঠন এৰং আচরণ-বৈশিষ্ট্য 
তাঁর দ্বার! বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। রা: i 


২১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
রে 


মানসিক বংশধার| কিন্তু শিশুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে 

থাকে । বিশেষ করে বুদ্ধির প্রভাব শিশুর শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দেখ 
গেছে যে স্কুলকলেজের সাফল্য অনেকখানি ( "৬০ সহপরিবর্তনের মান) faf 
করে বুদ্ধির উপর) অতএর শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী তার উপর 
ভার শিক্ষা উদ্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বুদ্ধির বিশেষ 
পষ্নিবৰ্তন হয় না বলেই সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা ধরে মেন। এই ব্যাপার) 
বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়ত1 নামে পরিচিত |. এই ww অনুযায়ী শিশুর qum 
মোটামুটিভাবে অপরিবতিতই. থাকে । অবশ্য কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণ 
এই সুপ্রতিঠিত sraa রিরোধিতা কয়| হয়েছে । দেখা গেছে যে উপযুক্ত 
পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে কখনও. কখনও বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তনও ঘটান যায়। তরে 
এই মতবাদটি এখনও পুরোপুরি সমধিত হয়নি । বুদ্ধি ঝা সাধারণ e ছাড়াও 
আরও কতকগুলি বিশেষধৰ্মা শক্তি শিশু উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়ে থাকে এবং 
সেগুলি fees. শিক্ষাকে রীতিমত প্রভাবিত করে থাকে । ভাষামূলক "fe 
যন্ত্রটি: শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষধমী শক্তিগুলি শিশুর 
শিক্ষার প্রকৃতি ও কার্যকারিতাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্ৰিত করে থাকে। 


এই সকল তথ্য থেকে আমর! মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর 
বিভিন্ন মানসিক শক্তি সহজাত ও একরকম অপরিবর্তনীয় | অতএব শিঙুর 
শিক্ষা! এই দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধারাঁর উপর নির্ভরশীল ৷ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনঃপ্রকৃতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার, করে 
থাকে। এই মনঃপ্রকৃতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্ধারিত করে 
দেয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি গড়ে তোলে। শিশুর মানসিক 
সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত | মনঃপ্ৰকৃতি বা সনের অভ্যন্তরীণ 
আবহাওয়ার স্বরপের উপর শিক্ষার সফলত] অনেকটা! নির্ভর করে এবং মন 
প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে শিশুর sena] বা উত্তরাধিকারের উপর! 


কিন্তু তা বলে একথা ভাবলেও ভুল হৰে যে ব্যক্তিসত্তা পুরোপুরি নিয় 
হয় বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার গতিপথ এবং 
সীমারেখা নির্ধারিত করে দেয় কিন্তু শিক্ষার মুল অবয়ব গড়ে ওঠে পরিবেশের 
প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। পরিবেশই বংশধারাকে sem scs তোলে। হাতুড়ি, 
ঘায়ে যেমন আকুতিহীন লোহার ভাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে তেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধারাটি 


FEET 


| বংশধারা ও শিক্ষকের কর্তব্য ২১৫ - 
সাধয়ব হয়ে ওঠে । অতএব শিশুর শিক্ষা এক দিক দিয়ে যেমন বংশধাঁরার উপর 


নির্ভরশীল তেমনই আবার নির্ভরশীল পরিবেশের ৰিভিন্ধ্মী প্রতিক্রিয়ার উপর 1. 


ৰংশধাৱা ৪ শিক্ষকের কত ব্য 
এ থেকে আমর! আর একটি অতি মুল্যবান সিদ্ধান্তে পৌছভে.পারছি। 
শিশুর শিক্ষা এবং ব্যক্তিসত্বা গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অসীম। পক্ষিবেশের 
নিয়ন্ত্রণের উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুগঠন এতখানি দির্ভর করছে তখন এ.. 
দিক দিয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে অপরিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই L 
শিক্ষক শিশুর বংশধারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন না ৰা Sia সঙ্গে কিছুটা 
যোগ করেও দিতে পারেন না, একথা সত্য । কিন্তু বংশধারাকে পূৰ্ণমাত্ৰায়, 
বিকশিত করাট| অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধাযার পূর্ণ- 
বিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর | উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই, বংশধারা' 
স্বাভাবিক ও সহজ পথে এগোতে পারে, তার বৃদ্ধি ও: পুষ্টির জন্তু প্রয়োজনীয় 
উপকরণ পেতে পারে এবং পূৰ্ণ পত্নিণতিতে গিয়ে পৌছতে পারে ।: বংশধারা 
থাকে অবিকশিত সম্ভাবনা-ষৈচিত্র্যের রূপে শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় [ একমাত্ৰ" ৷ 
| উপযোগী পারিবেশিক শক্তিই লেই সুপ্ত সম্তাবনাগুলি জাগাতে এবং pum 
বিকশিত করতে পারে | » 
শিক্ষার্থীর বংশধারার সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশের erg স্থুবিবেচক শিক্ষকের কি 
কি করা উচিত ety একটি বিবরণী নীচে দেওয়া হল l diss 
'১ ৷ আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির. উপর শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত 
'_ করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা এবং 
তাদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষা প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা): 
২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোল! এৰং মাতে fer 
সার্থক ও কার্যকর শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা ৷ 
৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামৰ্থ্য পর্যবেক্ষণ n এবং ৰং সেই, 
মত শিক্ষার বিষয়বস্তুফে বহুমুখী করে তোল| ! 
si শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিক 
মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিশুদের মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা Ea] 
€| স্কুলে argen পরিবেশ গড়ে তোলা ৷. ক্লাশঘরগুলি বথেষ্ট প্ৰশস্ত 
এবং আলো-বাতাসময় কর] ৷ খেলাধুলা ও. অন্তান্ত সহপাঠক্রমিক কারধীবলীর 


পৰ্যাপ্ত «yai রাখা । | y Bey FI (0003 HEE 


২১৬ শিক্ষাশ্রয়া মনোবিজ্ঞান ৷ 


৬ ৷ : শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বহুল ব্যবহার করা। শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞান-সন্মত করে তোল! i 

৭) শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত Ay- 
করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখ! এবং স্বাস্থ্যরক্ষার আইম-কানুম সম্বন্ধে শিক্ষাথী 
দের অবহিত করা। = i 
৮1 শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা। A 
. সকল শিক্ষার্থী পশ্চান্পদ তাদের অসাফল্যের প্রকৃত কারণ নিৰ্ণয় করা এবং 

সেগুলি দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ ores i * 

»| সু-পত্নিচালন| ও gaada সাহাষ্য শিক্ষার্থীকে ভার পক্ষে উপযোগী 

কর্মসুচী অনুসরণ করতে সাহাব্য কয়| | 


বংশধারার Og (Theories of Heredity) 

i কেমম' করে বংশধারা পিতামাতার কাছ থেকে তার সন্তান-সন্তভিতে 
সঞ্চালিত হয় তার মোটামুটি একটি চিত্র আমরা পেয়েছি। প্রকৃতির এই WWW 
রহস্ত সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বহুদিনই অত্যন্ত qa fes বর্তমানে নানা 
গবেষকদের মূল্যবান ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে. প্রানীস্থষ্টির রহস্ভের ঘহু তথ্য 
আমাদের কাছে উদ্ৰাটিত হচয়ছে। 


মেণ্ডেলবাঙ্ক (Mendelism) 

_ৰংশধার।ৰ অন্তর্নিহিত রহস্ত সমন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন গ্রেগরি 
মেনডেল নাগে একজন অষ্টীয়াবাসী ধর্মযাজক । ১৮৮৬ সালে ভিনি ef. 
মৌমাছি, প্রভৃতির বংশবিস্তার নিয়ে পরীক্ষণ চালান এবং ভা থেকে যে কয়েকটি 
মুল্যবান পিদ্ধান্ত গঠন করেন, সেগুলির উপরেই আধুনিক কালের বংশধর! 

সম্বন্ধে প্ৰচলিত ভত্বগুলি প্রতিঠি হয়েছে ) অবশ্য সাম্প্রতিক গবেষণার ফণা 
. মেঙেলের, ডথ্বের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার আবশ্যকতা দেখ 
দিয়েছে। কিন্তু ভাহলেও মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত মৌলিক aufa একগরকার 
অপরিবতিতই আছে বলা চলে । 


বৈশিষ্ট্য-এককের সূত্ৰ (Law of Unit Character) 
মেগ্ডেলবাদের সব চেয়ে বড় অবদান হল বংশধাঁর1-এককফের ( Heredity 
unité) পরিকল্পনাটি। এই zaa অর্থ হল যে প্রাণী উত্তরাধিকার স্থত্রে AT 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পায় সেগুলির পেছনে বিশেষ বিশেষ সুনির্দিষ্ট বংশধারা 


মেণ্ডেলবাদ i ২১৭ 


এক কর প্রভাব আছে। অর্থাৎ প্রাণীর সহজাত ধর্মগুলি সুনির্দিষ্ট ও অখণ্ড 
লত্তাসম্পন্ন । এই ধারণাটিকে বৈশিষ্টা-এককের সুত্র (Law of Unit 


Character ) বলে বর্ণনা করা'যায়। এই বৈশিষ্ট্য বা বংশধারার একক- 


গুলির আধার হল জনন-কোষের মধ্যস্থিত ক্রোমৌজোমগুলি বা আরও faga- 


( মেগেলবাদের চিত্ররূপ ) 
ভাবে বলতে গেলে, ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জীনগুপি | যেমন শিশুর কটা 
'_'চোখ হওয়ার পেছনে আছে বাবা মার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোখের 


জীনটি। সেই রকম শিশুর qaga হওয়ার পেছনে আছে উত্তরাধিকার 
aten স্বলবুদ্ধির জীনটি ইত্যাদি d Í M 
অক্রিয়-নিক্রিয় জীনের তত্ব 
(Theory of Dominant-Recessive Genes) 

মেগেলবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল afafa ( Dominant. 
Recessive ) জীনের পরিকল্পনাটি। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া বংশ” 


ধারা-একক বা জীনট সক্রিয় হতে পাৰে, আবার নিশ্রিয়ও হতে পারে। 


২১৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


সক্ৰিয় হলে ভার বৈশিষ্ট্যট নবজাতকে প্রকাশ পাবে, আর নিক্তিয় হলে ভার 
কোনরূপ : প্রভাবইনবজাতকে দেখা.যাবে না। প্রথম শ্রেণীর জীনকে অত্ৰি 
জীম বল| হয়, আর. দ্বিতীয় শ্রেণীর জীনকে নিক্্রিয় জীন বলা হুয়। যোন। 
যদি কটা চোখের জীন নীল চোখের জীনের সঙ্গে জোট বাধে তবে শিশু কটা 
চোখের অধিকারী হয়। কেননা কটা চোখের জীন হল সক্রিয় জীন আর নী 
চোখের জীন হল নিজ্দৰিয় জীন । ভার ফলে নবজাতক নীল চোখের অধিকারী 
না হয়ে কটা চোখের অধিকারী হবে । তৰে নীল চোখের জীনটি শিশুর মাধা 
নিশ্রিয় হয়ে থাকলেও তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং তার পরবর্তা বংশ: 


ধরে সক্রিয় জীন হয়ে দেখা দিতে পারে । অর্থাৎ এ ব্যক্তির পরবর্তী বংশধারা 
নীল চোখের অধিকারী হয়ে জন্মাতে পারে । 


জীমের এই সক্ৰিয় ও নিক্ষিয়তার মধ্যেও বিশেষ একটি নিয়ম দেখতে গাও! | 
যায়। যেমন, কাল ইছুর এবং সাঁদা ইছুরের মিলনে সমস্ত বাচ্চা হবে কার 
রঙের | এখান কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন এ’দুয়ের মধ্যে কালৰঙো 
জীন হল সক্রিয় এবং সাদা রডের জীন হল মিক্রির । সেইজন্য সব বাচ্চাই E 
কাল রঙের। কিন্তু বাচ্চাগুলি কাল রঙের হলেও তারা হল মিশ্ৰ জীন সম্পন্ন অর্থাৎ: 
তাদের বীজকোষে কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন দুই'ই পাশাগাণি 
রইল, যদিও কাল রঙের জীন সক্রিয় বলে তাদের সকলের গায়ের রঙ কাল হদ। 
এখন এই মিশ্রগীনসপ্পন্ন ইহুরদের থেকে যে বাচ্চা হবে তাদের মধোও o 
$ অংশ হবে কাল ইনুর আর ঠু অংশ হবে সাদা Eas] আবার ই কাপ 
হঁদুরের মধ্যে ই হবে কেবল কাল রঙের. জীনসম্পন্ন এবং তাদের বাচ্চারা মৰাই 
কাল হবে। বাকী ই কাল gs হবে সঙ্ধৱজাভীয় বা মিশ্রজীনসম্পন্ন অর্থাৎ _ 
তাদের বাচ্চাদের মধ্যেও ঠিক Aaga ৩ ১ অনুপাতে কাল ও সাদা MP l 
জন্মাবে। উ্৷ত্বংশ-সাদ| ইঁহুরের বাচ্চারা কেবল সাদাই হবে d 
মোটামুটি মেণ্ডেলবাদের প্রধান কুত্রগুলি উপরে বর্ণিত হল। arcani 
পর. বহু প্রাণীতত্বধিছ্‌ বংশধারার প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। SI 
আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জান| গেছে যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে aiie 
বংশধারার মধ্যেও এঁচুর পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। নি 
সাধারণত জীনের প্রকৃতি অনুযায়ী সম্তানসন্ততির বৈশিষ্ট্য নিরণিত হা 
থাকে। fau ছুট কারণে এই প্রত্যাশিত উত্তরাধিকারের মধ্যে M 


দেখা দিতে পারে। প্রথমটি হল জীনের সংবিককতি (Mutation) এ 
“দ্বিতীয়টি হল পরিবেশের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন । 4 


T 


ংবিকৃতি ও পারিবেশিক পরিবর্তন --"_ ২১৯ 
সংবিকাতি (Mutation) 


কখনও কখনও জীনের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রতযাশিভভাবে আকন্মিক পরিবর্তন 
দেখা দেয় এবং তার ফলে সন্তানসম্ততির উত্তরাধিকারের মধ্যেও গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটে। একে জীনের RAFE বলা হয়। এই ধরনের জীনের” 
মংবিকৃতির জন্য প্রাণীর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখ! দেয় ত! অস্বাভাবিক প্রকৃতির 
হয়ে থাকে ! এখন যদি এই আকন্মিক-পরিবর্তনটি পরিবেশের সঙ্গে ললতি- 
বিধান করে টিকে থাকতে না পারে তা হলে ওঁ বিকৃতিমম্পরন্ন প্রাণী তার অস্তিত্ব 
বজায় রাখতে পারে না এবং বিলুপ্ত হয়ে, যায়। কিন্তু যদি প্রাণী ভার এই 
বিষ্কৃতি নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পাৰে এবং বংশসষ্টি 
করে যেতে পারে তবে এই বিকৃতি তার বংশধয়দের মধ্যে: সঞ্চালিত হয় এবং 
এঁ mfagfen প্রাণী একটি নতুন স্বতন্ত্ৰ শাখ| রূপে বেচে থাকে ।: কাল 
ভেড়া, অস্বাভাবিকভাবে শ্বেত বর্ণ প্রাণী, ছ’আঙুল-ওয়াল| হাত, বা. পা সম্পন্ন 
মান্য ইত্যাদি হল এই ধরনের সংবিকুতির উদ্দাহরণ যেগুলি প্রাণীর মধ্যে 
সংঘটিত হওয়া সত্বেও 4 প্রাণী বেঁচে থাকতে পেরেছে! আবার প্রাণী” 
বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় যে এমন অনেক সংবিক্তি প্রাণীর মধ্যে, 
ঘটেছে য| পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ. 
মংবিকৃতিসম্পন্ন প্রাণী wer অবস্থানের পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে :. এক্সা-রের 
সাহায্যে অনেক প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষণমূলকভাবে এই ধরনের বিকৃতির কৃষ্টি 
করা গেছে। J 


পারিবেগিক পরিবর্তন (Environmental Changes) 

কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও জীনের প্রকৃতি: 
ও সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার ফলে প্রাণীর মধ্যেও 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলের মাছি নিয়ে মরগ্যান যে পরীক্ষণ: 
ফরেন তাতে দেখা গেছে যে যদি অপেক্ষাকৃত কম তাপে মাছিগুলির. জন্ম: 
দেওয়া যায় তবে তাদের অতিরিক্ত পা'এর আবির্ভাব হয়। কোন কোন, 
স্তালাম্যাপ্ডারের কানকে| সার! জীবন থেকে যায় এবং ভাৱা জলেই বাস 
করে। কিন্তু তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনে ওঁ কানকোগুলো! অটৃ্য হয়ে যায় 
এবং Q জাতীয় স্তালাম্যাপ্ডারেরা তখন ডাঙ্গায় উঠে আসে এবং সেখানেই বাস 
করতে থাকে। তাদের বাচ্চাদের afr ও পরিবেশে রেখে দেওয়া যায় তবে 
তারা বহু বংশ ধরে ডাঙ্গার প্রাণী হয়েই বান FTA l 


২২০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রশ্নাবলী 

l. Discuss the question whether nature or inherited endowment of 
-environmental influence, has the more potent effect on determining à 
:ehild's development. ( B. Ed. 1959) 

Ans. (পৃঃ ২০৫--পৃঃ ২১৬) 

2. “Development is neither an unfolding of heredity without 
influence from the envirenmént nor a process of being passively moulded 
-by the enviconment""—Disouss, (B. Ed. 105) 

Ana. (পৃঃ ২০৫-পৃঃ ২১৬) ৰ 

3, Write an essay on the influence of heredity and environment on 
4he mental development of children. (B. Ed. 1958) 

Ans, (পৃঃ ২১০-পৃহ ২১৬) 

4, Diseuss the parts played by heredity and environment in that 
„distinctive functions, ( B. Ed, 1950) 

Ans. (পৃঃ ২%%-পৃঃ ২১৬) 

5. Discuss tho relative influence of heredity and environment on the 
educational attainment of obildren. (B. A. 1957, 1988) 

Ans. (পৃঃ ২০৫-পৃঃ ২১৬) 

*_€৫, Whab do you understand by uature and nurture ? pereti ৷ 
idea that nature is a great factor which moulds human lives n vam 
r ways. (B.A. 1011 

Ans. (পৃঃ ২:৩-পৃঃ ২১৬) 9 

T. What do you mean by beredity and environment ? Discuss pl 
relative influenoe on the dovelopment cf a child. (B. A. i 


Ans. (পৃঃ ২:৩-পৃঃ ২১৬) মৃ 


8. Examine the relative influenee of heredity and education (nator? 
and nurture) on the development and training of a ehild. nm 
Ans. (পৃঃ ২%২--পৃঃ ২১৬) (B. A. 1963, Hons '73, B. EC. P 

9. Estimate the importance of heredity and environment গা] 
education of thé child, (B. Ed. 1 

Ans: (পৃঃ ২০৫--পৃঃ ২১৬) £ i 

10. What part is played by heredity in education of a child ? 1001 
Ans. (পৃঃ ২০৫ পৃঃ ২১৬) ৷ (B.Ed: 

11. Writenoteson: ji yi 

(a) The child—its nature and nurture u » 100 

tb) Mendelism (9,0৫2. 


চোদ্দ 


অন্ষুষঙ্গের সুত্রীবলী ( Laws of Association ) 


চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে মনে করা 
কাজটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যে সকল প্রতীকের সাহায্যে আমরা 
চিন্তনের কাজ সম্পন্ন করি সেগুলি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া 
এবং কোন না কোন রূপে সেগুলি আমাদের মস্তি সংরক্ষিত হয়ে থাকে। 
চিন্তনের সময় সেগুলিকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করে তুলি অর্থাৎ লৌকিক 
ভাষণে সেগুলিকে আমরা “মনে করি । { ৰ 


এই মনে করা কাঁজাটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে যে মানলিক প্রক্রিয়াটি 
তাঁর নাম অনুষঙ্গ | অনুষঙ্গ বলতে বোঝায় দুটি বস্তুর মধ্যে এমন একটা বিশেষ ৷ 
ধরনের সম্পর্ক যার দ্বারা একটি আঁর একটির কথা মনে জাগাতে পারে । যেমন, 
ছুই ভাইকে যদি দেখতে এক রকম হুয়'তবে একজনকে দেখলে আর একজনের 
কথা মনে পড়ে ira camur যে Cel. দুটি প্রতীকের মধ্যে স্থাপিত হতে 
পারে। যেমন ছুটি ধারণার মধ্যে বা ছুটি প্রতিরূপের মধ্যে বা একটি ধারণা 
এবং একটি প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্ট হতে পারে । তেমনই আবার একটি 
প্রত্যক্ষিত বস্তু এবং একটি প্রতীকের মধ্যেও অনুষঙ্গ সৃষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ 
কোন বস্তু বা ব্যক্তি দেখে আমাদের মনে একটি ধারণা বা প্রতিরূপের উদয় 
হতে পারে। যেমন, হিমালয় দেখে মনে একটি প্রশান্তির ধারণা জন্মতে 
পারে, বুদ্ধমূতি দেখে অহিংসার কথা মদে পড়তে পারে । 


অনুষঙ্গ আবার আর একদিক দিয়ে prea হতে পারে। যেমন a 
জনীন এবং ব্যক্তিগত । কতকগুলি ব্যাপারে একটি বিশেষ সমাজের অধিকাংশ 
ব্যক্তির মধ্যে একই প্রকারের অনুষঙ্গ গঠিত হতে পারে। যেমন চরকা দেখলে 
প্রত্যেক ভারতীয়েরই মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়ে বা সেবাধর্মের কথা উঠলে 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ফ্লোরেন্স নাইটিগ্গেলের কথা মনে পড়ে ইত্যাদি ! 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ একেবারে নিছক ব্যক্তিগত হতে পারে, 
যেমন, কারও রেলগাড়ী দেখলে তার anatata কথা মনে পড়ে যায় বা ছোট 
ছেলে দেখলে মৃত পুত্রের কথা মনে পড়ে যেতে পারে । ; 

^4 


২২২ /.. শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


"asc ' ay Man তিনটি প্রধান সুত্রের সন্ধান পাওয়া Wn 
“যথা, ১। "ag সুত্ৰ (Law of Similarity ), ২। afenga 
flay of 00 00৮0) এবং ৩। বৈসাদৃশ্ডের সুত্র (Law of Contrast) 


> E সূত্ৰ ( Law of Similarity ) 
বখন ছুটি বন্তুর মধ্যে আকারগত, ব| প্রকৃতিগত কোনরূপ agy খাবে 
“তখন একটির crew). বা চিন্তা অপরটির স্মৃতি আমাদের মনে জাগি 
(তোলে, যেমন কারও ছবি দেখলে প্রকৃত ব্যক্তিটির কথা মনে পড়ে যায় 
“ছেলেকে দেখলে তার বাধার কথ| মনে পড়ে ইত্যাদি। তাছাড়া কাঝে। 
সাহিত্যে «| দৈনন্দিন ভাষণে আমরা যে সকল উপম| ও রূপকের ব্যবহার 
করে থাকি সেগুলির মুলে এই AIZE অনুষঙ্গ প্রচুর পরিমাণে আছে য়েন 

পুরুষ-সিংহ, চন্দ্ৰানন, শোকসমুদ্র, হরিণ-চক্ষু ইত]াদি। 


২! আজিধ্যের সূত্র ( Law of Contiguity ) 

যখন ছুটি বস্তু একসঙ্গে বা পর পর আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় তখন 
ছুয়ের মধ্যে এমন একটি অনুষঙ্গ প্রতিঠিত হয় যার ফলে একটির প্রত্যক্ষণ বা 
চিন্তা অপরটির স্থতিকে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন, Sela : 
নাম করলে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয় বা পণ্ডিচেরীর কথা বললে শ্রীঅরবিনের 
কথা মনে হয় বা কুইনাইনের নাম করলে তিক্ততার কথ! মনে হয় ইত্যাদি! 
‘সান্নিধ্য আবার প্রকারের হতে পারে, স্থানগত এবং কালগত। FI 
কখনও ছটি বস্তুর মধ্যে তাদের শ্থানগত সমতা বা সান্নিধ্যের জন্তু অনুযা 
স্থাপিত হতে পারে, যেমন ফুল দেখলে গন্ধের কথা মনে পড়ে । আবার কখন$ 
সময়গত একতা! বা সান্নিব্যের wg একটি বস্তু আর একটি বস্তুর কথা আমাদের 
অনে পড়িয়ে দেয়, যেমন কোন গানের প্রথম কলিটি মনে এলে পরের ftu. 
পর পর যনে এসে যায়। 


৩। Gaat দৃশ্যের সূত্ৰ ( Law ef Contrast ) 
' ছুটি বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃষ্ত থাকলেও একটির কথা মনে et 
অপরটির কথা মনে পড়ে যায়, যেমন দুঃখের মধ্যে সুখের দিনগুলির কথা মদে: 
_ পড়ে যায়, পরিণত বয়সের তিক্ত দিনগুলিতে ছেলেবেলার faac nito দিনগুলি 
o কথা| মনে পড়ে যায়, বড়লোকের বাড়ীতে অপচয়ময় ভোজের দিনে গণ | 
ARIN ভিক্ষুকের কথা মনে গড়ে যায় ইত্যাদি । | 


agaaa সূত্রাবলী ৷ ২২৩ 


যদিও অন্যের এ তিনটি সুত্রের পৃর্থকভাকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তবু 
এদের মধ্যে প্রচুর নিল আছে এবং অনেক দিক দিয়ে এরা পরস্পত্মের উপর 
নির্ভরশীল i 
afata মধ্যে সাদৃশ্য 

যখন দুটি বস্তুর কথা তাদের সান্নিখ্যের জয় আমাদের মনে উদ্দি হয় 
তখন xigge ভাদের মধ্যে বেশ কিছুটা কাজ করে থাকে। যেমন 
ফুল দেখে গন্ধের কথা মনে পড়ল। অর্থাৎ বর্তমানে প্রত)ক্ষিত ফুলটি প্রথমে 
আমাদের মনে পূৰ্বে প্রত)ক্ষিত গন্ধসম্পন্ন একটি ফুলের কথা মনে জাগাল d 


তারপর সেই ফুল থেকে সান্লিধ্যের জন্যই আমাদের গন্ধের কথা মনে পড়ল। 


অতএব মারিধ্যের অনুযস্ধে প্রথমে আসে AIZE অনুষঙ্গ, তারপর আসে 


-সান্নিধ্যসুচক অনুষঙ্গ । 


geya মধ্যে সানিধ্য 


তেমনই mga অনুযদ্গের মধ্যে সান্নিধ্য আছে। Agy মানে কিছুটা 


‘মিল, কিছুটা অমিল । fepe মনে আসে সাদৃৃশ্যের কিন্ত তারপর WU 
‘মধ্যে যেটুকু অমিল সেটুকু মনে আসে সান্নিধ্যের eus] যেমন, এক ভাইকে 
দেখে অপর ভাইটির কথা মনে পড়ল। এখানে প্রথম ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় 


ভাইয়ের যেখানে যেখানে মিল সেটুকু মনে এঁল সাদৃশ্যের ev. কিন্তু তার 
সঙ্গে সঙ্গে মনে এল তাদের মধ্যে অমিলটুকু । এখানে দ্বিভীস ভাইয়ের সঙ্গে 


প্রথম ভাইয়ের মিলটুকু তাদের মধ্যে অমিলটুবুকেও আমাদের মনে জাগিয়ে 
তুলল এবং সেটি হল লান্লিখ্যের জন্তুই ৷ 


"Wists বৈসাদৃষ্য 


সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ের সুত্র ছুটির মধ্যে প্রচুর মিল আছে । ছুট বস্তুর মধ্যে 
বৈমাদৃশ্যের wa তখনই কাজ-করে যখন তাদের মধ্যে শ্রেণগত বা জাতিগত 
অভিন্নতা থাকে। দুঃখের অভিজ্ঞতা সুখের স্মৃতি জাগায় ৭ খুব গরমের দিনে 
আমাদের গীতের দিনের কথা মনে পড়ে । এখানে দুঃখ-সুখ, গরম-শীত ইত্যাদি 


' অভিজ্ঞতাগুলি একই শ্রেনী বা জাতির অন্তর্গত । নইলে একটি অপরটির কথা 


মনে করাতে পারত না। তাছাড়া বৈসাদৃগ্তের চিন্তার মধ্যেও AG কাজ করে 
খাকে। সাধারণত একটি বস্তুর প্রকৃতিকে ভাল করে বোঝার eo তার বিপরীত 
প্রকৃতির বস্তুটকে আমরা ভার পাশাপাশি রাখি এবং তুলনা করে থাঁকি। 
Gay যখনই একটি বস্তু দেখে তার বিপরীত বস্তুটিকে মনে পড়ে তখনই এই 


২২৪ feti) মনোবিজ্ঞান 


সান্নিধ্যস্থচক অনুষজগটি কাজ করে থাকে। অতএব বৈসাদূণ্যের ab me 
এবং সান্নিধ্য এই দুয়ের উপর নির্ভরশীল। 

অনেক মলোবিজ্ঞানী এই তিনটি gal পরিবর্তে একটিমাত্র সুত্ৰ গঠমের 
পক্ষপাতী । বেন, জেমস প্রভৃতি সান্সিখ্যের স্বত্রটিকেই মৌলিক uu বলে বর্ন 
করেছেন এবং তাদের মতে আর ছুটি সুত্র এই স্থত্ৰটিরই wwe! আবাঃ 
কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সাদৃশ্যের -হুত্রটিকেই মৌলিক সুত্র বলে বৰ্ণনা করে 
থাফেন। 


igi সমষ্টিকরণের সূত্ৰ ( Law of Redintegration ) 
হ্থামিলটনের মতে সমষ্টিকরণের zaia (Law of Redintegration) - 
wur মৌলিক za বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং সান্নিধ্য সাধ 
বৈসাদৃধ্য এ সবগুলিকেই এই সুত্ৰটির বিভিন্ন রূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। La 
dal অর্থ হল যে একটি বিশেষ সমষ্টির যদি একটি অংশ: আমাচদ্র মনে 
সামনে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে, স্মামাদের৷ মানসিক প্রচেষ্টা হবে বাকী 
(সনংশগুলিকে,জাগিয়ে তুলে এ সমষ্টিকেণ্রতিষ্ঠিত করা ৷ অর্থাৎ ফুলের আনি, 
পন) গঠন, সমস্ত নিয়েই, আমাদের মনে, তৈরী হয়ে আছে ফুল সমন্ধে ধৰ 
সমষ্টিগত বা। সমগ্র ধারণ।। এখন যদি এই সমগ্র ধারণায় একটা অংশ, ফোন: 
ফুলের আকৃতি বা গন্ধ আমাদের মনে আসে তাহলে মদের চেষ্টাই হবে 
ফুলের বাকী বৈশিষ্ট্যগুলি জাগিয়ে তুলে ফুলটির সমগ্র ধারণাটিকে মনের মাথা: 
সৃষ্টি কর| অনুষঙ্গের এই সংব্যাখ্যানটি বেশ সুমন্ত এবং আধুনিক ci 
মনৌবিজ্ঞানীদের তত্বের সঙ্গে সামঞ্জপূৰ্ণ । | 


অন্কুষজতত্তবের সমীলোচন। | | 

এক সময়ে মানসিক: প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় মনো বিজ্ঞানীদের ধান | 
উপকরণ ছিল অনুষগধের পরিকল্পনাটি | অনুযদ্বাদীদের (Associationist) f. 
করতেন যে সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি মানসিক এব 
এবং সেগুলির একটির সঙ্গে আর একটিচক জুড়ে আমাদের স্মৃতি, চিন্তা বণ 
বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া গুলির স্থষ্টি হয়েছে । এই মানসিক এককওি 
তারা শ্রেণীবিভাগ করঙলন, যেমন সংবেদন (sensation), ধারণা (iden 0 
concept), ্রতিযূপ (image) ইত্যাদি 1 এগুলির মধ্যে সংযোগ-প্রজিয়ার ব্যাখা 
রূপে ভারা তৈরী ফরলেন অন্যদের সুত্ৰগুণি। তাদের মতে নংবেদন। ধারণা 
- /প্রতির্ূপ প্রভৃতি নানারপ অস্থযঙ্গের জন, পরস্পরের সঙ্গে সং n 


1 


৷ 


অনুষঙ্জের সূত্রাবলী ২২৫ 


যায় এবং আমাদের মনে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 'অনুযঙ্গবাদীরা 
মানসিক প্রক্রিয়ার এই ব্যাখ্যাকে fae me স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করেন। 

কিন্তু পরবর্তী বহু মনোবিজ্ঞানী অন্থযক্রবাদীদের এই অতি সহজ ব্যাখ্যাটি 
গ্রহণ করতে পারলেন না। তাদের মতে অনুষঙ্গ মানসিক প্রক্রিয়ার সংগঠনের 
afatia, ব্যাখ্য| নয় । মানসিক প্রক্রিয়াকে এভাবে টুকরে! টুকরো করে 
বিশ্লেষণ করে: পরীক্ষা! করতে গেলে তার প্রকৃত সতাটিই নষ্ট হয়ে যাবে। 
অতএব মানসিক, প্রক্রিয়ার যথার্থ ব্যাখ্যা হবে সমগ্ৰধৰ্মা, অংশধর্মী নয়) 
অনুযজবাদীদের মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রথাকে তার! মানসিক: রসায়ণ 
(Mental Chemistry) বলে সমালোচর! করেন | -আধুনিককালে মানসিক : 
প্রক্রিয়ার সমগ্রতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং ভার সম্পূর্ণ সংগঠনটিকে fefe করেই 
ভার ন্বরূপের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা! হয়। ৰ 

" অবশ্য অনুষন্গমূলক বর্ণনার দ্বারা মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিছে 
না পারা গেলেও অনুষঙ্গের তত্বটি থেকে মনের প্রকৃতি € কাজ সম্বন্ধে বহু 
প্রয়োজনীয় তথ্য আজ সংগ্রহ করা গেছে। থর্মডাইকের সংযোজনবাদ 
ও প্যাভলভের : অন্ুবর্তন প্রক্রিয়ার তত্বটকে শিখন-প্রক্রিয়ার অনুযঙ্গমূলক 
 সংব্যা্যানের আধুনিক রূপ বল! যেতে পারে। 


শিক্ষা ও অনুষন্ত _ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুষনগের সুত্র গুলির যথেষ্ট মূল্য আছে । আমাদের স্থৃতির 
সংগঠনে অনুযদের ভূমিক! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অনুষদকে ভিত্তি করে আমাদের 
অধিকাংশ স্মৃতিই গড়ে উঠে থাকে |. অর্থহীন শব্ধতাঁলিকা qu করার সময় = 
দেখা! গেছে যে অনুষঙ্গের সাহায্যে আমর! মনের মধ্যে একটি শবোর সঙ্গে আর 
একটি শব্দকে afaa করে থাকি । আমাদের বহু ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাৰ 
অনুরাগ ও বিরাগ নিছক অনুষঙ্গ থেকেই জন্মলাভ করে থাকে। শব্বের অর্থ 
এবং নামও আমর! শিখে থাকি অনুযঙ্ষের সাহায্যে | 

সাধারণত আমাদের মধ্যে অনুষঙ্গ সুষ্ট হয় স্বতঃসফুৰ্তভাবে, PS যান্ত্রিক. 
পন্থায়। যাকে আমরা অনুবর্তন প্রক্রিয়া ঢ় ৰলে বর্ণনা করে 
থাকি সেই প্রক্রিয়াতেই আমাদের চিন্তা বা ধারণাগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত 
হয়ে থাকে । যেমন, রক্তকে লাল রঙের দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে বন্ধ 

> | পৃঃ ১৭৫ (দ্বিতীয় খণ্ড ) ২। পৃঃ ১১২ (দ্বিতীয় খণ্ড ) 
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২২৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এৰং লাল রঙের মধ্যে একটি অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে যায় এবং তাঁর ফলে লাল 
কিছু দেখলে আমাদের রক্তের কথা মনে পড়ে । 

আবার কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ 
কৃষ্টি কর! বায়। অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ বস্তুর খারণা আমাদের মনে 
রাখভে হলে আমাদের আগে থেকেই মনে আছে বা সহজে আমরা ভূলিনা 
এমন কোন একটি বস্তুর স্মৃতির সঙ্গে সেটিকে গ্রস্থিবদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারে 
এবং এইভাবে sigas হলে আমরা এই নতুন que সহজে ভুলি না।* যখন 
কোন নতুন বিষয়বস্তু আমরা মুখস্থ করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সেটিকে 
আমাদের পূৰ্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে অনুযম স্থাপন করে মনে রাখার চেষ্টা করি। 
অর্থাৎ মুখস্থকরণ মানেই হল নতুন অনুষঙ্গ স্থাপন। বিষয়বস্তু যত অর্থহীন এবং 
কৌশলধর্মী হবে তই অন্ুযঙ্গ যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম হবে । আর বিষয়বস্তু যত 
অর্থপূর্ণ হবে ভত অনুষঙ্গ স্বাভাবিক ও আয়াসহীন হবে। অর্থহীন বিষয় 
কৌশল ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপ্রস্থত প্রচেষ্টার সাহায্যে অনুষঙ্গ স্থাপন: 
করতে হয় এবং বাক্সবার অনুশীলনের সাহাব্যে সেই ARIF TPI করতে = 
হয়। শিক্ষক এই মানসিক প্রক্রিয়াটকে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারেন! 
ৰে সৰ বিষয়ৰস্ত দুরহ বা সহজে মনে রাখা যায় না সেগুলিকে শিক্ষক RU 
সাহাব্যে শিক্ষার্থীর মনে গ্রস্থিবন্ধ করে দিতে পারেন । এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত 
সারিধ্যমূলক IELAI সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তবে একথা অনস্বীকাৰ্য বে 
কৃত্রিম অন্যের লাহাষ্যে মনে রাখা প্রায়ই কষ্টকর ও স্বল্প স্থায়ী হয়ে থাকে। 


প্রশ্নীৰলী 


1. Write short notes ou the Laws of Association. 
Ane (পৃঃ ২২১--পৃঃ ২২৪) (B, kd. 1956, 1969} 


2. Explein the Laws of Association by Oontiguity and disci 
educational importance. (B. A. 1951) 


Ans, (পৃঃ ২২২ পৃহ ২২৬) 
3. Explain and illustrate the Laws of Association. (B.A. 19 ! 
Ans. ( পৃঃ ২২১--পৃঃ ২২৪) 


4. Write notes on the Law of Redintegration. 
Ans. (পৃঃ ২২৪) 


5, Explain the various Laws of Association and show 
are interralated. 


. And. ( পৃঃ ২২১-গৃঃ ২২৪) 


how tbey 


এক 


শারীরিক ও জঞ্খলনম্ভুলক বিক।শ 
( Physical and Motor Development ) 


কেমন করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র একটি কোষ ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে একটি 
Aw সক্রিয় মান্থষে পরিণত হয়, এ ঘটনাটি চিরকালই জীবতন্বিদ্দের 
পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে দীড়িয়েছে।  শিক্ষাবিজ্ঞানেও শিশুর শারীরিক 
বিকাশের পূর্ণ বিবরণী জানাটা অপরিহার্ধ। কেননা শিক্ষা বলতে আজকাল 
নিছক মনের উৎকর্ষসাধন বা কোন বিশেষ জ্ঞান আহরণকে বোঝায় ali 
শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও সর্বাশীণ বিকাশকেই বোঝায় এবং শিশুর মানসিক, 
প্রাক্ষোভিক, সামাজিক প্রভৃতি সব দিকগুলির বিকাশই তার শারীরিক 
বিকাশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ৷ 


গর্ভকালীন আচরণ ( Pre-natal Behaviour ) 

শিশুর শারীরিক বিকাশকে যদিও আমরা আমাদের পৰবেক্ষণের সুবিধার 
SU কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে থাকি, প্ৰকৃতপক্ষে শারীরিক বিকাশ একটি' 
অবিচ্ছিন্ন একক ঘটনা এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এর: বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব 
বোঝা যায় না। তাছাড়া যদিও ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত থেকেই শিশুর সঙ্গে 
আমরা পরিচিত হই, তবু তার প্রকৃত শারীরিক বিকাশ স্থুরু হয় সেদিন থেকে 
যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে তার প্রকৃত জনন হয় ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় দশ মাস 
আগে। সেইজন্তই আধুনিক জীবতত্ববিদেরা শিশুর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন 
বিকাশপ্রক্রিয়া লক্ষ্য করাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এই সব 
পধবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মাতৃগর্ভস্থ জণেরও উদ্দীপকের প্রতি সাড়া 
দেবার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকে। সে যে সাড়া দেয় তা তার সমস্ত দেহ দিয়ে এক 
ধরনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার (Mass Activity) sc এবং এ সময় বিশেষধর্মী 
সাড়া সে খুব বেশী দিতে পারে না। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা! বিশ্বাস করতেন 
যে শিশুর গর্ভকালীন। আচরণ কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রক্রিয়ার (Specific . 
reactions) সমষ্টি মাত্র। কিন্ত আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে 


A শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি একেবারেই বিশেষধর্মী নয়। সেগুলি এক 
২--১ * ; 
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ধরনের বিশিষ্টতাঁবন্জিত সামগ্ৰিক প্ৰকৃতির আচরণ। পরে বয়স বাড়ার সে 
সঙ্গে তার আচরণগুলি-ধীরে ধীরে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে 1 


উচ্চত! ও ওজনের বৃদ্ধি 
_ afea আচরণ ও সঙ্গভিবিধানের স্বরূপ নির্ণয়ে তার শারীরিক সঞ্চালন: : 
মূলক (motor) বিকাশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । শিশু যেমন বড় NS 
থাকে তেমনই তাঁর উচ্চত| এবং ওজনও বৃদ্ধি পায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তার বিভিন্ন দৈহিক অন্থপাতের পরিবর্তন ঘটে এবং তার দেহের বিজি 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বিভিন্ন হারে বুদ্ধি পায়। এই শেষোক্ত ঘটনাটিই fm 
আচরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে | | 

শিশুর জীবনের wwce তার শারীরিক বুদ্ধির হার বেশ ws থাকে fet 
যতই সে পরিণতির (Maturity) দিকে এগিয়ে যায় ততই এই বৃদ্ধির হাঃ 
কমে আসতে থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ! যায় eite 
(Adolescent) ক্ষেত্রে | ছেলেমেয়েদের যখন যৌবন দেখা দেয় তখন তা 
শরীরের কোন কোন অঙ্গ অতি ভ্ৰুত বাড়তে থাকে এবং অনেক ছেলেমেয়ে 
উচ্চতা ও ওজনের ক্ষেত্রে হঠাৎ বাড় বা আকস্মিক বৃদ্ধি (Spurt) দেখা গো. 
কিন্তু মাতৃগর্ভে জন্ম নেবার সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পর্যন্ত তার উচ্চতা 
elm aer ইঞ্চিতে গিয়ে L| তারপর প্রথম দু'বছর উচ্চতা ভ্রু বাড়া 
থাকে, কিন্তু দু'বছরের পর থেকে উচ্চতার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে are 
e বছর বয়সের সময় সাধারণ শিশু ২০৫ ইঞ্চি উচ্চতা! থেকে প্রায় ৪২ Li 
উচ্চতায় গিয়ে পৌছয় এবং সতেরো-আঠারো বছর বয়সে তার উচ্চতা ৬% 
ইঞ্চিতে ipfi) এই বয়সের পর উচ্চতার আর বিশেষ বুদ্ধি হয় না। 

উচ্চত| বুদ্ধির এই বিবরণটি পাশ্চাত্যদেশের ছেলেমেয়েদের 
থেকে নেওয়া । কয়েকটি উপজাতি ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয়দের উদ 
পাশ্চাত্যবাসীদের উচ্চতার চেয়ে জাতিগতভাবেই কিছু কম। ফলে ভারী 
ছেলেমেয়েদের যথাযথ পর্যবেক্ষণ করলে এই বিভিন্ন বসের উচ্চতার মাগ fit 
কম হওয়াই স্বাভাবিক ৷ 


শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক ধারণ! ৷ 
শিশুর আচরণের উপর তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি নানাদিক faci a 


২ feste করে থাকে । বিশেষ করে তার নিজের mes ধারণ! এবং ST 


TU. 
J 


y — 
| শারীরিক বিকাশ hd 
হনে সে যে ধারণার zR করে-_এ ছুটি ব্যাপার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় 
শিশুর নিজের শরীরের আয়তন ও দৈহিক শক্তির দ্বার| প্রথম শৈশবে শিশু 
বয়স্ক লোকদের তুলনায় নিজের mW সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকে। 
তারপর যতই তার শারীরিক আকৃতি ও শক্তি বাড়তে থাকে ততই সে 
নিজেকে তার চেয়ে যারা ছোট তাদের চেয়ে এবং অতীতে সে নিজে যা ছিল 
ভার চেয়ে বড় বলে মনে করতে থাকে । এই ভাবে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি 
ভার নিজের সম্বন্ধে ‘ছোট’ বা “বড়'র ধারণাকে অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত 
করে। নিজের সম্বন্ধে এই ‘ছোট’ বা “বড়'র ধারণ! থেকেই অনেক সময় 
কোন্‌ কাজ শিশুর পক্ষে করা উচিত এবং, কোন্‌ কাজ তার করা উচিত নয় 
তারও একটা মান তার মধ্যে জন্মায় ।' যেমন যখন সে ‘ছোট’ ছিল তখন সে 
a কাজ করতে পারত সে কাজ সে ‘বড়’ হয়ে উঠলে আর করতে পারে না। 
শিশুর এই উচিত অন্থচিতের বোধকেই যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে : 
সামাজিক রীতিনীতি ও অঙ্গুশাসনে দীক্ষিত করা হয়ে থাকে। 
আবার শিশুর শারীরিক বুদ্ধি বয়স্কদের মনে শিশুর সম্বন্ধে ধারণাকে 
অনেক দিক fuc নিয়ন্ত্ৰিত করে থাকে। যেমন» যে শিশু শারীরিক আকৃতির 
দিক দিয়ে ছোট তাকে সাধারণত আমরা অসহায়, দুৰ্বল ইত্যাদি মনে করে 
তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিই। তেমনই আবার যে শিশুর শারীরিক 
বৃদ্ধি তার বয়সের তুলনায় বেশী তাকে আমরা বিশেষভাবে দেখাশোনার দরকার 
বলে মনে করি না এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাকে রীতিমত স্বাধীনতা! 
crew হয়ে থাকে । শিশুর প্রতি বয়স্কদের এই মনোভাব তার ব্যক্তিসভার 
প্রকৃতি নির্ণয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে l - 
উচ্চত! বৃদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন বয়সে উচ্চতার বৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌছয়। 
আবার দেখ। গেছে যে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রক্কৃতিও সব 
সময়ে সমান হয় না। যেমন, যে সব মেয়ের রজঃস্থষ্টি দেরীতে হয়, তাদের 
চেয়ে যে সব মেয়েদের অল্পবয়সে রজঃস্থষি হয় তারা বেশী লম্বা হয়। 
বৃদ্ধির হার এবং ধারা বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলির মধ্যে একটা মিল ও সমতা দেখা যায়। যেমন, যে সব 
মেয়েদের রজঃস্থষ্টি একই বয়সে হয়ে থাকে তাদের বৃদ্ধির হার প্রায় একই রকম 
হতে দেখা যায়। বিভিন্ন বয়সে যেমন বৃদ্ধির হারের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে, 
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তেমনই বিভিন্ন অক্জপ্রত্যন্দের বৃদ্ধির হারের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যা৷ 
যেমন, হাত বা পায়ের বুদ্ধির হার মাথার বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী। 

মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে কিছুটা ড্ৰুত। অর্ধং 
v বছরের একটি মেয়ে ৮ বছরের একটি ছেলের চেয়ে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের fe 
দিয়ে অধিক পরিণত। এর একটি কারণ হল যে মেয়েদের Gef 
'_ ছেলেদের চেয়ে বেশ কিছু আগে ঘটে থাকে। 

কঙ্কালগত বয়সের (Skeletal age) সাহায্যে বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক 
বৃদ্ধির গতি ও হার নির্ণয় কর! যায়। কঙ্কালগত বয়স বলতে বোঝায় বিজি 
সময়ে দেহের অন্তর্গত কঙ্কালের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর বা cu] বহু ছেনেমেয়ে 
ক্ষেত্রে শরীরগত বয়স এবং কক্কালগত বয়সের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেছে৷ 

আমাদের সামাজিক জীবনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এই শারীরিক € 
যৌনবুদ্ধির দ্রুততার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে । যেমন স্বামী-স্ত্রীর বয়নে 
মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান রাখাটা! আমাদের দেশে বহুদিনের অনুন্ছত All 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনারও কিছুটা প্রভাব আছে। যেমন অষ্টম শ্রেণীতে গড়ে 
যে মেয়ে সে এ শ্রেণীতে পঠনরত ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী যৌনসচেন্দ 
এবং সেটা তার আচরণে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়ে থাকে | 


যৌবনাগমে শারীরিক পরিবত'নের প্রভাব 
যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্রুত পরিবর্ধন 
ঘটে। এই সময় তারা! শরীর মন সব দিক দিয়ে পরিণত ব্যক্তি হবার d" 
এগিয়ে যায়। তাদের মনে নান! দিক দিয়ে এমন সব পরিবর্তন দেখা দেয় যার 
ফলে পরিবেশের সঙ্গে তাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবিধানের (Adjustment) 
পন্থাগুলি একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তখন তার! পরিবেশের গন 
সঙ্গতিবিধানের পন্থা নতুন করে শিখতে বাধ্য হয়। 
যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের আয়তনে এবং বিশেষ করে কেট 
বিশেষ অঙ্গের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিতান্ত আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। এই 
সময় ছেলেমেয়ের! প্রজনন শক্তির অধিকারী হয় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি 
পরিণত হয়। শরীরের এই আকস্মিক বৃদ্ধি মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃস্থটি 45 
ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্ষোংপাদন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তারপর থেকেই 4o Í 
বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন গৌণ যৌন a 


—— 
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(Secondary sexual characters) এই সময় ছেলেমেয়েদের দেহে SiT- 
প্রকাশ করে থাকে! 
যৌবনাগমে এই আকস্মিক শারীরিক বুদ্ধিতে ছেলেমেয়েরা এক বছরে প্রায় 
৪ থেকে ৫ ইঞ্চি বেড়ে যায়, ওজনও একবছরে ১০১২ কিলোগ্রামের মত বেড়ে 
থাকে। তাছাড়া হাত, পা ও নাক এগুলো সব আকারে বড় হয়ে যায়। এই 
সব আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে আশেপাশের জনগণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে 
তাদের বেশ অস্থ্বিধা হয় ।  ষে শরীরটাকে সে এতদিন বেশ স্থনিপুণভাবেই 
নিয়ন্ত্রিত করে আসছিল, সেই শরীরটি যেন হঠাৎ অসংহতভাবে ইতস্তত বেড়ে 
গিয়ে তার হাতের বাইরে চলে গেল। যতদিন না সে এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে ততদিন সে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির 
মধ্যে বাস করে। 
শারীরিক বৃদ্ধির বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে যৌনপরিণতিই সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ ঘটনা । আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্ৰে যৌনপরিণতি 
বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয়। এর ফলে শরীরের আয়তন ও উচ্চতার দিক দিয়ে 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ত দেখা দেয়ই তাদের আচরণের মধ্যেও 
বেশ বৈষম্য প্রকাশ পায়। যে ছেলে বা মেয়ের যৌনপরিণতি আগে আগে 
দেখা দেয় তারা অন্তান্ত ছেলে বা মেয়ের চেয়ে মনের দিক দিয়ে অনেক বেশী 
পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে স্কুলে, লাইব্রেরীতে বা খেলার মাঠে সে তার সম- 
বয়সী সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। 
| যৌনপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনে অপরিহার্ষভাবে দেখা দেয় 
ই যৌনবিষয়ে আগ্ৰহ এই আগ্রহ নানারপে প্রকাশ পায়। সাধারণত ছেলে- 
দর ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ ও 
মনোযোগের রূপ নিয়েই এই আগ্রহ দেখা দেয়। যৌনবিষয়ে কৌতুহলও এই 
_ সময়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 1 
ই অবশ্য যৌন সচেতনতা যৌবনাগমেই যে প্রথম দেখা দেয় তা নয়, বাল্য- 
কালে বছক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া 
গেছে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অস্থ্যায়ী অতি শৈশব থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
যৌন-পরবৃততি সক্রিয়ভাবেই দেখ| দেয়। তবে প্রকৃতির দিক দিয়ে এই শৈশব- 
| কালীন যৌনবোধের সঙ্গে পরিণত বয়সের যৌনবোধের প্রচুর পার্থক্য থাকে। 
প্রাপ্তযৌবনদের এই আকস্মিক দৈহিক বুদ্ধি এবং যৌনপরিণতি তার 


AEM 
NT ai 


| মধ্যে ARAIA ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শিশুর জীবনের বা | ! 


শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে 1 তার মানসিক ও প্রাঙ্গোভিঃ 
দিকগুলির পরিবর্তন এই একই সময় দেখা দেয়। ফলে তার মধ্যে কতক 
অতি-প্রয়োজনীয় চাহিদার স্থষ্টি হয় এবং সেগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তি না m 
তাহলে তা থেকে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। 

যৌবনাগমে যে সব যৌনমূলক আকাজ্ষা! ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা m] 
সেগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করার মত বিশেষ কোন আয়োজন আমা | 
শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। সাধারণ পরিবারে বা প্রচলিত শিক্ষায়তনে annue 
দের এই সব চাহিদাকে একরকম এড়িয়েই যাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নান 
কঠোর সামাজিক ও নৈতিক অন্গশাসনের দ্বারা তাদের সেই স্বাভাবিক চাহা 
গুলিকে অবদমিত করা হয়। এর ফলে অনিবার্যভাবে দেখ দেয় প্রা 
যৌবনদের মনে অন্তদ্বন্থ এবং তাদের সমস্ত শিক্ষা, মনোভাব ও afari 
সংগঠন এই মানসিক waa প্রভাবে বিশেষভাবে বিকৃত হয়ে ওঠে। VW 
শিক্ষক চেষ্টা করলে প্রাপ্তযৌবনদের এই গুরুতর জীবন সমস্তার সমাধানে wf 
সহায়তা করতে পারেন। ভালো'ভালো বই, প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা, 
নানারকম শিক্ষামূলক অভিজ্ঞত| ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষক তাদের an 
চাহিদার স্বরূপটি তাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে তাদের মধ্যে অন্তৰ্দৃষ্টি, il | 
উপলব্ধি R করতে পারেন। 


সঞ্চাতনমুলক বিকাশ ( Motor Development ) 


শরীরের বিভিন্ন অদপ্রত্যদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর qe t 
পেশী ইত্যাদির সঞ্চালনে শক্তি, গতি এবং ক্রটিহীনতা বৃদ্ধি পায়! 
আমর! সঞ্চালনমূলক বুদ্ধি (Motor Development) নাম দিয়ে থাকি। শি] 
মানসিক বুদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে তার এই সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির টা] 
হাত প| প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যেই শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন বর“ 
পরিচিত হয়, তার কৌতূহল তৃপ্ত করে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বারা 
তেমনই সামাজিক মনোভাবেরও পুষ্টি ও বুদ্ধি হয় অপরের সঙ্গে মেলা. 
মধ্যে দিয়ে এবং তাও অনেকাংশে নির্ভর করে সঞ্চালনমুলক বৃদ্ধির 8 
শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশও প্রচুর পরিমাণে তার serat ৷ | 
উপর নির্ভরশীল । শিশুর সামর্থ্য, গতি, কৌশলশিক্ষা, শরীরের বিডি, | 


! 


- 


সঞ্চালনমূলক বিকাশ ৭ 


সাফল্য। অতএব তার মানসিক বিকাশের প্রকৃতিও তার এই সঞ্চালনমূলক 
বিকাশের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হয়। এক কথায় শিশুর ব্যক্তিসতার 
বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঞ্চালনমূলক দিকের 
বিকাশের সঙ্গে গ্রস্থিবদ্ধ। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । বিশেষ করে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ এবং তার সঞ্চাজন- 
মূলক দিকের বিকাশের মধ্যে প্রায়ই মিল থাকে না। কোন শিশু হয়ত বুদ্ধির 
দিক দিয়ে বেশ উন্নত কিন্তু সঞ্চালনমুলক কৌশলে সে পশ্চাদ্পদ হতে পারে। 
আবার কেউ হয়ত বুদ্ধির দিক দিয়ে তেমন উজ্জল নয় কিন্তু সঞ্চালনমূলক 
কৌশলে সে বেশ দক্ষ। অর্থাৎ যে শিশুর জ্ঞানমূলক শক্তির দিকটা (যেমন, 
বুদ্ধি, ভাষামূলক ক্ষমতা ইত্যাদি ) দুৰ্বল সে সঞ্চালনমূলক শক্তির দিক দিয়ে 
তার সেই অক্ষমতাকে পূরণ করতে চেষ্টা করে। আবার যে সঞ্চালনমূলক 
কাজে অপটু সে তার জ্ঞানমুলক শক্তি দিয়ে তার সে অভাবটা মেটাতে চায়। 
ব্যক্তিসত্তা-সংগঠনের এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ 


সামগ্ৰিক ও বিশেষধর্মী আচরণ 


শিশুর প্রথম শৈশবে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন থাকে নিতান্ত এলোমেলো, 
সমন্বয়হীন এবং অসংহত। তার হাত পা নাড়ার মধ্যে কোন যোগন্থত্র নেই এবং 
সেগুলির কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যও থাকে ali তারপর ধীরে ধীরে সেই অসংযত 
সঞ্চালন স্থনিমন্ত্রিত ও সম্ন্বয়পূৰ্ণ হয়ে ওঠে। ক্রমশ শিশুর চোখ ও হাতের 
মধ্যে সমন্বয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিশু হাতে করে জিনিষপত্র তুলে ধরতে শেখে। 

তার চলাফেরাও ঠিক এই ভাবে প্রথম শৈশবের অসংহত ও অসংযত 
অঙ্গসঞ্চালন থেকে স্থসংহত ও স্নসমন্বিত আচরণ হয়ে ওঠে৷ দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ 
থেকে দেখা গেছে যে, শিশু ২ মাসে থুতনিটা মাটি থেকে তুলতে পারে, ৪ মাসে 
কেউ ধরলে বসতে পারে, ৬ মাসে চেয়ারে বসিয়ে দিলে একা বসতে পারে 
এবং সামনে কিছু দোলালে হাত দিয়ে তা ধরতে পারে, ৭ মাসে একা একা! 
বসতে পারে, ৮ মাসে সাহায্য পেলে দাড়াতে পারে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে 
দাড়াতে পারে, ১০ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১১ মাসে অপরের হাত ধরে 
চলতে পারে, ১৩ মানে একা fife বেয়ে উঠতে পারে, ১৪ মাসে বিন! 
অবলম্বনে দাড়াতে পারে এবং ১৫ মাসে একা! একা চলতে পারে। (৯র 
পাতার চিত্ৰ দ্ৰষ্টব্য ) 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্যই হল সাধারণধর্মী আচরণ 
থেকে বিশেষধমী আচরণে যাওয়া ৷ প্রথম শৈশবে তার সমস্ত আচরণই থাকে 
সাধারণধর্মী, কোন বিশেষ স্থনিদিষ্ট কাজ করার ক্ষমত| তখন তার ea 
কিন্তু যত সে বড় হয় তার এই সাধারণ প্রকৃতির আচরণগুলি ধীরে ধীরে বিশেষ 
প্রকৃতির আচরণে পরিণত হয় । তখন নে স্থনির্দিষ্ট ও বিশেষ প্রকারের কান্ধ ৷ 
করতে সমর্থ হয়, যেমন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শেখে, চলতে শেখে, বড়ে 

আঙ্গুলের ব্যবহার শেখে ইত্যাদি । 

_ ARA আরও বড় হয় তখন এই বিশেষধর্মী আচরণগুলি জটিলতর ও 
fasi হতে স্থরু করে। শিশু প্রথম দিকে বিশেষধৰ্মা আচরণগুপি Wd 
এবং বিচ্ছিন্নভাবে আয়ত্ত করে, তার ক্রমবিকাশের পরের ধাপে এ আচরণগুনি 
পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং শিশু জটিলতর বিশেষধমী আচরণ করতে 
সমর্থ হয়। যেমন, প্রথম শিশু ‘দৌড়ান’ রূপ বিশেষধৰ্মা আচরণটি সঙ্গ 
করতে শিখল। তারপর ‘বল ছোড়া’ রূপ আর একটি বিশেষধর্মী আচরণ সম্প 
করতে শিখল। পরের ধাপে, সেই শিশু ক্রিকেট খেলার সময় “দৌড়তে দৌড়তে 
বল ছোড়া” রূপ জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল। 


ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য 


সঞ্চালনমূলক বিকাশের দিক দিয়ে ছেলের! সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে 
অনেক এগিয়ে যায়। ছেলের! যত বড় হয় ততই শক্তি, frao ও বিজি : 
সঞ্চালনমূলক কৌশলে মেয়েদের চেয়ে বেশী পটুতা দেখায়। এর কারণ হন: 
যে, ছেলের! সঞ্চালনমূলক আচরণের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ শারীরিক 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে জন্মায় এবং মেয়েদের শারীরিক সংগঠনে এমন 
কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে য। wes অঙ্জসঞ্চালনে অস্থবিধা সুষ্টি করে। তাছাড়া, | 
আমাদের প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা অন্যায়ী শিশুকাল থেকেই 
ছেলেদের দৌড়ঝাপ ও নানা প্রকুতির খেলাধুলায় উৎসাহিত করা হয়ে থাকে. 
এবং মেয়েদের এ ধরনের সঞ্চালনমূলক আচরণ থেকে faga রাখার চেষ্টা; 
করা হয়। এই সব কারণে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে সঞ্চালনমূলক আচরণে: 
অগ্রগামী হয়ে থাকে। কিন্তু জটিল সঞ্চালনমূলক কাজের সব ক্ষেত্রেই থে: 
ছেলের! মেয়েদের চেয়ে অগ্রগামী তা নয়। দেখা গেছে, যে সব জটিল কাঙ্জের : 
সম্পাদনে নিছক দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সে সব কাজ ছেলের! মেয়েদের চেয়ে. 


১০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অনেক দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে । কিন্তু যে সব জটিল কাজে নিছক Uer 
শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় না সে সব কাজে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা fragai 
ছেলেদের ছাড়িয়ে যায় | ম্যাকফারলেনের একটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে 


একট! কাঠের চাকার বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত করে একটি পুরো চাকা জ্যো, 


করার কাজে ছেলের| দ্রুততায় মেয়েদের ছাড়িয়ে গেল বটে, কিন্ত একটি 
পোষাকের বিভিন্ন অংশগুলি জোড়া দিয়ে পুরো পোষা কটা তৈরী করার কাজটা 
মেয়ের! ছেলেদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারল । 


খেল৷ 

শিশুর সঞচালনমূলক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধের 
Teima তার বিভিন্ন বয়সের সঞ্চালনমূলক কাজের সঙ্গে সাম বেধে 
খেলারও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যেমন, প্রথম শৈশবে কেবলমাত্র হাত গা 
নাড়া, মুখে শব্দ করা ইত্যাদিতেই তার খেলা সীমাবদ্ধ থাকে। একটু বড় হনে 
যখন তার বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজের মধ্যে সমন্বয় দেখা দেয় তখন [AA 
লাঁফান, টানাটানি করা, ধাক্কা মারা, ছোড়াছুড়ি করা এই সব কাজই ভন 
খেলার রূপ নেয়। এর পরের ধাপে তার খেলার মধ্যে জটিল এবং faf 


সঞ্চালনমূলক কাজ দেখা যায়, যেমন ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি 


যৌবনাগমের সময় থেকে যৌথ ও সংগঠনমূলক খেলায় সে বেশী আনন গায়৷ 
শিশুর বৃদ্ধির প্রথম দিকে বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খেলার সংখ্য! ধীরে ধীর 
বাড়তে থাকে fir ৮/৯ বৎসর বয়স থেকে দেখা যায় যে খেলার সংখ্যা Lon 
কমে আসছে। এর অর্থ এ নয় যে, বয়স বাড়তে থাকলে শিশুর খেলার mm 
“কমে আসে। বস্তুত xi হয় তা হল তার খেলার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বা tafi 
কমে যায়। একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ৮ বছর বয়সে ছেৱে 
৪* রকমের খেল! খেলে, ১৪ বছর বয়সে ২৫ রকম এবং ২২ বছর a 
- "aas মেয়েদের ক্ষেত্রেও এইভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার PE 
বিচিত্রতার সংখ্য! ধীরে ধীরে কমে আসে। 
বঁ। ও ডান হাতের ব্যবহার 
এক বংসর বয়সের সময় বহু ছেলেমেয়ের মধ্যে ডান হাতের চোঁ 
বা হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু বড় হে em 
অধিকাংশই আর সকল ছেলেমেয়ের মত ভান হাতের উপরই নির্ভর বার্ণ 


সঞ্চালনমূলক বিকাশ ১১ 


ধাকে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই সব শিশুর ব হাত থেকে 
ভানহাতে পরিবর্তন করাটা তাদের পিতামাতা শিক্ষক গ্রভৃতিদের চাপে 

ংঘটত হয়ে থাকে এবং যদ্নি এই চাপ না! দেওয়া হত তাহলে পৃথিবীতে ন্যাটা 
ঘা বাম-হস্ত-নির্ভর মানুষের সংখ্যা আরও বেশী হত। তাদের মতে যে সব 
শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকে di হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা 
যায় তাদের চাপ দিয়ে ডান হাত ব্যবহার করতে বাধ্য করা মনোবিজ্ঞানের দিক 
দিয়ে উচিত নয়। 
বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক দিক 

বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজগুলির মধ্যে বিশেষ কোন পারস্পরিক সম্পর্ক 

নেই । যদি কেউ কোন একটি বিশেষ সঞ্চালনমূলক কাজে দক্ষ হয় তাহলে সে 
যে অন্ত একটি সঞ্চলনমূলক কাজে দক্ষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা eR 
এইজন্তই স্কুল কলেজে কতকগুলি সীমাবদ্ধ খেলাধূলার আয়োজন রাখনে 
শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা মিটবে না। যাতে শিশু বিভিন্ন 
ধরনের সধশলনমূলক কাজের অনুশীলন করতে পারে তার জন্ত নানা ধরনের 
খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে ৷ 


প্রশ্নাবলী 


1. Describe the major features of (he child's physical and motor 
development and show its relation to the other phases of his growth. 

Ans. (পৃঃ ১-পৃঃ ১১) নু 

2. Discuss the effects of physical changes on the adolescent. 

Ans. (পৃ 8—*15 v). 

3. Write notes on :— : 

(a) Mass activity (b) Pre-natal behaviour (০) Skeletal age 

(d) Left-handedness. 


মানসিক fare ( Mental Development ) 


নবজাত মানবশিশ্ুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার পরম অসহায়ত| ও 
অপরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা । বয়স্কদের সাহায্য ও যত্ন ছাড়া সে 
বাচতেই পারে ali বাচার জন্তু যা কিছু আচরণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য 
সেগুলির অধিকাংশই তার অজ্ঞাত থাকে এবং পরিবেশের প্রভাবে এসে তাকে 
সেগুলি ধীরে ধীরে শিখতে হয়। কিন্তু নিয় শ্রেণীর প্রাণীদের বাচবার 
উপযোগী অধিকাংশ আচরণই জন্ম থেকে শেখা থাকে এবং তার ফলে তাদের 
ক্ষেত্রে শিখনের প্রয়োজনীয়তা! অপেক্ষাকৃত কম। 

কিন্তু যদিও মানবশিশু জন্মের সময় অসহায় ও পরনির্ভরশীল থাকে, তবু সে 
কতকগুলি সহজাত আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এগুলিকে fura 
শাম দেওয়া হয়েছে, যেমন, চমকে ওঠা, গিলে ফেলা, কোন জিনিস ধরা, 
হাচা, কাশা ইত্যাদি। তাছাড়া পরিপাচন ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, হৃংস্পন্দন 
ইত্যাদি শরীরতবমূলক আচরণগুলিও এ পায়ে পড়ে । এছাড়াও কতকগুলি 
সহজাত আচরণ আছে যেগুলিকে আমরা গ্রবৃতিজাত আচরণ? নাম দিয়েছি। 

কিন্তু কেবলমাত্র এই সহজাত আচরণগুলিই তার বাঁচার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। 
সন্তোষজনক জীবনযাপনের জন্য তাকে বহু নতুন আচরণ ও কাজ শিখতে হবে 
এবং সেই সব শেখার উপযোগী যথেষ্ট মানসিক শক্তি ও সাজসরঞাম নিয়েই 
সে জন্মেছে। অর্থাৎ এক কথায় শিশু মাত্রেই শিখনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এই 
শিখনের ক্ষমতাই হল শিশুর মনের একটা বড় উপাদান এবং শিশুর মানসিক 
পরকিয়ার একটা গুরুত্পূর্ণ অংশ হল এই শিখন ক্ষমতার ক্ৰমবিকাশ | 

এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝতে হলে শিশুর চিন্তন, কল্পন, 
বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াপ্তলির ক্রমবিকাশ ভাল করে পবেক্ষণ কর! 
MUSS! এই সঙ্গে আর একটি বস্তুরও "CURE অপরিহার্য । সেটি হল 
শিশু বুদ্ধি ও অন্তান্ত বিশ্ষধ্থী মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ | এই পরিচ্ছেদে 


আমরা শিশুমনের এই বৈশিষ্টযগুলিরই আলোচনা করব। মনের আর একটি 
>! প্রথম খণ্ড, পূ £৩১ EXE 


& s we 
মানসিক বিকাশ ১৩ 
গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি। সেই দিকটির বিকাশ সম্পর্কে 
আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব | 
অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তর 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে শিশু যে প্রাথমিক, 
অনুভূতি আহরণ করে মনোবিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন সংবেদন 
(sensation); এই সংবেদন নিছক শিশুর শারীরিক অভিজ্ঞতার স্তরে 
সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্তু অতি শীঘ্ৰই এটি প্রত্যক্ষণে পারিবতিত হয়ে যায় এবং 
মানসিক অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করে। এই প্রত্যক্ষণের স্থষ্টিকেই শিশুর 
মানসিক বিকাশের প্রথম সোপান বলা চলে। 
প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝায় সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রপ। প্রথম স্তরে শিশুর . 
সমস্ত সংবেদন একটি অবিচ্ছিন্ন একক অভিজ্ঞতার রূপে থাকে কিন্তু ক্রমশঃ শিশু, 
মনে মনে তার সংবেদনগুলির একটা ব্যাখ্যা বা অর্থ করে নেয় এবং তারই. 
সাহায্যে সে একটি সংবেদন থেকে আর একটি সংবেদনকে পৃথক করে নিতে 
পারে। এই স্তরকে আমরা শিশুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্তর বলতে পারি। 
মানসিক বিকাশের এই স্তরে শিশু ক্রমশঃ বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে 
পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় করতে পারে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে তার মনের পরিধি বা 
প্রসার বাড়াতে থাকে । উদাহরণস্বরূপ, যেমন প্রথম প্রথম বিভিন্ন রড বা শব্দ 
তার কাছে একই ধরনের প্রত্যক্ষণ স্থষ্টি করত, কিন্তু qu তার মানসিক পরিধি 
বাড়তে থাকে তত সে বিভিন্ন রঙ ব| বিভিন্ন শব্দ থেকে জাত  প্রত্যক্ষণগুলির : 
মধ্যে পার্থক্য নিৰ্ণয় করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া প্রথম শৈশবে শিশুর ‘বিভিন্ন 
ইন্জিয়গুলি পূর্ণভাবে কর্মক্ষম থাকে না । ফলে তার অভিজ্ঞতাগুলিও হয় অস্পষ্ট 
ও অসম্পূর্ণ । কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে তার ইঙ্জিয়গুলি ধীরে ধীরে 
পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার অভিজ্ঞতাগুলি স্থস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ ধারণ 
করে। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের স্তরে তার চাক্ষুষ fers facts গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে থাকে । শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি যতই সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হয়ে থাকে 
ততই সেগুলি ধীরে ধীরে সাধারণধর্মী থেকে বিশেষধর্মী হয়ে ওঠে। 
শিখন ( Learning ) s 
এই অভিজ্ঞতা-সঞচয়ের স্তরে শিশু তার পুরাতন অভিজ্ঞতা নতুন পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ করতে শেখে । এই সময় থেকেই হল শিশুর শিখনের ww! শিশু যত 
ছোট থাকে তত তার প্রতিক্রিয়। বর্তমানের ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু 


É 
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TS সে বড় হয় ততই সে সময় ও স্থান উভয়ের দিক দিয়েই দুরত্বসম্পন্ন ঘটনার 
প্রতি সাড়| দিতে পারে । যেমন, অতীতের মায়ের বকুনীর কথা ভেবে fa 
হয়ত কাচের আলমারিতে হাত দেওয়া বন্ধ করল, কিংবা প্রবাসী পিতার ছবি 
দেখে শিশু হয়ত আনন্দ প্রকাশ করতে সুরু করল ইত্যাদি। শিশু আরও যখন 
বড় হয় তথন ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও তার আচরণকে এইভাবে প্রভাবিত করতে 
সুরু করে। যেমন, পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে প্রশংসা পাবার প্রত্যাশায় 
সে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করে। এইভাবে fae 
সময়গত ও স্থানগত ধারণার পরিধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে । 
গ্রতীক-ব্যবহারের স্তর 
শিশুর মন যত পুষ্টিলাভ করে তত সে তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াুি = 
সম্পন্ন করার ক্ষমত| অর্জন করে । সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে অনুপস্থিত 
ঘটনা alawa প্রতি সাড়া দেওয়া থেকে সে শেখে তার সামনে অনুপস্থিত 
বস্তুকে কোন প্রতীক (symbol) দিয়ে বোঝাতে | যেমন, ক্ষুধায় ক্রন্দনরঙ 
শিশু মাকে দেখেই কায়| থামাল। এখানে মা নিজে তার খান্ত নন। মা 
' হলেন তার খান্ের প্রতীক মাত্র, কেননা মা দেখা দিলেই খাবার আদবে। = 
এইভাবে প্রতীকের ব্যবহার করতে সমর্থ হওয়াটা মানসিক অগ্রগতির একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় ও নতুন আচরণ-শিক্ষার পক্ষে প্রতীক 
ব্যবহার একটি অপরিহাধ উপাদান। 
শিশু যে কেবল প্রতীকের প্রতিসাড়াদিতে শেখে তানয়,প্রতীকের সাহাধো 
সে আচরণ করতেও শেখে। ইতিপূর্বে সে মূৰ্ত বস্তু ছাড়া চিন্তা করতে গার 
না, এখন থেকে সে তার চিন্তায় অমূর্ত বস্তু ব্যবহার করতে শেখে। যেমন, RË 
পেলে কি ভাবে সে দিনটা কাটাবে তার পরিকল্পনা সে এখন মনে মনে করে! 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার ক্ষমতা শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে 
থাকে এবং দূরস্থিত কোন লক্ষ্যকে উদ্দিষ্ট করে সে কাজ করার ক্ষমতা 
আহরণ করে। 


এই সব মানসিক বিকাশগুলির অবশ্য কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই বা সেও 
আকন্মিকভাবেও শিশুর মধ্যে দেখা দেয় ন৷ প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়া 
ধীরে অত্যন্ত অপরিণত অবস্থা থেকে বিকাশ লাভ করে এবং বয়স বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সুপুষ্ট হয়ে ওঠে । অবশ্ত শিশুর ক্ষেত্রে নান! কারণে নব... 
প্রক্রিয়াই সমানভাবে পুষ্টি লাভ করে না এবং সেইজন্তই মানসিক বিকাগের _ 
দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এত প্রভেদ দেখ! যায়। "n 


মানসিক বিকাশ ১৫ 
ভাষার বিকাশ 


| শিশুর মানসিক অগ্রগতির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হুল তার ভাষার 
D বিকাশ১। শিশুর ভাষার বিকাশকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যেমন 
| farg স্তর, অগ্গুকরণ-পুনরা বৃত্তির স্তর, অর্থবোধের স্তর, ভাষাসচেতনতার স্তর, 
র বাক্য-কথন স্তর এবং লিখন-পঠনের স্তর ৷ জন্মের প্রথম বছর থেকেই শিশু 
অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে ye করে এবং তারপর তার সেই অর্থহীন শব্দ গুলি 
ধীরে ধীরে তার পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, কাজ, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে 
} সংযুক্ত হয়ে গিয়ে তার কাছে নানা অর্থসম্পন্ন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বংসরেই সে 
| 439053 ব্যবহৃত বহু শব্দ নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে নেয় এবং তিন বছর বয়সেই 
সে বেশ ভালভাবেই কথা বলতে শেখে । আরও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে 
| জটিল বাক্য, বাক্যধারা, প্রবাদ ইত্যাদি ব্যবহার করতে সমর্থ হয় এবং তার - 
পরিবেশ থেকে স্থযোগমত শব্দ চয়ন করে তার ক্ষুদ্র শব্দ-ভাণ্ডারটি ক্ৰমশ সে 
J সমৃদ্ধ করে তোলে। পড়তে পারা, লিখতে পারা, চিত্রমূলক ভাষ! (যেমন, 
ম্যাপ, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি) ব্যবহার করা প্রভৃতি জটিলতর কাজগুলি শিশু 
শেখে আরও কয়েক বৎসর পরে! এগুলি পুরোপুরি শিশুর মানসিক বৃদ্ধির 
উপরই নির্ভর করে না, অনেকখানি নির্ভর করে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও 
পদ্ধতির উপর । তবে সাধারণত সমস্ত সভ্যসমাজে শিশু ছ'বছর' বয়স থেকে 
গড়তে এবং সাত-আট বছর বয়স থেকে লিখতে শেখে। : 


৷ ধারণার বিকাশ 
শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল তার মধ্যে ধারণার 
(concept) বিকাশ২। উন্নত চিত্তনের পক্ষে ধারণার ব্যবহার অপরিহার্ধ। 
ধারণ! বলতে বোঝায় কোন একটি বস্তুর জাতি বা শ্রেণী সম্পর্কে একটা 
) সামগ্রিক বোধ। যেমন, শিশু জ্ঞান হবার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
আকুতি, বর্ণ ও প্রকৃতির কয়েকটি গরু দেখল। সেগুলি প্রথম দিকে তার 
| কাছে থাকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক কতকগুলি প্রাণীরূপে | কিন্তু যখন গরুর 
জাতি বা শ্ৰেণী সম্বন্ধে তার মধ্যে একটা সামগ্ৰিক বোধ জন্মায় তখন সে সেই 
বিচ্ছিন্ন জন্তগ্ুলিকে ‘গরু’ এই একটি কথার দ্বারা বোঝাতে সমর্থ হয়। এই. 
EU. গঠনে দুটি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, যথা পৃথকীকরণ 
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( Abstraction ) ও সামান্ঠীকরণ ( Generalisation ) | শিশুর মানসিক 
পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই ছুটি প্রক্রিয়াও স্থপরিণত হয়ে ওঠে এবং শিশু নান! 
জটিল ধারণ! গঠন করতে সমর্থ হয়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের এবং অতি 
গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধারণ! এই সময় শিশুর মনে গঠিত হয়। সেগুলি হল wif 
ও কারণের ধারণা, সময়ের ধারণা এবং স্থানের ধারণ । আভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের 
স্তরে শিশু বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। ‘কিন্তু সে 
গুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিশু শেখে আরও পরে। বিশেষ করে 
শিশু ছুটি ঘটনার মধ্যে কার্ধকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখনই যখন ভার 
মধ্যে উন্নত চিন্তার ক্ষমতা দেখা দেয় 


জর্বপ্রাণবাদ ( Animism ) 


প্রথম শৈশবে শিশুর কাছে থাকে সবই প্রাণবন্ত, সজীব। সে সম 
ঘটনারই ব্যাখ্যা করে তার এই সর্বপ্রাণবাদমূলক (animistic ) ধারণার 
দ্বার| ৷ যেমন বলটা! মাটিতে গড়াচ্ছে, বেলুনটা উড়ছে, বইটা টেবিল থেকে 
পড়ে গেল, আকাশে মেঘ চলছে--এ সব ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করার সময় শিশু 
বল, বেলুন, বই, মেঘ ইত্যাদি বস্তগুলিকে জীবন্ত প্রাণী বলে মনে করে। বি 
শিশু আরও একটু বড় হলে, প্রায় ৫৬ বৎসর বয়স থেকে তার এই DÉDIT 
মূলক ধারণ! কমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে বিবিধ ঘটনার দে 
ব্যাখ্যা! করতে শেখে I ছুৎসে'র ( Deutsche ) পধবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে কিগ্তারগার্টেনের বয়স থেকেই ছেলেমেয়ের! প্রাকতিক ঘটনার সাহাযো 
কার্ধকারণ সম্বন্ধ নিৰ্ণয় করতে সমর্থ হয়। তবে শিশু সত্যকারের sáfa 
ভিত্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে সেইসব ঘটনারই. যেগুলি তার 
বোধশক্তির পরিসীমার মধ্যে পড়ে । 


সময় ও স্থানের ধারণ। 


কাকে অতীত বা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে এ ধরনের বিভিন্ন সময় CU E 
সাধারণ ধারণা বা জ্ঞানগুলি বিভিন্ন কালবোধক কাজ থেকেই শিশু আহরণ 
করে থাকে। যেমন, সে চলে গেছে, স্থৰ্ধ ডুবে গেছে, পরে যাব, এখন যাচ্ছি, 
এই ধরনের উক্তিগুলি থেকেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন কালের ধারণা তৈরী হয়! 
বিশেষ করে ‘তখন’, ‘এখন’, ‘পরে’ এই সব কালবোধক উক্তি বিভিন্ন 

wc শিশুর জ্ঞানহ্থষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে দে. 


ne 


» 


মানসিক বিকাশ AA 


set বৎসর বয়সের আগে এতিহাসিক সময় সম্পর্কে ধারণ! গঠন করা শিশুর: 


পক্ষে সম্ভব হয় না এবং সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মাতে তার আরও বেশী: 
সময় লাগে। সাধারণত Rota ইতিহাসের সাল, তারিখ বা staia, 
প্রস্তরযুগ ইত্যাদি প্রাক্‌-এতিহাসিক যুগ-বিভাগ শিশুদের মুখস্থ করতে বাধ্য 
করা হয় বটে কিন্তু এ সবের ধারণা তাদের কাছে নিতান্তই অর্থহীন থেকে 
যায়। বস্তুত সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর আগে শিশুদের যে সব ইতিহাস পড়ান হয় 
সেগুলি তাদের কাছে গল্পকাহিনীর চেয়ে কোন অংশে বেশী অর্থপূর্ণ বলে বোধ 
হয় না। পিস্টরের (Pistor) একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা! গেছে যে এঁতি- 
হাসিক সময়াক্রম সম্পর্কে ধারণার বিকাশ বিশেষ করে নির্ভর করে শিশুর 
দৈনিক অভিজ্ঞতা কতখানি তার মনকে পরিণত করতে পারল তার উপর। 
শিশুর স্থান সম্পর্কেও ধারণার সৃষ্টি হতে সুরু হয় বেশ ঠশশবকাল থেকে। 
স্থানের ধারণা সাধারণত জন্মায় গতি বা সঞ্চালন থেকে এবং যে দিন থেকে 
শিশু চলাফেরা করতে FP করে সেদিন থেকেই অস্পষ্টভাবে তার মধ্যে জন্ম 
নেয় স্থানের ধারণ|| পরে ধীরে ধীরে সে অধিকৃত স্থান এবং শৃন্ত স্থানের 
মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে । 
সামাজিক সচেতনতা 

প্রথম শৈশবে শিশু থাকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক এবং একান্তভাবে নিজের 
ব্যাপারেই ব্যাপৃত। ১ বছর বয়স থেকে অপরের প্রতি তার অনুরাগ জাগতে 
ইরু করে। কিন্তু বিগ্যালয়-জীবন ws হওয়া থেকেই তার মধ্যে প্রকৃত 
সামাজিক দল সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় এবং আর সকলের সঙ্গে সে. দল বাধতে 
শেখে । কিন্তু প্রথম দিকে সে যে সব দল বাঁধে সেগুলি থাকে আকারে ছোট । 
তার প্রধান কারণ হল যে এই সময় সংঘ, রাষ্ট্র, সমাজ, ইত্যাদি বৃহত্তর 
সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে তার মনে কোন পরিষ্কার ধারণা জন্মায় না | 
কল্পন ও দ্দিবাস্বপ্প 

চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। আমরা চিন্তনের সময় মূৰ্ত বস্তুর পরিবর্তে 
তার কোন না কোন প্রতীকের ব্যবহার করি। শিশু বেশ শৈশব থেকেই চিন্ত! 
করতে পারে। কিন্তু সে চিন্তা মূলত প্রতিরূপের (Image) উপর নির্ভরশীল। 
afsats একধরনের প্রতীক, মূর্ত qua মানসিক ছবি মাত্র! প্রথম দিকে 
শিশু এই ধরনের মানসিক ছবির সাহায্যেই চিন্তা করে। নিছক প্রতিরূপ-ধ্মী 
চিন্তনকেই কল্পনা (Imagination) বলা হয়। অতএব শিশুর প্রাথমিক চিন্তন _ 

২--২ 
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হল প্রতিরপমূলক এবং কল্পনধৰ্মী । এই সময়েই শিশুর TATTA জুড়ে থাকে _ 


farga ও অলীক কল্পনা (Make-believe) |. দিবা-বপ্র দেখার Soita 
fama মধ্যে যৌবনাগম পর্যন্ত বেশ তীব্রভাবেই বর্তমান থাকে এবং wo 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে সারাজীবনই থেকে যায়। fraa ও অলীক বক্পনা শিশুর 
দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলির মধ্যে সমন্বয় আনে এবং তার মধ্যে 
গ্রক্ষোভমূলক সমতার স্থষ্টি করে। শিশু তার বছবিধ অপূর্ণ চাহিদার আংশিক 
‘তৃপ্তি এই ধরনের অলী ক কল্পনার মধ্যে দিয়ে লাভ করে এবং ত! থেকে তার 
বাস্তব জীবনের নান! নতুন ধরনের খেল! ও আচরণ জন্ম নেয়। সময় সম 


faa শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়নে সাহায্য করে বটে, কিন্তু বই = 


ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্তার সঙ্গে সংঘর্ষে নামার আগে প্রাথমিক ্রস্ত তিরগেও 
fatia কাজ করে থাকে I ৰ 
চিন্তনের বিকাশ । 
শিশু প্রকৃত চিন্তন করতে পারে তখনই যখন থেকে সে ভাষার R 
করতে শেখে । ভাষ| হুল fous প্রক্রিয়ার একটি শক্তিশালী বাহন। ডা! 


ব্যবহারের-.পরের ধাপে শিশু শেখে atadi (concept) গঠন করতে এবং যখন | 


থেকে সে ধারণা গঠনে সমর্থ হয় তখন থেকেই সে উন্নত ধরনের চিন্তন করতে 
পারে৷ চিন্তনের মধ্যে শিশু যত বেশী ধারণার ব্যবহার করতে পারে ততই 


তার চিন্তন জটিল ও উন্নত হয়ে ওঠে । ভাষ! ও ধারণার ব্যবহার করার গদে = 


সঙ্গে চিন্তনের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যবহার ক্ৰমশ কমে আসতে থাফে। 
বিচারকরূণের বিকাশ 


বিচারকরণ হল সমন্তামূলক চিন্তন। সাধারণ চিন্তন প্রক্রিয়া বেশ 1C 
_ হলে বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দেগ। শৈশবে ছু'চারটি ছোটখাট SS 


সমাধান করার ক্ষমতা থাকলেও যাকে আমরা তর্কবিদ্কা সপ্মত বিচারক 
বলি তা শিশুর মধ্যে ৮ বছর বয়সের আগে দেখা দেয় না। ৰ 
বুদ্ধি ও sgy মানসিক শক্তি 


শিশুর সমস্ত মানসিক প্রক্রিরার পিছনে যে সাধারণধৰ্মা মানসিক web _ 


[ন ও মাআ। চিত 


কাজ করে তার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির স্বল্নতা বা ago উপর নির্ভর করে শি | 


TN 


d 


মানসিক বিকাশ : ১৯. 


এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে সমস্ত শিশু সমান মানসিক শক্তি বা বৃদ্ধি 
নিয়ে জন্মায় না। মানসিক কাজ সম্পন্ন করার শক্তির দিক দিয়ে faece 
শিশুতে যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায় তার মূলে আছে বুদ্ধির দিক দিয়ে এই _ 
ব্যক্তিগত বৈষম্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি পরিমাপের নির্ভরযোগ্য 
যন্ত্ৰ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার সাহায্যে বর্তমানে শিশুর 
বুদ্ধির পরিমাপ করা এবং তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্ৰিয়াগুলির কর্মক্ষমতা 
সম্বন্ধে নিভূল ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়েছে। 

বুদ্ধির বিকাশের একটি বিশেষ গতিপথ ও সীমারেখা আছে। বহু 
পর্যবেক্ষণ থেকে আধুনিক মলোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে সাধারণভাবে 
১৫ থেকে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর বুদ্ধি বাড়ে এবং তার পরেই বুদ্ধির 
বৃদ্ধিতে ছেদ ঘটে । অর্থাৎ সেই সীমারেখার পর আর বুদ্ধি বাড়ে না । 

say বুদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। উন্নত বুদ্ধি্পয 
শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হার স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর. বুদ্ধির বিকাশের হারের 
চেয়ে অন্থপাতে কম থাকে । কিন্তু পরে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ 


O (23456 7989 I0I.I213 1415 
fs, স্বাভাবিক ও উন্নত এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধিদম্প্ন ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির বিকাশের 
কাল্পনিক রেখাচিত্র ] d 
যখন বন্ধ হয়ে যায় তার পরেও উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ অব্যাহত, 


 খাকে। sw কোন বয়সেই বুদ্ধির শিশুর ie e fa 


২০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বুদ্ধির চেয়ে প্ররুতপক্ষে বেশী হয় না (১৯ পাতার চিত্র a)i আর 
মধ্যধী শিশু বা যাকে আমরা সাধারণ ( average ) শিশু বলি তার বুদ্ধির = 
বিকাশের হার এই ছুই শ্রেণীর শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হারের মাঝামাৰি 
হয়ে থাকে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Describethe major features of the mental development of the 
child. = 
Ans. (পৃঃ ১২--পৃঃ ২০) 
2. Discuss the role of language, concept and intelligence in the child's 
mental development. 
Ans. (পৃঃ ১৫ পৃঃ ২০) 
3. Describe the development of intelligence in the child. 
Ans. (পৃঃ ১৮ গৃহ ২০) 
4. Give a short account of the development of reasoning ability in the 


child. 
Ans. (পৃঃ ১৮-পৃঃ ২০ ) 


5. Discuss the role of learning in the child’s mental development. 


Ans. (পৃঃ ১৩--পৃঃ ১৪ ) 


6. Briefly trace the mental development / of a child from infancy | 
to adolescence. (B. A. 197) — 
7. Write short notes on :— 1-4 

f symbol 


(a) Animism (b) Day-Dream and Make-believe (c) Use ০ 
(4) Intelligence. 


MP. AA D 


তিন 
প্ৰ৷ক্ষোভিক বিকা শা (Emotional Development) 
} 


ইংরাজী ইমোসন ( Emotion) কথাটি এসেছে, ল্যাটিন ধাতু ইমোভেয়ার 
(Emovere) থেকে, যার অর্থ হল উত্তেজিত gen বা ega ves]! অতএব 
ইমোসন বা প্রক্ষোভ বলতে বোঝায় এমন একটি মানসিক অবস্থা যা ব্যক্তিকে 
উত্তেজিত বা প্রক্ষুৰু করে তোলে! বস্তুত যখন কোন ব্যক্তি প্রক্ষোভের দ্বারা 
প্রভাবিত হয় তখন সে দেহে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার স্বাভাবিক 
সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। 
এই প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা যেমন তার কাজের পেছনে শক্তি জোগায় 
তেমনই তার আচরণের প্রকতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে | বস্তুত মানব আচরণের 
স্বরূপ বুঝতে হলে তার প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অপরিহার্য 
বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর 
= শিক্ষার অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন, আর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ--এ সবই 
বিশেষভাবে নির্ভর করে তার প্রক্ষোভের সুষম বিকাশের উপর। 
সাধারণত রাগ, ভয়, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি, দ্বণা৷ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে 
সব উত্তেজিত বা বিচলিত মানসিক অবস্থাকে বোঝায় সেগুলিকেই আমরা 
প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি। বৈচিত্রের দিক দিয়ে প্রাক্ষোভিক আচরণ 
অগণিত হতে পারে। এমন অনেক জটিল প্রক্ষোভধর্মী অনুভূতি আছে যার 
স্থনিদিষ্ট কোন নাম দেওয়া আজও সম্ভব হয়নি। 
প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতামাত্রেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার প্রতি 
ক্রিয়ার মিশ্রণ। প্রক্ষোভের মানসিক দিকটি হল বিশেষ একটি মানসিক 
অন্লভূতি, যেমন, রাগ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি। আর এর শারীরিক দিকটি হল 
ব্যক্তির শরীরের উপর অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্ৰ নামে বিশেষ একটি স্মায়ুগুচ্ছের 
কাজ থেকে জাত নানা ধরনের শারীরিক প্রক্ৰিয়া যেমন, বিশেষ বিশেষ 
গন্থিরসের নিঃসরণ, রক্ত সঞ্চালনের দ্রুততা, হৃৎস্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি 
জহের শর্করাক্ষরণের হারের বৃদ্ধি ইত্যাদি। 


২২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
আদিম বা! মৌলিক প্রক্ষে।ভ ( Primary or Basic Emotion ) 


নবজাত শিশু কি ধরনের এবং কটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এ নিয়ে দার্শনিক 
ও যনোবিজ্ঞানীরা! বহুদিন ধরেই গবেষণা করে আসছেন। ডেকার্ট (Descarte) 
Ran ভালবাসা, wai, কামনা, আনন্দ ও দুঃখ--এই ছ'টি মৌলিক dea 
কথা বলেছেন | অন্তান্ত দার্শনিকেরাও মৌলিক গ্রক্ষোভের অনুরূপ তালিব 
- ইচ্ছামত পেশ করেছেন। কিন্তু সেগুলি নিছক স্বকপোলকল্লিত, বিজ্ঞানভিত্তিক 
সিদ্ধান্ত নয় । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পৰীক্ষণ 
সাহায্যে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভগুলি নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন | ওয়াটমনের । 
মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ বলতে তিনটি-_ভয়, রাগ এবং ভালবাস|৷ অ 
জাগে মাত্র দুটি কারণ থেকে, Taa এবং আকস্মিক পতন। রাগ ছা 
শিশুর স্বাভাবিক দেহ সঞ্চালনে কোন বাধার স্থষ্টি করা হলে এবং VIRI 
বা আনন্দ জাগে শিশুকে যখন আদর করা হয়। ওয়াটসন তার একটি প্রচ 
পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। শারমান (Sherman | 
কিন্তু ওয়াটসনের এই তত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি কয়েকটি পরীক্ষণের 
দ্বারা প্রমাণিত করেন যে শিশুর প্রতিক্ৰিয়াগুলি এতই সাধারণধৰ্মা যে কোন্‌ 
প্রক্ষোভের কোন্টি প্রতিক্রিয়া তা বাইরে থেকে কখনই বোঝা যায় না! 


শৈশবে প্রক্ষোভমূলক আচরণ যে নিতান্তই সাধারণধ্মী থাকে a fa 
আজকাল সকল মনোবিজ্ঞানীই সমর্থন করেন। ক্যাথারিন ব্রিজেস (10404 
ine Bridges) একাধিক পরীক্ষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন QUO 
ধরনের সাধারণ প্রকৃতির উততেজনামূলক অবস্থাকেই শিশুর আদিম GU d 
বলে বর্ণনা করা যায়। দেখা গেছে যে, শিশুর উপর যে কোন শ্রেণীর NI 
প্রয়োগ করা ছোক্‌ না কেন শিশুর উত্তেজিত হওয়ার প্রকৃতিটি প্রায় ve 
একই প্রকারের হয়ে থাকে | ; ন: 


শিশুর জন্মের প্রথম দিনগুলিতে টেচান, কাদা, হাত-পা ছোড়া ai 
আচরণগুলি দেখলে মনে হয় যে সেণুলির পেছনে ৷ প্রক্ষোভের Wd 7] 
আছে। কিন্তু এই আচরণগুলি এতই সাধারণধমী যে এগুলি থেকে act 
_ প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না! বন্ধত এটা একটা বিরাট 
^ বৈজ্ঞানিক তুল হবে যদি আমরা রাগ, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি ধা; 


s গ্রক্ষোভগুলির দ্বারা শিশুর আচরণগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। "m 


প্রক্ষোভের বিশেষীভ বন BEL 


ermitea বিশেষীভবন 


fas যত বড় হয় তত তার আচরণগুলি বিশেষায়িত হয়ে থাকে l এই 
সময় থেকে শিশুর প্রাথমিক সাধারণধর্মী উত্তেজনার অনুভূতিটি পৰ্বত-অবতীৰ্ণ| 
শ্ৰোতত্বভীর মত নানা বিশ্ষেধী প্রক্ষোভের শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে 
যায়। প্রক্ষোভের এই বিশেষায়িত হয়ে যাওয়াটা শিশুর বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে 
প্রকাশ পায়! গুড এনাকের (Goodenough) একটি পরীক্ষণে দেখ! যায় যে 
দশমাস বয়সের একটি শিশুর মুখের বিভিন্ন ভঙ্গী দেখে বিভিন্ন প্রক্ষোভের 
অস্তিত্বের অনুমান করা যায়। 


SINE ৩. ৬ ৯৯৯৯: SDE ea LE 
সময় মাসে মাসে MA মালে মাসে মাসে মাসে মাসে 


[ সাধারণ উত্তেজনার অনুভূতি থেকে নান! বিভিন্ন প্ৰক্ষোভে বিশেষীভবনের চিত্র]. 


ত্রিজেসের মতে তিনমাস বয়স থেকেই শিশুর প্রক্ষোভবিশেষাগ্রিত হতে AF 
RE করে। তার এই মৌলিক সাধারণধর্মী উত্তেজনা থেকে প্রথমে ছুটি বিভিন্ন = 
প্রকৃতির প্রক্ষোভগ্রবাহ জন্ম নেয়--আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ) | ৬ মাসের সময়... 
আনন্দ রূপ গ্রক্ষোভটি বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছাসের (Elation) রূপনেয়। আর = 
araw রূপ প্রক্ষোভটি ৪ মাস বয়সে বিশেষাত্তিত হয়ে রাগে, ৫ মাসে _ 
বিরজিতে এবং ৬ মাসে ভয়ে পরিণত হয়। ৯৷১০ মাসের সময় শিশুর TA 
বিশেষায়িত হয়ে প্রথমে বড়দের প্রতি ভালবাসার, রূপ নেয় এবং তারপ 


২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মাসের* সময় তার সমবয়সী ব| তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাসায় = 
পরিণত হয়। আবার ১৫ মাসের সময় থেকে শিশুর মনে হিংসারপ-প্রক্ষোভটও = 


দেখা দেয়। ব্রিজেসের মতে এটি অন্থাচ্ছন্দ্যরূপ প্রক্ষোভ-প্রবাহ থেকেই ছন্ন 
নিয়ে থাকে । 

শিশুর মধ্যে প্রথমে যে নিদিষ্ট প্রক্ষোভমূলক আচরণটি দেখা যায় তা হন 
তার পরিচিত কোন RAA মুখ দেখে হাসা । পরে এই নীরব হাসি US 
হাসির রূপ গ্রহণ করে। গেসেলের একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় ঘে 
১ মাস বয়স থেকেই শিশ্তর ক্ষুধা, রাগ, ব্যথা ইত্যাদি জনিত কারার মে 
পাৰ্থক্য ধরা যাঁয়। 

শিশুর এই প্রক্ষোভমূলক আচরণ যতই বিশেষায়িত হতে থাকে ততই তার 
' প্রক্ষোভের প্রকাশও JARS ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে । উদ্বাহরণস্বরগ, dU 


দিকে শিশুর রাগের প্রকাশ থাকে কতকগুলি অনির্দিষ্ট ও সমন্বরহীন আচরণের _ 


সমষ্টিমাত্র রপে এবং যে উদ্দীপকটি তার রাগ হুষ্টির কারণ রূপে কাজ বরে 
সেটির সঙ্গে কার্যকর সঙ্গতিবিধানের পক্ষে সেই আচরণগুলি মোটেই উপযোগী 
হুয়না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত তার রাগের অভিব্যক্তি বস্তু বা 
পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে ওঠে । সেই রকম আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি Wald 
প্রক্ষোভের অভিব্যক্তিগুলিও ধীরে ধীরে সুনিৰ্দিষ্ট, সুসংহত ও লক্ষ্য-উপযোগী 
হয়ে ওঠে। কিন্ত গ্রক্ষোভ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে তখন সকল WU 
ব্যক্তির আচরণই অসংহত, অসংযত, ও সমন্বগহীন হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির 
সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ হয় না। 


বাহ্যিক Wr 


বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে আরও একটি WO 
যোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়! শিশু যত মনের দিক দিয়ে পরিণত হয় তত তার 
বাহ্যিক অভিব্যক্তির তীব্রতা! কমে আসে এবং তার আচরণও যথেষ্ট পরিমাণ 


সংযত ও মাজিত হয়ে ওঠে। যেমন Slt বৎসরের শিশু রেগে গেলে চিৎকার 
করে কাদে, হাত পা ছোড়ে, উদ্দাম আচরণ করে, ৭৮ বৎসর বয়সে রাগের _ 


সময় সে আর চীৎকার করে কীদে না বা 3 ভাবে হাত পা ছোড়ে না, আরও 


বড় হলে সে একেবারেই কাদে না, তার দৈহিক প্রকাশও অনেক মার্জিত এবং. 
সংযত হয়ে ওঠে। dm 


| 
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সামাজিক দৃষ্টান্ত, অপরের নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি পারিবেশিক শক্তি এবং 
শিশুর নিজের অতীত অভিজ্ঞতার wg? শিশু তার গক্ষোভের বাহ্যিক অভি- 
ব্যক্তি দমন করতে শেখে । সে নিজে বুঝতে পারে যে এই ধরনের অসংহত ও 
উদ্দাম আচরণের দ্বারা তার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে ন! এবং সেইজন্য সে তার 
আচরণকে সংযত, সুসংহত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া বিশেষ করে তার চার 
পাশের বয়স্কসমাজের নিন্দা ও সমালোচনার ভয়ে সে তার গ্রক্ষোভের 
অসংযত প্রকাশকে সংযত, করতে বাধ্য হয়। তার ফলে শিশু যতই বড় হয়, 
প্রক্ষোভের বাহ্যিক অভিব্যক্তিও ততই সে দমন করতে থাকে এবং দেখা গেছে 
যে, ১৮ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বেশ 
সাকল্যের সঙ্গেই অপরের কাছ থেকে গোপন করতে পারে। এর ফলে 
পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি বয়স্কদের পক্ষে শিশু কি ধরনের প্রক্ষোভ কখন 
অনুভব করল তা বুঝতে পারা একান্তই হুষ্কর হয়ে ওঠে। 

প্রক্ষোভের বাহ্যিক অসংযত অভিব্যক্তি দমন করা যে সামাজিক শান্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অপরিহার্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যদি আমরা! 
আমাদের সমস্ত প্রক্ষোভকে বিনা দ্বিধায় পূর্ণভাবে বাইরে প্রকাশ করতাম তাহলে 
পৃথিবীটা মোটেই একটি আকর্ষণীয় বাসস্থান হয়ে উঠত না । কিন্তু একথাও 
যেমন সত্য তেমনই প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দমন করার যে একটা অত্যন্ত 
ক্ষতিকর দিক আছে সে কথাও তেমনই অনস্বীকার্য । বহু ক্ষেত্রে গ্রক্ষোভের 
অভিব্যক্তি দমন করার ফলে মনের উপর তার প্রতিকূল,প্রতিক্ৰিয়| দেখ! দেয় 
এবং ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য রীতিমত ক্লু হয়ে ওঠে প্রক্ষোভকে বাইরে 
অভিব্যক্ত করতে পারলে মনের মধ্যে তাঁর অবাঞ্ছিত প্রভাব থাকে না। যেমন 
ছুখের সময় কীদলে মনটা হান্ধা হয়ে যায়। রাগ প্রকাশ করে ফেললে 
পরে আর রাগ থাকে না । এরই নাম বিরেচন প্রক্ৰিয়া (Catharsis)| আর 
ছুঃখ, রাগ ইত্যাদি যদি দমন করা হয় তবে সেগুলি মনের মধ্যে অবদমিতই 
থেকে যায় এবং মানসিক সাম্যকে স্থায়ীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ সম্পঞ্চিত এই তথ্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বাড়ীতে ও স্কুলে প্রায়ই 
দেখা যায় যে বয়স্কদের শাসন বা নিন্দার ভয়ে শিশুর! তাদের প্রক্ষোভগুলিকে = 
দমন করে। এর ফলে তাদের বাহ্যিক আচরণ বর্তমানের মত ক্রটিহীন হলেও 
প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এই অবদমন গুরুতর MIRI স্বষ্টি করে এবং এই 


অন্তৎন্দ তাদের ভবিস্তং আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তোলে । _ 


২৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান রি 
অনেক সময় অবদমিত প্রক্ষোভ এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে শিশুর wm 
অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে এবং তা থেকে নান] জটিল সমস্ত দেখা দেয় : 
দ্বিতীয়ত, গ্রক্ষোভ গোপন বা দমন করার ফলে শিশু অনেক মম 
অপরকে ভুল বোঝে এবং বহু অনাবশ্যক কষ্ট বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে 
সে. বাধ্য হয়। যেমন, কোন বিশেষ ব্যাপারে সে.যদি অসুবিধা অনুভব বরে 
এবং যদি তার মনের ভাব মে অপরের কাছে প্রকাশ করতে না পারে; তবে 
তাকে নীরবে সেই অল্গুবিধা সহ করতে হয় এবং তার ফলে সে আর দশজনের: 
প্রতি একটা রাগের ভাব মনে মনে পোষণ করে DTA | 
তৃতীয়ত, অনেক, ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শিশুর মনে ভয়, রাগ, দুধ 
ইত্যাদি গ্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে । শিশু যদি সে সময় তার প্রগ্গোভ দমন 
বা গোপন না করে কারও কাছে, খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশ করে তাহনে 
তার গ্রক্ষোভের মিথ্যা কারণটি দুর হয়ে যেতে পারে এবং তার মানসিক সামা _ 
ফিরে আসতে পারে। 
এই সব কারণে কঠোর বিধি-নিষেধ অন্শাসনের চাপে শিশুর প্রক্ষোজে 
অভিব্যক্তি যাতে প্রতি পদে ব্যাহত না হয় এবং যাতে তার প্রাক্ষোভিক বিকাশ 
সহজ ও স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া Eu 
কার্যস্থচীর একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ঢ় 


প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি-প্রবণতার পরিবর্তন 

শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রক্ষোভের প্রকাশের মধ্যে যেমন রি 
দেখ! দেয়, তেমনই তার প্রক্ষোভের অন্গভূতি-প্রবণতার মধ্যেও বেশ L 
আসে। শৈশবে তার এই অন্কভূতি-প্রবণতার পরিধি থাকে সীমাবদ্ধ এ. 
বিশেষধর্মী ও সুনির্দিষ্ট কতকগুলি উদ্দীপক ছাড়া তার মনে প্রক্ষোভ epus 
কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপলব্ধি শক্তি, মানসিক সামর্থ্য, quem 
পরিধি ইত্যাদি বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে তার প্রক্ষোভমূলক «aif 
প্রবণতারও পরিধি প্রসারিত vx 1 এ 
আগে যে উদ্দীপক সরাসরি শিশুর উপর কাজ করত, শিশু লে 
O সম্বন্ধেই কেবলমাত্র প্রক্ষোভ awe. করত, : দুরবর্তা বা অনুপস্থিত an 
উদ্দীপক তার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারত al) fau শিশু w : 
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ag বা ব্যক্তি তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে দাড়ায়। যেমন সে তার 
অতীতের কোন কাজের জন্য অন্থশোচনা বা গর্ব বোধ করতে পারে বা. 
ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা বা চিন্ত! তার মনে আনন্দ বা দুঃখ সৃষ্টি করতে 
পারে। 

শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের "wis প্রধানত দৈহিক নিরাপত্তা ও at- 
স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্ত কোন চিন্তা বা ধারণা তার মনে 
প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, নৈতিক ইত্যাদি কারণগুলি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে 
এবং এই সব কারণেও তার মনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেমন অপরের নিন্দায় 
সে দুঃখ পায়, প্রশংসায় আনন্দিত হয়, ব্যর্থতার চিন্তায় ভয় পায়, দেশের বা 
বংশের গৌরবে গর্ব বোধ করে, অন্যায় কাজ করলে অপরাধ Sq করে 
ইত্যাদি। 

তাছাড়া শিশুর দেহ ও মনের পরিণতি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবল- 
মাত্ৰ উদ্দীপকের প্রকৃতির দ্বারাই তার প্রক্ষোভের স্বরূপ ও তীব্রতা নির্ধারিত 
হয় না, তার মানসিক সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ প্রবণতাই তার গ্রক্ষোভের জাগরণ, 
স্বরূপ ও তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন আগে হয়ত পাহাড় বা ঝরণা 
দেখলে শিশুর মনে কোন ভাবোদয় হত না, কিন্ত এখন এসব দেখলে শিশুর 
মনে বিস্ময় বা আনন্দ জেগে ওঠে । তেমনই কোন শিশু হয়ত খেলাধুলায় 
কৃতিত্ব দেখিয়ে আনন্দ পায়। আবার অন্ত একটি শিশু খেলাধৃলায় ভাল না 
করতে পারলে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় ন! কিন্তু পরীক্ষায় ছু'নম্বর কম পেলে দুঃখে, 
ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়ে । এই অভ্যস্তরীণ প্রবণতার পরিবর্তনের পেছনে 
প্রধানত কাজ করে শিশুর পরিবেশের প্রকৃতি, তার শিক্ষা pus ও তার বিভিন্ন 
দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিণতি । : ii 

শিশুকে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে তার প্রক্ষোভের প্রকৃত aa ও কারণ 
জানা যে অত্যন্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তার 
আচরণের যথাৰ্থ ব্যাখ্যা দিতে হলে তার আচরণের পেছনে কি ধরনের গ্রক্ষোভ 
কাজ করছে তা জানা অত্যাবশ্যক | শিশুর আপাত অর্থহীন অনেক আচরণই : 
তার প্রক্ষোভমূলক অন্তুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। 
অনেক সময় পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্তান্ত বয়স্করা শিশুর প্রক্ষোভের প্রত 
স্বরূপ না জানতে পেরে প্রায়ই তাকে তুলবে বোঝেন এবং ভারি আচরণের ভূ 


nid শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
_ ব্যাখ্যা করেন যেমন, দেখা গেল যে কোন শিশু সকল ব্যাপারেই সনা 
? ও উদাসীন, কোন কিছু নিয়ে দাবী বা ঝগড়া করে না। পিতামাতা শিক্ষা 
ভাই থেকে মনে করলেন যে শিশুর এই উদাসীন আচরণ তার জন 
সংযত মনের পরিচায়ক | প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এমন হতে পারে যে শিশুষে 
সন বা অনাসক নয়। তার প্রতি আর সকলের আচরণ থেকে তার 
3 এমন ধারণ! জন্মেছে যে সকলে তার প্রতি অবিচার করছে এবং সৌ 
ক don প্রতি রাগ ও অসন্তোষ এবং সমস্ত কাছে! 
EU শিশুর আচরণের এই ধরনের ভূল ব্যাখ্যার জন্ 
শিক্ষা প্রচেষ্টাই ক্ৰটিপূৰ্ণ হতে পারে এবং তার ব্যক্কিসতার সু বিকাশ ৰ 


ছেন l M 
T প্রশ্নাবলী E 
. Describe the major features of the child's emotional development. 
e X AR (পৃঃ ২১-পৃঃ ২৭) = শা 


K $3 Discuss the nature of the child's basic or primary emotions. 


চার 
স/ম/জিক বিকাশ ( Social Development ) 


সামাজিক বিকাশ বলতে বোকার Foe পরিপার্ের weis বাকি, 
বিভিন্ন হল, সংগঠন প্রস্ঠৃতির সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ Fa বন 
প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে খাকে না-লামাজিক না-ছসামাজিকরুণ্কৃতিয় / 
জনও পৰন্ত সে কোন CTEOM সংস্পর্শে আসে না এবং সেজত ভার 
সামাজিক বা অসামাজিক হবার কথা ওঠেই না। কিন্তু Aak সে নান! ধৱনেৱ 
IRA সংস্পর্শে আসতে খাকে, ছোট বড় নানা রকষ হজের CNN হয়ে 
যায় এবং আরও পরে নালা বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে সংজিষ্ট হয়। এইভাবে সে 
ক্ৰমশ একটি অপরিণত সমাক্ছ-চেতনাহীন শিশু খেকে একটি পূর্ণ সামাজিক 
ডেতনাসম্পন্ন মানুষে পরিণত হুয়। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাশকে 
এক কথায় সামাজিকীভবন ( Socialisation } নাম দেওয়া হয়ে «rcs i 


সহজাত উপাদান 
যদিও জন্মের সময় শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনাবোদ বা মনোজাৰ পু 
বলতে কিছু থাকে না, তৰু তার মধ্যে সামাজিক প্রবণত| ও সামাজিক আচরণ 
সম্পন্ন করার শক্তি জন্ম থেকেই বর্তমান খাকে। খারা সহজাত প্রবৃত্ধির _ 
(Instinct ) সাহায্যে মানব আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকেন ভারা যৌথ বাঁ 
সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং 
তারের মতে শিশুর সামাভিকীকরণের পিছনে এই প্রবুত্তিটির্ ক্ৰিয়াই সবচেরে 
প্রভাবশালী ৷ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীয়া এই ধরনের কোন affi সামাজিক 
প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মানবশিপ্তর bd পূ | 
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পাবিপাশ্বিক উপাদান E 


শিশুর সামাজিকীভবনে সহজাত, প্রবণতা ও সমাজধর্মী বৈশিষ্ঠগুলি | 


গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশই যে সব চেয়ে বড় শক্তি সে বিষয়ে কোন সমে 


নেই | দেখা গেছে যে জন্ম থেকে শিশু যদি সমাজধমী পরিবেশে মানুষ নাহয়. 
তাহলে সে একটি অসামাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠে। এাভিরনের ( Avyron) 


43 বালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত বালক প্রভৃতির কাহিনী থেকে 


পরিষ্কার সিদ্ধান্ত কর! যায় যে সামাজিক পরিবেশে যদি শিশু মানুষ না RO 
তৰে সে সামাজিক আচরণ বা রীতিনীতি শেখে না। সে জন্য আধুনিক. 
মনোবিজ্ঞানীরা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে মূলত সামাজিক অভ্যাসগঠন | 
বলেই বৰ্ণন! করে থাকেন। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রথ, 
রীতি-নীতি, আচরণ বৈশিষ্ট্য প্রচলিত আছে। সেগুলিকে শেখা এবং আয: 
করার উপর শিশুর সামাজিকীভবন নির্ভর করে। এ দিক দিয়ে সামাজিকী- 
ভবন এক প্রকুতির শিখন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আর সকল শিখন? _ 
প্রক্রিয়ার মতই সামাজিকীভবন প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পন্থা, wey, TGA | 


অনুষঙ্গ, অগ্রশীলন ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ৷ 


জন্মের সময় থেকেই শিশু থাকে আত্মকেন্দিক ও আত্মনিমগ্ন । আহের = 
(801) ভাষায় শিশু জীবন ge করে অহংসর্বদ্ব (০8০10) রূপে । তার চার =_ 
পাশের পৃথিবীকে সে স্বার্থপরের মত তার একান্ত নিজন্ব পৃথিবী বলে মনে _ 
করে এবং এই পৃথিবী থেকে সে অনেক কিছু পাবার প্রত্যাশ৷ করে। কিন্তু _ 
Sg তার এই মনোভাবের পরিবর্তন হতে, সুরু করে। সমাজ এবং তার. | 


সত্তার মধ্যে যে ব্যবধানের দেওয়ালটা সে গড়ে তুলেছিল সেটা ধীরে ধীরে 
ভেঙে পড়তে থাকে এবং এমন একদিন আসে যখন শিশু সেই বমাজেরই _ 


একজন হয়ে ওঠে। এই অহংসর্বন্ব স্বার্থপর শিশু থেকে সমাজচেতন, সমকামী _ 


ও পারস্পরিক আদান-প্রদ্লানে অভ্যস্ত পরিণতবয়ন্ক ব্যক্তির auf 


নামই eneit | ' না 


ন ( Individualisation ) | এই সময় শিশুর অহংসতা জন্ম 
নিজেবে কে আখি’ বলে জানতে শেখে। কিন্তু তখনও তার মধ্যে ve 


| 


সামাজিকীভবন S 


কোন ধারণার সৃষ্টি হয় না। সে ভাবে, আমার খেলনা আমার |: m 
“তোমার খেলনা'র কথা তখনও সে ভাবতে শেখে ন| ৷ 


সামাজিকীভবন ( Socialisation ) 


এর পরের ধাপে ব্যক্তিত্বাতস্ত্যের বিকাশ থেকে ধীরে ica দেখা দের 
সামাজিকীভবন (Socialisation Ja এই ধাপেই সে “আমি'র বিপরীত 
'তুমি'কে চিনতে শেখে। কিন্তু এ ধাপেও সে ‘আমি’ এবং 'তুমি'র মধ্যে 
কোন আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপন করে না। সে ভাবে “আমার খেলনা 
আমার, তোমার খেলনা তোমার ৷ 

কিন্তু এর পরে আরও বড় হলে শিশু অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে qo করে, 
খেলনার আদান-প্রদান করে। তখন. সে ভাবতেও শেখে, “আমার খেলনা 1 
তোমারও ।” এই ধাপে শিশুর সত্যকারের সামাজিক বিবর্তন সুরু হয়। তবে: 
সামাজিকী ভবলের সময় শিশুর স্বতস্ত্রীভবনের কাজ বন্ধ থাকে ভাবলে তুল: 
হবে। ছুটি প্রক্ৰিয়াই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। নিজের অহংসতা! সম্বন্ধে 
শিশুর স্থনিদদিষ্ট জান না mE হলে তার সামাজিক সচেতনতার কোন অর্থই 
হয় না। তেমনই সামাজিক বোধ যদি অপরিণত থাকে তবে শিশুর ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ সংকীর্ণ ও একমুখী হয়ে ওঠে । অতএব এ. ছুটি প্রক্রিয়ার সমান 
অগ্রগতিই শিশুর সুস্থ ব্যক্তিসত্ত৷ সংগঠনে অপরিহার্য 

ঠিক কোন্‌ সময় থেকে শিশুর সামাজিক আচরণ ww হয় একথা fafi- 
ভাবে বলা যায় না। তবে দেখা দেখা গেছে যে জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু: 
পুরোপুরি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অপরের প্রতি মনোযোগ দেয় লা 
কিন্ত ৫৷৬ মাস থেকেই শিশুর হাসা, শব্দ ও ভঙ্গীর অঙ্ুকরণ করা, নিজের প্রতি = 
অপরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা ইত্যাদি আচরণ দেখে মনে হয় যে. 
শিশুর মধ্যে এই সময় থেকেই সামাজিক সচেতনতা ধীরে ধীরে: জাগতে ec 
করে। প্রথমপ্রথম তার. এই সামাজিক: প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্ৰ f. 
ব্যক্তিদের প্রতিই মনোযোগে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে অবশ্য am: ছেলেমেয়েদের | 
প্রতিও তার মনোযোগ যায়! i ৪49 
ইতিপূর্বে ™ প্রাণহীন.ও প্রাণবান্‌ এ দুয়ের মধ্যে eremi des 
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প্রতি তার আচরণের ধার! ও প্রকৃতি বদলে যায়। দেখা যায় যে বড়দের 
কারও মুখ কাছে আনলে শিশু হেসে ওঠে, কিন্তু কোন জড় বস্তু দেখে নে 
ওভাবে হাসে না। প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা 
শিশুর সামাজিক বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য সোপান i 
প্রায় ১ বছর বয়স থেকেই শিশুর দৃষ্টি তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের Afa 
আকৃষ্ট হয় কিন্ত মিলে মিশে খেলার স্তর আসে ছু'বছর আড়াই বছর «m 
থেকে। বস্তুত ২ বছর বয়সের আগে পর্যস্ত শিশুর আত্মকেন্দ্িকতা বেশ তীব্র 
থাকে এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা ছাড়া মে 
বিশেষ সামাজিক মনোভাবের পরিচয় দেয় না। এমন কি sit বৎসর বুদ 
পর্যন্তও শিশুকে বেশ নির্জনতা প্রিয় ও আত্মমুখী দেখা যায়। 
স্কুলে প্রবেশ, করার সময় থেকে শিশুপ্প সত্যকারের সামাজিক হওয়ার 
কাজের WE হয়। এই সময় শিশুরা স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি বড় বড় সংগঠনের 
মধ্যে থাকলেও সেগুলির মধ্যেই আবার ছোট. ছোট দল বাধে এবং এই সব 
ছোট দলের স্দন্তদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব নিকট ও দৃঢ় হয়ে ওঠে। দে 
যত বড় হয় তত সে আরও বেশী করে যৌথ কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং বৃহত্তর দন _ 
বা গোঠীতে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। তার নিজের মানসিক শক্তি ও _ 
গঠন অন্যায়ী সে কখনও দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আবার কখনও দলের 
নেতার অনুগামী হুয়। | 
এই দল বাধা মেলায়েশ। ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যেও শিশুর 
ব্যক্ৰিশ্বাতন্ত্যমূলক ( Individualistic ) প্রবণতা প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়! 
বিশেষ বিশেষ বন্ধুর নির্বাচন, বিশেষ ধরনের খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ, ছোট 
ছোট দলের মধ্যে নিজের সঙ্গকামিতাকে সীমাবদ্ধ রাখা ইত্যাদি থেক: 
প্রমাণিত হয় যে শিশুর ব্যক্তিস্বাতস্ত্ৰমূলক মনোভাবও যথেষ্ট অব্যাহত রয়েছে! 
আট দশ বৎসর বয়স থেকে শিশুর সামাজিক মনোভাব বেশ প্রবল হা 
উঠতে থাকে৷৷ এই সময় থেকে বৃহত্তর দল গঠনের প্রতি শিশুর আকর্ষণ ধা! 
এবং বড় বড় সন্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে সে ইচ্ছুক হয! 
ফারফে'র ( Furfey ) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে দশবছর বয়স খেবে 
শিশুদের মধ্যে দল সম্বন্ধে মর্ধাদাবোধ, দল-আনুগত্য ইত্যাদি ধারণাগুৱি, 
_ যথেষ্ট পুষ্ট হয়ে উঠে এবং ধীরে ধীরে সমাজগ্রীতি শিশুর ব্যস 
মনোভাবের স্থান অধিকার করে। 


sd ere ভবন ৩৩ 


এই সময় আরও দেখা বায় যে খেলাধুলা প্রদর্শনী, সাংস্কতিক বা বিনোদন- _ 
মূলক সম্মেলন ইত্যাদি যৌথ-প্রচেষ্টামূলক. বৃহত্তর উদ্যোগে শিশু সোখলাহে 
অংশ গ্রহণ করে । তার ফলে দলবিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, ইত্যাদি 
সামাজিক গুণগুলি যেমন একদিকে শিশুর মধেয বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনই 
উপযুক্ত ক্ষেত্রে দল-নেতা তৈরীর কাজও সুরু হয়ে যায়। 

শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আর একটি বস্তু। 
সেটি হল আচরণের ক্ষেত্রে সমাজের অনুমোদিত মান সম্বন্ধে সচেতনতা ৷ প্রায় 
(0 AP বৎসর 335 থেকে W করে, ৰিশেষ করে eit বৎসর বয়সের পৰ থেকে 
| ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ সম্বন্ধে বয়স্করা যেমান স্থাপন করেন শিশু সে সম্বন্ধে 
| 
| 
| 


৯ উর 
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সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী: তার নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্ৰিত 
- করার চেষ্টা করে । 

ওশিশুর সামাজিক বিকাশকে এই দিকথেকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তার 
যৌননচেতনভার জাগরণ । 21১০ বৎসরের ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং 
| মেয়ের! মেয়েদের সঙ্গেই খেলতে ভালবাসে এবং বপরীত দলের সঙ্গে CIR 
কোন আকর্ষণ অনুভব করে ন| ৷ কিন্তু যৌবনাগমের সুচনা থেকেই তাদের এই 
মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যায় । এই সময় থেকে কোন ছেলে সুযোগ পেলে- 
মেয়েদের দলে যোগ দিয়ে খেলে এবং মেয়েরাও ছেলেদের দলে মিশে খেলতে 
চায়। সাধারণত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা! ইত্যাদির চাপে তারা 
সব সময় এ ধরনের সুযোগ পায় না। মেয়েদের যৌবনাগম ছেলেদের আগে 

হয় বলে তাদের মধ্যে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ আগেই দখা দের 


সামাজিক বিকাশে বিভিন্ন শক্তির কাজ 


শিশুর সামাজিক বিকাশ বহু ৰিভিন্নধ্মী শক্তির সন্মিলিত প্রক্রিয়ার ফল- 
রূপে দেখা দেয়। এই শক্তির কতকগুলি বংশধারার অংশ বা সহজাত, আর 
কতকগুলি পরিবেশের বৈশিষ্ট্য থেকে সঞ্জাত। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
দেওয়া হল | 4 


পরিণমন ( Maturation ) 


সহজাত শক্তিগুলির মধ্যে প্রথমে আসে শিশুর পরিণমন (Maturation) 


প্রক্রিয়া । সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে সমাজের আর দশজনের AUTO 
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"আচরণের উপর এবং সেই আচরণ নির্ভর করে শিশুর দৈহিক মানসিক ইত্যাদি 


৩৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দিকগুলির পরিণমনের উপর ।  ডেনিসের (Dennis) একটি পরীক্ষণে জনের 
পর থেকে ছুটি শিশুকে সাত মান বয়ন পৰ্যন্ত এমন একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে 
রাখা হল যেখানে কেউ তাদের সামনে হাসত ন| । কিন্তু তা সত্বেও দেখ! গের | 
ৰে যখন উপযুক্ত সময় এল শিশু ছুটি অপরের কোনরূপ উৎসাহদান ছাড়াই 
হাসিতে সক্ষম হল। 

সামাজিক আচরণ যে পরিণমনের উপর নির্ভরশীল অনেক পরীক্ষণ থেকে 
এ লত্য প্রমাণিত হয়েছে | ধর] যাক একটি দু'বছরের ছেলেকে চার qu 
বয়সের উপযোগী সামাজিক আচরণ শেখান হল এবং আর একটি ছেলেকে 
তেমন কিছু শেখান হুল AD) যখন ছু'জনেরই চার বৎসর বয়স হবে তধা 
দেখা, যাৰে যে দ্বিতীয় ছেলেটি নিজে নিজেই চার বৎসর বয়সের উপযোগী 
আচরণ শিখে ফেলেছে এবং প্রথম ছেলেটির প্রায় সমান হয়ে উঠেছে। এই 
থেকে আমরা! সিদ্ধান্ত করতে পারি cx শিশুর বিভিন্ন বয়সের সামাজিক আদ! 
ভার সেই বয়সের পরিণমনের উপর নির্ভরশীল i 


বুদ্ধি (Intelligence) 


আর একটি সহজাত বস্তুর উপর শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে 
নির্ভরণীল। সেটি হুল শিশুর বুদ্ধি। আমরা জানি সব শিশুই সমান বুদ্ধি 
অধিকারী হয় না এবং সকলের বুদ্ধির বাড়ের হারও সমান AT | ফলে বিভিন্ন | 
সামাজিক আচরণ লকলের পক্ষে সঙগানভাবে আয়ত কর] সম্ভব হয় না। an 
অনেক জটিল সামাজিক আচরণ আছে যেগুলি উন্নতবুদ্ধি সঙ্গণর ছেলেমেয়ে! 
চটপট ajag করে নেয় এবং সামাজিক সাফল্য ও প্ৰশংসা অর্জন করে। fes 
"mia হওয়ার জন্য আর একটি ছেলের পক্ষে হয়ত সেই একই আচরণ wm 
আয়ত্ত করা সম্ভব হল না এবং তার ঈপ্সিত সামাজিক প্রশংসা থেকে 
fürs ইয়। অবশ সাধারণভাবে সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করতে অভি, 
বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধির সাধারণ মান শিশুর সামাজিকী ভবনের ^t 
যথেষ্ট । কিন্তু সাধারণ মানের চেয়ে যদি কোন শিশুর বুদ্ধি কম থাকে গর 
তার পক্ষে সামাজিক আচরণ শেখার পক্ষে বেশ বাধার সৃষ্টি হয়। 

পরিণমন প্রক্রিয়া, বুদ্ধি ইত্যাদি ছাড়া আরও অনেক সহজাত উপায়ে 


: 


শিখন et 


উপর সামাজিক বিকাশ নির্ভরশীল । লেগুলি হল শিশুর অনঃগ্রকৃতি 
( Temperament ), জন্মগত প্ৰবণতা, AUTS ইত্যাদি 1 


শিখন ( Learning ) 

পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে থাকে । এই পায়ে প্রথমে পড়ে শিখন (Learning)! সামাজিক 
আচরণ শিশু আয়ত্ব করে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে | শিখন সাধারণত তিনটি 
পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে, wu মাধ্যমে 
এবং অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এছাড়া অনুকরণ, অভিভাবন ইত্যাদি 
পন্থাতেও শিশু নান! আচরণ শিখে থাকে । 

শিখন আবার নির্ভর করে বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের উপর 1 
যে পরিবেশে শিশু বড় হয়. সেই পরিবেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিই শিশুর 
সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি নিধারিত করে দেয়। এই কারণেই বিভিন্ন 
সামাজিক পরিবেশে শ্লানুষ হয়েছে এমন শিশুদের সামাজিক বিকাশের 
প্রকৃতিও বিভিন্ন | / 

fus যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের কৃষ্টি, প্রথা, প্রচলিত রীতিনীতি 
শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি- 
সম্পন্ন সাজ থেকে আসা! ছুটি ছেলে বা মেয়ে” OU একটি আমেরিকান 
ছেলে এবং একটি ভারতীয় ছেলের কিংবা একটি বাঙালী ছেলে এবং একটি 
নেপালী ছেলের-_সামাজিক আচরণের. মধ্যে তুলনা করলে এই তথ্যটির 
যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। আবার একই সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অথচ বিভিন্ন 
প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে মানুষ হওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক 
বিকাশের nag পার্থক্য দেখ! যায়। যেমন, যে ছেলেটি সাধারণ শ্রমিকের 
«s থেকে এসেছে তার খেলাধুবা, মালবহন করা, মেসিন চালান ইত্যাদি 
ধরনের আচরণে সীমাবদ্ধ থাকে । আর যে ছেলেটি কোন শিক্ষক পরিবার 
থেকে এসেছে তার খেল! প্রকাশ পায় পড়া ৰা পড়ানোর রূপে । 


সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর ( Socio-economic Status ) 

শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষ প্রভাৰ বিস্তার করে শিশুর পরিবারের 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক wazi একই সমাজের ভিতরে বিভিন্ন সামাজিক- 
অৰ্থনৈতিক স্তরভূক্ত বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়। এই বিভিন্ন ARF ব্যক্তিদের 


৩৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোৰিজ্ঞান 


বাড়ীর আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । তার ফলে 
শিশুদের সামাজিক বিকাশের মধ্যেও যথেষ্ট ৰিভিন্নত| দেখা Oui যেমন 
যে শিশু নিয় সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে এসেছে তার পক্ষে অপরের 
সঙ্গে' সহজ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করায় যথেষ্ট অস্থবিধা হয়। প্রায়ই তার 
ব্যবহারে আত্মগ্রত্যয়ের অভাব দেখা যায় এবং নিজের দারিদ্র সম্বন্ধে সচেতন 
থাকায় সে নিয়তাবোধে ( Sense of inferiority ) ভোগে ieta ফলে 
শিশুর স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে । তেমনই আবার উচ্চ 
সামাজিক-অর্থনৈতিক "s: থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আলে তাদের মধ্যে 
সামাজিক বিকাশ সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূৰ্ণ হতে পারে এবং সামাজিক আচরণ 
শিখতে তাদের অসুবিধা হয় না। অপর দিকে নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক 
স্তরভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনয়, ভদ্রভা, শ্বাবলম্বন, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গু 
দেখা যায় এবং উচ্চ সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে GNU 
অবাধ্যতা, দাস্তিকতা, আলস্য, অমনোযোগ ইত্যাদি দোষও অনেক সময় দেখা 
বায়। যেসব পিতামাতার আধিক অবস্থা ভাল নয় তাদের ছেলেমেয়েরা নান! 
প্রয়োজনীয় কাজে নিপুণ হয়ে ওঠে এবং মানসিক শক্তির দিক দিয়ে উৎকর্ষ 
অধিকারী না হলেও অনেক সময় ব্যবহারিক কুশলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে সামাজিক সাফল্য লাভ করে । আবার নিয় সামাজিক-অর্থনৈতিক 
স্তরের ছেলেমেয়েরা সরাসরি মায়েদের হাতে লালিত পালিত হওয়াতে তার 
বিকাশট! স্বাভাবিক হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার কৃত্রিমতা বিশেষ দেখা যা 
না। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে আশাভগের সম্ভাবনা কম থাকে! 
কিন্তু উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতির মধ্যে £এৰং বেতনভোগী ধাত্রী ইত্যাদির দ্বারা মানুষ হয় এবং 
সেজন্য তাদের মানসিক সংগঠনে নানারূপ: কৃত্রিমতা ও অপসগতি স্থান পার: 
ভার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তা জীবনে এই সব ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতা ৫ 
নৈরাশ্যের আঘাত সহা করতে হয়। 


সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পাৰ্থক) শিশুদের নৈতিক মানকেওব 
ag ঘর ধোক 
ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে | সাধারণত দেখা গেছে যে মধ্যব্ত্তি ঘর থে 


যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে উচিত-অনুচিত এবং sedo ad 
“একট! বেশ সুনির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত ধারণা পেকে থাকে | উচ্চবিভিসম্পন্ ঘরের 
*ছেলেমেয়েদের ততটা সুকঠোর b chin জন্মায় না এবং প্রায়ই ভালে 


t 


মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং মধ্য বা উচ্চ সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরের ছেলে- 
মেয়েদের তুলনায় ভার! ছোটখাট অপরাধ করতে কু্ঠা বোধ করে al l 

fees ব্যক্তিসত্তীর বিকাশে তার পরিবারের সাঁমাজিক-অর্থ নৈতিক স্তর 
যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ c | 
সেইজন্য শিশুর মনোভাব, আচরণ, প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ইত্যাদি নিভূর্পভাবে 
জানতে হলে তার পরিৰার, ও বাড়ীর পটভূমিকা ভাল করে জানা একান্তই 


" L. 

সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর * ৩৭ 
বিচারে ভারা উদারহৃদয় হয়ে থাকে । তবে খুব নিয় সামাজিক-অৰ্থ নৈতিক 
স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আমে তাদের মধ্যে আবার দুর্নীতির প্রভাবও 
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মঠ রক স্মরন EEE 


প্রয়োজন । 


সামাজিক আচরণে বৈষম্য 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর সামাজিক আচরণের প্রকৃতি নির্ণয় করে 
বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ৷ এইসব শক্তি ও উপাদান বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তাঁর ফলে শিশুর সামাজিক আচরণের মধ্যে 
প্রচুর বিভিন্নতা দেখা ষায়। যেমন, কোন শিশু সঙ্গপ্রিয় ও মিশুকে হয়, কোন 
শিশু আত্মকেন্দ্রিক ও লাজুক প্রকৃতির হয়, আবার কোন শিশু আক্ৰমণধৰ্মা 
( Aggressive ) এবং কর্তৃত্বপ্রিয় হয়ে ওঠে ইত্যাদি। 

কোন কোন শিশুর মধ্যে বাঁধ্যতা ও সহযোগিতার মনোভাব বেশী দেখা 
যায়, আবার কারও আচরণে প্রতিরোধের ( Resistance ) চেষ্টা খুব প্ৰবল 
যাত্রায় প্রকাশ পায়। বন্ধুতামূলক আচরণও বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্র বিভিন্ন 
মাত্রায় দেখা যায়। খুব শৈশব থেকেই এই দু'ধরনের আঁচরণ শিশুর মধ্যে 
গড়ে ওঠে এবং সামাজিক বিকাশ স্বাভাবিক সহজ পথে অগ্রসর হলে শিশুর 
মধ্যে বাধ্যতামূলক আচরণের সংখ্যাই দিন দিন বেড়ে ওঠে এবং সেগুলি 
শিশুকে আর সকলের সঙ্গে সুস্থ সমাজজীবন যাপনে সাহায্য করে। কিন্তু 
নানা প্রতিকূল পারিবেশিক কারণে অনেক সময়ে শত্ৰুভামূলক আচরণ শিশুর 
মধ্যে ৰেড়ে ওঠে এবং পরে শিশু অসামাজিক ব্যক্তিরপে বড় হয়ে ওঠে । তবে 
ফেনজার্টের ( Mengert ) একটি পরীক্ষণে প্রকাশ যে সাধারণ শিশুর ক্ষেত্র 
বন্ধুচামূলক আচরণ শত্ৰুভামূলক আচরণের চেয়ে সংখ্যায় প্রায় DIR বেশী। 


সমানুভূতি (Sympathy) 
বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচরণের মধ্যে সঙ্গামুভূতির ( Sympathy ) 

গুরুত্ব প্রচুর । অপরের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ WEST করার নাম সমান” = 
- P $5) POLES চি" do: Im" Y. 
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ভূতি। এই আচরণটি ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্গতিবিধানে যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
তেমনই সমাজজীবন গঠনেও এর সহায়তা অপরিহার্য। বস্তুত সমস্ত mw 
জীবনের ভিত্তি ও সংগঠন দুইই সমান্ুভূতির উপর গ্রতিঠিত | সমান্ুতূতিমূগক 
আচরণ করার প্রবণতা ও শক্তি নিয়ে শিশুমাত্রেই জন্মে থাকে কিন্তু আচরণ 
মাত্রা ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিশুর পরিবেশ ও প্রক্ষোভমূলক arie- 
বিধানের উপর। তাঁছাড়া সমান্ুভূতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে অতীত 
অভিজ্ঞতার উপর ৷ সমামুভূতিমূলক আচরণসাত্রের মধ্যে আছে অভেদীকরণ 
( Identification ) নামে একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া । অর্থাৎ অপরের 
সুখ বা দুঃখের সময় নিজেকে তার সঙ্গে আংশিক বা সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে 
করা। এই অভিন্নভাবোধ যত বেশী হবে সহানুভূতির মাত্রা ও তীব্রতাও তত 
বাড়বে | বলা বাহুল্য যে কারও দুঃখ বা সুখে সমানুভূতি প্রকাশ করতে হলে 
ব্যক্তির নিজের সেই ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাট! অপরিহার্য । দেখা 
গেছে যে খুব ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে সমানুভূতি প্রকাশ কর! সম্ভব হয়না 
কেননা দুঃখ ৰা সুখের বিভিন্ন কারণ বা চিহ্নগুলির সঙ্গে তারা পরিচিত নয়! 
কেউ জোরে কেঁদে উঠলে শিশুও কেঁদে উঠতে পারে। কিন্তু কারও হাত গাঁ 
ভেঙ্গে গেলে বা কোন জায়গা ফুলে উঠলে ব্যক্তি যে দুঃখ বোধ করে মে হাথে 
ছোট শিশুরা দুঃখ অনুভব করে না কেননা তার] জানেই না যে এগুলি দুখ ৰা 
ব্যথার fom! কিন্তু যত তারা বড় হয় ততই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভারা 
এই সব চিহ্ৃগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে এবং সকল রকম antag 
মূলক আচরণ করতে সমর্থ হয়। 


সমানুভূতিমুলক আচরণগুলি যাতে শিশুর মধ্যে ভালভাবে বিকশিত হা 
সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা শিক্ষার eiui অন্তৰ্গত৷ কেনন| সমাজ গা 
দশজনের সঙ্গে শিশু কি প্রকারের লঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে ভা বিশে: 
ভাবে নির্ভর করে এই আচরণটির উপর ৷ যদি তার সমান্নভূতি স্বভাব: 
পথে বিকশিত হয় তৰে তার সঙ্গতিবিধানের কাজটাও à ও আয়াদহীন হা 
এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশও স্বাস্থ)যময় এবং সুষম হয়ে উঠবে। আর f 
শিশুর মধ্যে সমানুভূতি সুবিকশিত না হয় তবে তার সঙ্গতিবিধান প্রতি গম 
বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠবে 


_ সমামুভূতিমূলক আচরণ অবগ্ঠ প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে শেখানো যায় না! d 
কেননা শিশুর সমাসুতূতিমূলক বোধ ও আচরণ নির্ভর করে অসংখ্য বন্তর উপ | 


d 


5 


বন্ধুতা i ৩৯ 

ভবে শিশুর চারপাশের বয়স্কের তাদের আচরণের মাধ্যমে শিশুর সামনে 

. সমামুতূতির সুদৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন এবং পরোক্ষভাবে তাকে aat- 

ভূতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করতে পারেন। ভা ছাড়া রাগ 

বিরক্তি wr ইত্যাদি সমান্ুভূতি বিরোধী প্রক্ষোভগুলি যাতে শিশুর মধ্যে 

বেশী মাত্রার না জন্মায় সেদিকেও x নেওয়া আবশ্যক । প্ররোচনা, আলোচনা 
ইত্যাদির সাহায্যও সময় সময় শিশুর মধ্যে মমানুতূতি জাগান বায়। 


বন্ধুত ( Friendship ) 


শিশুর মধ্যে ভালবাসার প্রক্ষোভ জাগার সময় থেকে বন্ধুমূলক আচরগও 
দেখা দেয়। দু'বছর বয়স থেকেই শিশু বন্ধুত্ব পাতাতে সুরু করে এবং বত বড় 
হয় তত তার বন্ধুত্মূলক আচরণের পরিধি বাড়তে থাকে। বয়ন বাড়ায় সঙ্গে 
সঙ্গে বন্ধু নির্বাচনের মাপকাঠিও বদলে যায়। নিজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও 
আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশু তার বন্ধু নির্বাচন করে। সাধার্ণভ বন্ধু 
দের মধ্যে উচ্চতা, ওজন, বুদ্ধি, পড়াশোনা, খেলাধুলা, হৰি ইত্যাদির দিক 
দিয়ে মিল থেকে থাকে | যদিও সব ক্ষেত্রেই এই সব faa দেখা যায়না তবে 
এ কথাটি সত্য যে কোন একটি ব্যাপারের মিল থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং d 
মিলটর স্থায়িত্বের উপর বন্ধুত্বেরও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। একই স্থানে ৰা 
একই সামাজিক সংগঠনের-সধ্যে থাকার জন্যও faece শিশুতে বন্ধুত্ব হয়ে 
থাকে । তা ছাড়া বন্ধুত্ব হুষ্টিতে শিশুদের পরিবারের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মান 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিৰেশিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও প্রচুর 
পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে I 


আক্রমণধমিভ1 ( Aggerssion) ও প্রতিরোধ (Resistance) 


অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে গ্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা যায়। 
ছোট শিশুকে স্নান করাতে «| জাম! পরাতে গেলে সে গ্ররিরোধ করে। afs- 
রোধের প্রাথমিক অভিব্যক্তি হল হাত-পা শক্ত করা, চীৎকার করে কাদা 
ইত্যাদি। বড় হয়েও শিশুর এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা দেখা দেয় অবাধ্যতা 
ও একগুয়েমি রূপে । তাকে কোন কিছু করতে বললে লে ত! করে না। এই 
প্রতিরোধমূলক মনোভাব চরম অবস্থায় নেতিমূলক (Negative) আচরণের 
রূপ নেয় এবং যৌবনাগমের (Adolescence) সময় ছেলেসেরেদের মধ্যে এই 
নেতিমূলক আচরণ বিশেষভাবে দেখা যায়। ; 


ঠা 


৪০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রতিরোধমূলক আচরণের প্রথম কারণ হল যে শিশু প্রচলিত মামাজিক 
আচরণগুলির প্রকৃত শ্বরূপটি ভাল করে জানতে চায় এবং সেই সঙ্গে নিজের 
শক্তির একরকম যাচাই করে নিতে চায়। দ্বিতীয়ত, পিতামাতা বা অনা 
বয়স্কেরা শিশুর সঙ্গে আচরণের সময় তার ইচ্ছা বা চাহিদাটি ঠিকমত ধরতে 
পারেন না বা ধরার চেষ্টাও করেন না । এজন্য তাঁরা প্রায়ই তার পছনাবিরোধী 
কাজ করে থাকেন এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ 
দেখ! দেয়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজনেতা|গ্রতৃতির 
নিদেশগুলি শিশু ঠিকমত বুঝতে পারেন| এবং সেগুলিকে সে তার স্বাধীনতা 
হস্তক্ষেপ বলে মনে করে প্রতিরোধমূলক আচরণ করে । চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্ৰ 
শিশুর শক্তির ৰাইরে কোন কাজ দিলে তার মধ্যে গ্রতিরোধমূলক আচরণ 
দেখা দেয়। যে শিশু অঙ্বেতে কাঁচা তাকে অঙ্ক কমতে বললে সে স্বভাবতই 
প্রতিরোধ করবে। কিন্তু বদি তাকে ভাল করে অঙ্ক শেখান যায় তাহলে তার 
মধ্যে গ্রতিরোধও আর থাকবে al 


বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতিরোধমূলক আচরণ নানা কারণে কমে 
আসে। প্রথমত শিশুর সামাজিক সচেতনতা ও দলগ্রিয়তা বাড়তে থাকে 
এবং সে নিজে থেকেই লাষাজিক রীতিনীতি, প্রথা অনুশাসন ইত্যাদি মানতে 
ইচ্ছুক হয়। দ্বিতীয়ত, তার বুদ্ধি ও উপলব্ধিশক্তি বাড়ার ফলে আগে GU 
নিদেশি ও উপদেশকে সে তার স্বাধীনতায় হস্তগ্নেপ বলে মনে করত এখন 
সেগুলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা সে নিজেই বুঝতে পারে | তৃতীয়ত, ৰহ" 
ক্ষেত্রে মনে মনে আপত্তি থাকলেও অপ্রীতিকর «i অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতি এড়িয়ে 
যাবার জন্য কাজটি বা faia বিরুদ্ধে বাইরে সে কোনরূপ প্রতিরোধ 
প্রকাশ করে ন| ৷ অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিবেশ, বয়স্কদের বিব্চেনাহীন 
আচরণ প্রভৃতি কারণে কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রতিরোধের ett 
বড় হওয়া পর্যন্ত থেকে যায় এবং তার ফলে তার সামাজিক সম্পর্কের 
বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 


আক্রমণধিতা ও প্রতিরোধের মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে। আক 
আচরণের মধ্যে অপরের প্রতি প্রতিরোধের প্রবণতা তো আছেই, vn 
ভাকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টাও এর অন্তৰ্গত । সাধারণত রাগ থেকেই 
আচরণ জন্মায় এবং শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে এই আচরণ দেখা যি! 
শিশু বড় হলে মারামারি করা, যুদ্ধ করা, ঝগড়া কর! ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এ 


T আক্ৰমণধৰ্মিত| ও প্রতিরোধ ৪১ 
আচরণ প্রকাশ পায়। আরও বড় হলে এই ধরনের বাহিক প্রকাশ অনেক 
কমে আসে । কিন্তু নানা পরিবতিত ও পরিমার্জিত আচরণের মধ্যে দিয়ে 
আক্রমণধপ্সিতা মনোনাবটি প্রকাশ পায়। পরিণত জীবনে আক্ৰমণধৰ্িতা 
দৈহিক আক্রমণের স্তর ছেড়ে মনোবৈজ্ঞানিক আক্রমণের স্তরে ওঠে এবং নিলা 
qux, বাগ, সমালোচনা, অপরকে নিয়ে famen, কেউ আঘাত পেলে ৰা 
বিপদগ্রস্ত হলে হাসা, উপহাস করা ইত্যাদি ধরনের আচরণের মধ্যে দিয়ে 
আমাদের এই মনোভাবটি অভিৰ্যক্ত হয়। i 

স্থল আক্রমণের ইচ্ছাকে মাজিত 'আক্রমণমূলক আচরণে পরিবর্তন করাকে 
উন্নীতকরণ (Sublimation) বলা হয়। সমাজের প্রচলিত প্রথা, রীতি নীতি 
শালীনভাবোধ, অপরের gèta, রুচিবোধ- ইত্যাদি কারণে শিশু বড় হবার 
সঙ্গে সঙ্গে ভার আক্র্গণধন্সিতার: অভিব্যক্কিকে ধীরে ধীরে পরিৰতিত করে 
ফেলে । এই পরিবর্তনের কাজে শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতি তাকে যথেষ্ট 
সাহায্য করতে পারেন po fees এই আক্রমণধমিত] যাতে স্থজনমূলক কাজের 
মধ্যে দিয়ে, অভিব্যক্ত হতে পারে তার জন্য উপযুক্ত সুযোগ শিশুকে দিতে হবে ৷” 
যেমন, নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় শিশুকে অংশগ্রহণ করতে 
দিলে তার আক্রমণধরন্সিতা আর অসামাজিক পন্থায় প্রকাশ পায় না। 

প্রতিরোধমূলক এবং আক্রমণধর্মী আচরণের একটা ভাল দিক আছে। 
অল্পমাত্রায় প্রতিরোধমূলক আচরণ প্রবগতা সকলের মধ্যেই «pep দরকার । 
কেননা কারও নির্দেশ মত. কোন আচরণ করার আগে আচরণটির প্রকৃতি 
বিবেচনা করে দেখা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্তু মানসিক 
প্রতিরোধের প্রয়োজন। তেমনই প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক, পরিবেশে 
সাফল্যলাভের জন্য সংযত মাত্রায় আক্রণধমিতাও অপরিহার্য 


প্রতিযোগিতা (Competition) 


শিশুদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ জাগার সময় থেকেই তাদের মধ্যে 
প্রতিদন্দিত| ও প্রতিযোগিতার আচরণ দেখা বায়: সাধারণত স্কুল জীবনের 
সুরু থেকেই শিশুরা অপরের কাছ থেকে নিজেদের কাজের সমর্থন ও প্রশংসা 
পাবার জন্য উৎসুক হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে গ্রাতিছন্দিতা দেখা দেয়। 
এই প্রতিযোগিতার মনোভাব শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে বেড়েই চলে এবং 
বলতে গেলে সারাজীবনই অব্যাহত থাকে | e 


৪২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশু যাতে ভাৱ কাজে যথাসাধ্য শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করে তার 
জন্য আমাদের প্রচলিত লমাজব্যবস্থায় এই প্রতিযোগিতামূলক আচরণের 
সাহায্য নেওয়া! হরে তাকে। স্কুলে শ্রেণী উন্নয়ন, পরীক্ষার নম্বর দেওয়া, পুরন্ধার 
বিতরণ ইত্যাদি প্রথাগুলি শিশুর প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে তীব্র করে 
তোলে এবং ভার ফলে শিশু অপরের কাছে নিজের মূল্য প্রমাণ করার জন্তু 
আপ্রাণ চেষ্টা করে। বাড়ীতেও পিতামাতার! নানা পদ্ধতির সাহায্যে শিশু 
মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মনোভাঁবকে তীব্রতর করার চেষ্টা করেন। QU 
কোন শিশুর কাজের নমালোচনা করার সময় তাকে অন্য কোন শিশুর qut 
প্রায়ই তুলনা করা হয়ে AITF | * 

প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহাযো fers কাজে উৎসাহিত করা' 
সম্ভব হলেও এই ধরনের মনোভাবের সাহায্য নেওয়ার একটা অত্যন্ত বিষময় 
দিকও আছে। যে সব বাড়ীতে ৰা স্কুলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের ছি 
করা হয়.সেখানে শিশুদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, ছেষ, gil অত্যন্ত স্বাভাবিক 
ভাবেই দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে প্রীতি ৰা সহযোগিতার কোন মৰ্ক 
গড়ে ওঠে না। এর ফলে স্বান্থ্যষয় সমাজজীৰন গঠনের প্রথম উপকরণ বে 
পারস্পরিক সহযোগিতা ও গ্রীতিময় সম্পর্ক তারই অভ্যস্ত অভাব দেখা যায়। 
ফলে শিশুর! স্বার্থপর, আত্মপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতামূলক 
আবহাওয়ায় কলের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। যারা 
প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয় তাদের মনের উপর অত্যন্ত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা, 
দেয়। আশাভঙ্গ, লজ্জা ও আত্মগ্লানি তাদের মানপিক স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে M 
এবং বহক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে জটিল সমস্তামূলক আচরণ vi করে। CU 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা Pa 
পরিবেশকে কখনও বিকৃত হতে না দেওয়া উচিভ। 


সহযোগিতা (Co-operation) 


মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের পরিবেশে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে নং" 


যোগিভার আবহাওয়ার স্থষ্টি কর! সব দিক দিয়ে ভাল। সহযোগিতামূ ৷ 


আচরণে শিশুরা ব্যক্তিগত স্থার্থসিদ্ধির পরিবর্তে দলগত উন্নতিকে বড় কে 
শেখে । প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুর নিজের ব্যক্তিগত সাফল্যপাভই হণ 
ভার প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত দাদা 


প্রশ্নাবলী ৪৩. 


হুল তার সকল প্রচেষ্টার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সেই দলের একজন সদন্তরূপে 
সেই সাফল্যের মে একজন অংশীদার মাত্র । শিশুদের মনে এই দলগত 
আদর্শ কৃষ্টি করতে পারলে তাদের পরিবেশে পারণ্পরিক সহযোগিতার 
আবহাওয়া স্বভাবতই সৃষ্ট হবে এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে সেই আবহাওয়ায় 
প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ার চেয়ে শিগুর কোন অংশে কম অগ্রগতি হৰে 
না। অপর পক্ষে সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে few antafi, 
$4, q«i ইত্যাদি অবাঞ্ছিত মনোভাবের সৃষ্টি হয় না। বরং তাদের সকলের, 
মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও এঁক্য অক্ষুধ থাকে । তা ছাড়া সহযোগিতা" 
মূলক পরিবেশে ব্যক্তিগত সাফল্য বা উৎকর্ষের জন্তু কোন স্বতন্ত্র অতিরিক্ক 
মূল্য দেওয়া হয় না বলে সকলেরই সাফল্যের চাহিদ। অল্পবিস্তর "feed হয় 
এবং তাঁর ফলে লমাজজীবম অধিকতর একতাৰছ ও স্থায়ী হয়। 


প্রশ্নাবলী 


1. Describe the different stages in the development of social 
behaviour in the child. 

Ans, (পৃঃ ২৯ পৃহ ৪৩) 

2. What are the factors that control and direct the child's social 
development ? How fer does the socio-economic status of the child's 
parente influence the child's socialisation ? 


Ans. (পৃঃ ৩৩-_ পূঃ ৩৭ ) 
3. Describe a few social behaviours that determine the nature of the 
child's social growth. 
Ans. (পৃঃ ৩'-_পৃঃ ৪৩ ) 
4. Describe the process of socialisation and the different factors that 
work behind it, How is the ohild's individualisation related to it ? 
Ans, (পৃঃ ৩০-_পৃঃ 9^) 

5. Indioate the stages of social development of young educands. Can 
their sosial development be helped ? Diseuss. (B. Ed. 1969) 
Ans, (পৃঃ ২৯ পৃহ ৪৩ ) 1 

6. Describe the general trend of social development from childhoed : 


to adolescence (B. A. 1969) 


Ans, (পৃঃ ৩৩--‘পৃঃ ৩৭ ) 


2 4 


) 
~ 


পাচ | 
জীবন-বিকাশের বিভিন্ন wa ' 


(Different Stages of Development) | 


প্রত্যেক মানুষই ভার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী নানা. 
রকম দৈহিক ও মানসিক উপকরণ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু তার জন্মের সম 
সেগুলি থাকে নিতাস্ত অপরিণত অবস্থায় s তারপর যতই দিন যেতে থাকে 


তই সেগুলি এক অভ্যন্তরীণ বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ 


লাভ করে এবং শেষে এমন একদিন দেখা দেয় যখন সেগুলি তাদের pu | 
পরিণতিতে পৌছয়। মানব-সত্তার এই জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আমরা 
বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি। যেমন, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগষ, বয় 
প্রাণ্ডি ইত্যাদি। এই স্তরগুলির এই ধরনের বিভাজন সম্পূর্ণ কল্পনাজাত এবং 
এদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়| যায়। ডক্টর আরনেষ্ট জোনমের 
মতে শৈশব থাকে পাঁচ বৎসর বয়স পৰ্যন্ত, বাল্যকাল বার বৎসর বয়স পর্যন্ত 
যৌবনাগম বার থেকে আঠার এৰং তারপর আসে বয়ঃগ্রাণ্তি। আবার কারও 
কারও মতে শৈশব থাকে সাত বৎসর পৰ্যন্ত, বাল্যকাল সাত থেকে চৌদ, 
যোঁধনাগম চোদ্দ থেকে একুশ এবং একুশে দেখা দেয় পূর্ণ পরিণতি  & সে 
মতান্তর থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং স্তরগুলির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট ৰয়মের 
সীমারেখা টানা যেতেই পারে ন1। 


শৈশব ( Infancy) 


জন্মের আগে গর্ভাবস্থাতেই শিশুর বিকাশ-প্রক্রিয়া অনেকখানি সংঘটিত 
হয়ে থাকে | যেমন, শিশুর পুর্ণপরিণতিংপ্রাণ্থ afera প্রায় চার ভাগের 
একভাগ তার জন্মের সময়ই তৈরী হয়ে থাকে। গেসেল (Gerell), এবং 


ম্যাক (Megraw) শিশুর ক্রমবিকাশকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, 


যথ| দৈহিক, ভাষাগত, সঙ্গতিমূলক এবং ব্যক্তিগত-সামাজিক। । 
দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি শৈশবের একট! বড় ৰৈশিষ্য। একমাসে শিশু মাধ : 


তুলতে পারে, ছু'মাসে মাথা খাড়া করতে পারে, পাচ মাসে কোন কিছু 


উপর ভর দিয়ে বসতে পারে, আট'ন মালে দাড়াতে পারে, দশ মার্চ = 


ক z 
জীবনৰিকাঁশের বিভিন্ন স্তর ৪৫ 


হামাগুড়ি দিতে পারে, বারো মাসে কারও হাত ধরে চলতে পারে, পনেরো 
মাসে fife বেয়ে উঠতে পারে এবং দেড় বছরে দৌড়তে পারে । শরীরের 
অন্যান্য অংশের চেয়ে মাথার বুদ্ধি এই সময় অনেক দ্ৰুত হয়ে থাকে। চলা! 
ফেরা করার ক্ষমত1 শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিণতির উপর নির্ভর 
করে, যেমন মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া, হাড় ও পেশী সৰল হওয়া ইত্যাদি। শৈশবে 
শরীর গঠনের এই অগ্ভিপ্রয়োজনীয় কাজগুলি ঘটে থাকে । 


শিশু প্রথম ছ’নাসে অস্পষ্ট আওয়াজ, দু'একটা অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ 
ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই করতে পারে ন|। কিন্তু এক বৎসর বয়স 
থেকেই দে কথা বলতে শেখে ৷ কোন্‌ বয়সে কত কথা শিশু শেখে স্মিথ 
( Smith ) ভার একটা! হিসাব দিয়েছেন। 


বয়স ? ১.ৰত ২বৎ ৩বৰত ৪বৎ :৫ ব......১২. হা 
শব্দনংখ্যা 8 ২৭২ ৮৯৬ ১৫৪০ ২০৭২, ১৫,০০০ 


প্রথম প্রথম শিশুর প্রক্ষোভ থাকে অসংযত ও সরল প্রকৃতির | এই সময়: 
সামান্ত কারণে শিশুর প্রক্ষোভ জাগতে পারে এবং অতি অল্লেই প্রক্ষোভের 
প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত গ্রক্ষোভের এই অসংযত 
অবস্থা বর্তমান থাকে কিন্তু চার বৎসর" বয়স থেকে সামাজিক পরিবেশের 
চাপে এই অমংযত প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে স্থনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে। 


শৈশবের এই সময়েই শিশুর নিজের সম্বন্ধে ধারণ| গড়ে উঠতে থাকে। 
এই ধারণার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে তার আশেপাশের আর সকলে 
তার প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে তার উপর। শিশুকে যদি তার 
কাজে প্রশংসা ৰা উৎসাহিত করা হয় ভবে তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে ওঠে 
এবং সে ভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হয়। আর তাকে যদি সর্বদা নিন্দা বা 
শাসন করা হয় তবে সে দুর্বল ও আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তিরপে বড় হয়ে উঠে। 
আর যদি তাকে তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা হয় তাহলে সে হয়ে ওঠে আত্ম- 
কেন্দ্ৰিক ও অসামাজিক | প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে শৈশবেই 
ব্যক্তির পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার কাঠাষোটি তৈরী হয়ে যার এবং এই সময়ে 
সে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলিই তার ভবিষ্যৎ মনোভাব ও জীবন- 
দর্শনের প্রকৃত রূপদান করে এবং তার পরিণত জীবনের আচরণকে যুব দিক 
দিয়েই প্রভাবিত করে। অতএব শিশু তার পরিবেশের কাছ থেকে কি ধরনের 


A. | 


৪৬ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অভিজ্ঞতা লাভ করে সেদিকে সত্ব দৃষ্টি রাখ! দরকার | বিশেষভাবে দেখ 
উচিত যে শিশু যেন উত্তেজনাপূর্ণ ৰা আঘাভাত্মক কোন অভিজ্ঞতার (traum) 
সন্মুখীন ন! হয়। এই ধরনের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা তার বিকাশমুখী মনে গভীর 
"ছাপ রেখে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠ বৃদ্ধিকে বিশেষভাবে vi 
করে তোলে | 

শিশুর অধিকাংশ আচরণই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত । পরিবেশের aa 
আসার ফলে ধীরে ধীরে সে নতুন জিনিষ শিখতে নুরু করে এবং তখনই ভার 
প্রবৃত্তিমূলক আচরণ তার শিক্ষার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ও পরিবতিত হয়ে যায়। 
অতএৰ এই সময় শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে তা যেন ভার সহজাত 
প্রবণতার সমাভিমুখী ও সামঞ্জস্তপূৰ্ণ হয়। 


মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল ছার 
‘কৌতুহল । সে তার চারপাশে xi দেখে ভাই ভার কাছে নতুন। অতএব তার 
জিজ্ঞাসার আর শেষ থাকে ন| ৷ আবার কেবল প্রশ্ন করেই সে ক্ষান্ত হয় না। 
"অনেক কিছু গে নিজে পরীক্ষা! করে, অনুসন্ধান করে এবং স্বহস্তে নাড়াচাড় 
করে দেখে । শিশুর এই জানবার এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে ভার শিক্ষার 
“ক্ষেত্রে নিযুক্ত করলে শিশু স্বাভাবিকভাবে এবং অতি সহজেই শেখে ৷ 


শৈশবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুর নির্ভরশীলভার মনো 
শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিশু অপরের উপর নির্ভর ত করেই, মনের দিব 
দিয়েও লে চায় সকলের মনোযোগ ও ভালবাসা ৷ মে নিজেকে আর মৰো 
অন্থরাগের একমাত্র Capt দেখতে চায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হর 
স্বাভাবিকভাবে এই পরনির্ভরতার ভাবটি কেটে যায় এবং শিশু atant 
হতে শেখে, তবুও এই ভালবাসার আকাঙ্ষাটি কিন্ত একেবারে চলে aa! 
শিশুকে নান! বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কখনও কখন 
সে এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে যেখানে সে খুব ভালভাবে সঙ্গতিব্ধান করে 
উঠতে পারে ন| ৷. ফলে তার আত্মবিশ্বাস বিশেষভাবে ধাকা খায় এবং কে? 
কোন ক্ষেত্রে ভার মধ্যে হীনতাবোধ, ভীতি ইত্যাদি জাগে। তখন দে দা 
প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নিজেকে গ্রতিষিত করার চেষ্টা করে। খেলা একটা এ 
ধরনের প্রচেষ্টা । খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু সেই বিশেষ পরিস্থিতিটি কল্পনা s 
নেয় এবং চেষ্টা করে সেই পরিস্থিভিটিকে শ্ববশে আনার । একটা! কা 
বার করাও শৈশবের একটি বিশেষ লক্ষণ। ফ্রয়েডের মতে ^ 


bs ! - রা - —— 
জীবনৰিকাশের বিভিন্ন স্তর ৪৭ 
পুনরাবৃত্তির (Repetition) attra শিশু কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার 


প্রত্যুত্তর দেয় এবং যে পরিস্থিতিটিকে সে বাস্তবে INS করতে পারেনি 
সেটিকে দে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে| 


শৈশবের যৌনতার (Sexuality) মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট আছে। 
পূর্বে মনে কর! হত যে শিশুর কোনরূপ যৌন সচেতনত| থাকে না এবং বেশ 
কিছু বয়স হলেই তবে তার মধ্যে যৌনবোধ দেখা দেয়। কিন্তু ফ্ৰয়েডের ব্যাপক 
গবেষণা থেকে এই ধারণ! অসভ্য বলে প্রম|ণিত হয়েছে | দেখা গেছে যে বেশ 
ya যৌনবোধ অভি শৈশৰ থেকেই শিশুর মধ্যে সক্রিয় থাকে এবং ভার 
আচরণ ও বিকাশধারাকে ৰহু দিক দিয়ে প্রভাবিত করে 1 

শিশুর যৌনবোধ এবং পরিণত ব্যক্তির যৌনবোধের মধ্যে সর্বপ্রধান 
পার্থক্য হল এই যে শিশুর ক্ষেত্রে যৌন অনুভূতি অত্যন্ত বৈচিত্য্যপূৰ্ণ প্রচলিভ 
ব্যাখ্যা অনুযায়ী অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। স্বাভাবিক যৌনতা ৰলতে 
বোঝায় সেই যৌনবোধ বা ৰ্যাক্তকে প্রজননমূলক আচরণ করতে প্ররোচিত 
su! কিন্তু শিশুর যৌনতার সঙ্গে প্রজননমূলক উদ্দেশ্যের কোন সম্বন্ধ নেই। 
শিশুর ক্ষেত্রে যৌনশক্তি_-ক্রয়েডে যার লিৰিডো নাম দিয়েছেন--নান| 
অন্বাভাৰিক পাত্র থেকে পাত্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং যৌবনের were সেটি 
ভার স্বাভাবিক আশ্রয়ন্থলটি খুঁজে পায় D তখন থেকে প্রজননমূগক আচরণের 
মধ্যেই তার যৌনতা সীমাবদ্ধ থাকে৷ ফ্রয়েডের মতে গারিগত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
যৌনতার লক্ষ্য হল প্রজনন, কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে সেট কেবলমাত্র দৈহিক 
আনন্দলাভেই নিবদ্ধ থাকে এবং নিজের দেহের যে অঙ্গ বা যে প্রক্রিয়া থেকেই 
যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু তাতেই আসক্ত zx! এই জন্তু শিশুর 
যৌনভাকে শ্বরতিমূলক (Auto-erotio) বলা হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশুর 
যৌনবোধ নিজের দেহ ছেড়ে wa দেহের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এই সময় ছেলে- 
দের আ'স্ক্ডির পাত্রী হন তাঁদের Wl, মেয়েদের ক্ষেতে তাঁদের বাবা। ফ্রয়েডের 
মতে এই আসক্তি যৌনমূলক এবং এই যৌনপ্রবণতাটির নাম তিনি দিয়েছেন, 
ঈডিপাস suay ( Oedipus Complex ) 1২ fees মধ্যে যখন এই 
কমপ্লেক্স দেখা দেয় তখন মার প্রতি তার ভালবাসার ক্ষেত্রে গে তার বাবাকে 
প্রতিদ্বন্দী বলে মনে করে এবং ভাই থেকে বাবার প্রতি তার মনে একটা 


বিদ্বেষের ভাব জন্মায় | মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতটি ঘটে। বাবার 
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E. 


৪৮ MRAN মনোবিজ্ঞান 


প্রতি ভালবাসাকে কেন্দ্র করে মার প্রতি মেয়ের একটা aforas ও 
বিদ্বেষের ভাব দেখা দেয়। 

ফ্রয়েডের মতে শিশুর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেষের sur 
শিশুর মনে দেখা দের একটি প্রচণ্ড wife. তার ভয় হয় পিতা বুঝি তার 
প্রতি প্রতিহিংসা নেবার জন্য ভার যৌনাঙ্গছেদ ব| অন্ত কোন দৈহিক ক্ষতি 


_করবেন। একে ফ্ৰয়েড কাষ্ট্রেপন কমপ্লেক্স ( Castration Complex ) নাম 


দিয়েছেন | এই ভয় পরে কমে যায় যখন, সে দেখে যে এই পিতাই তার 
প্রয়োজন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের লন্ত চেষ্টার কোন PË করছেন AD) এই 
থেকে পিতার প্রতি বিদ্বেষের পাশাপাশি দেখা দেয় তার প্রতি ভালবামাও। 
পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও ভালবাসার. এই মিশ্র অনুভূতিকে ফ্ৰয়েড wiag 
(Ambivalence ) বলে বর্ণনা করেছেন । মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ ও পিতার 
প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ভীতি থেকে জন্মায় তাদের প্রতি নিশ্রাতিবাদ আনুগত্য 
শৈশবকালীন নান! বিধিনিষেধ অনুসরণের অভ্যাস । এই কারণে এই আনুগত্য 
ও বাধ্যতাকে আমর! Rora কমপ্লেক্স থেকে সঞ্জাত বলতে পারি। শিষ 
যখন বড় হয় তখন তাঁর এই ভীতিনয় আনুগত্য ও বাধ্যত| থাকে না। তার 
জায়গায় দেখ! দেয় যাকে আমর! বলি বিবেক বা নীতিৰোধ। এইজন 
বিবেককে ঈডিপাস PNAN অবদান বলা যায় । 


ফ্রয়েডের মতে এই যৌনতার বিকাশ ৭-৮ বৎসর পর্যন্ত চলে । তারপর আমে 
যৌনভার প্রস্থ কাল ( Latent period )। প্রস্থুপ্ত কালে কোন যৌন আচরণ 
শিশুর মধ্যে দেখা যায় না। এই agaat থাকে যোবনাগম পর্যন্ত। দেই 
সময় যৌনতা তার পরিণত ও স্বাভাবিক রূপ নিয়ে আবার আত্মপ্ৰকাশ করে। 

শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল wh 
প্রাণবানের ( Animism ) বৈশিষ্ট্যটি । জড়বস্তুই হোক আর প্রাণীই ঘোর 
সকল বস্তুকেই শিশু প্রাণবাঁন বলে মনে করে। চেয়ারটা যখন পড়ে যা 
বা বলটা যখন মাটিতে গড়ায় তখন শিশু সেগুলিকে জীবন্ত বলে মনে করে! 
t- বৎসর বয়স থেকে শিশুর এই সর্বপ্রাণবাদ কমতে থাকে এবং রানি 
ঘটনার সাহায্যে সে সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে শেখে । Xr 

শিশু খুব ছোট বয়স থেকেই চিন্তা করতে পারে কিন্তু প্রথম দিকে তার 
চিন্তা মূলত প্রতিরূপের উপর নির্ভরশীল থাকে । শিশুর প্রাথমিক চিন্তা 
প্রতিরূপমূলক কল্পনাধৰ্মা। এই সময় থেকে fatua ও অলীককন্পনা পিগ 


" 2 0A. হা বা কৰৰ 
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মন অধিকার করে এবং এ অভ্যাস যৌরনাগম পষ স্ত অতি তীব্রমাত্রায় বৰ্তমান 
থাকে। 

শিশু যখন কথা বলতে,শেখে তখন তার চিন্তন ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে । 
তার পরের ধাপে দে তার চারপাশের বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে: 
শেখে। «qun গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সব দিক দিয়ে 
পরিণতি লাভ করে । কিন্তু সত্যকারের বিচারকরণের ক্ষমতা ৭,৮ বছরের আগে 
দেখা দেয় না। 
বাল্যকাল (Boyhood ) 

শৈশবের সঙ্গে বাল্যকাপের একটা বিশ্ম্যকর পার্থক্য দেখা যায়। শৈশবে 
সব কিছুই থাকে অসংযত ও অসংহত অবস্থায়। দৈহিক, মানসিক, প্ৰক্ষোভ- 
গত, যোনতাযূলক দকল-দিক দিয়েই শৈশব একট! বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলতার 
প্রতিযুতি। কিন্তু বাল্যকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খল! ও যাম্যভাব 
CFIN থেকে যেন দেখা দেয়। ৮১০ বৎসরের, একটি ছেলে বা মেয়েকে পর্য- 
বেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে কোনরূপ মানসিক বা প্রক্ষোভযুলক 
অমঙ্গতি নেই । দে তার পরিবেশের সঙ্গে সব দিক দিয়েই বেশ সুন্দরভাবে 
খাপ খাইয়ে নিয়েছে। একজন পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মতই তার মানসিক fuí 
ও সুসংযত আচরণ। এই জন্য আনে'ষ্ট জোন্দ বয়ংপ্রাপ্তিকে বাল্যকালের 
পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন।> - বাল্যকাঁলে এই বয়ঃাপ্তিহুলভ পরিণতির 
একট| বড় কারণ ফ্ৰয়েডের প্রস্থপ্তকালের ( Latent period.) তত্বটিতে পাওয়া 
যায়। ফ্রয়েডের মতে শৈশব পর্যস্ত শিশুর যৌনতা নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে 
পরিণতি লাভ করে কিন্তু বাল্যকালে তার যৌনতা অস্তনিহিত ও qu অবস্থায় 
থাকে এবং কোনও দিক দিয়েই তার কোন বাহ্িক অভিব্যক্তি থাকে না। 
একথা ভাবলে তুল হবে যে এ স্ময় তার যৌনতার বিকাশ বন্ধ থাকে। বস্তুত 
বাল্যকালে তার যৌনুভার কোন বাহিক প্রকাশ না থাকলেও অস্তসিহিত 
অবস্থায় ত! তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। এইজন্য বাল/কালকে 
exei ( Latent period ) নাম দেওয়া, হয়েছে এ সময়ে শিশুর যৌনতা 
অপ্রকাশিতচুথাকে বলে তার মধ্যে কোনরূপ প্রক্ষোত্ৰূলক PIF (দখা যায় 
ন "এবং, তার পারিপার্থিক সঙ্গতিবিধানেও সে কোন সমস্যার 23/18 হয় না। 

বাল'কালের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার maag বোধের 
17 Adulthood is the recapitulation of childhood ; ; Jones. 
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পরিণতি | শৈশবে শিশু থাকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক । we aen 
ততই তার সামাজিকবোঁধ, বন্ধুপ্রীতি ও দলবাধার আকাঙ্াার রূপে দেখা, দে| 
এই সময়ে সে আর. একা থাকতে ব| এক! খেলতে চায় না। AET, সময়েই দে 
, তার সমবয়দীদের সঙ্গ খোজে ৷ ম্যাকৃডুগাল প্রভৃতি পরন্নততিবাদীরা একেই au 
প্রবৃত্তি (Gregarióus instinct) নাম দিয়েছেন | b 
;বাল্যকালে যৌনত৷ aba অবস্থার থাকার ফলে ছেলেদের এ সুমন, যেয়ে 
দের প্রতি বা মেয়েদের ছেলেদের প্রতি কোন 'আকধণ দেখ! যায় না বরং 
ছেলের! ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়ের! মেয়েদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে এবং খেলতে: 
ভালবাসে । ১০1১১ ISAN বয়সের সময় থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপর পক্ষের 
প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয় । | j টা 
“৬ এই দলপ্রিপ্নত থেকে জন্ম নেয় শিশুর সামাজিক অন্থুশাঁপনের প্রতি শ্রী 
ও আনুগত্য বাড়ীর এবং বাড়ীর অধিবাঁণীদের বন্ধন অনেকটা T23 করে দে 
বাইরের জগংকে ভালবাগতে শেখে |: on বোঝে a দলে থাকতে হলে তাকে 
দলের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। : সমাজের: আর 'লকলের দিদা 
প্রশংসাকে সে বীরে ধীৰে মূল্য দিতে ৷ শেখে: এইভাবে তার মধ্যে জরা 
'সমাঁজের প্রচলিত রীতি, নীতি, আচার-ব্যবহারেরর প্রতি আনুগত্যবোধ ৷ LE 
সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই, আবার বিকশিত হয় শিশুর নৈতিক বোধ। 
'কোন্ট করণীয় কোন্টি বৰ্জনীয় সে শিক্ষার সু হয় এই সমগ্র থেকে) নীতি 
জ্ঞান গঠনের পেছনে সামাজিক শাস্তি-পুরষ্কার নির্দ-প্রশংস। প্রভৃতি উদ্বোধক 
গুলির প্রচুর প্রভাব থাকে। ডঃ "M 
বাল্যকালের শেষের দিকে, যাঁকে আমরা কৈশোর ( Later childhood ) 
(বলতে পারি, সেই সময়ে ছেলেমেয়েদের দল-গ্রীতি অতি তীব্রভাবেই A 
E সময়টিকে দলবীধার কালও (Gang period ) বলা হয়। এই মম ৷ 
Ragel সকল প্রকার foi ও বিচারবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় এবং অত্যন্ত Ex 
ভাবে শিশুর মনকে প্রভাবিত করে। দলের প্রতি আনুগত্য সময় সময ৰ: 
তীব্ৰ হয়ে দেখ! দেয় যে দলের সন্মানরক্ষার জন্য তার প্ৰত্যেকটি কিশোরগ? 
প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। . EM 
এই বরের ছেলেমেয়েদের জাতমপ্রতিঠার আকাথ| তাদের বিভিন্ন A 
E মধ্যে দিয়ে প্রকাশ atal শিকার কর], যুদ্ধ করা, প্রতিযোগিতা | 
_ খেলাধুলা, কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা নিজেদের T ; 
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প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। মেয়েরাও সাজসজ্জা, নাচ-গান অভিনয় এবং 
বরকল! পুতুল খেলা! প্রভৃতির মাধ্যমে আর সকলের দৃষ্টিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করার চেষ্টা করে। খেলাকে এই wq অনেক মনোবিজ্ঞানী শিশুর প্রস্তুতির 
প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করে থাকেন। তবে খেলা যে এই সময় শিশুর নানা 
মানসিক চাহিদা ও স্পৃহাকে অভিব্যক্ত করে তাতে সন্দেহ নেই। 
এই-বয়সের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নতুন কিছু কৃষ্টি করার 
প্রচেষ্টা । কাঠের বা মাটির জিনিস তৈরী-করা, ছবি আকা মুতি গড়া প্রভৃতি 
_কাঞ্জের দিকে এ সময় ছেলেমেয়ের! একট! সহজ আকর্ষণ বোধ করে এবং 
সুযোগ afa পেলেই কোন কিছু সৃষ্টি করার আনন্দে তারা মেতে ওঠে। 
কিন্তু সাধারণত এই সময় উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাদের উৎসাহ চলে যায় এবং একটু বড় হলেই এই অতি মঙ্গলকর প্রবণতাটি 
পরিপোষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাঁর [ সেইজন্ত যাতে এই বৈশিষ্ট্যটি সমন্লোচিত 
সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষক, পিতা, মাতা সকলের 
সযতু দৃষ্টি দেওয়া উচিত । « ; 
শৈশবের মত বাল্যকাল এবং কৈশোরের চিন্তাতেও aferon (image) 
আধিক্য একট। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । গ্যান্টনের গবেবণা থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে সকল রকম মানসিক কাজেই ছোট {ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির 
চেয়ে অনেক বেশী প্রতিরূপের সাহায্য নিয়ে থাকে। T "s 
মনোযোগের বিস্তারের পরীক্ষণ প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণত ব্যক্তির. 
মনোযোগের বিস্তার ছোট ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী । অর্থাৎ একজন qiii 
ব্যক্তি একটি কিশোর অপেক্ষ| অনেক বেশী সংখ্যক বিষয়ে একসঙ্গে মনোধোগ 
দিতে পারে। ৰ | 
বুদ্ধির বিকাশের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে ঘে বুদ্ধি শৈশব c থেকে 
ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ১৫৷১৬ বৎসর বয়সে তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌছয় 
এবং তারপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়! বুদ্ধি সাধারণত আর বাড়ে না। 
বিচারকরণের শক্তি শৈশবে খুব কমই থাকে এবং সাত আট বছরের 
ছেলেমেয়ে সহজ সাধারণ সমস্ত৷ ছাড়া শক্ত কিছুর সমাধান ৷ করতে পারে না। 
১১।১২ বহর বয়স থেকে শিশুর : মধ্যে সত্যকারের : বিচার ক্ষমতা ah 
এবং আরও কিছু বয়স বাড়লে তার পক্ষে জটিল সমন্তারঃদমাধান কর! সম্ভব [ও 
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যৌবনাঁগম ( Adolescence ) . 

যৌবনাঁগমের'জুরু যৌন-পরিণতিতে (Puberty)! যৌন-পরিণতি বলতে 
ছেলেদের ক্ষেব্রেবীর্যোৎপাদন_ ও মেয়েদের:ক্ষেত্রে TRÈ বোঝায় । ছেলেমেয়ে 
উভয় ক্ষেত্রেই এই সময় যৌন ইন্দ্ৰিয়ের পুর্ণতালাভ ঘটে ও দেহে নানারগ 
ফৌনস্থচক চিহ্নের আবির্ভাব হয়। এণুলিকে গৌণ যৌন চিহ্ন (Secondary 
sexual character: )'ব্‌ল। হয়। 


কি ছেলে কি মেয়ে উভয়ের জীবনেই যৌবনাগম নানাদিক দিয়ে একটি 
বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কোন কোন প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী এই সময়কে AA 
ও কষ্টের (Stress and strain ) কাল বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কেট 
কেউ এই সময়টিকে অপরাধপরায়ণতার. কাল বলে বর্ণনা করে থাবেন। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! কিন্তু এধরনের চরম বর্ণনাকে সম্পূৰ্ণ অতির্ঞ্জম বলে 
মনে করে থাকেন। তবে একথা সত্য যে যৌবনাগম ব্যক্তির জীবনে একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটন|। এ সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রাপ্যৌবনদের 
( Adolescent) জীবনে দেখ! দেয় এবং এগুলি তার vg gfe 
প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। 


যৌবনাগমকে আনেষ্ট জোনস শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণন! করেছেন।? 
শৈশবে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত e যৌনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধো এক 
চরম অসংহতি ও বিশৃঙ্খল! দেখা যায়, বাল্যকাল ও কৈশোরের আগমনে a 
অনংহতি ও বিশৃঙ্খল! ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং শিশু অত্যন্ত সন্তোষজনক" 
ভাবে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যৌবনের 
^ আগমনের সঙ্গে সেই বিশৃঙ্খল! ও সংহতি আকস্মিকভাবে আবার লোগ 
পেয়ে যায় এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও যৌনমূলক জগতে 
এক বিরাট বিপর্যয় দেখা দেয়। শৈশবে যেমন তাকে এক নতুন m 
অপরিচিত feaa সঙ্গে সাৰ্থক সঙ্গতিবিধান করার জন্ম প্রয়াস কর 


হয়েছিল, যৌবনাগমেও সেইভাবে আবার তার চারপাশের পৃথিবীর ji 
নতুন করে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শৈশবে যেন | 
4 বার eu = 


পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত মঙ্গতিবিধান করতে না পারার জন্য বা 
. ছুংখকর অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও তেমন 
পুরাতন ও পরিচিত পরিবেশের: সঙ্গে সস্তোরজনক সঙ্গতিবিধানের n 


ই তার 


1. Adolescence is the recapitulation of infancy: Jones E 


f 
An 


< যৌবনাগম VM _৫৩ 


তাকে dsa বাৰ্তা, লক্ষী ও হতাশ। বরণ করতে বাধ্য করে! এই দিক 
দিয়ে শৈশবের সঙ্কেন্যৌবনাগমের একটা খুব বড় মিল আছে। 

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মন্যে এক সর্বাজজীণ পরিবর্তন দেখা দেয়। 

এই সময়ে ছেলেমেয়ে উভয়ের দেহেই আকন্থিকভাবে এমন কতকশুলি পরিবর্তন 

ঘটে যেগুলি পরিবার বা বাইরের, আর সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে | 

অনেক ক্ষেত্রে বয়:প্রান্তরা ছেলেমেয়েদের এই দৈহিক পরিরর্ভনগুলিকে ভালভাবে 

নেন না এবং কখনও কখনও নেগুলি' নিয়ে উপহাস, বিদ্রপ এবং বিরূপ 

মন্তব্যও করেন। তার ফলে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে একট! অস্থাচ্ছন্দ্যময় 

ও অদ্বস্তিকর মনোভাব দেখা দেয় এবং তাঁদের আচরণ সন্ধোঁচপূর্ণ ও আড়ষ্ট হয়ে 


ওঠে। এর ফলে অনেক, সময় তারা গুরুতর মানসিক আঘাত পায় এবং 
বাস্তব থেকে নিজেদের AAS করে CAA l 


বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মনে , 
তেমন. কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে ন৷ ৷ তবে এই সময় বিভিন্ন মানসিক 
শক্তিগুলি তাদের সহজ বৃদ্ধি প্রচেষ্টার ফলে পূর্ণতালাভ করে । ফলে মননশক্তি, 
বোধশক্তি, বিচারশক্তি ইত্যাদি মানসিক সামর্থাগুলির দিক দিয়ে ছেলেমেয়েরা 
পরিণত ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে । এই নবলদ্ধ সামর্থ7গুলি সম্বন্ধে তাদের 
মনে সচেতনতা দেখা দেয় এবং পরিবার বা সমাজের আর দশজনের মত তাৱাও 
ছোট বড় সমস্তার,সমাধানে নিজেদের অভিমত নিয়ে এগিয়ে আসে । কিন্তু 
সাধারণত তাদের এই" হস্তক্ষেপকে অনেক পরিণত ব্যক্তিই অকালপন্কতা বলে নে 
করেন এবং ধমক দিয়ে দুরে সরিয়ে দেন বা অগ্রাহ্য করেন। তার ফলে এই * 


ছেলেমেয়ের! নিজেদের অবহেলিত বলে মনে করে এবং তাদের মধ্যে সারা 
পৃথিবীর বিরুদ্ধেই একুটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দের । 
প্রাপ্যৌবনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের অঙ্গৃভূতির 


WOJ) বলতে গেলে সেখানে একটা ছোটখাট. বিপ্লব ঘটে যায়। : দেহের 
আকস্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি, মানসিক. শক্তির পূর্ণতা লাভ, বাইরের 
জগতের Weg এগুলির প্রতিক্রিয়া এসব মিলে প্রাপ্যৌবনের মনে একটি 
বিরাট আলোড়ন a? করে এবং তার তার এতদিনের স্থুপ্রতিষ্ঠিত_প্রক্ষোভের 
সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার. করে. oma নিজের: বহুমুখী পরিপূর্ণতার নতুন 
উপলব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে তাঁর মনে -এক- অনাস্থাদিত : আনন্দ দেখা 
দেয়, তেমনই তার সামর্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের উদাসীনতা ও 
Dre তাঁর মনে ক্ষোভের সৃষ্ট FA এর ফলে অধিকাংশ wen. 


` pi 


SN. 
i | et A 
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Li 


৫৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান | নট 


কেই aag) ( introvert ) বা আত্মকেন্দ্ৰিক (self-centred) হয়ে Eie. 
দেখা যায়। এই সময় বাইরের জগতের প্রতি তাদের মনে একটা বিক্ষোভের 
ভাব জাগে এবং অনেকেই মনে করে যে তাদের প্রতি যথেষ্ট স্থবিচার করা হচ্ছে 
না বরং সকলে মিলে তাদের অন্যায়ভাবে নিপীড়ন করছে। পরিবার ব৷ 
সমাজের অন্যান্য বয়স্ক লোকের! প্রাপ্তষৌবনদের এই মানসিক চিন্তাধারা ৷ 
Wiss করতে না পেরে অনেক সময় তাদের প্রতি সত্যই যথেষ্ট অবিচার 
করে থাকেন এবং তাঁর ফলে তাদের মধ্যে এই ধরনের নিপীড়নমূলক মনোভাব 
( Persecution mentality ) তীব্র হয়ে ওঠে 1 a dd 

এই নিপীড়নমূলক মনোভাব থেকেই প্রাপ্তযৌবনের মধ্যে জন্ম নো. 
বিদ্রোহের মনোবুতি। সহজেই সে কোন কিছু স্বীকার করতে বা মেনে নিতে 
চায় না| তার, পরিণত বুদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমত! তাকে জোগায় তার _ 
বিদ্রোহের পেছনে আত্মবিশ্বাস । সে প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, ধর্মীয় বা 
সামাজিক মান প্রভৃতি সবেরই বিরোধিতা করে | সে নিজে সমাজসংস্কারকের 
ভূমির অভিনয় করতে চাঁয়। তবে সমাজের প্রাচীন যা কিছু তা ভাঙ্গার 


. মধ্যেই তার আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকে, নতুন করে কিছু গড়ার প্রতি তার তেমন 


আগ্রহ দেখা যায় না। ৰ 
যৌবনপ্রাপ্তিতে যৌনতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে । সেইজন্য প্রাচীন xi 
বিজ্ঞানীরা প্রাঞ্যৌবনদের ক্ষেত্রে যৌন চাহিদাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন 


কিন্ত আধুনিক পৰ্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এ সময় সত্যকারের canten 


তেমন কিছু অস্বাভাবিক বা তীব্র রূপ ধারণ করে না। বরং এই সময়ে a 


ঘটিত আঁকন্মিক শারীরিক পরিবর্তনগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে মধুর বিস্মারণে 
দেখা দেয় এবং তাদের যৌনচাহিদা মূলত প্রণয়বটিত করনা ও চিন্তার মধাই 
সীমাবদ্ধ থাকে । গভীর ভাববিলাসময় প্রেমের ঘটনা এ সময় ছেলে 
জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে। ) 
যৌন কৌতুহল কিন্তু এ সময় তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং dd 
রহস্ত জানার জন্তু প্রাপ্যৌবনদের আগ্রহের সীমা থাকে না। কিন্ধ অধিকাংশ, 
দেশেই যথোপযুক্ত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় প্রাপ্তযৌবনবের দে 
কৌতুহল হয় অতৃপ্ত থেকে যায়, নয় অবাঞ্ছিত স্থান থেকে তাদের m 
ও বিকৃত সত্য আহরণ করতে হয়। এর কে তালের ভৰি গা 
অনেক ক্ষেত্রে সমস্তাজটিল হয়ে ওঠে 1 P 
reir সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অবাস্তব কল্পনা ও fa j 


4 


প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা! ও সমস্ত! ec 


 স্বপ্পের আধিক্য । সৰ্বতোমুখী পরিণতি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যে সকল নতুন 
প্রয়োজনের কৃষ্টি করে সেগুলি বাস্তবে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। ফলে সে 
দিবাস্থগ্ ও অলীক কল্পনার সাহায্য নেয় সেগুলিকে পূর্ণ করতে ৷ প্রাপ্তযৌবন- 
দের দিবাস্বপ্ বিশ্লেষণ করলে ছু'্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়, প্রথম আত্মপ্রতিষ্টামূলক 
বা আত্মগৌরবসূলক স্বগ্ন। যেমন, প্রীপ্রযৌবন স্বপ্ন দেখে যে সে পড়াশোনায় প্রথম 
ইচ্ছে বা খেলায় সব চেয়ে সেরা স্থান অধিকার করছে বা কোন দুঃসাহসিক 
কাজ করছে ইত্যাদি | আঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন হচ্ছে প্রণয়মূলক | যেমন, সে 
তার আকাঙ্থিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে লাভ করছে। প্রাপ্তযৌবনদের অধিকাংশ 
fixae? তত্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এই ধরনের অলীক কল্পনার 
সাহায্যে সে তার অতৃপ্ত প্রক্ষোভের তৃপ্তি সাধন করে। সে দিক দিয়ে প্রাপ্ত- 
 ফৌবনদের ক্ষেত্রে দিবান্বপ্রের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এগুলি প্রাপ্তযৌবনদের 
মানসিক স্বাস্থ্য pa রাখতে সাহায্য করে এবং তাঁদের প্রাক্ষোভিক সাম্য 
বজায় রাধে । কিন্তু অতিরিক্ত ও অভি-অবান্তব fuum W ব্যক্তিত্ব: 
বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাড়ায় সে কথাও খুবই সত্য! ; 


প্রাপ্তুযৌবনদের চাহিদাও সমস্তা 

( Needs and Problems of the Adolescent) 

যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনদের দেহে মনে চিন্তায় ধারণায় ও 
অনুভূতিতে এক কথায় তাঁদের সমগ্রসতার মধ্যে প্ৰচণ্ড পরিবর্তন দেখা দেয়। এই 
বহুমুখী পরিবর্তন তাঁদের পূর্বতন সঙ্গতি বিধানের সমস্ত প্রয়াসকে নিষ্ক্ৰিয় করে 
তোলে এবং তাঁদের ক্ষেত্রে তখন পরিবেশের সঙ্গে নতুন করে আবার সঙ্গতি- 
বিধান করার প্রয়োজন হয়। তাঁদের নিজেদের চাহিদার «মধ্যেও এই ধরনের 
' বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় । তাঁদের দেহ, প্রক্ষোভ ও চিন্তার ক্ষেত্ৰে এই সব 
নানা পরিবর্তন থেকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার «P হয়। 
বাল্যকালে তাঁদের চাহিদা মূলত শারীরিক ও কতকগুলি সহজ মানসিক 
প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যৌবনাগমে তাঁদের মনের রাজ্যের আরও 
অনেক নতুন নতুন দরজা খুর্লে যাঁয়। ধর্মাধর্ম, বৃহতর সমাজের আবেদন, ভাল- 
মন্দের বিচার, যৌনম্প হা, জীবনরহস্ত সম্পর্কে কৌতুহল, নতুন নতুন ধারণা 
অনুভূতি তাঁদের মনকে পরিপ্লাবিত করে তোলে এবং তাদের মধ্যে নব নব 
প্রয়োজনের উত্তুঙ্গ তরঙ্গের Ee 3 dyes. DEA 


+ ১০% ster Sv 2) e EA à 
প্রাপ্তষৌবনদের মধ্যে সমস্ত| তখনই দেখা দেয় যখন তাদের এই নব অনুভূত, 


৫৬ শিক্ষার্রী মনো'বজ্ঞান 


দি 4 বাস্তরে অতৃপ্ত থেকে যায়। আমাদের প্রচলিত sam 
এই লব চাহি] তাদের পুরাতন পরিচিত পরিবেশে সাধারণত তৃপ্ত হবার কোঃ 
স্থয়োগ পায় ন৷৷ ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি থেকে আমে 
অপসঙ্গতি ( Maladjustment ) | অপসঙ্গতি বলতে বোঁঝায় পরিবেশের মন 
হুসঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য ।  প্রাপ্য়ৌবনদের চারপাশে যে সব fafend 
শক্তি আছে সেগুলির সঙ্গে তারা ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে ন| এরং এই 
অপসঙ্গতি থেকেই তাদের মধ্যে জন্মায় নানারকম অবাঞ্চিত প্রবণতা, ues 
এবং সমস্তামূলক আচরণ। 


যৌবনপ্রাপ্তিঝাড়বঞ্ধার ও অপরাধপ্রবণতার কাল কি? o 
যৌবনপ্রাপ্তির সময় অপরিহার্ঘভাবেই যে অপরাধ প্রবণতা দেখা! দেয় একা 
সত্য নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে এই সমর ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক | 
সচেতনতার পূর্নতাপ্রপ্তি ঘটে এবং এক উচ্চ আদর্শবোধ কম বেশী সব রা 
যৌবনের মনকেই প্রভাবিত করে থাকে । তবে যদি বিরত পরিবেশে বৈ 
মূলক আচরণের দ্বারা প্রাপ্তযৌবনদের মন বিষাক্ত করে তোলা হয় তানে 
তাদের অনুভূতিনীল মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং, এক অস্বাভাবিক WEB 
aiei তাদের মধ্যে জাগতে পাৱে । ৷ এই সব শ্রাপ্তযৌবনদের পক্ষে তা 
অপরাধ প্রবণ ( Delinquent ) হয়ে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তারা মে 
মনোযোগ ও সহাইতুতি স্বাভাৱিক গন্থায় গেল না অপরাধ-কর্ম সম্পাদনের mi 
তারা মেই মনোযোগ আদায় করার চেষ্টা করে | গুরুতর ক্ষেত্রে তারা পেশাদার | 
দুষ্কৃতিকারীদের দলে যোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুতর অপরাধী হয়েও ডা ্‌ 
পারে। কিন্তু এ৷ পৰিণতি একাস্ত অস্বাভাবিক পরিবেশেই ঘটতে গার! 
সাধারণ স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাগ্রযৌরনদের মধ্যে অপরাধী বারো । 


দেখা বাঁ না-এটি বহুপরীক্ষণ প্রমাণিত তথ্য । " 
অনেক, প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী যৌবনপ্রাপ্তিকে ঝড়ঝঞ্জার কাল’ বা. «n 


প্রবণতার কাল’ _রলে বর্ণনা করেছেন. বস্তুত বহু পয !বেক্ষণ থেকে ৫ i 
হয়েছে ষে এ মন্তব্যগুলি অতিশয়োক্তি। প্রকৃতপক্ষে «necati ॥ মন 
_প্রীক্ষোভিক বিপৰ্যয়, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অনেক সময় esti at 
দিলেও তাকে সত্যঙ্জারের AFAR বলে বর্ণনা করা চলে না। তাছাড়া am 
— যেটুকু বিপৰ্যয় ও অসঙ্গতি দেখ! দেয় তা স্থারাঁও নয়। এই ধরনের নর 
“জনি বানী হয় যখন তাদের uti প্রয়োজনগুলি ঠিকমত td জী ৰ 


মা 
VN 


lom 4 E 
প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্ত! ৫৭ 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে উপযুক্ত aw ও মনোযোগ, 
স্থবিবেচনা ও সহান্থভৃতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন সমস্তাগুলি সমাধান করার চেষ্টা, করলে তাদের 
মধ্যে এ ধরনের কোনও আচরণমূলক সমন্তা দেখা দেয় না এবং সুস্থ ও ES] 
ব্যক্তিপতা নিয়ে তারা গড়ে উঠতে পারে । বিশেষ করে এ সময় তাদের মধ্যে 
যে সব বহুমুখী চাহিদা দেখ, দেয় সেগুলির তৃপ্তির আয়োজন করা সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন t 
ষ্ট্যানলী হুল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্যৌবনদের চাহিদা 
নিয়ে বিস্তারিত পর্যব্ক্ষেণ করে তাদের প্রধান প্রধান চাহিদার বিবরণী দিয়েছেন।" 
ভাদের সেই সব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন 
পরিবর্তনের গুরুত্ব বিচার করেতাঁদের প্র ধাঁন প্রধান চাহিদাগুলির একটি নিন 
নীচে দেওয়া হল। যেমন, 


১। মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা ( Need for Free Activity ) ^ 
এই সময় ছেলেমেয়েদের সর্বদেহে একট! আকস্মিক বুদ্ধি দেখা দেয়). এই 
দৈহিক বুদ্ধির wg প্রয়োজন পর্যাপ্ত fewer স্থযোগ এবং-সুক্ত রাতান ও 
রোদে অন্ন প্রত্যঙ্গের অবাধ-সঞ্চালনের অবকাশ । খেলাধূলা, দৌড়ক' TA, ভ্রমণ, 
পিকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই মূল্যবান চাহিদাটির তৃপ্তি হতে 
পারে। দেইজন্যই মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর wwe 
মনোবিজ্ঞানের দিক-দিয়েঅপরিহার্য বলেই পরিগণিত হয়েছে। 17.70 


* 1 স্বাধীনতার চাহিদা (Need for Freedom) 


E 


যৌবনপ্রান্তিতে যে প্রয়োজনটি ছেলেমেয়েদের মনে সর্বপ্রথম দেখা দেয়. 


সেটি হল বন্ধনযুক্তির চাহিদা । আজন্ম তাঁর! সব দিক দিয়ে পরের উপর 
নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আজ সেই পরনির্ভ'রতা থেকে তাঁরা মুক্তি খোঁজে এবং 
সমাজের একজন হয়ে নিজেদের পায়ে দাড়াতে চায় । সে নিজে থেকেই নানা 


গুরকর্মের দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, পরিবারের সাধারণ সমস্তা সদ্বন্ধৈ 


মতামত দেয় এবং কোন কাজের ভার পেলে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তা সম্পন্ন 
করে। ছেলেমেয়েদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্গা তাদের মনের স্বাভাবিক 
পরিণতির ফল । মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা থেকেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস 
ও আত্মনিভরতা জাগে এব গ্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখ। দেয়! কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ঃপ্রাপ্তর! প্রাপ্যৌবনদের এই. pria 


1 
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৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


চোখে দেখেন না, ফলে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তাই থেকেই QUU _ 
মেয়েদের মধ্যে নানা রকম আচরণবৈষম্য দেখা দেয় | 

৩ ৷ সমাজ-জীবনের চাহিদা ( Need for Social Life) 

যৌবনাগমের পূর্বে শিশু বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে একান্তই উদাসীন ছিল। তার 

নিকটতম পরিবেশ ছাড়া তার আগ্রহ দূরতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত না। fe 
যৌবনাগমে তার[পরিণত মনের দরজায় বৃহত্তর পৃথিবীর আবেদন এসে ART 
নিজের ক্ষুদ্র পরিবেশের গণ্ভীর বাইরে মাঁনবসমাজের সঙ্গে একাত্মতার এক 
অনুভূতি তার মনকে স্পর্শ করে। সে অপরের সঙ্গ খোজে, অপরিচিতের সঙ্গে 
পরিচিত হয়, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর স্বার্থে বিলিয়ে দেয়। স্কুল ক্লাব, 
সামাজিক ও:সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে 
প্রাঞ্চযৌবনদের এই সম।জ-জীবনের প্রয়োজনটি তৃপ্ত হয়। 


81 (যৌন-তৃপ্তির চাহিদা Need for Sex Satisfaction ) 
যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকেই যৌনসচেতনতা পরিণতিলাভ করে। শৈশবে 
যৌনবোধ নিতাস্তই অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে । বাল্যকাল 
যৌনতা থাকে সুপ্ত বা অবদমিত অবস্থায় । কিন্তু ফৌবনাগমে এই  যৌনবোধ 
পরিণত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিকে স্বস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবন 
যাপনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে । এই পরিণত যৌনসচেতনতা প্রকাশ গায় 
ছেলেদের ক্ষেত্রে সঙ্গিনী এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্গীর জন্য কামনার রগে। 
এই সমর ছেলেরা ও মেয়ের পরস্পরের সঙ্গ কামন| করে এবং পরল্পরের 
সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশীয় আনন্দলাভ করে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য কামনা 
ছাড়াও যৌন চাহিদা আর একটি রূপ নিয়ে আত্মপ্ৰকাশ করে। সেটি হল ৫ 
কৌতুহল | এই সময় €যানঘটিত বিষয় ও যৌন, রহস্ত সম্পর্কে জানবার দ্য 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ দেখা দেয়। তাদের এ চাহিদা তৃপ্ত করার জনা 
সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌন শিক্ষাদানের আয়োজন থাকা একান্ত প্রয়োজন |. 
সব সমাজে যৌন শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই সে সব ক্ষেত্রে প্রাগ্যৌবনের! ৷ 
নান! উৎস থেকে অর্ধসত্য ও fag তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার ফলে WE 
qm বিষময় হয়ে ওঠে | | 


3 sem জ্ঞানের চাহিদা ( Need for New Knowledge j^ 
ক্ষেত্রে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণতা লাভ করে s "d 


উঠা 
প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্যা ৫৯ 


বিভিন্ন মানসিক, শক্কিগুলিও তাদের পরিণতিতে পৌছয়। ফলে তাদের 
স্বাভাবিক কৌতুহল অতি: তীব্র হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন জ্ঞানলাভের প্রতি 
তাদের srete দেখ! দেয়। মানব অস্তিত্বের বহুমুখী ভাবধারার প্রতি তার! 
ক্ৰমশ আকৃষ্ট হয় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ব প্ৰভৃতি বিভিন্ন 
জ্ঞানভা গার থেকে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস তাদের মধ্যে: দেখা দেয়। এই 
সময় প্রাপ্ুযৌবনদের এই স্বতঃস্কূর্ত জঞানলিগ্সাঁকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার 
উপরই তাদের সার্থক জীবন-প্ৰস্তুতি নির্ভর FA l 


wl আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা 
( Need for Self Expression ) 
প্রাথযৌবনদের প্রাক্ষোতিক তৃপ্তি প্রধানত নিজেদের অভিব্যক্ত প্রতিষ্ঠিত 
করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়? লেখাপড়া, খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয়, 
quse প্রচেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশোনুখ 
সভাকে অভিব্যক্ত করতে এবং সমাজের আর সকলের কাছে নিজেদের মূল্য- 
বোধ প্রতিষ্ঠিত করতে এই চাহিদার তৃপ্তি প্রাপ্তযৌবনদের স্বস্থ ও 
হুবম ব্যক্তিসভার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য | যে সব ছেলেমেয়েদর মধ্যে এই 
অত্যাবশুক চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় তারা! দুৰ্বলচেতা, aaam ও 
জীবনসংগ্রামে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে ওঠে । 


:৭। নীতিবোধের চাহিদা (Need for Moral Sense ) 

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির বোধ- 
গুলিও স্পরিণত হয়ে ওঠে ৷ ইতিপূর্বে বিভিন্ন qua! কাজ: সম্পর্কে নৈতিক 
মান তাদের মধ্যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট আকারের ছিল।  যৌবনাগমে 
তাদের এ সম্পর্কে একটা afofew ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা! দেখা 


| যায়। নিজের বা পরের সকলের কাজই এ নীতিবোধের... মাপকাঠিতে সে 


পরিমাপ করে এবং নিজে যদি কখনও তার এই নৈতিক মানের রিরোধী_ কাজ 


করে তাহলে সে ভীৰ অপরাধবোধ থেকে কষ্ট পায়। ৭০:18 


৮। আত্মনির্ভরতার চাহিদা বা বৃত্তির sif: 
( Need for Belf-dependence or Need for a Spain. ) 


এবং কেমন করে স্বনির্ভর হওয়া বায় সে সঙ্গদ্ধে নানি প্রশ্ন তাদের মনে উদয় 


এ সময়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের GRIS সম্বন্ধে চিন্তা করতে দেখ! যায়, 


ৰ 


^ তাদের মনোযোগ আকিষ্ট হাতে দেখা ষায়। অনেকে এই জন্য এই চাহিদাটিকে 


৬০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
হয়। স্বাধীন উপার্জনক্ষম হয়ে'নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নান| 
কল্পনা তারা মনে মনে রচনা করে। বিভিন্ন বৃত্তি ও উপার্জনের Aata 


বৃত্তির চাহিদা বলেও বর্ণনা করে থাকেন | 


৯। জীবনদশ'নের চাহিদা 
€ Need for a Philosophy of Lit) 
যৌবনপ্রাপ্তিতেই প্রথম ছেলেমেয়েদের মনে জীবন ও বহির্জগৎ সদরে 
কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জাগে । মানুষের জীবনের: অর্থ কি, fe ৰ _ 
জীবনের সার্থকতা 'বা এই wEs WES কি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গুণি তাদের 
মনকে বার বার দোলা দিয়ে fad এসব প্রশ্নগুলির উত্তর তারা সৰ্বত্ৰ NM 
করে এবং প্লেগুলি সম্বন্ধে যতটুকু তথা তারা! সংগ্রহ করতে পারে তাই f 
মোটামুটি একটা ধারণা! গড়ে তোলে ।/ এ সময় দরকার হল তাঁদের মধ্য এন 
একটি সন্তোষজনক জীবন দর্শন. গড়ে তোলা..ফ! তার ভবি্তৎ কার 
প্রবুদ্ধ ও অর্থময় করে তুলতে পারবে । 
প্রাথযৌবনদের এই প্রয়োজনগুলির যদি, যথাযথ তৃপ্তি না হয়'ত| হয 
তাদের সৃঙ্গতিরিধান বিশেষভাৱে, ব্যাহত হয়.এবং তা থেকে তারের মা 
নানারকম অবাঞ্চিত মানসিক জটিলতা ও আচরণমূলক বৈকল্য দেখ! দেয় 
ফলে তাদের ক্রমবিকাশের সুষ্ঠ অগ্রগতি নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। M 
সাহসী তারা তাদের. অতৃপ্ত চাহিদাগ্তলি মেটানোর জন্য অসামাজিক ও: 
অয়ঙ্গলকর পন্থা গ্রহণ: করে এবং সমাজে অপরাধপ্রবণ ( Delinquent ) বর 
কুখ্যাত হয়। ধারা তা পারে না তারা আংশিক বা কৃত্রিম gat m 
থাকে বাঁ "তাদের চাহিদাকে দমন করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ dila aet 
দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদার তৃপ্তি ধোঞে। t 
কোনটিই স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষণ নয় এবং স্বাস্থযময় aferan সু 
বিশেষ বাধান্বরূপ । অতএব পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলের TU ধা 
যাতে প্রাপ্তযীবনদের প্রয়োজনগুলি যথা ন্তব তৃপ্রিলাভ করে এবং তাদের p 
অবাঞ্ছিত জটিলতা দেখ! ন! দেয় সে দিক p দেওয়া à ৰ 


প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে গিতামাত৷ ও শিক্ষকের কৰ্তব্য Ec 
৷ প্রাপ্তবৌবন ছেলেমেয়েদের: স্বাভাবিক: বিকাশপ্রচে্ট যাতে কৌ 
Tes না হর এবং তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সমগ্যার্জীপ = 


Li 


NEL d ০ SM যারা: 
প্রাপ্তবৌবনদের চাহিদা-ও সমস্তা ৬১ 


_বথাষথ সমাধান হয় তার জন্য পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই সহযোগিত। 
অপঠিহাধ । প্রাপ্তযৌবনদে র. দর্বতোমুখী বিকাশকে, ্ানথাময় ও হুম করে 


তুলতে হলে পিতামাতা শিক্ষকদের কতকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া 
উচিত। যেমন-_ : 


১। প্রাপ্তযৌবনদের সঙ্গে সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা'র সঙ্গে ব্যবহার করতে 
হবে ৷ তাদের শাগীরিক পরিবর্তনগুলিকে সহজভাবে নিতে হবে এবং যথাসম্ভব 
তাদের সঙ্গে মানসিক সংঘাত এড়িয়ে চলতে হুবে ৷ 5 2 

২। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদাকে veri ws তাদের 
যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। ছোটখাট দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাদের উপর সম্পূর্ণ 
ছেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্ৰতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে তৃপ্ত করতে হবে৷! : ৰ 


৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর, প্াপ্তযৌবনদের সমগ্র শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠিত হবে| প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যদি-তার প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী 
শিক্ষালাভ করতে পারে তা হলেই তাদের ব্যক্তিগত সার্থকতাবোধ পরিতৃপ্ত হকে, 
নতুবা ব্যর্থতা বা আংশিক সাফল্য তাদের আত্মবিশ্বাপকে ক্ষীণবল করে তুলবে 
এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রচলন কর! একান্ত প্রয়োজন | 
সেই কারণে আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে! মাধ্যমিক শিক্ষাশুরে এমন সব 
বিভিন্নধ্মী পাঠ্য বিষয়বস্তু ew e ঝরা হয়ে থাকে যাতে প্রাপ্তযৌবনদের 
বিকাশমান বহুমুখী সম্ভাবন৷ ও প্রয়োজনগুলি তাদের পরিতৃপ্তি খুজে পায়। 
ভারতে সম্প্রতি প্রবর্তিত বহুসাধক'বিগ্যালয়গুলিতে প্রচলিত গতানুগতিক. এক- 
মুখী পাঠক্ৰমকে পরিত্যাগ করে নানা বিভিন্রধমাঁ পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্তন.করা 
হয়েছে | এর ফলে আ্াপ্তযৌবনদের দীর্ঘ-অবহেলিত:প্রয়োজনগুলি কিছু পরিমাণে 
ARSA লাভ করবে সন্দেহ ‘নই । 


. 81 প্ৰাথ্যৌবনদের সৰ্বতোষুখী ধুদ্ধিকে পূৰ্ণতালাভের হুধোগ দেবার জন্য. 
প্রচুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক. কাধাবন্ীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। : খেলাধুলা, 
সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন, ভ্ৰমণ, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের sepa 
সব দিকগুলি যাতে অবাধে অভিব্যক্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে । 


৫। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা যাতে একটি উপযুক্ত জীবনদরশন গড়ে তুলতে 
পারে সেদিক দিয়ে শিক্ষক ও পিতামাতাদের সক্ৰিয় ও mg সাহায্যের 
একান্ত প্রয়োজন তাদের ভাল ভাল বই. পড়ার, সুযোগ দেওয়া, জীবনের 
গুরুত্বপূণ সমস্াঁগুলি লিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচন) করা সেগুলি৷ সম্বন্ধে 
সন্তোষজনক ধাবণা গঠনে তাদের সাহায্য করা, প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে 
পৰিচিত হবার, অবকাশ দিয়ে তাদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী হষ্ট করা 
ইত্যাদির সাহায্যে জীবন সম্বন্ধে একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে 
ছেলেমেয়েদের সাহায্য করা উচিত । o হপৱ্ৰিকল্লিত প্রকতিবীন্ষণও কল্পমাশক্তি | 
বিকাশের পক্ষে খুব সহায়ক এবং ভ্রমণ, পিকনিক, স্কাউটিং ইত্যাদির মাধ্যমে 


ছেলেমেয়েরা যাতে প্রক্লতির ঘনিষ্ঠ সংযোগে আসতে পারে তার আয়োজন, P 


৬২ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বিজ্ঞান 


করা উচিত। তাছাড়া নানাদেশ ভ্রমণের ফলে প্রা্তযৌবনদের মানসিক 
ভঙ্গীও প্রসারিত হয় এবং তাঁরা উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে। 

৬  যৌনবিষয় সমন্ধে গ্রাণ্তযৌবনদের নবজাগ্রত কৌতুহল ফেটাবার দ্য 
প্রাপ্তযৌবনদের পাঠক্রমের যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা রাখা একান্ত দরকার ॥ যৌন 
প্রক্ৰিয়া সম্বন্ধে যাতে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাঁভ করতে পারে s 
আয়োজন সবস্তরের পাঠক্রমেই অস্ততু F হওয়া উচিত | 


প্রশ্নাবলী 


1. Give the chief characteristics of the different stages in the 8৫191 
development of the child, (B. Ed. 1951, B.A. 198) 


Ans, ( পৃঃ৷৪৩--পৃঃ ৫৬ ) 


2. What are the characteristics of the adolescent? 18 ১808 
invariably a period of ‘storm and stress’? How can the teacher be 


‘help at this stage? ^ — (B. Ed, 1951, 1968, B. A, 1260, Hons. 74] | 
Ans. (পৃঃ €১-পৃঃ ৬১) 


3. The adolescent period is also a critical one for the development di 
‘criminality’. Do you agree ? Justify your answer with reasons and ঠা 
how the teacher can be of help to the pupil at this stage» | (8.60, 


Ans, (পৃঃ ৫১--পৃঃ ৬১) 
4, Explain why adolescence i$ regarded a recapitulation of the firi 
period of life, bs: po 
Ans (পৃঃ ৫১ পৃঃ ৫৬) j 


: i i infancy t0 
৯৮৭ স্পা y CUR oc ana এ... 1939, 1) ৷ 


Ans. (পৃঃ ৪৩ পৃঃ ৫৬ ) M 

6. Describe the nature and n2eds of adolescence. (B.A 1 à 
" £৫১--পুঃ ৬১ j 

Ane টী ds for the 


7. What are the physical, mental, social and spritual nee M ici 
‘adolescent ? How can the school meet the needs ? (88০.1 


Ans. = ( পৃঃ ৫৫--পৃঃ ৬২.) | 

8, Describe thephysicaland mental changes that occur duris 

adolescence. ' (B. A. 1964, B.Ed 190 1 
Ans.” (পৃঃ €3—9[: 5 ) iy 


17 with pat 
9, Describe the different stages of development of child vith By) 
scular reference to adolescence. (gi 


Ans, (পৃঃ ৪৬-_পূঃ ৬২) ৮৫৮0 

- .10. What are the special needs of the adolescent ? Dison] jj ] 
‘educational implication, (B.A Pii 

"Ans. (পৃঃ ৫৫-পুঃ ৬২) NT 

^. 1L. Discuss the psychological blems of th adolescent: HO 

sd - be helped? ogi problems o! ie (B; g 

ü 
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ছয় 
ব্যক্তিগত বৈষম্য ( Individual Difference ) 


আধুনিক মনৌবিজ্ঞানের বিশদ গবেষণার ফলে সাঁশ্রাতিককাঁলে যে সব 
গুরুত্বপূর্ণ wq আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর মধ্য সরচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের নীতিটি এই নীতির মূল কথ! হল যে মানুষের মধ্যে নানি দিক 
Tra প্রচুর পার্থক্য বিগ্যমান। অব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই বৈষম্যের কথাটি 
বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের জানা, কিন্তু তার RIS ও. যথার্থ স্বরূপটি . 
আজ মনো বজ্ঞানই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। l 

স্থলের একই ক্লাশে পড়ে এমন একদল সমবয়দী ছেলেকে পরীক্ষা করলে 
আমাদের কাছে ব্যক্তিগত বৈষম্যের ww পরিষ্কার ইয়ে উঠবে । : দেখা বাবে 


যে দেহের ইগঠন,'ওজন, উচ্চতা, স্বাস্থা, গায়ের রঙ, চোখের রঙ. প্রভৃতির দিক 
দিয়ে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। কেউ দীর্ঘ, কেউ বা খর্ব। কারও 
স্বাস্থ্য খুব তাল, কেউ famh, কারও চোখের রঙ কাল, কারও T) কটা 
ত্যাদি। তেমনি আবার স্বভাব, হাব-ভাব, অভ্যাস ইত্যাদির” দিক দিয়েও 
তানের মধ্যে বৈষম্যের অন্ত নেই | কেউ হয়তো শান্ত, কেউ অশান্ত, কেউ faga 
কেউ কোমল, কেউ বাস্তবধৰ্মা, কেউ আবার স্বপ্নবিলাদী । পড়াশোনার দিক 
দিয়েও তাঁদের মধ্যে প্রচুর অমিল ৷ কেউ হয়তো সহজেই পড়া শেখে, কারও 
শিখতে বেশ সময় লাগে | কেউ অতি সহজেই একের পর এক পরীক্ষার বেড়া 
ডি্গিয়ে এগিয়ে।যায়, কেউ আবার নিম্নতম পরীক্ষাতেই ব্যৰ্থ হয়ে পড়াশোনা 
'_ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে দেখা যাবে QU নানা বিভিন্ন দিক দিয়ে 
| তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। T a ক্যগুলিকে শ্ৰেণীবিভাগ করলে 
আমরা" নীচের বৈষম্যগুলি পাই | .(j) দেহগত (Physical ), 
৬) মানসিক শক্তিগত (Intellectual) iM মনঃপ্রকৃতিগত (Temperamen- 
_ tal)(s) প্রক্ষোভগত (Emotional) (e) কৃষ্টিগত (Cultural) (৬) সমাঁজগত 
( Social), (৭) শিক্ষাগত (Educational ইত্যাদি |... s 


1 * 9228 | A» 


৬৪ শিক্ষাশ্ৰ য়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তিগত বৈষম্য 
১৮4... 
i | 
diis অজিত 
[ | | | | 
দেহগত মানসিক মনঃ কৃষ্টিগত সমাজগত প্রক্ষোভগত শিক্ষাগত 
শক্তিগত প্রকৃতিগত ইত্যাদি 


এই বৈষম্যগুলিকে আমর! আবার আর এক দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ 
করতে পারি। যথ| সহজাত (inherited ) এবং অগনিত ( Acquired) _ 
সহজাত বৈষম্যগুলিকে- আমর! মৌলিক বৈষম্য বলে বর্ণনা করতে পারি 
কেনন! এই বৈশিষ্ট্গুলি ব্যক্তি জন্ম থেকে উত্তরাধিকার uos পেয়ে থাকে এবং c 
cma সেগুলির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকরেই । কিন্ত অজিত, tam- d 
গুলি ব্যক্তি এবং পরিবেশের সংঘাতে, কৃষ্টি হয়ে, থাকে এবং সেগুলির GU _ 
পরিবেশের পার্থক্য প্রধানত দায়ী ৷ পরিবেশ যতই একরকম হয়ে ওঠে ততই 
এই*আর্দিত বৈষম্যের পরিমাণও কমে যায় । অবশ্য এই অজিত বৈষম্য কখনও 
একেবারে লোপ পেতে পারে ন৷ এমন কি পরিবেশ সম্পুৰ্ণ অভির হয়ে উঠলেও 
sapo তার কারণ হল এই যে অজিত বৈষম্যগ্ুলির পেছনে পরিবেশের শক্তি 
প্রধানত ets করলেও ব্যক্তির সহজাত aaa শক্তির৪ অৱদান সেখানে? 
থাকবেই এবং এই সহজাত শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বলে তাদের সামগ্রিক c 
ফল বিভিন্ন, মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবেই I এ এ 


উপরে afio বৈধম্যগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অথ/ৎ দেহগত, মানদিক c 
শক্তিগত ও মন:প্ররুতিগত বৈষম্য গুলি হল সহজাত মৌলিক বৈষমা। আর. 
বাকীগুলি যেমন কৃষ্টিগত, গ্রক্ষোভগত, ষমাজগত ইত্যাদি বৈষম্যগুলি হণ 
অঙ্জিত। অর্থাৎ এই, বৈর্যগুলি শিশুর মধ্যে জন্মের সময় থাকে না, কিন্তু পরে 
পরিবেশের প্রভাবের বিভিন্নত৷ হেতু তাঁর মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সহজাত 
বৈরম্যগুলি নিয়েই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। ; 


| অবশ্য কৌন বৈষম্যকেই সম্পূর্ণ সহজাত বা” সম্পূৰ্ণ অজিত বলা চলে না 
বিভিন্ন সহজাত বৈথিষ্টের প্রভাবও যথেষ্ট থেকে থাকে। তবু আমাদের 
আলোচনার সুবিধার জন্য এই শ্রেণীবিভাগটি গ্রহণ করা যেতে পারে । 


> 


সহজাত বৈষম্য ও বংশধারা ৬৫ 


সহজাত বৈষম্য ও বংশধার! 
( Innate Differences and Heredity) 
সহজাত বৈধম্যগুলি শিশুর বংশধার! ব| উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ। 
ংশধাঁরা বলতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সমষ্টকে বোঝায় যেগুলি শিশু তাঁর পিতা” 

মাতা ও পূবপুরুষদের কাছ থেকে DONIS TECH জন্মের সময় পেয়ে থাকে। 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার তার পিতামাতা তাদের পিতামাতাদের (অর্থাং শিশুর 
পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীদের ) কাছ থেকে: পেয়েছেন। ৷ তারা 
আবার দেই বৈশিষ্টাগুলি তাদের পিতামাতাদের-(অথণৎ শিশুর; প্রপিতামহ- 
প্রপিতামহী, প্র মাতামই-প্রমাতামহীদের ) কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এভাবে 
বলা যেতে পারে যে শিশু যে বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকার সুত্রে পায়-সেগুলির মধ্যে 
তার সমস্ত পূর্বপুরুষদেরই অল্পলবিস্তার অবদান আছে । 

এখন এই বংশধারা: বা. উত্তরাধিকারসুত্রে- পাওয়া বৈশিষ্টাগুলি কিভাবে 
পিতামাতার কাছ থেকে শিশুর মধ্যে আসে? এটি জানতে হলে, প্রাণী «tts 
রহস্য কিছুটা জাঁনা দরকার 1 

শিশু qua জন্মায় তখন মাতৃগর্ভে ছুটি সাল: (০! ); সম্মেলন : ps 
একটি আসে পিতার কাছে থেকে, তার নাম-দেওয়! যেতে পারে পিতৃকোষ আৱ 
একট আপে মানের কাছ থেকে; তাকে বল! যেতে পারে মাতৃকোষ। প্রত্যেকটি 
কোষের মধ্যে থাকে তেইশটি করে স্থতোর মত পদার্থ যাকে বল| হয়৷ কোষতন্ত 
বা ক্রোমোঁজোম | এই প্রতিটি ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে আবার চন্তিশ 
থেকে একশটি-করে অতি সুক্ষ্ম এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যাকে বলা হয় 
জীন, (3606 ) |; এই. জীনই হল প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারের বাহক 
শিশুর জন্মের সময় পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জীনগুলি পরম্পরের. সঙ্গে 
মিলিত হয় এবং তাদের এই.-মিলনের উপর -শিশুর বংশধারার স্বরণ নিভ'র 
করে। শিশুর দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, উচ্চতা; চোখের রঙ, নাকমুখ চোখের 
আকুতি; বুদ্ধি; মনের প্রকৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্াগুলি নির্ধারিত করে এই 
পিতা ও মাতার মিলিত জীনগুলি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পিতৃ-মাতৃকোষের 
জীনগুলির মাধ্যমেই: শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে: তার ৷ নহজাত 
বৈশিষ্টযগুলি mre করে" থাকে৷ এবং এই বৈশিষ্যগুলিকেই এক কথায় আমরা 

sp প্রথম খণ্ড 2 পৃঃ,১৯৭ Fines 
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জীন মদ্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা না গেলেও একটু জান! গেছে যে জীনেরে 
ক্ষমতা অদীম। :. মানুষের দৈহিক): মানমিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্টের 
মূলেই আছে জীনের ক্রিয়া p জীন সব সমর জোড়ায় কাজ করে, যার একটি 
আসে মাতৃকোষ থেকে আর. একটি আসে পিতৃকোষ থেকে । জীনের এই 
€জাড়াবাধার. উপরেই বংশধারার গ্ররুতি পূৰ্ণভাবে নির্ভর করে। প্রত্যেক পিতা 
qt মাতার নিজস্ব জীনের গুণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের 
জন্ম পিতামাতার বিভিন্ন জীনের সম্মেলন থেকে হয় বলে একই পিতামাতার 
ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যাঁয়। : একমাত্র সমকোষী যমজ ছেলে 
বা! মেয়েদের ক্ষেত্রে জীনগুলি একই: থাকে এবং সেজন্য তাদের বংখধারা 
একেবারে অভিন্ন হয়। 
ত্ৰিবিধ সহজাত বৈষম 
এই বংশধার| উত্তরাধিকারস্থত্ৰে পাওয়| বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকৃতির দিক 
দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা! যায়, যেমন, দৈহিক, মানসিক ও -মনঃপ্রকৃতিগত। 
দৈহিক বংশধারার মধ্যে পড়ে ব্যক্তির দেহের গঠন, উচ্চতা, নাক ও মুখ-চোথের 
বউ ও নানাপ্রকারি অন্তর্দেহিক বৈশিষ্ট্য । গ্রস্থিগত: পাথ ক্যও এই পৰ্যায়ে পড়ে। 
মানসিক বংশধারার মধ্যে প্রধানত, পড়ে নানাবিধ মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি। 
সবশেষে আসে মনের মৌলিক প্ৰকৃতি বা স্বরূপ, যাকে ইংরাজীতে টেমপারামে 
বলা হয় | দেখা গেছে যে ব্যক্তি তার টেমপারামেপ্ট বা মনঃপ্রকৃতিটিও জন্ম 
থেকেই উত্তরাধিকারস্থত্রে লাভ করে থাকে। 
এই তিন শ্রেণীর বংশধারার বৈশিষ্ট্য থেকে তিন শ্রেণীর সহজাত বৈষম্যের 
উৎপত্তি হয়ে থাকে। যথা, দেহগত বৈষমা, মানসিক শক্তিগত বৈষম্য ও 
মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য ।৷ | 
দেহগত বৈষম্য ( Physical Differences ) 
দেহগত বৈষম্য নানা শ্রেণীর এবং মাত্রার হতে পারে। জাতিগত বিভিন্নতা 
অনুযায়ী দৈহিক গঠন ও শরীরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পার্থ কা দেখা 
দিতে পারে 1 তাছাড়া ব্যক্তির বংশধারার বিভিন্নতার age মানুষে মানুষে বিরাট 
পাৰ্থক্য দেখা যায়। একটি নিগ্রো ছেলের পাশে একটি ইউরোপীয় ছেলেকে বা 
একজন চীনদেশীয় ছেলের পাশে একটি রাজপুত ছেলেকে দাড় করালে দেহগত 
বৈষম্যের স্বরূপটি জানা যাবে। সুস্বাস্থ্য বা কুস্বাস্থ কিন্তু সহজাত নয়, পরিবেশের 
প্রভাব থেকে অজিত । তবে বিভিন্ন শারীরিক প্রবণতা, যাকে আমর! ইংরাঁজীতে 
কনষ্টটিউশান (Constitution) বলি, সেগুলি সহজাত বৈশিষ্ট্যের পথায়ে পড়ে! 


মানসিক শক্তিগত বৈষম্য la 


মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেহগত বৈষম্যের মূল্য আজকাল খুব বেশী নয়। 
বর্তমান জগতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া স্থনির্িষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্যের 
মূল্য বিশেষ কোথাও দেওয়া, হয় 'না.।. তবে অনঙ্গহীনত| বা. শারীরিক কোন 
খুত থাকলে তা ব্যক্তির মনোভাব এবং ব্যক্তিমত। গঠনের. উপর উল্লেখযোগ্য 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী আযাডলারের ( Adler.) 
পর্যবেক্ষণ থেকে জানা. গেছে যে শারীরিক ক্রটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
নিম্নতাবোধ (Sense of inferiority ) প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। 
মানসিক শক্তিগত বৈষম্য (Intellectual Differences ) 


| মানসিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বৈষম্য দেখা মায় তার 

গুরুত্ব কিন্তু সব দিক দিয়েই বেশী । 

মানসিক শক্তিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, সাধারণ 
শক্তি ও বিশেষ শক্তি। সাধারণ শক্তি হল সেই শক্তি যেটি আমাদের সকল 
প্রকার কাজ করার পিছনেই থেকে থাকে ৷ একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি 
(Intelligence ) নাম দিয়ে থাকি । আর বিশেষ শক্তি হল সেই শক্তি যেটি 
ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজ দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ করে থাকে । 

সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় প্রকার শক্তির দিক দিয়েই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
প্রচুর বৈষম্য দেখ! যায়। 

সকল মানুষের যে বুদ্ধি সমান নয় এটি একটি সবঞ্জনীন অভিজ্ঞতা । কিন্ত 
কার কত বুদ্ধি, বেশী হলে কত বেশী, কম হলে কত কম এ সম্বন্ধে নিভূলিভাবে 
জানা এতদিন সম্ভব হয়নি । সেটি বর্তমানকালে জানা সম্ভব হয়েছে অধুনা 
আবিষ্কৃত বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে । বুদ্ধির অভীক্ষা হল বুদ্ধি পরিমাপ করার 
এক ধরণের যন্ত্র বাঁ উপকরণ । এর দ্বারা কে কতট। বুদ্ধির অধিকারী তা 
নির্ভরযোগ্যভাবে জানা ষায়। যে সংখ্যার দ্বারা বুদ্ধির পরিমাণ সুচিত হয় তাকে 
aaz বলে। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কমও 
নয়, বেশীও নয়, তাঁর aa হল ৯০০। যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে 
কম তার E হল ১০০'র কম এবং বুদ্ধি যত কম AITES তত কমে 
যাবে । তেমনি যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশী তার qa হল 
১০০র বেশী এবং বুদ্ধি যত, বেশী হবে তত RIES বেড়ে যাবে | যো 


মানুষের কতটা বুদ্ধি আছে আজকাল তা নিৰ্ণয় করা হয় এই বদের সাহাষো | 
| নিয়া TRTE 


diio Hl GTS 
১1 প্রথম খণ্ড বুদ্ধির পরিমাপ £ পৃঃ ৮৭ দ্ৰষ্টব্য । 
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এই পরিমাপের সাহায্যে দেখা গেছে যে প্রকৃতি বুদ্ধির বণ্টনে fi 
লোকের প্রতি স্থবিচারই করেছে। শতকরা প্রায় ৬: জন লোকেরই আঁ 
মাঝামাঝি বুদ্ধি এবং বৃদ্ধাঙ্কের হিসাবে‘ বলা যায় যে তাদের বৃদ্ধা ৯০ থেকে 
Soeg মধ্যে ৷ আবার ৯০ gaca নীচে আছে প্রায় শতকর। ২০ জন XII 
এরা হুল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে । এদের এক কথায় বলা চলে mST 
এদের মধ্যেও আবার বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে নানা শ্রেণী বা স্তর আছে। ১১৪ 
বুদ্ধ্যঙ্কের উপরেও সেই রকম আছে শতকরা! ২০ জন। at প্রকৃতির দ্বারা 
বিশেষভাবে অনুগৃহীত ৷ এদের নাম দেওয়া বায় উন্নতবুদ্ধি। = এদেরও বুদ্ধি 
মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে বুদ্ধির এই 
বণ্টনকে যদি চিত্রের আকার দেওয়া! যায়, তবে৷ আমরা ঘণ্টার আকাশ 
একটি ছবি পাব। অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি বুদ্ধিস্পন্ন বলে ছবিটির 


এ রখ হর কা) 
| হু ভর ক্ষ (1.9.; : 
[ জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির বণ্টনের আদর্শ চিত্ররূপ ] 


মধ্যভাগ Sp এবং ফোল|। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধি এবং red 
লোকদের সংখ্যা অপেক্ষাত কম বলে ছবিটির দুপ্রান্ত ক্রমশ নীচু ও «aM 
হয়ে এসেছে। এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র ( Normal Disttibi 
tion Curve) বল! হয় |? 
ক্ষীণ বুদ্ধি ( Feebleminded ) 
আমরা দেখেছি যে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২,,জনের বুদ্ধি সাধারণ | 
বির Std চেয়েও কম। ARN quii ছিলেবে ভানের qaa >*' ক 
১। প্রথম খণ্ড ঃ পৃঃ ১৭৬ এক 757 a HG 


ক্ষীণবুদ্ধি 7" ৬৯ 


এদের বলা হয় ক্ষীণবুদ্ধি, ( Feebleminded.) | এদের মধ্যে আবার ১৪ জন 
ক্ষীণবৃদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি এদের আছে. এদের 
বৃদ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০র মধ্যে ৷ এদের AfA (Moron ) বলা হয়। এরা 
কোন চিন্তামূলক.কাজ.করতে পারে না বা লেখাপড়ায় বেশীদুর এগোতে পারে 
না। খুব ঘসামাজ| করলে বড় জোর প্রবেশিকা পরীক্ষার _বেড়াটা ডিডোতে 
পারে। কিন্তু শেখালে তারা হাতের কাজ ভাল ভাবেই শেখে । সহজ প্রকৃতির 
যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল 
সমাজেই অনেক স্বলবুদ্ধিই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন 
করে। 

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা থাকে তাদের বলা চলে বোঁধহীন (Imbecile) 
এদের বৃদ্ধাঙ্ক ৬০ থেকে ৮০র মধ্যে ৷ এরা রীতিমত বোকা । লেখাপড়া করা 
দুরে থাকুক ভাল করে নিজের মনের ভাবটাও এরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে, 
না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইট। পড়।, নামটা সই করা ইত্যাদি: অতি সহজ 
কাজগুলি এদের দ্বারা হতে পারে ৷ এরা দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে পারে 
না, তবে শিক্ষ! পেলে সহজ হাতের কাজ এরাও শিখতে পারে । এদের সংখ্যা 
আনুমানিক শতকরা ৫টি। 

সব চেয়ে শেষ ধাপে আছে জড় (Idiot)! এদের: q4j* ve’ aS নীচে । 
এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না ৷ এরা ভাল করে কথাও বলতে পারে 
না, বললেও বোঝে না। এরা এক! চলাফের1 করতে পারে না।. নিজেদের 
ভালমন্দও বোঝে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাজ করতে শেখান 
যায়। সংখ্যায় এর! শতকরা একজন | 

প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানৰ 
সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে । সাধারণ বিদ্যালয়ে. বা প্রচলিত পদ্ধতিতে 
এদের শিক্ষা দেওয়। সম্ভব নয় । afa (Moron) ছেলেমেয়েদের সাধারণ 
স্কুলে পড়ানো চললেও তাদের জন্য পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের. 
ব্যবস্থা করতে হয়। বোধহীন ( Imbecile ) এবং জড় (Idiot) ছেলেমেয়েদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা. আধুনিক সব দেশেই আছে। এই বিশেষ 
শিক্ষায়তনগুলিতে..বিভিন্ন ইন্দিয়ের উৎকর্ষ সাধনের ws বিশেষ পন্থা নেওয়া 
হয় এবং ইন্দিয়াসুভূতির উন্নয়নে দ্বার| বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়। 
ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একট! সম্পর্ক পাওয়া গেছে। কিশোর 
বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা গেছে 


n শিক্ষা রয়ী মনোবিজ্ঞান E 


যে অনেকেই নিয্নবুদ্ধিসম্পন। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদেরও পরীক্ষা করে দেখা 
যে তাদের মধ্যে নিয়বুদ্ধির সংখ্যাই বেশী। বৃদ্ধি অল্প থাকার ফলে এসব ব্যক্তি 
বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তাঁর জন্য ভবিষ্যৎ কর্মের গুরুত্ব তারা বুঝতে 
পারে না | ফলে তার! সহজেই প্রলোভনে ভূলে যায় এবং গুরুতর অপরাধ 
করতেও ইতস্তত করে না। 


noga ( Gifted Children ) | 

নিয্নবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও বুদ্ধির মানের দিক 
দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা চলে । যাদের বুদ্ধ্য্ক ১১০ থেকে oio: মধ্যে তার: 
বৃদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে । ক্লাশে বা 
বাড়ীতে তাঁদের আমর! সাধারণত চালাক ব| বুদ্ধিমান (Bright ) আখ্যা দি: 
থাকি তারাই এই পর্যায়ে পড়ে । - | 

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানের ( Genius) we! এদের Tuv. 
১২০ থেকে ১৪০'র মধ্যে | আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের নিঃসনেহে 
সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে যথেষ্ট পৃথক বলে মনে হয়। ১৪০'র উপর যারে: 
বুদ্ধাঙ্ক তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের ( Superman ) পর্যায়ে 
ফেল! চলতে পারে ৷ এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচার": 
করণ, সমস্তা-সমাধান প্রভৃতি কাজে এদের দক্ষতা অকল্ননীয়। সাধারণত E 
নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্ম দিয়ে থাকে | E 

উ্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা 
নেই। পাধিব কৃতিত্বের জন্তু যেমন বুদ্ধির দরকার তেমনি দরকার শিক্ষা e 
জ্ঞানের কিন্তু দেখা গেছে যে নানা কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের লেখা. ৰ 
পড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত গতানুগতিক যে প্রথায় আমাদের দুলে 
কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সুবিচার হয় 
না। সাধারণ বুদ্ধিসম্প্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদানের ফণে 
এই উন্নতবুদ্ধিদের কাছে লেখাপড়ার কোন আকধণ থাকে না । লাশে যা পড়ানো 
হয়, তা হয় তাদের কাছে অনেক আগে থেকেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের 1 
মানের নীচে। ফলে তারা ক্লাশ পালায়, vus করার দিকে: ঝেণাকে dU ৷ 
প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। সেই জন্য দেখা গেছে a 
স্থলে বৃদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখিয়েছে তাঁরা পরবর্তী জীবনে রাই, 
সাধারণ সাফলোর চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে নি। 


উন্নতবুদ্ধি a> 
এই জন্যা৷ আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, করা 
হয়েছে । সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের শিক্ষা, ন! দিয়ে পৃথকভাবে এদের 
শিক্ষাদানের পদ্ধতি আজকাল সকল প্রগতিশীল স্কুলেই প্রচলিত হয়েছে। এমন 
কি উন্নতবুদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্থলে পড়ানোর ব্যাবস্থা 
কোন কোন দেশে প্রচলিত হয়েছে। ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ পাবলিক স্কুলগুলি এই 
ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পাবলিক স্থল খোলা! 
সুরু হয়েছে৷ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ত্ৰি-ধার| ( Three-stream ) পদ্ধতিতে 
শিক্ষাদানের মাধামেও এই সমস্তার একটা সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে। 


সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি ছাড়া বিশেধর্মী মানসিক শক্তির দিক দিয়েও ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ থাকতে পারে ৷, প্রায়ই দেখা যায়, যে কোন শিশু 
বিশেষ একটি দক্ষতা নিয়ে জন্মেছে এবং সেই ক্ষেত্রে সে বিন! আয়ামেই যথেষ্ট 
উৎকর্ষ দেখাতে , সমৰ্থ হচ্ছে। . যেমন খুব শিশুকাল থেকেই কোন ছেলে 
হয়তো খুব ভাল, অঙ্ক, কমতে পারে বা কোন মেয়ে ভাল গান গাইতে পারে, 
আবার কেউ কেউ যন্ত্রপাতির কাজ কর্মে বিশেষ পারদৰ্শিতা দেখায় ইত্যাদি । 
এগুলির মূলে আছে নানা বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি । এই বিশেষ মানসিক 
শক্তিগুলি নানা শ্রেণীর হতে পারে, যেমন-_ভাবামূলক শক্তি ( Verbal abi- 
lity ot ৬), গাণিতিক শক্তি (Numerical ability or n) যন্ত্ৰমুলক শক্তি 
( Mechanical ability or m), অবস্থাননূলক শক্তি ( Spatial ability 
ors) ইত্যার্দি। 

সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় ধরনের মানসিক শক্তিই যে প্রত্যেকের ব্যক্তি- 
সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে কথা বলা বাহুল্য । 
সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধির সব চেয়ে বড় প্রভাব দেখা যায় লেখাপড়ার : ক্ষেত্রে 
খাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কম তারা ইল কলেজের পরীক্ষায় ভাল ফল 
দেখাতে পারে না এবং যারা বোধহীন জড় তারা লেখাপড়া করতেই পারে না। 
লেখাপড়া ছাড়া সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও বুদ্ধির প্রয়োজন যথেষ্ট। যে 
কোন দায়িতবপূর্ণ পরিচালনার কাজ opem করতে হলেও বেশ উন্নত বুদ্ধির 
দরকার । তাছাড়া সকল প্রকার মানসিক কাজের সংগঠন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্, ' 
জ্ৰুতচিন্তন, বিচারকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারাই উৎকর্ষ দেখাতে পারে যাদের 
বুদ্ধির পরিমাপ সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী । এই সকল কারণে বৃত্তিমূলক 
জীবনে বুদ্ধির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর ৷ | 


৭২ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বজ্ঞান 


বিশেষধর্মী মাননিক শক্তিগুলিও ব্যক্তির বৃত্তিমূলক: জীবনে যথেষ্ট Ear 
যে বিষয়ে ব্যক্তির বিশেষ মানসিক শক্তি আছে সে বিষয়টিকে যদি গে তার | 
বৃত্তিরপে নির্বাচিত করে নেয় তবেই ব্যক্তির বৃত্তিজীবনে সাফল্য হুনিশ্চিত। 


মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য ( Temperamental Differences ) 


মনঃপ্রক্কতিগত বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যাকে আমর! 
চলতি কথায় মেজাজ বা মুড বলে থাকি। দেখা গেছে যে মনের মৌলিক 
কাঠামোটির গঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পাৰ্থক্য আছে এবং এই 
পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত | অলপোর্ট মন:প্রকৃতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আব" 
হাওয়া বলে বৰ্ণনা করেছেন। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি কোমল প্রকৃতির 
আবার কেউ নিষ্ঠুর স্বভাবের, কারও মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই : অমায়িকতা দেখা 
যায়, কারও আচরণ অতিমাত্রায় কক্ষ, কেউ বা আক্রমণধর্মী হয়ে থাকেন, আবার 
কেউ «| বস্যতাপ্ৰিয় হন। এই ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তিসতামূলক বৈশিষ্টযপ্তলি 
স্থষ্টিতে পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও সহজাত মনঃগ্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে 
এগুলির মৌলিক ভিত্তিরূপে কাজ করে থাকে। 


অজিত বৈষম্য ও পরিবেশ 


(Acquired Differences & Environment) 

সহজাত বৈষম্যের CT যেমন আছে বংশধাঁর! তেমনি পরিবেশ - আছে 
অজিত বৈষম্যের পেছনে | ব্যক্তিমাত্রেই জন্ম থেকেই কোন না, কোন-পরিবেশের 
মধ্যে অবস্থান করে ।. পরিবেশহীন অস্তিত্ব কারও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সাধারণ 
ভাষণে পরিবেশ বলতে বোঝায়, আমাদের চার পাশে যেসব বস্তু বা ব্যক্তি আছে 
সেণ্ডলিকেই ৷ কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবেশের আরও ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে: প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বলতে সেই শব্তি-সমষ্টিকেই বোঝায় 
যা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কোন না. কোনরূপ পরিবর্তন আনতে সমৰ্থ হয়। 
এই ব্যাখ্যা, অনুযায়ী বহুদূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি, কিংবা অতীতের এমন 
কি ভবিষ্যতের, qu, ব্যক্তি ব| ঘটনাও আমাদের. পরিবেশের অন্তৰ্গত হতে 
পারে e বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ নানা কারণে বিভিন্ন প্রকতির হয়ে 
উঠতে পারে এবং তার ফলে, নানারূপ ব্যক্তিগত বৈষম্য. দেখ! দেয়, যথা, FIS 
বৈষম্য, সমাজগত বৈষম্য, প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য, শিক্ষাগত... বৈষম্য, নীতিগত 
বৈষম্য, অভ্যাসগত বৈষম্য ইত্যাদি |. | ^ 


‘অজিত বৈষম্য ECT 

কঠিগত বৈষম্য ( Cultural Difference ) 
সব শিশু এক পরিবেশে মান্য হয় ন|। বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী প্ৰাকৃতিক 
পরিবেশও প্রচুর বিভিন্ন । এক্ষিমোর! সার! বছর বরফের গুহায় কাটায় আবার 
আফ্রিকার লোকেরা সারা বছরই "cds প্রথর আলোর তলায় বসবাস করে। 
বাঙলা দেশের লোকেরা শস্তশ্যামল সমতলভূমিতে নিরায়াস জীবন যাঁপন করে, 
আবার পাবত্য নাঁগারা পাহাড়ের রদ পরিবেশে কঠোর পরিশ্রমে দিন 
কাটায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার পর আসে সামাজিক পরিবেশের 
বিভিন্নতা প্রাচীন মানবের বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী থেকে জনম নিয়েছে আজকের 
বিভিন্ন জাতি ও জনসমাজ। প্রত্যেক জনসমাজেরই আচরণ, ভাবধারা, সংস্কার, 
রীতিনীতি প্রথা প্রভৃতির বহু দিনের সত সঞ্চিত নিজস্ব একটি ভাণ্ডার আছে 
এবং সেই বিশেষ সমাজে যে শিশু জন্মায় সে সেই জাতিগত ভাঁব ও সংস্কৃতির 
ভাগারটির অধিকারী হয়। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রর মৌলিক এঁক্য থাকলেও 
ভাবধারা, আচরণ, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদির দিক দিয়ে অমিলও বিরাট। 
এই জাতিগত ভাবধারা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে জন্ম CU কৃষ্টিগত বৈষম্য, 
যেমন দেখা যায় একদল ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে বা একদল বেছুইন 


ও আমেরিকানের মধ্যে 1 


সমাঁজগত বৈষম্য (Social Difference ) 

জাতিগত ই্রতিহ ও সংস্কৃতিমূলক বৈশিষ্টা যেমন কৃষ্টিগত বৈষম্যের মূলে 
আছে, তেমনি, শিশু যে সমাজে মানুষ হয়, সেই সমাজের প্রচলিত আচার 
ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি, আইন FIR প্রভৃতি: বিভিন্নত| ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 


সমাগত বৈষম্যের হুই করে, থাকে জা, GU. E বরে পরিণতবয়ন্ক 
নেকগুলি সমাজের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটায়। 


wes, পর্যন্ত শিশু ছোট বড় অ 
এর প্রত্যেকটি সমাজেরই অন্পবিস্তর প্রভাব তার আচরপকে নিয়ন্ত্রিত করে 


থাকে। ons eram যে সামাজিক,সংগঠনটি তার চিন্তা, আচরণ ও মনোভাবকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত... করে “থাকে যেটি হল তার পরিবার প্রত্যেক 
পরিবারেরই soral faux ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা আছে এবং সেই 
পরিবারের শিশুমাত্রেই দেই ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধার! অনুযায়ী ataa 
হয়ে থাকে । ফলে দেখা যায় যে ছুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছে এমন ছুটি 
শিশুর মধ্যে বয়স, বুদ্ধি ইত্যাদি অভিন্ন হলেও ভাব ও আচরণগত বৈষম্য প্রচুর। 
পরিবারের পর আসে স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, অফিদ ইত্যাদি৷ _ এই বিভিন্ন 


৭৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবজ্ঞান 


এই ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব, ভাষা, আদর্শ, আচরণ ইত্যাদির দিক: 
দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য দেখা যায়। 
প্রক্ষোভখটিত বৈষম্য ( Emotional Difference ) 

যে কোন দু’জন পরিণতবয়ন্কের প্রক্ষোভের স্বরূপ ও সংগঠন পরীক্ষা করলে 
দেখ! যাবে যে সেদিক দিয়ে দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একজন _ 
হয়তে! অল্পেতেই রেগে যান বা আনন্দিত হন, আবার আর এক ব্যক্তির হয়ত 
রাগ বা. আনন্দ ছুইই দেরীতে দেখা দেয়। একজনের প্রক্ষোভ হয়ত তীব্র অথচ _ 
অল্পস্থায়ী, আর একজনের, প্রক্ষোভ অগভীর কিন্ত দীর্ঘস্থায়ী । একজন হয়ত 
গ্রক্ষোভের বহিগ্রকাশে অনিচ্ছুক, অপর এক ব্যক্তি হয়ত তার প্রক্ষোভ প্রকাশে _ 
কোনরূপ দ্বিধা বা ইতস্তত করেন xD) তাছাড়া প্রক্ষোভের বিষয় বস্তর দিক: 
দিয়েও বিভিন্ন ব্যক্তি মধ্যে এ চুর বৈষম্য দেখা যায়। যে বস্তুতে বা ব্যাপারে 
একজন আনন্দিত হন, অপর ব্যক্তি হয়ত সে বস্তুতে বা ব্যাপারে উদাসীন | _ 
আর একজন হয়ত সেই বস্তুতে বা ব্যাপারে বিরক্তি বোধ করেন। আনন্দ, = 
দুঃখ, রাগ, দ্বণা'ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি যখন কোন বিশেষ qu oq) ব্যক্তিকে 
ঘিরে সুসংগঠিত হয় তাকে সেন্টিমেন্ট বলে । গঠনের দিক দিয়ে ব্যভিতে = 
ব্যক্তিতে এই সের্টিমেন্টের মধ্যেও অপরিসীম পাৰ্থক্য দেখা যায়। A 

বাক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রক্ষোভঘটিত বৈষমা থাকে তার মূলেও আছে 
প্রধানত পরিবেশের প্রভাব। শিশু যখন জন্মায় তখন নিতান্ত সরল ও 8 
কয়েকটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে _ 
প্রক্ষোভের সেই সরল সংগঠনটি জটিল আকার ধারণ করে। বিভিন্ন মানুষের 
ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হওয়ার ফলেই তাঁদের প্রক্ষোভগত সংগঠনও 
পৃথক হয়ে দীড়ায়। প্রক্ষোভগত বৈষম্য স্ুষ্টিতে বিশেষভাবে কাজ করে 
থাকে শিশুর পরিবার, স্কুল, সঙ্গাসাথী প্রভৃতির সন্মিলিত প্রভাব । কগিসানিং 
(Conditioning) বা অনুবৰ্তন নামক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই 
প্রক্ষোভের বিস্তার ঘটে? এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির উপর নির্ভর করে এই 
অন্ুবর্তনের প্রকৃতি ও রূপ। ন 
শিক্ষাগত বৈষম্য ( Educational Difference ) 
শিক্ষার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে যে কোন অজিত বৈষমাকেই 
37 পৃঃ ১২৪ দ্বিতীয় খণ্ড EI. 


অঞ্জিত বৈষম্য pe^ 


বৈষম্য বলা যেতে পারে। কেননা পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে 
আচরণগত বা চিন্তাগত পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেই শিক্ষা বলে৷ কিন্ত সাধারণ 
ভাষণে আমরা শিক্ষাকে একটি সঙ্কীৰ্ণ অর্থে গ্রহণ করি। এই অর্থে কোন 
বিশেষ বিষয়ে সুসংবদ্ধ এবং স্থপরিকরিত জ্ঞান অর্জনকেই শিক্ষা বল! হয়। বিশেষ 
করে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম সস্তোষজনকতাবে 
আয়ত্ত করাকেই শিক্ষা নাম দেওয়া হয়ে থাকে । , 
: শিক্ষার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ দেখ! 
i যায়। কোন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত, কেউ অল্পশিক্ষিত, আবার কেউ a একেবারেই 
নিরক্ষর | শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এই বৈষম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর 
করে শিক্ষালাভের স্থষোগ সুবিধার উপর ৷ যে সকল দেশে শিক্ষাদান এখনও 
রাষ্টদায়িত্বের অন্তর্গত হয় নি সে সকল দেশে শিক্ষাগত বৈষম্য প্রচুর ৷ গ্রগতিশীল 
দেশগুলিতে বিশেষ একটি মান পযন্ত শিক্ষাগ্রহণকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক 
করে তোলায় সেখানে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য কম| তবে উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রচুর বৈষম্য দেখা যায় । তার কারণ হুল যে সকল প্রকার 
উচ্চণিক্ষাই ব্যয়বহুল ও পর্যাঞ্চ মানসিক শক্তির উপর নির্ভরশীল! আর অর্থগত, 
সঙ্গতি ও মানসিক শক্তি উভয় দিক দিয়েই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য খুব 
বেশী দেখা যায় বলে শিক্ষাগত বৈষম্যও প্রচুর হয়ে থাকে। অর্থগত বৈষম্যের 
কারণেই ভাঁরত প্রভৃতি অনগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষার বৈষম্য এত বেশী । 

তাছাড়া শিক্ষা এখন বহুমুখী হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষাগত বৈষম্যের 
পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে | সাধারণ সাহিত্যধ্মী Ral ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প, 
অন্ন, পূৰ্ত বিদ্যা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ara. ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় 
আজকাল পাঠক্রমের weye হওয়ায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শিক্ষাগত পার্থক্য 


স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধি পেয়েছে। 


অন্যান্য অৰ্জিত বৈষম্য ( Other Acquired Differences ) 

অর্জিত বৈষম্যের তালিকা এতেই শেষ হল না। উপরের প্রধান প্রধান 
afs বৈষম্যগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি গৌণ বৈষম্যের উল্লেখ করা 
যেতে পারে । যেমন, নীতিগত বৈষম্য ( Ethical Difference ), যনোভাব- 
গত বৈষম্য (Attitudinal Difference), অভ্যাষগত বৈষম্য (Habitual 
Difference, ইত্যাঁদি। নীতিগত বৈষম্য বলতে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত 
ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধারণার যে বিভিন্নতা দেখা যায় তাকেই 


M 
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বোঝায়। একজনের কাছে যেটা, উচিত অপরের কাছে সেটা অনুচিত g 
পারে। এই নীতিগত, বৈষম্য থেকেই জন্মায় আদৰ্শগত বৈষম্য | E 

মনোভাবগত বৈষম্যের গুরুত্বও কিন্তু কম নয় প্রায়ই দেখা যায় কোন একটি 
বিশেষ বস্তু, ব্যাপার বা ঘটন| সম্পর্কে একটি স্থনির্দিষ্ট মনোভাব আমাদের মধ্য 
গড়ে ওঠে। এই মনোভাব যেমন-বিরূপ বা অনুকুল হতে পারে তেমনি আবার 
মাত্রা বা! ভীত্রতার দিক দিয়েও কম বেশী হতে পারে। যেমন, বাল্যবিবাহ, 
ডিভোস+ সহশিক্ষা প্রভৃতি বিতর্কমূলক বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 
বিভিন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে | এই মনোভাবটি বহুলাংশে পরিবেশের দান, তবে, 
এর উপর সহজাত মন:গ্ররুতির কিছুটা প্রভাব আছে | এই মনোভাবের দিক 
দিয়ে যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পাথ ক্য দেখা যায় এট! সর্বজনবিদিত সত্য l 
আমাদের আচরণের স্বরূপ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের এই 
মনোভাব | 

বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন অভ্যাস আহরণ করে থাকে। যেমন, যে 
ব্যক্তি গরম দেশে থাকে, সে দৈনিক স্নান করে, এমন কি একাধিকবারও করে। 
আর যে ব্যক্তি শীতল দেশে বাস করে তাঁর কাছে স্নান করাটা নিত্যকর্ম নয়! 
এই রকম বিভিন্ন পরিবেশে বাস করার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাস 
গড়ে ওঠে । একে বলে অভ্যাঁসগত বৈষম্য | 
ব্য্তগত বৈষম্যের প্রভার ৰ 

( Effects of Individual Difference ) 

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবদান | এই নীতিটি 
নানা দিক দিয়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রাকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত 
করেছে। ছুটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বিশেষভাবে অনুস্থত 
হয়। সে ছুটি হল-_শিক্ষা এবং বৃত্তিনির্বাচন। 
শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি 

গতাঙ্গগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল শিক্ষার্থীরই মানসিক ক্ষমত| এক বলে 
ধরে নেওয়া হত এবং একই সঙ্গে একই পদ্ধতিতে সকলকে শিক্ষা দেওয়া হত। 
এই ধারণা ও ব্যবস্থা, থেকে উদ্ভূত হয়েছে দলগত শিক্ষার প্রথা, অর্থাৎ বহু 
শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে একটি ক্লাশে, রেখে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি । শিক্ষক যখন 
একটি ক্লাশে পড়ান তখন্‌ তিনি ধরে নেন যে ক্লাশের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর গ্রহণ- 
ক্ষমতা সমান: এবং তার ফলে তিনি তার শিক্ষণপ্রক্রিয্কার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের 
জন্তু কোনরূপ তারতম্য করেন না। 


০. এ 


শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি ৭৭ 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি থেকে জানা গেছে যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মানসিক 
ক্ষমতা, মনোভাব রুচি ইত্যাদিও fafeni. কেউ হয়ত একবার শুনেই একটি 
পড়! বুঝতে পারে, আবার কেউ হয়ত একই কথ! বার বার না শুনলে 
বুঝতে পারে না। কারও হয়ত সাহিত্য পড়তে ভাল লাগে আবার কারও 
হয়ত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে মন চায়৷৷; ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ধরনের 
মৌলিক পার্থক্যের জন্য আজকাল দলগত, -শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং 
ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের স্বপক্ষে একট| ব্যাপক: আন্দোলন নুরু - হয়েছে। এই 
থেকেই আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা বাবস্থায় নানারূপ পরিবর্তন দেখ! দিয়েছে। 
প্রথমত, বহুশতাব্দী_ ধরে প্রচলিত একই ধরনের সাহিত্যধৰ্মা পাঠক্রমের স্থানে 
বহুমুখী পাঠক্রম পৃথিবীর সব দেশেই আজ প্রবতিত: হয়েছে ॥ তার ফলে যে 
সব ছেলেমেয়ের সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে -অনুরাগ থাকে, তারা 
তাদের রুচিমত ও সামর্থ্যায়ক্ত শিক্ষালাভ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক 
প্রগতিশীল দেশে ক্লাশরুমের বৈষম্যবিহীন শিক্ষাদানের পরিবর্তে সম্পূর্ণ বা 
আংশিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। সেগুলির মধ্য উল্লেখ" 
যোগ্য হল ডাল্টন প্ল্যান, মরিসন প্র্যান ও উইনেটকা! প্ল্যান এগুলিতে ব্যক্তির 
নিজস্ব চাহিদার প্রতি যতদূর সম্ভব সুবিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ৷ ইংলণ্ড 
প্রভৃতি দেশে একই ক্লাশের ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তি অনুযায়ী তিনটি দলে 
ভাগ করে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার প্রথা 
প্রচলিত আছে | একে fatal ( Three-stream ) প্রথা বলা হয়। তৃতীয়ত, 
পূৰ্বে কেবলমাত্র সাহিত্য, ভাষা এবং কয়েকটি অমূর্তধর্মী ( Abstract ) বিষয়বস্তু . 
ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্গত করা হত না। ফলে মুষ্টিমেয় 
ছেঁলেমেয়েই শিক্ষায় প্রকৃত পারদশিতা দেখাতে পারত। কিন্তু ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করার ফলে সাঁহিত্যধৰ্মা বিষয়গুলি ছাড়াও বহু ব্যবহারিক 
বিষয়কে এখন শিক্ষার atge করা হয়েছে) tafa, পূর্তশিল্প, নানা! 
কারিগরিষিষ্ঠা, অঙ্কন, সঙ্গীত, পণা-বিক্রয। বাণিজাবিছা। ইত্যাদি যে সকল 
শিক্ষণীয় বিষয় পূর্বে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হত আজ সেগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ 
ari লাভ করেছে এবং সেগুলিকে ব্যাপকভাবে স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে 
স্বস্তভুক্তি কর! হয়েছে! A 
রৃততিনির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষমোর নীতি ই 

কৃ্িনিবাচনের ক্ষেত্ৰে ব্যক্তিগত বৈরম্যের নীতির প্রভাব বোধ করি 
সৰ্বাপেক্ষা গুরুত্বপূৰ্ণ বৃত্তি বলতে বোঝায় এমন কোন বিশেষ ধরনের কাজ 
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s 


যার কুষ্ঠ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। এব 


দিক দিয়ে যেমন কাজটির W ও সন্তোষজনক সম্পাদন দরকার, তেমনই _ 
দরকার ব্যক্তির নিজস্ব A বা তৃপ্তিবোধ ৷ যেখানে এ ছুটি বস্তু এক সঙ্গে = 


মিলিত হয়েছে বুঝতে হবে সেখানেই ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচন সফল হয়েছে। 
feu অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় যে ব্যক্তি এমন একটি বৃত্তি বেছে নিয়েছে 
যেটির প্রতি তার স্বাভাবিক অনুরাগ বা আসক্তি নেই এবং যেটি নিয়মিতভাৱে 
অন্তু সরণ করতে তাঁকে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ফলে কিছুদিন 
'পরে একঘেয়েমি, যান্ত্রিকতা, বিরক্তি, অতৃপ্তি ও হতাশায় ব্যক্তির বৃত্তিমূলক 
জীবন তিক্ত হয়ে ওঠে তাছাড়া কাজের দিক দিয়েও এ ধরনের ব্যক্তির কাছ 
থেকে পূর্ণ ও ab সম্পাদন কখনই পাওয়া, যেতে পারে না। ফলে নিয়োগকৰ্তা 
ও নিযুক্ত ব্যক্তি দু'জনই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার যদি fes 
. নির্বাচন ব্যক্তির পছন্দ ও সাথ অনুযায়ী হয় তবে সে বৃত্তি সম্পন্ন করে ব্যক্তি 
যেমন নিজেও সন্তুষ্ট ও তৃপ্তি লাভ করে, তেমনই নিয়োগকারীর প্রতিও সে 
স্থুবিচার করতে পারে । এক কথায় বৃত্তিমূলক সঙ্গতিবিধানের ( Vocational 
adjustment ) পিছনে আছে ব্যক্তির নিজের সামথ? ও আগ্রহ ৷ বৃত্তির অপ- 
নির্বাচনের অর্থ হল এই অতি-প্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিধানের অভাব এবং তা থেকে 
দেখা দেয় নিয়োগকারীর ক্ষতি, ব্যক্তির নিজন্ব অতৃপ্তি ও হতাশ এবং সমগ্র 
জাতীয় উৎপাদনের অবনতি। 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির বৈষম্য দেখ! যায় সেগুলির 
. মধ্যে মানসিক শক্তির বৈষম্য সব চেয়ে বেশী ব্যক্তির ুতি-নির্বাচনকে, প্রভাবিত 
করে। সহজ ও নিয়শ্রেণীর কতকগুলি শিল্পমূলক কাজ ছাড়া অধিকাংশ বৃত্তির 
সম্পাদনেই বুদ্ধির, স্বাভাবিক মান (যাকে আমরা ১০০ qmm বলে বর্ণনা 
করেছি) এক প্রকার অপরিহার্য । যাদের বুদ্ধির মান এর চেয়ে কম তারা 
, সাধারণ ও প্রচলিত কোন বৃত্তিমূলক কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। 
afefo যতই জটিল ও cm হতে থাকবে ততই বুদ্ধির মানও উন্নত হওয়া 
দরকার। কোন কোন বৃত্তিতে সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে বেশী বুদ্ধি স্বাভাবিক 
ভাবেই প্রয়োজন । যেমন, আইন বিদ্যা, শিক্ষকতা, ব্যবসা-পরিচালন, শামন- 
সংক্রান্ত কারধাদি, সংবাদপত্র-সম্পাদনা, ডাক্তারী প্রভৃতি বুতিতে সাফল্য লাভ 
করতে হলে উচ্চ মানের বুদ্ধি অত্যাবশ্যক । তেমনি আবার মোটর চালনা, 
যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কার্ধাদি, জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরির কাজ, সীবন শির, 
mtm, তাস, বয়নশিল্প, cuts বৃত্তি, গৃহনিৰ্মাণ প্রভৃতি নানা জীবিকা আছে 


| 


wer 


বৃত্তিনির্বাচনে বৈষম্যের নীতি ৭৯ 


খাতে উচ্চ মানের বুদ্ধি না থাকলেও মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলে। 

বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক শক্তির পর্ব আসে মনের বিশেষ শক্তি । যার! 
লেখাপড়ার কাজে থাকতে চার বা সাহিত্য-চর্চ, শিক্ষকতা, সংবাদপত্র-সম্পাদন! 
ইত্যাদিকে পেশা করতে চায় তাদের মধ্যে v বা: ভাষামূলক শক্তি বিশেষভাবে 
খাকা একান্ত আবশ্যক | যারা আবার eaa ঘটিত বৃত্তি যেমন, এ্যাকাউণ্টেলী, 
পরিসংখ্যান, ব্যাঙ্ক-বীম|-সংক্ৰান্ত হিসাব প্রভৃতি কাজে যেতে চায় তাদের % বা 
গাণিতিক শক্তি বিশেষভাবে «psp আবদ্ঠীক। তেমনি যারা যন্ত্ৰপাতিঘটিত 
বৃত্তি গহণ করার ইচ্ছ৷ রাখে তানের m বা যন্ত্রমূলক শক্তি থাক! অপরিহাধ। 
উপযুক্ত বিশেষধর্মী-মানপিক শক্তির অধিকারী না হয়ে যারা এই ধরনের কোন 
বিশেষধর্মী বৃত্তি faatoa করে তাদের পক্ষে বৃত্তির ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ কর! 
নিতান্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে | সাধারণত দেখা যায় যে পিতামাতা বা অন্তাপ্ত 
আত্মীয়-স্বজনের! যখন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নি্ববচন করেন, তখন তারা 
ছেলেমেয়েদের পছন্দ বা সামর্থ্যের কথা ভাবেন না এবং প্রায়ই তারা নিজেদের 
পছন্দ, অতৃপ্ত বাসনা, সমাজের চাহিদা, উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ইত্যাদি অবাস্তব 
কারণগুলির দ্বারা পরিচালিত হন । y 

মানসিক শক্তি ছাড়া মন:প্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রভাবও বৃত্তির "ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট। কোন কোন বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের মানসিক সংগঠন থাকা অপরিহার্য 
এবং দেখা গেছে যে অন্তান্ত গুণ ও ক্ষমতা থাক! সত্বেও কেবলমাত্র অনুপযোগী 
মানসিক সংগঠনের জন্য ব্যক্তি তার কাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না। যেমন, 
ci ব্যক্তিকে কোন একটি বহুবিভাগসম্পন্ন দোকানের পরিচালনা করতে হবে বা 
বড় কোন হোটেলের অভ্যৰ্থকের কাজ করতে হবে বা কোন বিরাট ফ্যাক্টরীর 
শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তার মন’প্ৰকৃতি হওয়া উচিত ধীর, স্থির ও শান্ত । 
এখন এই ধরনের বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্যান্ত গুণের অধিকারী হয়েও যদি রুক্ষ 
মেজাজের বা মাথাগরম প্রকৃতির লোক হন তবে তার পক্ষে তীর বৃত্তিতে 
দাফল্যলাভ করা একপ্রকার অসম্ভবই হয়ে উঠবে । — c | | 

কোন উদ্দীপকের আবিৰ্ভাবের পর তার প্রতি আমাদের সাড়া দিতে বা 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হবেই। একে 
প্রতিক্রিয়া কাল (Reaction Time or ঢা) বল! হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির 
প্রতিক্রিয়াকাঁল বিভিন্ন কারও কম, কারও বেশী ৷ যারা রেলগাড়ী 8 
বড় মেসিন চালানোর কাজ করতে- চায় তাদের প্ৰতিক্ৰিয়া কাল কম হওয়া 
বিশেষ প্রয়োজন p যাদের প্রতিক্রিয়া কাল বেশী তারা হঠাৎ একটি কাজ 


DK ER d 


m - ::শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে পারে ন] চলন্ত মোটর রা রেলগাঁড়ীর সামনে 
RSE একজন পথচারীকে এসে পড়তে দেখে চালক যত তাড়াতাড়ি নে 
কষতে পারবে ততই পথচারীটির বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবন| বেশী | যে চাঁলকের 
প্রতিক্রিয়া কাল দীৰ্ঘ তার ক্ষেত্রে ইচ্ছা! ও প্রচেষ্টা, থাক! সত্বেও ব্রেক কমতে e 
OT অতএব যে সকল বুতিতে wwe কাজ সম্পন্ন করাটা দরকার সে সকল 
ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কাল-যত অল্প হয় ততই ভাল এবং যাদের প্রতিক্রিয়া 4 
কাল দীর্ঘ তাদের এই ধরনের কাজে নিযুক্ত করা কখনই উচিত নয়।. 

-প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্য বৃত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে।. বিশেষ একটি পরিবেশে মানুষ হওয়ার পর যদি ব্যক্তিকে সম্পূৰ্ণ, নতুন 
পরিবেশে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তবে তার প্রক্ষোভমূলক ও- আচরণমুলক _ 
বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সেই নতুন পরিবেশের প্রায়ই সংঘাত লাগে এবং তাঁর বৃত্তি 
মুলক সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য ব্যক্তির স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই তার. 
বৃত্তির fua os যতই সীমাবদ্ধ থাকে তত তার পক্ষে মঙগলকর | তবে যেহেতু 
প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈধম্যগুলি অজিত সেহেতু সেগুলি পরিবেশের চাগে | 
প্রয়োজনমত পরিবর্তিত হয়ে যেতেও পারে। 

ds fas oca. feto বৈষম্যের প্রভাব. এত বেশী বলে আধুনিক কালে 
বৃত্তিমূলক পরিচালনা বা নির্দেশ দান ( Vocational Guidance ) যে কোন 
উন্নত সমাজব্যবস্থার, একটি বড় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। বুদ্ধির wei | 
ছাড়াও ব্যক্তির বিশেষধৰ্মা শক্তি ও বিভিন্ন রুচির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্ত নানা 
বিশেষ অভীক্ষ। আবিষ্কৃত. হয়েছে.।.. এই.অভীক্ষাগুলি_ প্রয়োগ করে বিশেষ _ 
ব্যক্তির পক্ষে কোন, বৃত্তিটি নির্ব/চনীয় সে সম্বন্ধে ছাত্র অবস্থাতেই তাকে আন". 
কাল বুলাবান নিৰ্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। 


প্রশ্নাবলী 


1. What do you হী dorstand by Ind Discuss it8 ^ 
educational significan y Individual Difference ? i 


Ans. (পু: e iie } 
2. Explain the problem of individ of indis | 
vieta dL N T iae indivi ual difference in the light J 
Ans. (পৃং৬৭পৃ:-৭২.+প্ৰথম থও, পৃঃ ১০৪-পু৮১০৯) 


3. Discuss the importance of Ind eoucatio- | 
nal and Vocational guid:ríce. of the child পা এন । 


Anse. v পুঃ ৭৮ পৃ; ৮৩) 


4. In what respects do children n a cla: ff form one à 
another? Discuss its education:l sia came gc Ms (B.A গা) 


.Ans (পৃঃ 99e), 5t 


L = peor! 
i - 


ন সাত 

শিখন প্রক্ৰিয়| (Learning Process ) ae 

প্রত্যেক প্রাণীকেই তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য: পরিবেশের সদা 
পরিবর্তনশীল বিভিন্ন শক্কিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তার 
জন্যই তাকে সম্পন্ন করতে হয় নানাবিধ আচরণ । প্রকৃতি অবশু প্রাণীমাত্রকেই 
কতকগুলি, প্রাথমিক আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা আগে থেকেই: দিয়ে 
পৃথিবীতে পাঠান এবং সেগুলির ' সাহায্যে সে কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় এবং 
মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারে ৷ এগুলিকে আমরা প্রবৃত্তিজাত: আচরণ 
বলে বর্ণনা করেছি ৷ 
শিখনের প্রয়োজনীয়তা! 

কিন্ত প্রযৃত্তিজাত আচরণগুলির সংখ্যাও যেমন অল্প, তেমনই পরিবেশের 
বৈচিত্রময় ও অসংখ্য শক্তিগুলির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাওয়ানর পক্ষেও সেগুলি 
নিতান্তই অপর্যাপ্ত ceca যখনই পরিবেশ পরিবর্তিত ও. জটিল হতে থাকে 
তখনই প্রক্কতিদত্ত এই সহজাত আচরণের ভাঙারচি নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং 
প্রাণীকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা 
অর্জন করতে হয়। . তখনই সুরু হয় প্রকৃত জীবনযুদ্ধ। যে প্রাণী পরিবেশের 
উপযোগী নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে পারে সেই টি'কে থাকে, আর যে পারে 
ai সে সরে etii পরিবেশের উপযোগী এই নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকেই 
আমরা শিখন (Learning) বলে থাকি i 


_ শিখনের জীবন ব্যাপকতা 


শিখনের স্থুরু জন্ম থেকে, এমন কি শিশুর মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই। 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাতৃগর্ভের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্ের সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাওয়ানর জন্য গর্ভস্থ শিশুকেও নতুন ও পরিবর্তিত আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। 
শিখনের স্থায়িত্বও সারা জীবনব্যাপী, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ৷. যতই, ক্রমবিবর্তনের 
উন্নততর ধাপে যাওয়া. যাবে ততই শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা] দেখা যাবে। 
নিয়শ্রেণীর, মধ্যে প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রভাব বেশী হলেও শিক্ষা প্রস্থত 
আচরণের দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে শিখনের প্রভাব 
চরমতম-।.. যে কোন-মানুষের দৈনন্দিন আচরণের তালিকাটি পরীক্ষা, করলে 


চি 


৮২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিখনের ব্যাপকতা e গুরুত্ব সম্বন্ধে একট! ধারণা পাওয়া যাবে। এই তানি 
থেকে যদি শিক্ষাজাত আচরণগুলি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় তবে রক্ত সঞ্চা 
, নিঃস্কার-প্রশ্বাস গ্রহণ, পরিপাচন প্রভৃতি নিছক মৌলিক শরীরতত্বূলক 
আচরণগুলি এবং খাওয়া, ঘুমান, টলা-ফেরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি সাধারণ! 
প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এই ! 
জন্য এক কথায় বলা চলে যে. শিখন প্রক্ৰিয়া ও মানব আন্তত্ব পরম | 
সমব্যাপী। Si 


শিখনের স্বরূপ ( Nature of [Learning ) 

শিখন প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে আমর! কতকগুলি m 
বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এই বৈশিষ্যগুলি থাকলেই প্রকৃত, শিখন. সংঘটিত 
হয়। সেগুলি হল এই | ৰণ 


১ ৷ আচরণের পরিবর্তন 
শিখনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা ব্যক্তি কোন নতুন আচরণ ঢ় | 
করার যোগ্যতা অর্জন করে । যেমন; একটি ছোট ছেলে হঠাৎ ur বাটিতে, 
হাত দিতে তার হাতটা পুড়ে গেল এবং সে ব্যথা পেল। পরে দেখা গেল থে. 
সে আর কিছুতেই দুধের বাটিতে হাত দিচ্ছে না। এই যে পুরাতন আচরণের _ 
পরিবর্তন এবং নতুন আচরণের সম্পাদন একেই শিখন বলা হয়। 
২। নতুন অভিজ্ঞতা | 
আচরণের : পরিবর্তন আবার নির্ভরশীল আর একটি বৈশিষ্টের উপর! 
.সেটি হল ব্যক্তির একটি নতুন অভিজ্ঞতা । : ব্যক্তির এই পুরাতন আচরণের _ 
পরিবর্তে নতুন আচরণ সম্পাদনের পিছনে আছে: নতুন: একটি অভিজ্ঞতা! | 
. অতএব শিখনের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আমর! . বলতে পারি যে কোন 
নতুন অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত আচরণের পরিবর্তন বা নতুন আচরণ সম্পাদনের 
নামই শিখন ৷ | 
৩। বিশেষ গতিপথ | 
শিখনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনঘটিত আচরণের একটি বিশেষ ve ৰ 
পথ থাকবে। প্রায় সকল ক্ষেত্ৰেই শিখন থেকে আচরণের যে পরিবর্তন দেখা. 
দেয় তার একটা বিশেষ গতিপথ আছে এবং সেই গতিপথ প্রাণীৰ মধ্যে. 
সঞ্জাত চাহিদা ap cometa তৃপ্তি এনে দেয়। যেমন, আদিম মানুষ ক্ষুধার 


শিখনের স্বরূপ m O 


| খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য পশু শিকার, মাছ ধর!, কৃষিকার্য প্রভৃতি একের পর 
এক নতুন আচরণ শিখেছিল। এই আচরণগুলি এমন একটি নিদ্দিষ্ট গতিপথ 
ধরে এগিয়েছিল যার দ্বার! মানুষের খাদ্য সংগ্রহরূপ চাহিদা বা! প্রেষণার iha 
seq সম্ভব হয়েছিল ৷ 
8! আচরণের উৎকর্বসাধন 5 
শিখনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের ফলে ব্যক্তির পুরাতন আচরণ শুধু 
যে বদলে যায় তাই নয়, তার উৎকর্ষপাধনও ঘটে ।: যখন প্রাণীর বর্তমান 
॥ আচরণটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে অপৰ্যাপ্ত বা অনুপযোগী বলে 
প্রমাণিত হয় তখনই সেই পুরাতন আচরণটিকে বাতিল করে উন্নত আচরণ 
শেখার দরকার হয়। অতএব পুরাতন স্গতিবিধানের প্রচেষ্টার উৎকর্ধসাধনকে 
শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বলা চলে।  শিখনকে এই দিক দিয়ে 
ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াও বলা হয়। ৰ 
€! অভ্যাস বা অনুশীলন ৰ 
শিখনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের সঙ্গে, কিছু পরিমাণে অভ্যাস বা 
অনুশীলন থাকবেই । পুরাতন অনুপযোগী :আচরণকে; রাতিল করে; নতুন 
উপযোগী আচরণ শিখতে হলে অভ্যাস বাবার বার প্রচেষ্টার দরকার হয়। 
যেমন সাতার কাটা, পড়া তৈরী ৷ করা; টাইপ কর! ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই কাজ 
বার বার করতে হয় ।..এদ্িক. দিয়ে ‘শিধনকে অভ্যাসের মাধ্যমে ৷ আচরণ 
| বা কাধের পরিবর্তন’ বলে বর্ণনা করা যায়। শিখনের এই সংজ্ঞ দিয়েছেন 
ম্যাকগেওক ( Megeoch)|^ : অভ্যাসের সাহায্যে অনুপযোগী, অসংহত, 
অপ্রয়োজনীয় ও অস্পষ্ট আচরণকে সুসংহত, উপযোগী ও কায কর করে. তোলা 
হয়। অবশ্য এমন কতকগুলি শিখনের ক্ষেত্র দেখা যার যেখানে ‘অনুশীলন বা 
অভ্যাসের কোন প্রয়োজন হয় না। যে সব বস্তু আমরা প্রচেষ্টা! e ভুলের 
পদ্ধতিতে fifa সেগুলি আয়ত্ত করতে অভ্যাস বা অঙ্গশীলন অপরিহার্য | যেমন, 
টাইপ করতে শেখা, সাতার কাটতে শেখা গ্রভৃতির ক্ষেত্রে অভ্যাস ও. অনুশীলন 
না হলে শিখন স্থায়ী হয় না। কিন্তু যে সব বন্ধ আমরা ur en মাধ্যমে শিখি 
সেগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন অভ্যাস ব| অনুশীলনের দূরকার হয় না। . 
যেমন, কোন কবিতা বা নিবন্ধের অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অভ্যাস বা অনুশীলন i 
ছাড়াও শিখন সম্ভব হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য মানসিক স্তরে অনুশীলন 


থাকে। 
1. Learning is modification of bebavioUr fbrough নি 


রতি 


৮৪... শিক্ষাশ্ায়ী মনোবিজ্ঞান 


৬। নতুনত্ব em 
প্রত্যেক শিখনেরই আর একটি বড়: বৈশিষ্ট্য হল নতুনত্ব। যে অভিজ্ঞ 
মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির শিখন ঘটে সেটি যেমন প্রকৃতিতে নতুন, তেমনই দেই | 
অভিজ্ঞত| থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণ দেখা দেয় সেটিও পূর্বের আচরণের 
তুলনায় আংশিক বা পূর্ণভাবে নতুন হয়ে থাকে | 
৭।. পরিণমন ( Maturation ) 
পরিণমন হুল বড; র৷ অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার কফল। শিখন 
একটি ব্যক্সির দেহগত ও মনোগত প্রক্রিয়া ৷ অতএব শিখনের সম্পাদন দেহ. 
ও মন. উভয়ের পরিণতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । উপযুক্ত পরিণমন' 
ন। ঘটলে অনেক ক্ষেত্রে শিখন সম্ভব না হতেও পারে । যেমন, ছবি আঁকতে: 
হলে ad কিছু লিখতে হলে ব্রাশ বা পেন্সিল যেভাবে ধরতে হয় শিশুর sias 
এক বছর বয়সের আগে সেভাবে পরিণত হয়ে: ওঠে না। তেমনই তলা, 
বুঝতে হলে বিচারকরণের শক্তির দরকার | কিন্তু ১০১১ বছরের, আগে 
শিশুর মধ্যে প্রকৃত বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দেয় না । / 
wl প্রেষণা। ( Motivation ) 1 
Í প্রেষণা৷ শিখনের আর একটি অপরিহার্ বৈশিষ্ট্য । প্রেষণা হল প্রাণীর 
অভ্যন্তরীণ স্পৃহা বা চাহিদা। এই স্পৃহা বা. চাহিদা থাকলেই তবে T 
হবে, নতুবা নয়। বিন প্রেষণায় কোন শিখনই সম্ভব নয় । 
>l সমস্যা 
Pica আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রত্যেক শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই একটা 
সমন্তামূলক পরিস্থিতি থাকবেই এবং সেই সমস্তামূলক পরিস্থিতির চাপেই eme | 
বর্তমান আচরণের পরিবর্তন করে নতুন আচরণের আশ্রয় নিতে হয়। 


IN cafe) 


( শিখনের সমস্তার অপরিহার্ধতা ] 


E এস সৰ বিনা সমন্তায় কোন কিছু শেখার কথী 
SH ou og ) 


সমস্তামুলক পরিস্থিতি বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে "— 


= শিখনের স্বরূপ vt. 


অভ্যস্ত আচরণের দ্বার! বাক্তির পক্ষে লক্ষ্যে গৌছন আর. সম্ভব হয় না এবং 
তার কলে পরিবেশের সঙ্গে তার সহজ ও a সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়॥ তখন তার 
' পক্ষে সেই পুরাতন আচরণকে বর্জন করে পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ 
আবিষ্কার ও আয়ত্ত কররি'প্রয়োজন হব ৷৷ যতক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে পুরাতন বা 
অভ্যস্ত আচরণের দ্বার| সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয় ততক্ষণ কোনরূপ যমস্যার উদয় 
হয় না। কিন্ত যেই সেই আচরণ তার পরিবেশের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে ওঠে 
তখনই তার পক্ষে নতুন আচরণের আশ্রয় নেওয়ার বা এক কথায় শিখনের 
, প্রয়োজনীয়তা or দেয়। সমস্যা যতই জটিল হবে তার উপযোগী আচরণ 
আবিষ্কার করাও ততই দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠরে। সমস্যা ও তার 
উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করার দুরূহতার মাত্রার বিচার করেই কোন শিখন- 
প্রক্রিয়াকে সরল বা জটিল বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি A :..../ 
শিখন প্রক্রিয়ার তিনটি সোপান 
শিখনের উপরে বণিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আমরা শিখন প্রক্রিয়ার 
তিনটি সোপান বা স্তরের উল্লেখ করতে পারি.। যথা 


১। সমস্যার প্রত্যক্ষণ ৷ 
। উপযোগী আচরণের wife । 
e| সেই আচরণের, আয়ত্তীকরণ ৷ ৮ 

| ব্যক্তি যখন কোনও সমন্যার সন্মূখীন হয় তখনই তার শিগননের: সূত্রপাত 
হয়। সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অর্থই হুল ব্যক্তির বর্তমান আচরণটি তার 
পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অপারগ বলে প্রমাণিত হয়েছে ৷ ব্যক্তিকে 
তখন তার পুরাতন আচরণের জায়গায় নতুন ও অধিকতর কার্যকর আচরণ 
সম্পন্ন করতে হবে): অতএব দ্বিতীয় সোগানে ব্যক্তিকে এই নতুন বা f 
বন্তিত আচরণটি খুঁজে বার করতে হয়। কিন্ত কেবলমাত্র উপযোগী আচরণ 
আবিষ্কার করলেই শিখন শেষ হয় T দেই :নব আবিষ্কৃত আচরণটি, ব্যক্তিকে 
| আয়ত্ত করতেও হবে: এইটিই হল শিখনের তৃতীয় সোপান ৷৷; এই ষোপানেই 
অভ্যাস বা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।  অব্ঠ অভ্যাস বা অনুশীলন কতটা 
প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে শিখনের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর মানসিক 
শক্তির উপর । = ; { quie ar 
| অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্বের দিক দিয়ে শিখনের এই গোপানগুলি অপরিহার্য 

হলেও এণ্ডলিকে সব সময়ে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না। প্রায়ই দেখা; 


^M 
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যায় যে এই সোপানগুলি এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে একটি থেকে আর' 
বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় না। 

শিখন ও পরিণমন ( Learning & Maturation ) 


একটি শিশুকে পয বেক্ষণ করলে প্রথমেই যে বস্তাটি আমাদের দৃষ্টি আক 
করে সেটি হল তার বৃদ্ধি বা বিকাশ। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই a f 


6] 


ক্রমশ বাড়ছে। এই বৃদ্ধি বলতে অবশ্য অনেক কিছু বোঝায় যেমন, অ 
প্রত্যঙ্ের বৃদ্ধি, মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি, আচরণের উন্নতি বা বিশেশীভবন; 
আচরণ সম্পাদন, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অজ'ন ইত্যাদি। 1 
এই বৃদ্ধি ব| বিকাশের পিছনে আছে দুটি প্রক্ৰিয়|---নিখন (Learning ও 
পরিণমন (Maturation)! উভয় প্রক্রিয়ার ফলেই শিশুর বৃদ্ধি ঘটে থাকে] 
এবং উভয় প্রক্রিয়া এত নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ যে কোন কোন মনোবৈজ্ঞানিক 
দুটিকে অভি প্রক্রিয়া বলে মনে করে থাকেন। কিন্ত দুটি afa ফল ge 
এক হলেও দুটির মধ্যে যথেষ্ট প্রকৃতিগত পাৰ্থক্য আছে। 1 
পরিণমন বলতে বোঝায় সেই সব স্বাভাবিক "Weise পরিবর্তন যা 
ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বুদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলরূপে নিজে নিজেই দেখ! K 
এবং যার জন্য চর্চা, অন্গশীলন, শিক্ষাদান Soe কোন বিশেষ উদ্দীপকের ৷ 
প্রয়োজন হয় না। ৷ কিন্তু শিখন এই ধরনের কোন অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি-প্রক্রিয়ার 
ফল থেকে জন্মায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় স্থনিদিষ্ট প্রচেষ্টা, 1 
আয়ভ্তীকরণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সর্ত বা ঘটনা । যেমন, বিভিন্ন পরি রা 


শিখন ও পরিণমন ৮৭ 


qum ১৫ মাসে সাধারণত শিশু একা এক! চলতে পারে॥ এটি একটি 
পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল! সেই জন্য সব দেশের ছেলেমেয়ের-_-ত| তারা যে 
ধরনের সামাজিক 'ও শিক্ষামূলক পরিবেশেই মানুষ হোকু ন। কেন, ১৫ মালের 
সময় এক! এঁকা চলতে পারবেই ৷ কিন্ত সাতার কাটতে পারা বা গাছে উঠতে 
পার! বা পড়তে লিখতে পার| ইত্যাদি হল শিখনের উদাহরণ। এই. সর 
আচরণগুলি আয়ত্ত করতে হলে বিশেষ পরিস্থিতি, প্রচেষ্টা অনুশীলন ইত্যাদির 
প্রয়োজন এবং ও বিশেষ বিশেষ সর্তাদি উপস্থিত না৷ থাকলে শিশুর পক্ষে এগুলি 
শেখা সম্ভব হয় ন| ৷ তাছাড়া এ বিশেষ সর্তগুলি; উপস্থিত থাকলেও সেগুলির 
প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকতে পারে Y সেই জন্যই এই সব আচরণের দিক 
দিয়ে শিশুতে শিশুতে এত বৈষম্য ৷ 
পরিণমন ও বিশেষ শিক্ষণ (Maturation & Specific Training ) 

পরিণমন ও শিক্ষণের ( Training) মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য 
মনোবিজ্ঞানীরা বহুবিধ পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন | এই পৰরীক্ষণগুলির মূল 
উদ্দেশা হল দেখা যে শিক্ষণের দ্বারা পরিণমনের কাজ সম্পন্ন করা কিংবা 
পরিণমনের কাজকে ত্বরান্বিত করা বায় কিনা ৷ 

হিলগার্ড (Hilgard) একদল ছেলেমের়েকে (পরীক্ষণমূলক দল ) বোতাম 
লাগান, কাচি দিয়ে কাটা, সিঁড়িতে চড়া প্রভৃতি কাজগুলি ১২ সপ্তাহ ধরে 
নিপুণভাবে শেখালেন ৷ আর একটি দলকে (নিয়ন্ত্ৰিত দল) কোন রকম শিক্ষণই 
দিলেন ন! ১২ সপ্তাহ পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল মে পরীক্ষণমূলক দলটি 
নিয়ন্ত্রিত দলের চেয়ে এই কাজগুলিতে সব দিক দিয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে | 
তারপর ১ সপ্তাহ ধরে নিয়ন্তিত দলকে এ কাজগুলি শেখান হল এবং ১ সন্তাহ 
শিক্ষণের শেষেই দেখ! গেল যে নিয়ন্ত্রিত দলটি এ কাজগুলিতে পরীক্ষণমূলক 
দলটির সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পরীক্ষণমূলক দলটি ১২ সপ্তাহের 
বিশেষ শিক্ষণের ফলে যা শিখেছিল নিয়ন্ত্রিত দলটি তা ১ সপ্তাহে শিখে 
ফেললো ৷ এর কারণ হল যে ‘এ কাজগুলি সম্পন্ন করতে যে শারীরিক ও 
সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজন সেগুলি বন স্বাভাবিক পরিণমন প্রক্রিয়ার 
কলে দেখা দিল তখনই শিশু স্বাভাবিকভাবেই এ আচরণগুলি সম্পন্ন করতে 
সমর্থ হল), বিশেষভাবে শিক্ষা দিলে কৌন শিশু  আচ্রশগুলি আগে শিখতে 
পারে বটে, কিন্তু যে শিশু কোনরূপ শিক্ষা আগে লাভ করেনি সে শিশুও বথা- 
সময়ে পরিণমনের ফলে এ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুর সমকক্ষ হয়ে উঠবে। অব 


A 
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উপরের পরীক্ষণটিতে ব্যবহৃত আচরণগুলি পুরোপুরি পরিণমনজাত ন 
নিয়ন্ত্ৰিত দলের ক্ষেত্রেও কিছুটা ণিখনের প্রয়োজন হয়েছে । "wu 
যার (Strayer) তাঁর একটি পরীক্ষণে দেখেন যে সমকোষী UM 
. একটিকে ৩৫ দিন ধরে শিক্ষা দেওয়ার ফলে একটি শব্মমালায় সেশ্মতটা Wu 
লাভ করতে পারল, অপরটি মাত্র ২৮ দিনের শিক্ষায় তার সমকক্ষ হয়ে গেল। | 
দু'জনে সমকোষী যমজ বলে দু'জনেরই মানসিক শক্তি অভিন্ন। অতএব দ্বিতীয় | 
যমজের ক্ষেত্রে শিখনের স্বল্নত৷ সত্বেও প্রথম যমজের সমান : হয়ে যাওয়াটা 
নিঃসন্দেহে পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল à 
ম্যাকগ্রও ( Megraw ) এই রকম যমজ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে হামা 
দেওয়া, চলা, হাত-পা নাড়৷ প্রভৃতি যে সব প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর. নির্ভর: 
শীল সে সব প্রক্ৰিয়া চর্চা বা অগ্ুশীলনের দ্বার] মোটেই প্রভাবিত হয় ন! এব 
শিখনের ' দাহায্য ছাড়াই ৷ যথাসময়ে। সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে)... যেমন; 
সাধারণত ১৫ মাগে ছেলেমেয়েরা চলতে শেখে ৷ এখন ধর| যাক একটি ১২ 
মাসের ছেলেকে বিশেষ শিক্ষণের সাহায্যে চলতে শেখান হল কিন্তু অপর 
একটি ১২ মাসের ছেলেকে কোনত বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হল ন|। কিন্ত 
ছু'জনেরইটুযখন ১৫ মাস বয়স হবে তখন দেখা যাবে যে দ্বিতীয়: ছেলেটি কোন- 


রূপ শিক্ষণ ছাড়াই প্রথম শিশুটির মতই চলতে পারছে। 
কিন্ত যে সব আচরণ, স্বাভাবিক বুদ্ধির "we নয় সে সব আচরণে 


শিক্ষণের প্রভাব যথেষ্টই,৷ যেমন, "erg কাটা, গাছে চড়া, স্কেটিং কর!, লাফান_ 
ইত্যাদি-আচ্রণগুনি সম্পন্ন করা শিক্ষণের উপর নির্ভর করে। 

এই সব পরীক্ষণ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে পরিণমন প্রক্রিয়া! শিখন 
"থেকে সম্পূৰ্ণ স্বত্ত প্রক্ৰিয়া এবং শিক্ষণের সাহায্যে পরিণমন প্রক্রিয়াকে RS 
করার কোন বাস্তব উপকারিতা নেই এবং তার দ্বার| সময় ও শ্রমের অযথা 
অপব্যয়ই হয়ে থাকে। 

আবার অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে যে শিখন প্রক্রিয়! পরিণমনের উপর বিশেষ 
'ভাবৈ নিভরশীল। কেনন! যে আচরণ শিশুকে শেখান হবে তার জন্য যে সকল 
শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সহীয়ত৷ অপরিহার্য সেগুলি পূর্ব না ঘটে, থাকলে 
শিখন সম্ভব হতেই পারে স|।- যেমন, সাতার কাটা শেখার জন্য বিশেষ 
কতকগুলি দৈহিক ও সঞ্চালনযুলক আচরণ, সম্পন্ন করতে পার! একান্তভাবে | 
প্রয়োজন এবং যতক্ষণ ন! শিশু তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার কলে এই ! 


| 


| 


পরিণমন ও বয়স ৮৯ 


বিশেষ আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা, অর্জন করছে ততক্ষণ তার পক্ষে 
সাতার; কাটা শেখা সম্ভব নয়। ii ; 
পরিণমন ও বয়স ; 

আবার এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিশুর বয়সের নিকট সম্পর্ক 
আছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বয়সে শিশুর বিশেষ, বিশেষ বৃদ্ধি দেখা দেয় 
এবং তার কলে শিশু বিশেষ বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। অতএব এ 
থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে প্রত্যেকটি আচরণ শেখার বিশেষ 
বিশেষ সময় ব| বয়স আছে। | 

শিশু যত বড় হয় তত তার gieren বিভিন্ন দিকগুলি বিকাশলাভ 
করতে থাকে এবং সে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর আচরণ করতে সমৰ্থ হয়। 
এ কথা শারীরিক ও মানসিক উভয়, প্রকার আচরণের ক্ষেত্রে সত্য। যেমন, 
শিশুর যত বয়স বাড়ে তত তার বিচারকরণের (Reasoning ) শক্তিও 
* ৰাড়তে থাকে। ব্যাপক পৰ্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে CT শিশুরা ৮ থেকে 
১১ বৎসর বয়সের মধ্যে কার্য কারণ সম্বন্ধ বুঝতে শেখে ৷ ৷ 

শিশুর শিখনের সাধারণ, ক্ষমতাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে | সেইজন্য তার 
বিভিন্ন বয়সের সাধারণ ক্ষমতার মান অনুযায়ী তার পাঠক্রম নির্ধারিত 
করা উচিত। তা বলে একথা ভাবা হুল যে, শৈশবে শিক্ষাদানের কোন 
উপকারিতা নেই। বরং বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে CY পরবর্তীকালে 
শিক্ষাদানের চেয়ে প্রথম শৈশবে শিক্ষাদানের ফল অপেক্ষারুত বেশী ও স্থায়ী 
হয়। 
পাঠক্রম ও মানসিক বয়স... 

পাঠক্রমে কোন্‌ বয়সে কি. fe শিক্ষণীয় 
নিৰ্ণয় কর! উচিত শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স 
বিষয় শিখন, সমস্ত৷ সমাধান, প্রতীক ব্যবহার 
উপযোগী সময় নির্ধারণের সময়গত বয়সের চেয়ে : 
মাপকাঠি। একটি পরীক্ষণে pil (Foster) fifen মাননিক ULT 
ছেলেমেয়েদের সামনে কয়েকটি গল্প পড়ে শোনালেন! .. প্রতিটি গল্প একবার 
করে শোনারার,পর গল্পটির এক জায়গায়, irs থেছে, গিয়ে তিনি তাদের 
প্রত্যেককে গল্পটি নিজে থেকে শেষ করতে ব্ললেন ৷; দেখা গেল CT যাদের 
মানদিক বয়স ৩ বছরের কম তারা মোটেই: গল্পটি মনে রাখতে পারে না) 


নিত 


বিষয় অন্তভূক্ত কর! হবে তা 
বিবেচনা! করে ৷ বিশেষ করে TÉ 
ইত্যাদি আচরণগুলি শেখার 
মানসিক বয়স অনেক নিভু 


৯° '_ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আর ৩ বছরের উপর থেকে সুরু করে প্রায় ৬ বছরের মানসিক বয়স সঙ্গ 
ছেলেমেয়েদের বেলায় গল্প মনে রাখার ক্ষমত| বিভিন্ন মাত্রায় দেখ! যায়। 
মরফেট (Morphett) এবং ওয়াসবার্ন ( Washburne) পরীক্ষণের | 
সাহায্যে কত মানসিক বয়সে ছেলেমেয়েদের পঠন ( Reading) সুরু করা. 
উচিত তা নির্ণয় করার-চেষ্ট। করেন । তাঁরা € থেকে ৮ বৎসরের মানসিক 
বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ৬ সপ্তাহ ধরে পঠনের শিক্ষা দেবার পর তাদের 
পরীক্ষা করে দেখেন যে কোন্‌ বয়সে শতকরা কতজন ছেলেমেয়ে সাফলা- 
জনকভাবে পঠনে সমর্থ হল। এই পরীক্ষণ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন 
যে € বছরের কম মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়ের পঠনে সমর্থই নয়। 
আর. t$ বখসর মানসিক বয়সের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে, ৬ বৎসরের ৫০% এবং 
৬২ বৎসরের ৭০%'রও বেশী ছেলেমেয়ে সাফল্যজনকভাবে পঠনে সমর্থ হয়। 
এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে স্কুলে পঠন ue করার উপযুক্ত 
মানসিক বয়স হল ৬২ বৎ্সর। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিখনের উপযুক্ত মানসিক" 
বয়সও এইভাবে বার করার চেষ্টা হয়েছে । এই সব পরীক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে বড় বড় যোগ অঙ্ক কষার সবচেয়ে উপযোগী মানসিক বয়স হল ৮ বছর 
২ মাস, দশমিকের ভাগ কষার উপযোগী মানসিক বয়স হল ১৩ বছর € মাস, 
ক্ষেত্রফলের অঙ্ক কষার উপযোগী মানসিক বয়স হল ১২ বছর ৩ মাস 
ইত্যাদি। ৷ 


বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
যদিও অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি ব| পরিণমনের কাজ শিখনের উপর নির্ভরশীল নয়, = 

তবু বহু পরীক্ষণ থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে CU পরিণমনের সঙ্গে শিখনকে 
যুক্ত করতে পারলে ফল ভালই হয়ে থাকে । বিশেষ করে এমন অনেক আচরণ 
আছে যেখুলি যৌথভাবে শিখন ও পরিণমনের উপর নির্ভর করে। সেই সব 
আচরণ শেখার ক্ষেত্রে যদি পরিণমন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখনকে যুক্ত করা যায় 
তাহলে আচরণটি অনেক ভালভাবেই আয়ত্ত করা যায়। 

. SCmWHI(Dussenberry ) একটি পরীক্ষণ থেকে দেখতে পান যে 
ছেলেমেয়েরা কতদূরে একটি বল ছু ড়তে পারে তা নির্ভর করে তাদের বয়স 
এবং শিক্ষণ উভয়ের উপর । ছুটি ৩ থেকে ৭ বছরের ছেলের দলকে বল ছুড়তে 
দিয়ে দেখা! হল কত দূরে তারা বলটি ছু'ড়তে পারে। তারপর একটি দলকে 


শিখন ও caan oc ৯১ 


( পরীক্ষণমূলক দল) ৩ সপ্তাহের জন্য বল ছোড়া শেখানো! হল এবং অপর 
দলটিকে (নিয়ন্ত্রিত ) কোন শিক্ষণই দেওয়া হল ন! ৷ তারপর আবার এ দুটি 
দলকেই বল ছুষ্ডতে দেওয়া হল এবং দেখা গেল যে শিক্ষণপ্রাপ্ত দলটি অপর 
দলের চেয়ে ভালভাবে বল ছুড়তে পারছে এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে বল 
ছোড়া কাজটি পরিণমনের উপর নির্ভরশীল হলেও উপযুক্ত শিক্ষণ তার সঙ্গে যুক্ত 
করতে পারলে কাজটি আরও ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারে। হিক্স (Hicks) 
অন্তরূপ একটি পরীক্ষণ থেকে একই ধরনের সিদ্ধান্তে আসেন) : 

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণমনের গুরুত্ব অনেকখীনি ॥ শিশুর: শিক্ষা এমনভাবে 
পৰিকল্পিত হৰে যে তার পরিণমনজনিত বৃদ্ধির সঙ্গে যেন: শিক্ষার, পূর্ণ সংহতি 
বর্তমান থাকে । শিখন ৷ প্রক্রিয়া শিশুর দৈহিক ও মানসিক বুদ্ধির উপর 
নির্ভরশীল" অতএব যদি শিশুকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যা তার পরিণমন ব| 
স্বাভাবিক বুদ্ধির আয়ত্তের বাইরে তবে দে শিক্ষা যে কেবলমাত্র বার্থই হবে তাই 
নয় শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হরে। 
শিখন ও প্রেষণী। (Learning & Motivation ) 

শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্ক অবিচ্ছেন্ত। বিনা প্রেষণায় কোন শিখন 
হতে পারে না । ছোটই হোক আর বড়ই হোক সব শিখনই জন্মায় প্রাণীর 
প্রচেষ্টা থেকে, আর প্রচেষ্টামাত্রেরই স্থষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় একটা অভ্যন্তরীণ 
শক্তি বা উদ্যম । এই অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্ভমকে আমরা CUI নাম দিতে 
পারি] প্রেষণা কোন বাইরের বস্তু নয় যা শিক্ষার্থীকে শিখতে বাধ্য করার জন্য 
তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রেষণা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ qu 

এবং শিখনমাত্রেরই অপরিহার্য উপকরণ ৷ 

প্রেষণাকে আমরা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে বর্ণনা করতে পারি ৷ প্রেষণা 
আবার ছুঃশ্রেণীর হতে পারে__মানসিক ( Mental) ও শরীর তত্বমূলক 
( Physiological ) ! ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থাটি যখন 
দেখা দেয় তখন তার “মধ্যে একটি উত্তেজনা (tension ) জাগে এবং যতক্ষণ 
না তার সেই উত্তেজনা দুর হয় ততক্ষণই সেই উত্তেজনা ব্যক্তিকে বিশেষ পথে 
নিয়ে যায় এবং বিশেষভাবে আচরণ করতে তাকে বাধ্য করে। সাধারণত 
স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে সব দিক দিয়ে একটা শাস্ত অমতাপূর্ণ অবস্থা 
থাকে। তাকে সাম্যাবস্থা ( Homoestasis ) বলা হয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে 
কোন গ্রেষণা জাগে তখন. তার এই অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা, নষ্ট হয়ে যার এবং 


I শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তার মধ্যে দেখা দেয় একটি অস্বক্তিকর ও উত্তেজনাময় অবস্থা। ব্যক্তি তখন 
প্রেবণার তৃপ্তির দ্বার! তার সেই লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে cho 
করে। ম্যাকগেওকের ( Mcegeoch ) ভাবায় প্রেষণ। হল ব্যক্তির এমন একটি. 
অৱস্থা যা বিশেষ একটি. কাজের অনুশীলনের দিকে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে 
বা তাকে কাজটির সঙ্গে পরিচিত করে এবং যা ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের 
"esta এবং কাজটির সম্পাদনের একটা! যংজ্ঞাদান করে। অতএব দেখা 
যাচ্ছে যে ব্যক্তির সমস্ত আচরণের; পেছনেই..অপরিহাষভাবে আছে এই, 
প্রেষণার কাজ ! ; 


- শিখন ও উদ্‌্বোধক (Learning & Incentive ) 

(কেবলমাত্র প্রেষণ। থাকলেই আবার শিখন: হয়: না। প্রেষণার সঙ্গে আর. 
একটি বস্তুর থাকা একান্ত প্রয়োজন ৷ সেটি হল উদ্বোধক ( Incentive ) | 
উদ্বোধক হল সেই বস্তু বা অবস্থা যা পেলে বা যেখানে পৌছতে পারলে প্রেষণার 
তৃপ্তি ঘটে। যেমন, ক্ষুধা হল প্রেষণা, «uu হল উদ্বোধক ৷ থাগ্য পেলে 
ক্ষুধারূণ প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে । প্রকৃতপক্ষে এই ছুটি বন্ত যখন একসঙ্গে মিলিত হয় 
তধনই শিখন ঘটতে পারে, নইলে নয়। এইজন্য বলা হয় যে শিখন সম্ভব হয় 
একমাত্র প্রেষণা-উদ্বোধকের মিলিত পরিস্থিতিতেই 1» 
অভ্যন্তরীণ উদৃবোধক ( Intrinsic Incentive ) 

শিখনের বিষয়বস্ত যখন শিক্ষার্থীর নিকট অর্ধপুর্ন বলে মনে হয় তখন শিক্ষার্থী 
সেটি শেখার জন্য স্বাভাবিক প্রেষণা বোধ করে ৷, সেই বস্তুটি শেখার জন্য মে 
নিজে থেকেই প্রচেষ্টা করে এবং স্বতঃগ্রণোদিত হয়েই সেটা রে শেখে ।. এ ক্ষেত্রে 
কোন বাহিক বস্তুর সাহায্যে তার মধ্যে প্রেষণ|জাগানর ..প্রয়োজন হয় ন! 
elis এখানে শিক্ষণীয় বস্তুটি নিজেই শিক্ষার্থীর কাছে উদ্বোধকরূপে কাজ করে । 
একেই বলে অভ্যন্তরীণ উদ্বোধক ৷ 

অন্তান্তরীণ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বস্তুটিই একমাত্র 
উদ্বোধক এবং শিক্ষণীয় qug জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদাও স্বাভাবিক ও qué 
হয়ে থাকে। | 
ৰাহ্যিক উদ্বোধক (Extrinsic Incentive ) 

কিন্তু নানা কারণেই দেখা যায় যে eta শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ 
প্রেষণার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ তখন সে শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার জন্য কোন 
prooem SES AB initiis d id ns 


1. Learning is a function of Motivei.ncentive condition. 


বাহ্যিক উদবোধক ৯৩ 


স্বাভাবিক চাহিদা বোধ. করে না। ফলে তাকে শিক্ষাদানের জন্য নানারূপ 
বাহিক উদ্বোধকের সাহায্য নিতে হয়। DATE OE 
বর্ণনা নীচে দেওয়া হল ৷ 

নিন্দা ও প্রৰশংস।--এই বাহিক উদ্বোধকের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিখতে 
প্ররোচিত করার পন্থা বন্থ প্রাচীন ও সর্বদেশেই প্রচলিত । শিক্ষক ও অন্যান্য 
বয়ংপ্রাপ্তদের গ্রশংসা পাওয়া ও তাদের নিন্দা এড়ানোর জন্তু শিক্ষার্থী নিজে ইচ্ছা 
অনুভব না করলেও চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে । 


শাস্তি ও পুরস্কার_এই উদ্বোধক ছুটি নিন্দা ও প্রশংসারই TERA | 
এদের ব্যবহার বহু প্রাচীন ও সর্বজনীন । তবে আধুনিক ব্যাপক গবেষণায় 
দেখা গেছে যে শাস্তির চেয়ে প্রশংসা বেশী কার্যকর ৷ | 

প্রতিযোগিতা- অন্যান্য সঙ্গীদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার স্পৃহা 
শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রেষণা সৃষ্টি করে এবং বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই 
প্রতিযোগিতার চাপে শিক্ষার্থী নতুন কিছু শিখতে অনুপ্রাণিত হয়। এই Ut 
বোধকটি কিন্ত স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ গঠনের বিরাট প্রতিবন্ধক এবং 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিংসা, রাগ, "e প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে | 

সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনতা অনেক ক্ষেত্রে শিখনের উদ্বোধকরূপে 
কাজ করে থাকে। .. বহু গবেষণা থেকেও দেখা যায় যে শিক্ষার্থী যতই নিজের 
সাফল্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ততই তার শিক্ষায় আগ্রহ বেড়ে যায়। 

এছাড়া সামাজিক সমর্থন, আত্মস্থীরুতি, আত্মপ্রতিষ্টা প্রভৃতির চাহিদা, নতুন 
কিছু ্থষ্ট করার আগ্রহ, জয় করার স্পৃহা এমন কি যৌন বা বাৎসল্য অনুভূতিও 
অনেক সময় শিখনের উদ্বোধকরূপে কাজ করে থাকে। 

অসংখ্য গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বাহিক প্রেষণা সন সম বার 53 
না এবং তা'থেকে eme শিক্ষা প্রায়ই যান্ত্ৰিক ও ত্ৰটিপূৰ্ণ হয়। বিশেষ করে, 
নিন্দা-প্রশংসা, শাস্তি-পুরস্কার, প্রতিযোগিতা, প্রভৃ তি উদ্বোধকগুলি সন্তোষজনক 
শিখনের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। gli অভ্যন্তরীণ প্রেষণা অৰ্থাৎ 
শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও শিক্ষণীয়, বস্তুর প্রতি চাহিদাই শিখনকে সম্পূৰ্ণ, ও 
সার্থক করে তুলতে পারে৷, এইজন্যই আধুনিক প্রগতিশীল. শিক্ষাব্যবস্থা সকল 
প্রকার রাহিক উদ্বোধককে বাদ, দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার্থীকে তার ২ সত্যকারের 


আগ্রহ ও প্রেষণার সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। 


৯৪. শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষায় প্রেবণার ত্ৰিবিধ কাজ : 
= ( Three-fold Role of Motive in Education ) 


শিখনের ক্ষেত্ৰেপ্রেষণার কাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা = 
(১) প্রেষণা আচরণের পিছনে উদ্যম বা শক্তি জোগায় t 
(২) প্রেষণা ব্যক্তির আচরণ প্রবণতার নির্বাচন বা নির্ধারণ করে। 
(৩) প্রেষণ। ব্যক্তির আচরণের গতিপথ নির্ণর করে । 
প্রত্যেক আচরণের সম্পাদনেই প্রয়োজন উদ্যম বা শক্তি। প্রেষণার প্রথম 
কাজ হুল ব্যক্তির অত্যন্তরস্থউগ্তমকে জাগান এবং পরিবেশের উপযোগী আচরণের 
কৃষ্টি কর! । ক্ষুধা, wel প্রভৃতি জৈবিক প্রেষণা শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, 
afa প্রভৃতিকে সক্রিয় করে তোলে এবং ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় -আচরণটি সম্পন্ন 
করতে প্রবুদ্ধ করে। 
বাইরের বিভিন্ন উদ্দীপক ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্বোধকরপে কাজ করে এবং তার 
"eyes প্রেষণার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করে এবং তার কাজের 
ams নির্ধারিত করে । বিশেষ করে প্রশংসা, নিন্দা, sto, পুরস্কার, শান্তি, 
অর্থ, খাদ্য ইত্যাদি হল এমন কয়েকটি উদ্বোধক যা সর্ব সমাজে ব্যবহৃত হয় 
ব্যক্তির মধ্যে cem উদ্ধ দ্ধ করার জন্য অব্য ব্যক্তি কতটা এই সব উদ্বোধকের 
দার! প্রভাবিত হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, বিচারকরণ, 
প্রত্যাশা, অনুমান ইত্যাদির উপর | 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই উদ্যম a করাটা! অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
কাঁজ। শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রেষণার অভাব দেখলে প্রায়ই পুরস্কার, শাস্তি, 
প্রশংসা, নিন্দা, ইত্যাদি নানা শক্তিশালী উদ্‌বোধকের সাহায্য নেওয়া হয়। 
মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষানীতি । এই সব উদ্বোধকের 


দ্বারা সাময়িকভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্যম হুষ্টি করা গেলেও সে উদ্যম কখনও - 


স্থায়ী হয় ন! ৷ কিন্তু অপর পক্ষে যদি শিক্ষণীয় বস্তুটিকে শিক্ষার্থীর কাছে সত্য- 
কারের আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাহলে সেই বগ্টিই তার কাছে 
উদ্বোধকরূপে কাজ করবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে স্থায়ী প্রেষণ। E করবে। 
শিক্ষণীয় বস্তুটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার পন্থা হুল বস্তুটির অর্থ ও সার্থকতা 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যাতে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা কর] । 
সাধারণত স্কুলে পরীক্ষায় পাশ মার্ক পাওয়া, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি উন্নত 
* স্থান অধিকার করা, পুরস্কার পাওয়া! প্রভৃতি উদ্বোধকগুলির ছারা শিক্ষার্থীকে 
Ta করা হয়। MIROR BOR অ 


———P উস 


প্রেফণার ত্ৰিবিধ কাজ ৯৫ 


করা! যায় বটে, কিন্ত প্রকৃত শিক্ষণীয় বস্তু বা. কাজটি যদি শিক্ষার্থীর কাছে 
আকৰ্ষণীয় ব| সার্থকতাসম্পূন্ন বলে মনে ন| হয় তাহলে শিক্ষার্থীর সে শিক্ষ! সত্য- 
কারের কার্যকর হয় না। গতাঙ্গগতিক বিষ্ঠালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামনে প্ৰকৃত 
লক্ষ্যট ( অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তু ব| কাজটি ) উপস্থাপিত ন! করে স্কুল মার্ক, শ্রেণীতে 
উচ্চস্থান, পুরস্কার ইত্যাদি নান! কৃত্ৰিম লক্ষ্য স্থাপন কর। হয় এবং তার ফলে সে 
সব বিদ্যালয়ে শিক্ষ| যান্ত্ৰিক ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে | 
প্রেষণার দ্বিতীয় কাজ হল আমাদের আচরণপ্রবণতার নিৰ্বাচন ও LT 
কর|। প্রেষণাই আমাদের নির্দেশ দেয় যে কোথায় এবং কখন আমরা সাড়া 
দেব, কোথায় এবং : কখন আমরা সাড়া দেব না।.. তাছাড়া বিভিন্ন 
পরিস্থিতিতে কিভাবে সাড়। দেওয়| উচিত তাও নির্ধারিত করে দেয় আমাদের 
CAIN । "এর অর্থ হল যে যখনই আমাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ প্রেষণার 
স্থষ্টি হয় তখন কেবল যে. আমর! অভ্যন্তরীণ উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির চাপে 
সক্রিয় হয়ে উঠি তাই নয়, আমর! যে সব কাজ সে সময় সম্পন্ন করি সেগুলিও 
আমাদের কাছে বিশেষভাবে নির্বাচিত-ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। আমাদের 
কর্মপ্রবণতার এই নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে আছে: আমাদের এ বিশেষ 
Genero | 
মানব আচরণের প্ৰকৃতি হুল নির্বাচনধর্মী |. অর্থাৎ আমর! যে সব আচরণ 
করি সেগুলি আগে থেকেই স্থনিৰ্বাচিত থাকে । বিভিন্ন লোক যখন একই খবরের 
কাগজ পড়ে তখন তারা প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে কাগজের বিভিন্ন অংশ পড়ে। 
বিভিন্ন লোক যখন একটি গিনেমার ছবি দেখে বা একটি দৃশ্য উপভোগ করে 
তখন তার! ছবি বা দৃশ্ঠটির বিভিন্ন অংশ ব| দিকের প্রতি আকৃষ্ট xxi এই 
নির্বাচনমূলক আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতার পেছনে আছে আমাদের 
প্রত্যেকের প্রেষণার বিভিন্নতা । i 
অতএব যখন ক্লাশে শিক্ষক সব ছেলেকে একটি পড়া দেৱি বলেন যে এটা 
পড় তখন তার  নির্দেশটি স্পষ্টই core ও ক্রটীপূর্ণ 1 কেননা এই ধরনের 
নির্দেশের কলে এবং প্রেষণার বৈষম্যের জন্য পাঠ্যবিষয়টির বিভিন্ন অংশের প্রতি 
বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ যাবে এবং যদি শিক্ষক পরিষ্কার ভাবে পঠনীয় বস্তটিকে 
সুনির্দিষ্ট করে না দেন তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থী প্ৰকৃতপক্ষে বিভিন্ন বস্তু শিখবে এবং : 


তার ফলে শিক্ষার উদ্দে্ই বার্থ হয়ে যাবে। = i 
প্রেষণার এই আচরগ-নিব্বাচনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অতীত 


৯৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিখনের উপর ৷ ছোট ছেলে ক্ষুধাৰ্তইলেবাড়ীর যেখানে খাবার থাকে সে সোজা _ 
সেখানে গিয়ে হাজির হয় ৷"তার কারণ হল-যে সে অতীতে এই অভিজ্ঞতা লাভ 
করেছে যে এ বিশেষ জায়গায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে। 


cemere নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য mer cv প্রাণী তার চাহিদার 
তুপ্সির জন্য নান! বিভিন্ন প্রকারের আচরণ করে যায় এবং শেষ পৰ্যন্ত যে 
আচরণের ফলে তার চাহিদার. তৃপ্তি হয় সেই আচরণটিই সে গ্রহণ করে, বাকী 
আচরণগুলিকে সে ত্যাগ করে। 


প্রেষণার কউ ed alat Mire বিৰেৰ'লখে পরিটানিত করা। 
কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছতে হলে কেবলমাত্র আচরণ সম্পন্ন করলেই হবে না, 
আচরণকে এমন পথে নিয়ে যেতে হবে যাতে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছান যায় এবং 
_ তা থেকে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে । যেমন, কোন ব্যক্তির মধ্যে তৃষ জাগার ফলে 
ক্রিয়তা দেখা দিল এবং সে জন্য সে আচরণ সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হল। 
কিন্ত তার পক্ষে অনির্দিষ্ট বা অপরিকল্পিত আচরণ করলেই চলবে না । তার 
আচরণ যদি জলের দিকে পরিচালিত না হয় তাহলে তার তৃষ কখনই মিটবে 
না। সে জন্য ব্যক্তির চাহিদার বাঞ্ছিত তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্যের 
অভিমুখী আচরণ সম্পন্ন করতে শেখা ৷ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে এ তথ্যটিরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শিক্ষাকে কার্যকর করতে 
হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী যেন তার লক্ষাটি সন্ধে পরিষ্কার ধারণা 
গঠন করতে পারে। লক্ষ্য সম্বন্ধে পূৰ্ণ ও স্পষ্ট ধারণা থাকলে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা 
লক্ষ্যের উপযোগী হবে এবং অনর্থক অপ্রয়োজনীয় আচরণ করে সে সময় ও 
শ্রমের অপব্যয় করবে না | ্‌ \ 


গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে যা শেখান হয় তার লক্ষ্য সম্বন্ধে তার 
মধ্যে কোন: স্পষ্ট ধারণী জন্মায় না। যেমন, ‘নামতা মুখস্থ করান, শব্দক্লপ 
ধাতুরূপ মুখস্থ করান, বানান শেখান, ব্যাকরণের নিয়মকানুন আয়ত্ত করান, 
বিভিন্ন গাণিতিক ফরমূলা মুখস্থ: করান ইত্যাদি প্রচলিত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া 
গুলি তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে এতই স্থদূর 'ও সম্পর্কহীন যে শিক্ষার্থীরা 
এগুলির প্রকৃত লক্ষ্য সন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট ধারণাই করতে পারে না। তার 
ফলে তারা : এই 'প্ৰক্ৰিয়াগুলি সম্পন্ন ‘করে -বঙ্তের মত উদ্দেশ্হীনভাবে। 


শিক্ষায় প্রেষণা ৯৭ 
ক যখন কোন বিশেষ উদ্ভৃতির ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয় বা কোন 


Iscr সারমর্ম লিবতে দেওয়া হর তখনও শিক্ষার্থীদের কাছে এই কাজ 
- খুঁলির প্ৰকৃত লক্ষ্য কি ত! sue eo. জানিয়ে দেওয়া হয় না। আবাৰ 


অনেক সময় শিক্ষাপ্রক্রিয়াগুলির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব লক্ষোর 
কথা বল| হয় য! শিক্ষার্থীর কাছে নিতান্তই অম্পঠ, অবাস্তব এবং তার বর্তমান 
জীবনের সঙ্গে সম্পূৰ্ণ সম্পর্কহীন। লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর স্পট ও পূৰ্ণ 
ধারণ! ন! হওয়ার ফলে তার শিক্ষামূলক প্ৰচেষ্টাগুলি অনিয়ন্ত্ৰিত অসংহত ও 
যান্ত্ৰিক হয়ে ওঠে ৷, এই ক্রুট দূর করতে হলে যখনই কোনরূপ প্রচেষ্টা বা কাজ 
সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীকে নিৰ্দেশ দেওয়া হবে তখনই তার প্রকৃত লক্ষ্যটি কি সে 
বিষয়ে শিক্ষার্থীকে AASA ধারণা গঠন করতে সাহায্য করতে হবে ।." এই 
কারণেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবন্থায় শিক্ষার্থীকে এই রকম অর্থহীন 
g বিচ্ছিন্ন আচরণ করতে ন| দিয়ে সমগ্র কাজটিই তার সামনে উপস্থাপিত 
করা হয় যাতে সে তার সমস্ত প্রচেষ্টারই প্রকৃত লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে পূর্ণ ও পরিষ্কার 
ধারণা গঠন করে নিতে পারে । 

কেবলমাত্র লক্ষ্য সম্পর্কে পরিকার ধারণা গঠিত হলেই হবে না.) : শিক্ষাথী 
যাতে সেই লক্ষ্যের উপযোগী আচরন করতে পারে সেটা দেখাও সমানভাবে 
গ্রয়োজনীর । অনেক সময় এমন হয় যে, শিক্ষার্থী তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন 
থাকলেও কোন্‌ আচরণের, মাধ্যমে, সে লক্ষ্যে পৌছন যায় সে সম্বন্ধে তার 
পরিষ্কার জ্ঞান থাকে মা এবং তার ফলে লে উদ্দেগ্ধহীন এলোমেলো আচরণ 
করে চলে । . এই অঙ্ক, শিক্ষকের কর্তব্য হল, রিভিন্ন আচরণের মধ্যে থেকে 
শিক্ষার্থী যাতে সর্বাপেক্ষা কাখকর আচরণটি বেছে নিতে পারে সে মন্বগ্ধে 
তাকে স্থস্প নির্দেশ দেওয়া ^ ডিউইর মতে যাতে শিশুর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই 
তার কাছে অৰ্থপূৰ্ণ হয়ে ওঠে, সেদিকে বিশেষ, মনোযোগ দেওয়া শিক্ষকের 
প্রধানতম কৰ্তব্য । ্‌ 
বিদ্ধ্যালয়ে, প্রেষণা! ও উদৃবোধকের স্থান 


( Motives & Incentives in School) 

বিদ্যালয়ে প্রার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পেছনে নান! বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেষণার 
প্রভাব দেখ! যায়। এই বিভিন্ন প্রেষণাগুলির কিছু সহজাত, কিছু অজিত। 
শিশু যখন জন্মায় তখন সে কতকগুলি জৈবিক চাহিদা নিয়ে অন্মায়। কিন্তু যত 
€স বড় হতে থাকে তত ভার মধ্যে নতুন নতুনচাহিদা দেখা দেয়। যেমন, আত্ম 
অভিব্যক্তির চাহিদা, লামান্ডিক চাহিদা, ব্যক্ষিগত আগ্রহ, কচি, পছন্দ, 


২৭ 


৯৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান ; 
অপছন্দ, আদর্শবোধ ইত্যাদি । এইগুলিই তার সমস্ত আচরণকে নিয়ঞ্জিত ক 
এই প্রাথমিক, ব| মৌলিক প্রেষণাগুলি থেকে কালক্রমে নানা বিশেষধৰ্মী পে যা 
ও উদ্‌বোধক শিশুর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ৷ শিশু যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন 
তার আচরণকে নিয়মিত করে এই অসংখ্য প্রেষণ| '৪ উদ্‌বোধক। বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীর শিক্ষা-প্রচেষ্টীকে প্রধানত নিয়লিখিত প্রেষণ! ও উদ্‌বোধকণুলি 
প্রভাবিত করে থাকে। . 

(ক) জ্ঞান, উপলব্ধি ও কৌশল আহরণ করে নিজের আগ্রহের তৃপ্তিসাধন 
করার ইচ্ছ। শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী প্ৰেষণান্ধথে কাজ করে থাকে। 
এই জন্যই শিশু আর সকলের সঙ্গে মিশে কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে 
বা নিজে পড়াশোন| করে ব| কোন শিল্প ব| কোন কলার মধ্যে দিয়ে নিজের 
স্থজনীশক্তির প্রকাশ করে। টি ৷ 

(খ) অতীত শিখনকে নিজের আগ্রহতৃষ্ঠি q| উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে 
লাগান শিক্ষার্থীর মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেষণা । যেমন, কোন শিশু 
লিখতে শিখে তার বন্ধুকে একট! চিঠি লিখল «p নিজের কোন অভিজ্ঞতা di 
পরীক্ষণের উপর কোন ব্যক্তি একটি প্রবন্ধ লিখল | 

(গ) কোন দুরূহ কাজ আয়ত্ত কর! RE কোন শব্ধ সমস্তার সমাধান করার 
ইচ্ছাও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক শক্তিশালী প্রেষণ| | এই প্রেষণায় 
am হয়েই শিক্ষার্থীরা কঠিন বিষয়বন্ত বুঝতে চে করে, গাণিতিক সমস্তার 
সমাধান করে ব| কোন শক্ত কাজ বা উদ্যোগ শেষ করে। শিক্ষার্থীর ৷এই 
প্রেষণাকে শিক্ষকের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারেন। 
তবে তাদের একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যে শিক্ষার্থীকে যে সকল কাজ 
করতে দেওয়| হবে সেগুলি যেন.তার শক্তি-সামর্থ্যের উপযোগী হয়। 

(ঘ) শিক্ষার্থী যে জ্ঞান কৌশল আহরণের দিক দিয়ে প্রতিদিন এগিয়ে 
চলেছে এই সচেতনতাও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা বড় প্রেষণা রূপে কাজ করে 
থাকে। যদি শিশু বোঝে যে পড়ায় বা হাতের লেখায় বাঁ কোন শিল্পকাজে 


গে উন্নতি করে চলেছে তাহলে স্বভাবতই তার কাজে সে উৎসাহ পাবে এবং 
আরও বেশী করে সে চেষ্টা করবে। 0c 


(৬) শিক্ষাৰ্থী যে'তার নিজের অভ্যন্তরীণ mean ও শক্তির বৃদ্ধির দার! 
নিজেকে আরও easta অভিব্যক্ত করতে পারছে এবং সেই সঙ্গে সমাজেরও 
‘উপকার করছে: এই অনুভূতি শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন করে প্রেষণার স্থষ্টি।করে । 


বিদ্যালয়ে প্রেষণা ও উদ্বোধকের স্থান ৯৯ 


(S) কৌতূহল এবং তার চারপাশের পৃথিবীকে জানার wee 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা প্রবল প্রেষণা রূপে কাজ করে| এই প্রেষণার পরি- 
wa হয় বিজ্ঞান, সমাজতত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে এবং নানা বাস্তব 
অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে | 

(m) শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার্থী যাকে ভালবাসে বা! শ্রদ্ধা করে তার সঙ্গে 
নিজেকে অভেনীকরণ ( Identification), নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা; 
“ৰোধ ইত্যাদিও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে d 
(s) সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাত। প্রভৃতির প্রশংসা ও অনুমোদন পাবার 


ইচ্ছাও একটি শক্তিশালী প্ৰেষণ| ৷ 
(ৰ) তেমনই সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির নিন্দা ও সমালোচনা - 


এড়াবার ইচ্ছাও আর একটি শক্তিশালী প্রেষণা ৷ 

(ঞ) ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের ইচ্ছা শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে প্রবল প্রেষণারপে কাজ করে থাকে এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে নানা প্রতি- 

| াগিতায় পুরস্কারের লোভ ইত্যাদির দ্বার| প্রেষণাকে উদ্বুদ্ধ কর! হয়ে থাকে! 

(ট) দলগত লক্ষ্য বাঁ উদ্দেশ্য ffs. জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার 

আকাজ্জাও বহুক্ষেত্রে সমান কার্যকর প্ৰেষণার্লপে কাজ করে থাকে। 

(ঠ) বিদ্যালয়ে নিজের স্থান, সাফল্য ও প্রাপ্য সমাদর শিক্ষার্থীর মধ্যে 
একটা নিরাপত্তার অনুভুতি এনে দেয় এবং তার প্রচেষ্টার পিছনে এই অনুভূতি 
ns ২ থাকে 1 

) তেমনই আবার যদি বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে শিক্ষকদের দৃষ্টিতে 
E P নিজের স্থান বজায় রাখতে না পারে তবে সে তার এই নিরাপত্তা 
হারাবে। নিরাপত্তা হারাবার এই ভয়ই শিক্ষার্থীকে নিন্দনীয় এবং অবাঞ্চিত 

টু কাজ থেকে বিরত রাখে ৷ 

(E) প্রচলিত বিদ্যালয়ে fme একটি শক্তিশালী প্রেষণারূপে কাজ 
করে থাকে। শারীরিক শাস্তি থেকে e করে ক্লাশ "থেকে বার করে দেওয়া, 
তপন, বিদ্রপ, সমালোচনা ইত্যাদি নানা মনোবৈজ্ঞানিক শাস্তি শিক্ষার্থীর 

h থচেষ্টাকে বিশেষভাবে PARS করে। 
! উপরে যে প্রেষণাওলির বর্ন ren হল erem বিলের: নিক্ষাৰ্থীদের 
|. মধ্যেই বিশেষ করে দেখা যায়। প্রেষণাগুলির প্রকৃতি দেখলেই বোবা যাৰে বে 


১০০ শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞান 3 
Roa বিশেষ পরিস্থিতি থেকেই এই প্ৰৈযণাগুলির উদ্ভব হয়েছে । 
শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে এই প্ৰেষণাগুলিই। el 
€প্রষণ। ও শিক্ষকের qa; ( Teacher and Motivation ) 
অতএব স্শিক্ষকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হুল এই প্রেরণাগুলকে পর্যবেক্ষণ কর 
এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এগুলিকে উদ্ুপ্ধ করে শিক্ষার্থীর মধো বাঞ্ছিত কর 
প্রচেষ্টার স্থষ্টি করা । এমন কতকগুলি CAIN আছে যেগুলিকে অত্যাত্তায় 
উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষার্থীর মানসিক সাম্য বা ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে 
ক্ষতিকর। যেমন, বিদ্যালয়ে তার নিজস্ব স্থান বা সহপাঠীদের সম্মান ব| 
শিক্ষকদের সমাদর হারাবার ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে সাধ্যমত প্রচেষ্টা করতে 
বাধ্য কর] যেতে পারে কিন্তু এই সব ভয় যদি অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষার্থীর মন 
TY থাকে তাহলে দুশ্চিন্তা, দুর্বলতা, দ্বিধা, সন্দেহ প্রভৃতির দ্বার! শিক্ষার্থীর 
স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টা ও মানসিক সাম্য বিশেষভাবে, ব্যাহত হবার সম্ভাবনা 
আছে। বিশেষ করে যে সব শিক্ষার্থী নিজেদের সামর্থ্য পূর্ণ বিশ্বাসী নয় 
তাদের মধ্যে এই থেকে নিম্নতাবোধ ও আত্মমানি দেখা দেয়। কিন্তু অপর- 
পক্ষে যদি শিশুর নিরাপত্তার অশ্নভূতিকে  সয়ত্বে Sga করা যায় অর্থাৎ Wb | 
শিক্ষকদের CIR, সহপাঠীদের সমৰ্থন, স্কুলে, তার নিজস্ব অধিকার ইত্যাদি 
সম্বন্ধে তার সচেতনতা এবং আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যায় তাহলে একদিক দিয়ে 
যেমন তাকে প্রচেষ্টা করতে প্রবুদ্ধ কর! যাবে তেমনই তার মধ্যে মানগিক 
পারিতৃঞ্চিও আনা সম্ভব হবে। পুরস্কার ও শাস্তি এবং সহযোগিতা ও প্র,ত- 
যোগিতা৷ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। 1 
শিখনের শ্রেণী বিভাগ : জ্ঞান ও কৌশল 
| ( Types of Learning : Knowledge & Skill) 
আমাদের শিখনের বিষয়বস্তটিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারা 
শায়_জ্ঞান( Knowledge ) এবং কৌশল (Skill), জ্ঞান বলতে নেই সৰ 
বিষয়বস্তকে বোঝায় যেগুলি শিখতে গ্রধানত মানসিক শক্তিরই প্রয়োজন 


হয়, দৈহিক শতির প্রয়োগ অত্যন্ত অন বা প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। 


যেমন, কোন ভাব ( Idea ) চিন্ত ( Thought ) বা. তথ্য ( Fact ) শেখার 


TA আমাদের প্রধানত উপলব্ধি বা বোঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে 


ui দৈহিক araoa ব্যবহার সেখানে নামমান্র। কোন কবিতা 
পড়ে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, কোন AIRT সারাংশ লেখা, কোন তথ্বের 


i . WUE “লাজত সর ৮ রস হেরে 


-o 


2. জ্ঞান ও কৌশল ye) 


(বোঝা বা কোন ঘটনা বা বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য আহরগ' কর1-_এ সবই 
ক শিখনের পর্যায়ে পড়ে । এ সব ক্ষেত্রে চোখ, মুখ, কান, ইত্যাদি 


ors সাহায্য লাগলেও শিখন কাজটির অধিকাংশই আমাদের "so 
- eirca মন্তিকের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে ৷ এইজন্য এই শ্রেণীর কাজ 


পুলিকে কেন্দ্রীয় আচরণ (Central Activity ) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে॥ 
তেমনই, শিকার করা, কাপড় বোনা, ঘর তৈরী করা, দৌড়ান, সাতার 


কাটা, ক্রিকেট খেলা, টাইপ কর! ইত্যাদি অসংখ্য কাজের নাম করা যার 
যেগুলি অ্নপরত্যঙ্গের সঞ্চালনের উপরই বিশেষ করে নির্ভর করে এবং ঘেগুলিতে 
প্রকৃত মস্তিষ্কের সক্ৰিয়ত৷ অপেক্ষাকৃত অল্প বললেই চলে । ৷ এই কাজগুলি সামু 
তন্ত্রের প্রান্তস্িত বিভিন্ন অংশগুলির দ্বার! সম্পন্ন হয় বলৈ এগুলিকে সাধারণত 
আমরা প্রান্তীয় আচরণ ( Peripheral Activity ) বলে বর্ণনা করে থাকি। 
অবশ্য একথ| মনে রাখতে হবে,যে এমন কোন, কাজ নেই বা..পুরোপুরি 
Xie বা পুরোপুরি দৈহিক। সব কাজ সম্পন্ন করতেই আমাদের দেহ মন 
স্থুয়েরই সাহায্য লাগে, তবে কোনটিতে হয়ত দৈহিক সক্রিয়তার পরিমাণ 


ধরণী, আর কোনটিতে মানসিক সক্রিয়তার প্রয়োগ বেশী থাকে ৷ 
এখন শিখন বলতে বোঝায় আমাদের আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন ৷ জ্ঞান- 


মূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক্‌ বা কৌশলমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই 
হহোক্‌ যখনই আমাদের বর্তমান আচরণের স্থানে আমরা নতুন কোন আচরণ 
সম্পন্ন করি তখনই তাকে শিখন বলা হয়। অতএব গৈ দিক দিয়ে জ্ঞানমৃলক 
শিখন এবং কৌশলমূলক শিখন উভয়ের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। 
তবে এ দু'ধরনের শিখুনের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। জানমুলক 
কিছু শিখনের সময় বিষয়বন্ঘটির অস্তনিহিত অর্থ ও তার বিভিন্ন অংশগুনির 
Ami উপলব্ধি করাটাই প্রধানতম কাজ এবং ফলে অস্থির যাহাযোই 
এধরনের শিখন সম্পন্ন হয়ে থাকে। CRX dba প্রয়োগের সময় আমাদের 
ছুটি মানষিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়-_পৃথকীকরণ ( Abstraction ) ও 
যামান্তীকরণ (Generalisation)| জানমূলক বিষয়বস্তৱ অন্তনিহিত 
eire বৈশিষ্টাগুল পৃথক করে নিয়ে সেগুলি থেকে সামান্য সত্য বা m 
গঠন কর।ই হল এই ধরনের বিষয়বস্তু শেখার প্রকৃত পদ্ধতি। 
_ তেমনই কৌশলমুলক শিখনের ক্ষেত্রে অন্তর প্রয়োগের অবকাশ EY 
ধসখানের আমাদের অঙ্গপ্ৰতাস্কের মধ্যে সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন আনাটাই শিখনের 


সদ কাজ ৷ সেইজন্ত কৌশল শিখনের গময় আমাদের প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতির. 


= d 


১০২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


( Trial-and-arror ) উপরই বিশেষ নির্ভর ‘করতে হ্য়। যেমন সা: 
কাটা, মোটর গাড়ী চালান, টাইপ করা ইত্যাদি ধরনের কৌশল আয়ত্ত : i 
গেলে বার বার প্রচেষ্টা গু-ভুলের মধ্যে দিয়ে আমাদের এগোতেই হয়। মন 
তবে কৌশল শেখার সময় যে অন্তদৃ fes প্রয়োগ একেবারেই নেই তা আনে 

- করা ভুল। নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের কৌশল ছাড়া, আর সকল প্রকার কোঁশলের 


ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা কৌশলটি পূ 


ভাবে আয়ত্ত করার পক্ষে অপরিহার্য । সেজন্য জটিল ও উন্নত স্তরের ce 
শেখার ক্ষেত্রে প্রচেষ্ট-ও-ভ লের পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তদৃ্টির সংমিশ্রণ ans ও 


<” 


সাৰ্থক শিখন এনে থাকে। অস্ত ্ির প্রয়োগ করার মত মানসিক শক্তি যাদের 


তার ফলে দীর্ঘ সময় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম লাগে। 


আনমূলক বিষয় শেখার সময়ও মাঝে মাঝে ্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি 
TRIA করা অপরিহার্ষ হয়ে ওঠে। যেখানে বিষয় পূৰ্ণভাবে উপস্থাপিত 
করা যায় না বা যেখানে বিষয়বন্তটির বিভিন্ন অংশের মধো অস্ত্সিহিত সম্পৰ্ক 
গুলি কোন গঠনমূলক অসম্পূর্ণতার জন্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না সে সব 
ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ্রচেষ্ট-ও-ভুলের পদ্ধতি Wwe করতে বাধ্য হয়। তবে 
একটা কথা মনে রাখতে হবে যে অন্তদৃষ্টিমূলক শিৰনের অন্ত প্রয়োজন ' পর্যাপ্ত 
মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি), যারা উপযুক্ত পরিমাণ বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত তারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানযুলক বিষয়বস্তু আহরণ করতে পারে না। আর ফে 
শব ক্ষেত্রে তার| পারে সে সব ক্ষেত্রে তারা প্রচেষ্ট ও-ভুলের পদ্ধতির সাহায্যেই 
সে জান আহরণ করে থাকে। কিন্ত প্রায়ই দেখা যায় যে এ ধরনের জন 
ভবিষ্যতে যান্ত্ৰিক, অর্থহীন ও অকেজো হয়ে দীড়ায়। T 

তাছাড়া জান ও কৌশলের শিখনের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য 
আছে। কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অনুণীলনের বিশেষভাবে প্রয়োজন 
হয়। কেননা সমস্ত কৌশলেই ‘বাক্তিকে কোন’ন! কোন প্রকারের দৈহিক 
আচরণধারা আয়ত্ত করতে হয় এবং বার বার চর্চা ৰা অনুশীলন ছাড়া দৈহিক 
আচরণ স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করা যায় না। জ্ঞানমূলক শিখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা 
অঙ্থশীলনের প্রয়োজনীয়তা কম। অবশ যে সব জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুতে তথ্যের 
পরিমাণ বেশী সেখানে বার বার অসুশীলন বা চা পরিহার । i 
তথ্য আহরণের জন্য জ্ঞানমূলক বিষয়বন্ত শেখানোর সময় শিক্ষকদের দেখা 
উচিত যে শিক্ষার্থী যেন তার, WP প্রয়োগের ছারাই বস্তুটি শেখার coi 


i 


| 


করণ এ দুটি মানসিক যোগ নেন অনা ধীৰ এ 
ব্যাপারে শিক্ষক স্ুপরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে 


পারেন। 
. তেমনই কৌশল শেখার সময়ও নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির উপর নির্ভর 


না করে শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনমৃত senta প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে 
তাকে সাহাযা ও পরিচালনা করাও শিক্ষকের কর্মস্থচীর অন্তর্গত। 


শিখন-প্রক্রিয়! ও শিক্ষা 


শিক্ষার্য়ী মনোবিজ্জাহে শিখনের স্থান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । কেননা! শিশুর 
শিক্ষা নিখন-প্রক্ৰিমার উপর নির্ভরশীল | শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে 
শিখন-গ্রত্তিমার সংশ্লি্ট ঘখন্টাুলির সমাধান করতে হবে। বস্তুত শিখন- 
afate কেন্দ্র করে আধুনিক শিক্ষার্থী মনোবিজ্ঞানের একটি বৃহৎ অংশ গড়ে 
উঠেছে। P » 
, aih 


1০% thé nature of learning, What are the major characteristics 
Ans ( পুঃ ৮২--পুঃ ৮৫.) 
2, What is maturation ?- Discuss the relation between learning and 
maturation, 
Ans, (পুঃ utji »*) ) 


3. Learn 
the child — বা maturation go rods in Band in the education of 


Ans. (পৃঃ ৮৬--পৃঃ: 33) 
4. Learning is a function of motive-incentive condition— Discuss. 
Ans. (yas =i ৯৭) 
5. What is motive? What role doss it চা Discuss 
the functions of Motive. ag wt vr in T" 
ভুত পৃঃচল১ PET 
6. What ere the usual forms of motives that work jn schoo? How 
can they be utilised to the benefit of the and the school ? 


Ans. (পৃঃ ৯ 9p ৯৯). 


7. Distinguish between knowledge T as subjects of learning. 
are Est lea nt? os 


Ans. - (qoem) 


B. How | related to each other ? D 
three principal! ক and maturation rejat ^ QR. Ed. 196/) 


"Ans. (পৃঃ ৮৬ পৃঃ Dyd Spore) e ccr om 


প্রশ্নাবলী ১০৩. 
করে, প্ৰচেষ্টা ও-ভুলের পদ্ধতির প্রয়োগ করে অযথা সময় ও ১১৮. অপবায় 
AFAL অন্তর্ষ্টির প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষার্থীকে পৃথকীকরণ ও সামা i 
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শিখনের বিভিন্ন তত্ব ( Theories of Learning ) 


শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে মততেদেক বিশেষ অবকাশ না| থাকলেও শিখন- 
“প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হর এ সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ গাওয়া যায়। শিখন- 
প্রক্রিয়ার উপর কম করে 2টি বিভিন্ন ww প্রচলিত Tcu | 


wan ও গেষ্টাণ্টবাদ 
LAssociationism and Gestalt School ) 


মনোবিজ্ঞানের সূত্রপাত থেকে বে বিশেষ. মতবাদটি মনো বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
তথ্য ও প্রক্রিয়ার অংব্যাখ্যান ও গুত্রগঠনেয ক্ষেতে নিধোষ প্রভাব বিস্তার করে 
এসেছে সেটি 'অন্যক্ষবাদ ( Associationism ) নামে পরিচিত পূর্ণ উনবিংশ 
শতাব্দী এবং বিংশশতাব্দীর একটি বড় Cam ওই অনুযদ্কবাদ্ধ মনোবিজ্ঞানের 
উপর একপ্রকার একাধিপত্য করে এসেছে বল! চলে। বিংশশতকের দ্বিতীয় 
vos এই অনুযঙ্গবাদের সম্পূর্ণ একটি faetiw ware ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ 
করে ৷ এই মতবাদটিকে গেষ্টান্ট মতবাদ নাম দেওয়া যেতে পারে । মৌলিক 
নীতির “দিক -দিয়ে অনুযঙ্কবাদ ce গেষ্টাণ্ট মতবাদের, মধ্যে বিরাট পার্থক্য 
‘বিদ্যমান । অনুষঙ্গবাদের মতে আমর! শিখন পরিস্থিতির অন্তৰ্গত বিভিন্ন 
উদ্দীপকে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন প্রতিক্কিয়| দিয়ে সাড়া দিই । গোষ্টান্ট মতবাদের 
মতে শিখনের ক্ষেত্রে আমরা। সম্প.্ণ পরিস্থিতিটিকে আমাদের সম্পূর্ণ সা দিয়ে 
সাড়া দিই, বিচ্ছিন্ন উদ্রীপরুকে ৰিচ্ছিত্ন প্রতিক্রিয়া দিকে সান! দিই না ।  শিখনের 
প্রচলিত বিভিন্ন তত্বের মধ্যে আমর! এখানে চারটি প্রধান তত্ব বা মতবাদের 
আলোচনা করব। সেগুলি হল-- ' 

১ । খর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Thorndike's Connectionism) 

ZZ nuo 
( Insightful Learning of the Gestaltists ) 

৩) প্যাভলভের অনুবৰ্তনবাদ (Pavlov's Theory of Conditioning) 

ai শিখনের ‘ফিল্ড মতবাদ (Field Theory of Learning ) 

: এই চারটি মতবাদের মধ্যে এখম ও তৃতীয় অন্যকবাদের উপর. ভিতি 
করে গঠিত প্রথম মতবাদটি oret detta প্রাচীন অনুষন্কবাদের . মৌঙ্সিক . 


অন্দেহ নেই, তবে-এই মতবাদে যান্ত্ৰিক EDO উপরই বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়েছে! দ্বিতীয় ও চতুর্থ তত্ব ছুটি আবার cenfet গেষ্টান্ট মতবাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত॥ উভয়ক্ষেত্ৰেই৷ গেষটাপটবাদের মৌলিক নীতিটি গ্রহণ কর! 
হয়েছে৷: তবে চতুৰ্ব তবটি wet আধুনিক এবং পাতিল ।গেষ্টান্টতত্বের উন্নত 
ক্ল্ণ বিষেষ॥ এই চারটি শিখনের তত্ব নীচে বৰ্ন| কর] হল ৷ 


১। থৰ্নভাইকের সংযোজনবাঘ,_. .. ৰি 
( Thorndike's Connectionism ) 


ধর্মডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ -স্থাপনই হল শিখন ৷ 
xi কিছু আমাদের ইন্ৰিয়ানুভূতি,আগাতে পারে তাই হল উদ্দীপক আর কোন 
বিশেষ ইন্জিয়ানুতূতির-উত্তরে আমর বে সাড়া দিই তাই হল, প্রতিক্রিয়া! 
খ্নডাইকের ব্যাখ্যায় এই উদ্দীপকের আবেদন এবং তারউত্তরে দেওয়া, সাড়া 
ap প্রতিক্রিয়া এই ছুটির মধ্যে যখন নির্ভুল যোগন্থত্ স্থাপিত «x তখনই শিখন : 
হয়। যেমন, মনে করা xi, আমার সামনে একটি বোর্ডে ওটি আইচ আছে? 
আর আছে একট! আলে ! বল! হজ যে এ ওটি RECS মধ্যে বিশেষ একটি 
ss টিপলে আলোটি, জলে xai " আমি প্রথম স্থইচটি টিপলাম আলো 
জলল না।  দ্বিতীয়টটিপলাম তখনও আলো wea না কিন্তু যেই তৃতীয়টি 
টিপলাম আলোটি mcm উঠল এ এবার আমি জানলাম যে তৃতীয় সুইচটি টিপলে 
E জলে। অৰ্থাৎ আমি শিখলাম কিভারেআনোটি জালাতে হয় ! এটি 
একটি শিখনের qued এখনে প্রথম ও ছিতীয় ক্ষেত্রে শিখন, হল নাঃ 
(কেনন mdp উ্দীপ্রকের:16জালো। X gga প্রতিক্রিয়ার 
(estes টেপার ) সংযোজন হয় নি ৷ কিন্ুতৃতীয়বারে উদ্দীপক ও তার 
' শ্তিজ্রিয়ার মধ্যে সংযোজন নি ন হয়েছে 4৭২ সেইজন্য সেক্ষেত্রে শিখন 
ABI হয়েছে ৷ 1 s 

উপরের উদাহ্রগ্টি শিখনেন্র সরনতম ক্ষেত ! একটি জটিল উদাহরণ নেওয়া 
ELT মনে করা যাক একটি, ছেলেকে একটি বীগণিতের NS কষতে দেওয়৷ 


১০৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সংযোজন হয়নি ৷ আর যেই সে ঠিক ফরমূলাটি প্রয়োগ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্দীপক-প্রতিক্ৰিয়ার মধ্যে সংযোজনও ঠিক হুল এবং তার শিখনও ঘটল । 


অতএব দেখা যাচ্ছে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক তার উপযোগী প্রতিক্রিয়া 


সংযুক্ত করা হবে তখনই শিখন সম্ভব হবে ৷ আর যতক্ষণ উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত 
প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটবে ন! ততক্ষণ শিখনও হবে না। এইজন্তই থৰ্নডাইকের 
মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন ( Stimulus- 
Response Bond বা! S—R Bond) করা ছাড়া আর কিছু নয়। 

এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মাধ্যমে শিখনের যে তত্বটি থ্নডাইক 
দিলেন সেটি যে অনুষঙ্গবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনুযঙ্গ- 
বাদের মৌলিক নীতি হল যে আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষণ, 
সংবেদন, প্রতিরূপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ থেকে স্থ্টি হয়ে 
থাকে। ধর্নডাইকের সংযোজনবাদ অনুযায়ী শিনও এই ধরনের মানসিক 
এককের সংযোগ থেকে সৃষ্ট হয়েছে বলে বর্ণন। কর! হয়েছে। 


প্রচেষ্টা-ওভূঁলের পদ্ধতি ( Téial-and-error Method ) 


উপরে বণিত শিখনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই খর্নডাইক তাঁর শিখন 
পদ্ধতির নাম দিলেন প্রচে্ী-ও-ভুলের ( Trialandeerror) পদ্ধতি | অর্থাৎ 
প্রাণী শেখে বার বার চেষ্টা ও ভুল করতে করতে | কোন কিছু শিখতে হলে 
উদ্দীপকের উপযোগী নিৰ্ভুল প্রতিক্রিয়াটি অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
থেকে প্রাণীকে খুজে বার করতে হয়। যেমন, স্থইচটি টিপে আলো! জালার 
বেলায় একটির পর একটি সুইচ টিপে দেখতে হয়েছে কোন্‌ স্থইচটিতে ঠিক 
আলো জলে বা অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে ছেলেটিকে পর পর ফরমূলাগুলি প্রয়োগ 
করে কোন্‌ ফরমুলাটির প্রয়োগে অঙ্থটি ঠিক হয় তা খুঁজে বার করতে হয়েছে ৷ 
যথাৰ্থ নির্ভ'ল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় একটি, অথচ ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় অগণিত 1 
এই অগনিত ভূল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে যেটি নিৰ্ভুল প্রতিক্রিয়া সেটিকে 
বুজে বার করতে ইলে বার বার তাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তার ফলে 
স্বাভাবিকভাবেই সে বার বার ভুল করবে । এইভাবে চেষ্টা করতে করতে 
এবং ভুল করতে করতে যখনই: সে নিৰ্ভুল প্রতিক্রিয্নাটি খুজে বার করতে, 
পারবে তখনই তার শিখন সম্ভব হবে । লই iate মতে সৰ শেখাই 
হল প্রচেষ্টা-ওনভুলের মাধ্যমে শেখা : m 

aese = sneer দৃষ্টান্ত হিসাবে ইল একচি 


প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি ১০৭ 
প্ৰসিদ্ধ পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। 'একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার 

- মধ্যে বন্ধ করে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হল। খাঁচাটার দরজায় এমন 
_, dab ছিটকিনি লাগান ছিল যাতে আস্তে চাপ দিলেই দরজাটা দিজে নিজে 
খুলে বাঁয়। বিডালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবারে পৌছনর wd বার ৰার 
চেষ্টা করতে লাগল । বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেষ্ঠহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করতে 
| করতে হঠাৎ ছিটকিনিটর উপর তার পা পড়ে যায় এবং তার ফলে দরজাটা. 
খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিডালটি খাচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট খাবারে 

, গিয়ে পৌছয়। দ্বিতীয় দিনেও তাকে ঠিক এভাবে dea বন্ধ করে রাখা 


(প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের চিত্তরূপ ) 
হয় এবং,বাইরে খাবার রেখে দেওয়া হয়। সেবারও বিড়ালটি এভাবে এলো- 
মেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে খাবারে গিয়ে পৌছয়। 
কিন্তু দেখা যায় যে দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের তুলনায় মোট ভূন প্রচেষ্টার 
| সংখা কম হয় এবং খাঁচা থেকে বেরোবার মোট সময়ও কম লাগে । তৃতীয় 
দিনেও বিভালটিকে একইভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং এভাবে তার 
সামনে খাবার ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেদিনও এ একইভাবে কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খল ও 


১০৮ “শিক্ষাশয়ী মনোবিজ্ঞান 
উদ্দেশ্বহীন চেষ্টা কৱার পর বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরোতে সমর্থ হর ॥ তৰে 
তৃতীয় দিনে তার খাচা থেকে বেরোতে দ্বিতীয় দিনের চেয়ে আরও কম সমর 
"লাগে এবং ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যাও কম হয়।  এইভারে,পরীক্ষণটি চালিয়ে নিয়ে 
গেলে; দেখছ যায়ে যতই দিন -বাচ্ছে ততই বিডালটির ভুল প্রচেষ্টার সংখ্য 
FR আসছে এরংখাচা থেকে বেরোতে. আগের দিনের চেয়ে সময়ও কম 
লাগছে । -শেষকালে এমন. এক দিন এল যখন দেখা গেল-বিড়ালটি আর একটিও 
LO করল না. খাঁচায় তাকে বন্ধ কর! মাত্রই সে দরজা খুলে বেরিয়ে 
'আয়তে পারল। অর্থাৎ সেদিনই বিড়ালটির শিখন সম্পূর্ণ হল। বিডালটি 
- বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন 
“করতে সমর্থ হল ৷ 
|  বিড়ালটির এই প্রচেঞ্জাওুলের মাধ্যমে শিখনের অগ্রগতির একটা আল্গ- 
মানিক চিত্ররূপ আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। 


'ধর্ণডাইকের শিখনের Ta 
( Thorndike's Laws of Learning ) 


tos শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে তার দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে | 
শিখনের কতকগুলি সুত্ৰ উপস্থাপিত করেছেন । তার দেওয়া স্থত্রের সংখ্যা আটটি | 
তিনটি মুখ্য ্থত্র এবং পাচটি গৌণ স্ত্র। 


তিনটি মুখ্য সুত্ৰ ( Three Major Laws ) 

X থনডাইকের মতে শিখনের তিনটি মুখ্য সুত্র হল--১। প্রস্তুতির সুত্ৰ । | 
AY অন্থুশীলনের সুত্র 4 ৩। ফললাভের স্থত্র॥ নীচে এই স্থতরগুলির 
বর্ণনা দেওয়া হল। 

"$1 প্রস্তুতির সূত্র ( Law of Readiness ) 

শিখনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ একটি উদ্দীপকের সঙ্গে তার উপযোগী 
প্রতিক্িয়াটিকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর গ্রপ্ততি। যখন শিক্ষার্থীর এই 

‘প্রদ্ধতি থাকে তখন শিখন সন্তোষ আনে, আর যখন “শিক্ষার্থীর এই প্রস্ততি 
"থাকে না II স্থষ্টি করে ৷ এই জন্যই শিশু যখন কোন কাজ 
করত উদ হয় তখন যদি তাকে রাধা দেওয়া হয় cp তাতে রিরক্র হয় 
“আবার যে কাজ করতে তার মন চায় না OT কাজ জোর করে করাতে গেলেও 
els বিরক্তি আসে । কিন্তু যে কাজ সে করার জন্ত ব্যঞ.সে.কাজ তাকে করতে 
দিলে এম আনন্দ প্রায় । - ৰিমু বস e এ হুল 


: “পাঁচটি গৌণ সূত্ৰ $e 
oa! অনুশীলনের সুত্র (Law of Exercise) TEE 

একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্ৰিয়াকে যদি বার 
সংযুক্ত করা যায় তবে সে ছুটির মধ্যে একটা সংযোগ বা বন্ধন হুট হবে। . আর 
বিপরীতন্রমে একটি উদ্দীপক: ও তার ্রক্রিয়াটির মধ্যে যদি বেশ কিছুদিন 
সংযোজন না করা হয় তবে এ দুয়ের মধ্যে পুবস্থাপিত সংযোগ বা বন্ধন ধীরে 
ধীরে শিথিল হয়ে আসবে । এক কথায় অনুশীলন উদ্দীপক প্রক্রিয়ার বন্ধধীকে 
দ্র করে, অন্ুশীননের- অভাব তাকে শিখিল' করে তোলে I 


wi ফলভোগের সূত্র (Law of Effect) 
উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে হয় সন্তোষজনক 
হবে, নয় বিরক্তিকর হবে। যদি সংযোগের. ফল সন্তোষজনক হয় তবে সে, 
সংযোগে দৃঢ়বদ্ধ হবে আর সংযোগের ফল. যদি বিরক্তিকর হয় তবে সংযোগ 
দুৰ্বল হয়ে WX) যেমন, বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টাগুলির বেলায় উদ্দীপক ও 
প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল তার কাছে বিরক্তিকর হয়েছিল, কেননা সেগুলির 
দ্বারা দে তার অভীষ্ট খাছ পায় নি ৷. সেজন্য ভুল প্রচেষ্টার একটিও সে 
ভবিষ্যতে শিখল না. কিন্ত দরজা-খোলা-রূপ নির্ভুল প্রচে্টাটির- v, তার কাছে 
সন্তোষজনক হয়েছিল৷. সেইজন্যই এ ক্ষেত্রে উদ্বীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনচি 
তার কাছে স্থায়ী হয়ে দীড়াল। অর্থাৎ দে দরজা খুলতে পারার কৌশলটি স্থায়ী- 
ভাবে শিখল । থন'ডাইকের মতে এই ফলভোগের স্ত্রটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
গুৰুত্বপূৰ্ণ 1 a 
পাঁচটি গৌণ সূত্র (Five Minor Laws) | : 
শিখনের তিনটি মুখ্য স্থত্ৰ ছাড়াও থন'ডাইক আরও পাঁচটি ত্র গঠন করেন ৷ 
এইগুলি উপরের তিনটি মুখ্য স্বত্রের মত অত গুরুত্বপূর্ণ নয়, aon এগুলি শিখনের 
গৌণ স্থত্ৰ নামে পরিচিত। সেলি হল এই -- 


১। একই উদ্দীপক্ষের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রতিক্রিয়ার সূত্র . 
(Law of Multiple Response to the Same Stimulus) 
অনেকগুলি ভূল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিশেষ একটি fre 
প্রতিক্রিয়াকে বেছে নেওয়াই হল শিখন । অতএব শিখনের জন্য প্রাণীর একটি 
বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা থাকা 
চাই। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা। ও. বৈচিত্ৰ যাত বাড়বে, ততই তার: শিখন 


- 


Jas. Pr We. 


, 


১১5 শিক্ষাশয়ী মনোবিজ্ঞান 


২। মানসিক অবস্থা বা মলে।ভাবের সুত্ৰ ৰ 

: (Law of Attitude, Set or Disposition ) 

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর 

করে এবং শিখনটি তৃপ্তিকর না বিরক্তিকর, তাও নির্ধারিত হয় তার দেহযনের 
তৎকালীন অবস্থার. দ্বারা ৷ 


৩! আংশিক প্রতিক্রিয়ার সুত্র (Law of Partial Activity ) 


কখন কখন উদ্দীপক ব| শিখন-পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও 
অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে | 


সদৃশীকরণ ব! উপমানের সূত্র 
(Law of Assimilation or Analogy ) 
পূৰ্ব-পরিচিত শিখন-পরিস্থিতির অনুরূপ কোন পরিস্থিতিতে পড়লে ,প্রাণী 
সাধারণত পূর্বে সম্পাদিত প্রতিক্রিয়াই অনুসরণ করে থাকে | 


সময় সময় যে উদ্দীপকের যে প্রতিক্ৰিয়| সেই উদ্দীপক থেকে অন্য আর 
একটি উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত হয়ে যেতে পারে | যেমন, কোন কিছু 
খাবার সময় fece লালাঙ্ষরণ হওয়াট। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া | কিন্তু খাবার 
"দেখলে ব| খাবারের নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেটা হল প্রতিক্রিয়ার 
'অন্ুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের ফল। বিখ্যাত রুশ শরীরতববিদ্‌ প্যাভলভ এই 
প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন অনুবতিত প্ৰতিক্ৰিয়| ( Conditioned Response.) 
এবং তার উপর দীৰ্ঘ গবেষণায় ফলে তিনি এই ধরনের অনুবতিত প্রতিক্রিয়া 
সম্বন্ধে বহু মুল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন ৷ ‘অনুবতিত প্রতিক্রিয়াকে 
আমর! শিখনের স্বতন্ত্র মতবাদরূপে গ্রহণ. করেছি বং পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
আমরা এই ex সম্বন্ধে. বিশদ আলোচনা করব। “অল্লবৰ্তিত প্রতিক্রিয়াকে” 
SA আবিষ্কারের সম্মান সর্বসম্মতিক্রমে প্যাভলভকে দেওয়া হলেও. একথা 
অনস্বীকাৰ্য যে থর্ন ডাইক -প্যাভলভের আগেই এই তত্বট্র শিখনমূলক গুরুত্ 
উপলব্ধি করেছিলেন । . ; 


e 


K e বর্ণিত শিখনের গুলি থেকে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্র 


« ৷ অন্ুষজমূলক সঞ্চাললের সুত্র (Law of Asssociative Shifting) 


শিক্ষার ক্ষেত্রে থন ভাইকের মতবাদ sis 


E প্রযোজ্য এমন কতকগুলি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি। 
এগুলি হল এই 
প্রথমত, শিখন টস 
KA গুস্ততির উপর । প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক 
প্রক্ষোভবটি ত প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলর একট! সামগ্রিক উন্ুখত| | যে শিখনের . 
wx শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় সে শিখন বার্থ হতে বাধ্য । এই প্রস্ততি আবার 
শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম, জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি অর্থাৎ যে বস্তুটি শিক্ষার্থী 
শিখতে চলেছে সেটি শেখার উপযোগী পূরবজ্ঞান তার থাকা! প্রয়োজন । উদ্বাহরণ- 
"Qt, যে ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য শেখান হচ্ছে দেখতে হবে যে সে কোণ, 
figs ইত্যাদি কাকে বলে তা আগেই জানে কি না । দ্বিতীয় হল প্রক্ষোভবটিত 
aaf i শিখনের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতির দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভ 


খাকাও একান্ত প্রয়োজন ৷ 
দ্বিতীয়ত, খিখনের ফল যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃতপ্তিকর হয়। বিরক্তিকর 


শিখন স্থায়ী হয় না। একমাত্র দেই শিখনই স্থায়ী হয়, যার ফল শিক্ষার্থীর 
কাছে vea বলে প্রমাণিত হয় এবং একমাত্র সেই শিক্ষার জন্যই শিক্ষার্থী 
স্বাভাবিক প্রেষণা বোধ করে ৷ এইজন্য এমনভাবে শিখনকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
কবে যাতে শিক্ষার্থীকে সাফল্যের আনন্দের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে 
খাঁকতে না হয়। শিক্ষণীয় বস্তটি যদি সুদীর্ঘ হয় তবে সেটিকে একসঙ্গে শিখতে 
দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যের আনন্দ পাওয়াটা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে এবং 
ফলে তার প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেইজন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু দীৰ্ঘ হলে 
caite এমনভাবে "pa ক্ষুদ্ৰ অংশে বিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী 
আর প্রচেষ্টার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ পায় এবং তার ফলে তার শিখন 
"UNS ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। 


তৃতীয়ত, অনুশীলনের উপর শিখন বিশেষভাবে নির্ভরশীল । অতএব যাতে 
শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমে শেখে সেদিকে 
সহ দৃষ্টি রাখতে হবে। : সেইজন্য শিখনের বিষয়বগুটিকে নিয়ন্ত্রিত এবং Roe 
করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ অনুশীলন করতে অযথা কোন 
অন্থবিধা ন! হ্য়। মনে রাখতে হবে যে এই বার বার প্রচেষ্টা, বা অনুশীলনের 
একট| বড় উপকরণ হল শিক্ষার্থীর শিখন সম্বন্ধে তৃপ্তিবোধ i 
চতুর্থত, প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্ৰ্য ও বিবিধত| শিখনকে ত্বরান্বিত করে তোলে । 
অতএব যাতে শিক্ষার্থী রী ও পুরাতন bue page 
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১১২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান: : 


করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যাতে সে নতুন ও বৈচিত্রাময় প্রতিক্রি _ 
আবিষ্কার করতে পারে.দেজ্রন্য তাকে উৎসাহ ও নির্দেশ দিতে হবে। 

পঞ্চমত, শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক 
জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ৷ বিশেষ করে শিক্ষণীয় বস্তুটির 
এমন কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে যেগুলি সমগ্র পরস্থিতিটিকেই 
নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে এবং যেগুল সম্বন্ধে সচেতনতা! সমস্যাটিকে সহজে সমাধান 
করতে সাহায্য করে। এগুলি সম্পৰ্কে "শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকলে শিখন কার্য 
অস্পায়াসে ও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যার। অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতির 
বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবন করতে শেখে তার ব্যবস্থা করা 
দরকার | 


খনডাইকের সংযোজনবাঁদের সমালোচনা 
: নানা মনোবিজ্ঞানী থনডাইকের সংযোজনবাদ এবং তীর শিখনের সুত্র 
Aa বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই থন'ডাইকেৰ 
সূত্রগুলিকে শিখনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলে মনে করেন F | তাদের মতে স্থত্ৰগুণি 
যদিও বাহত প্রযোজা বলে মনে হয়, তবুও ভাল করে বিচার করলে সেগুলির 
মধ্যে প্রচুর অসম্পূ্ণতা ধরা পড়ে । তাদের সমালোচনার প্ৰধান প্রধান" 
বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। 

প্রধমত, থন'ডাইকের অঙ্গুশীলনের সুত্র অনুযায়ী কোন কিছু বার বার, 
অভ্যাস বা চৰ্চা করলে সে বস্তুটির শিখন স্থায়ী হয়। এ কথাটি আংশিকভাবে 
সত্য। কেননা কেবলমাত্র অভ্যাস বা চৰ্চা করলেই স্থায়ী শিখন হতে পারে না। 
তার মর্গে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টাপ্ু লও থাকা 
দরকার। আর যেখানেই এই অত্যাবশ্যক বন্থগুলির অভাব সেখানে নিছক 
অভ্যাস মোটেই কার্মকর,হয়' না.।- এক কথায়; অনুশীলনের সাফল্যের সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য বস্তুর গ্রভাব এবং তার একটার অভাবেই হাজার, 
অনুশীলন সত্বেও নিধন সফল না হতেও পারে। আবার অপর দিকে বিন্দুমাত্র 
অভ্যাস বা চৰ্চা ছাড়াই বনু অভিজ্ঞতা স্থায়ীভাবে আমাদের মনে ছাপ রেখে ' 
যায় । যেমন, আনন্দ, শোক বা উত্তেজনাপূর্ণ কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা ৷ বিশেষ 
করে যখন আমরা অর্থপূর্ণ কিছু শিখি তখন আমাদের কোনরূপ অনুশীলনের 
সাহায্যই লাগে না ৷ সতএব দেখা যাচ্ছে অনুশীলন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ নয়। 

খন:ডাইকের সংযোজনবাদের স্বপক্ষে প্রায়ই শিখনের. একটা শরীর- 
SIRE ব্যাখ্যা Oen হয়ে থাকে । এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মস্তিষ্কের 


থন্ডাইকের সংযোজনবাদের সমালোচনা ‘১১৬ 


যুম়গ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপনই হচ্ছে শিখন d 
_ থন'ডাইক যাকে উদ্দীপক-প্রতিক্রিযার সংযোগ বলেন শরীরতত্বের ব্যাখ্যায় সেটি ৷ 
হল ছুটি নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ৷ সাধারণত ছুটি নিউরনের সন্নিকৰ্ষ স্থলে ৷ 
(Synapse) এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে বাঁধ! দেবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা 
থাকে । বার বার একই-কাঁজ অনুশীলন করলে এই রাধা দূর হয়ে যাঁয় এবং একটি 
স্থায়ী ্াযুঘুপক সংযোজন স্থাপিত হয় এবং তাঁর ফলেই শিখন সংঘটিত হয়। 
শিখনের এই শুরীরতত্ৃযূলক ব্যাখ্যা আজকাল অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই 
মানতে রাজী নন। apga ( Lashley), ফানজ ( Franz), ক্যামেরন. 
( Cameron.) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গবেষকগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে huge. 
সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। 
থন'ডাইকের ফললাভের - স্ুত্রটিরও. নানারূপ: সমালোচন! হয়েছে। ৷ এই. 
"Hk বঅন্যায়ী আচরণের ফল তৃপ্তকর হলে: পে আচরণটি দৃঢ়বন্ধ হয়, 
আচরণের ফল বিরক্তিকর হলে সে আচরণ বিলুপ্ত হয়ে যায়৷ i ওয়াটপন প্রমুখ 
আচরগবাদীর| ( Behaviourist). এই. স্থত্ৰটির তীব্ৰ বিরোধিতা! করেছেন। 
তার কারণ হল যে এই wap ব্যক্তির নিজন্ব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত আর, 
আচরণবাদীরা মানসিক অনুভূতির সাহায্য কোন কিছুরই ব্যাখ্যা মেনে নিতে... 
রাজী নন। Sia) প্রধানত অনুশীলন ( Exercise ) এবং আচরুণের; 
সাশ্রতিকতার ( Recency ) সাহায্যেই শিখনের ব্যাখ্যা, দিয়ে থাকেন |. : 
* অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীর! ফললাভের সুত্রটির বিরোধিতা করেন: আর একটি. " 
গুরুত্বপূর্ণ কারণে। তাদের মতে সুখ ব| দুঃখের অনুভূতি যদি কোন আচরণের: 
শিখন. ব! বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তবে সে অনুভূতিটি নিশ্চয়ই এ. 
আচরণটির সম্পাদনের পূর্বে ঘটবে । কেননা, কারণ সর্ধদাই কার্ষের আগে 
ঘটে থাকে। অথচ এই ক্ষেত্রে শিখন রূপ আচরপটি.ঘটছে আগে, তার পরে 
ঘটেছে দুঃখ বা সুখের অনুভূতি | অতএব এখানে সুখ বা pé — 
শিখন হওয়া বা না হওয়ার কারণ বলা চলেন ।৷ Tai li 
তাছাড়া দুঃখের অনুভূতি যে সব সময়ই আচরণের বিলোপ - একথাও" 
ঠিক নয়। বহু গবেষণা থেকে দেখ! গেছে যে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা খুব সহজেই 
এবং দীর্ঘদিন মনের মধ্যে সন্গিবদ্ধ থাকে। এই সকল আলোচন! থেকে বল! ' 
খেতে পারে যে শিখন এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতির মধ্যে যদিও সম্পর্ক আছে 
তৰুও এই.দু'য়ের মধ্যে কার্যকারণ সদ্বন্ধ স্থাপন করা মায় না। ?  .... 
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১১৪ "77" শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 

অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতেখর্নভাইকের স্ত্রগুলি কেবল ক্রটিপূর্ণই নয়, 
সেগুলিতে শিখন-প্রক্রিয়ার qs গুরত্বপূর্ণ :বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ভুক্ত কর! হয়নি 
যেমন, শিযনের একট! বড় অঙ্গ হল SOS সন্ধে শিক্ষার্থীর  অচেতনতা। 
কিন্তু ধন ডাইকের স্থৱগুলিতে তাঁর কোন স্থান নেই।: তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়ায় 
প্রক্ষোভের ভূমিকাও একট! বড় স্থান অধিকার করে থাকে, কিন্তু. তারও কোন 
সন্তোবজনক ব্যাখ্য| থন ডাইকের হুত্রগুলিতে পাওয়া যায় ন! । 


sa ute নিজেও তীর সূত্রগুলির  অসন্পূর্ণতাঁ উপলব্ধি করেছিলেন এবং 
পরে তাঁর প্রদত্ত তিনটি unas সঙ্গে আর একটি স্থন্ন যোগ করে দিয়েছিলেন । 
এই ষ্হত্ৰটির নাম হল was fins xa ( Law of Belongingness ) | এই 
পত্রের অর্থ হল যে শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
পারস্পরিক 'অন্তভূক্তির একটা! সম্বন্ধ থাকবে অর্থাৎ যখন দুটি ঘটনাই একটি 
বিশেষ ARTI মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে । খন/ডিইকের এই স্থত্ৰটি কিন্তু নানা দ্বিক 
দিয়ে বেশ faf প্রকৃতির ও অস্পষ্ট । 

গেষ্টাণ্ট বাদী ( Gestaltist ) মনোবিজ্ঞানীরাথনভাইকের , সংযোজনবাদ 
এবং তাঁর প্রচেষ্ট-ও-তুলের মাধ্যমে শিখনের waa তীব্ৰ সমালোচনা 
করেছেন | থন'ডাইকের মতে শিখন হল একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে: একটি 


বিশেষ efe mita মিলন ঘটানো । প্রাণী যখন কোন সমস্তার সন্মুখীন হয় 


তখন মে সেই পরিস্থিতি থেকে একটির পর একটি উদ্দীপক, বেছে নেয় এবং 
একটির পর একটি প্রতিক্রিয়া “দিয়ে তার সাড়া দেয় । এইভাবে সাড়া দিতে 


এ ঠিক উদ্দীপকটির সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিযাটির সংযোজন ঘটে যায় 


বং তখনই শিখন সংঘটিত হয়। একেই ue হয়েছে উদ্দীপক-প্রতিক্রি়!র . 
merla Bond) E 


p নিল নী) শিখনের এই ৷ ব্যাখ্যাটিকে মনোবৈজ্ঞানিক 
আগবিকতা (Psychological atomism) বলে -সূমালোচন|- করেছেন ৷ তাদের, 
যতে সমন্তামু্াক পরিস্থিতির অন্তৰ্গত উন্দীপকঞ্চলিকে.আমুরা বিচ্ছিন্নভাবে এক 
একটি. প্রতিক্রিন্ার, সাহায্যে সাড়া দিই না|... আমর! শিখনের সমগ্র 
পরিস্থিতিটকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া পিক্ষে'সাড়। রিয়ে-থাকি। এই সাড়া 


৷ দেবার সময়“ আমর। এ, পরিস্থিতির অন্তৰ্গত, বিভিন্ন অংশগুপির। মধ্যে পার- 
স্পরিক p ANTT করি এবং তাদের মন্ত নহিত প্রকৃতি অনুষায়ী দেগুপিকে: 
দিবস রাত REUN TRS 


১ পৃ: ১০৬, pam 


শিখনের গেষ্টাণ্ট মতবাদ ১১৫ 
HU সংগঠিত করে নিই গেষ্টান্টবাদীদের মতে সমস্যাটির এই অভ্যন্তরীণ 


সম্বন্ধ নিরূপণ এবং উদ্বীপকগুলির সংগঠন সাধনের মাধ্যমেই বার্থ শিখন ঘটে 
থাকে । 


1: শিখনের গেষ্টাল্ট মতবাদ 
( Gestalt "Theory of সি 


গেষ্টাণ্ট কথাটি একটি জার্মান শব্ধ | এর অর্থ হল গঠন বা কাঠামো বা 
"Hd আকার (Form or Structure orConfiguration) ।মনোবিজ্ঞানের 
ইতিহাসে এই মতবাদটি মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতার প্রতিক্ৰিয়ায্নপে দেখা 
দিয়েছে। cx সব মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া বা সততাগুলিকে 
বিশ্লেষণ করে এ প্রক্রিয়া বা সত্ভাধুলির প্রকৃত স্বরূপ জান! যায়; বলে: বিশ্বাস, 
করেন তাদেরই গেষ্টান্টবাদীর। মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতাবাদী বঙ্গে সমালোচনা! 
করে থাকেন। বলা বাহুল্য অনুষঙ্গবাদী মনোবিজ্ঞানীরাই: তাদের আক্রমণের" 
প্রধান লক্ষ্য | অন্যক্গবাদীর। মাঁনব-অনের প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে সংবেদন। 
প্রত্যক্ষণ, গ্রতিরপ প্রভৃতি মানসিক এককণুলির পরিকল্পনা করেছেন এবং এই 
মানলিক এককগুলিকে ভাল করে পৰ্যবেক্ষণ" করলে 7 i 
ঘথার্ স্বন্নস ভানা যায় বলে তারা দাবী “করেন ।। Pis ৰ 

কিন্তু গে্টান্টবাদীদের মত অনুযায়ী আমাদের পরত্যক্ষণের বিধয়বস্ত xni 
এমন একটা অবিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তা; ষাকে বিশ্লেষণ করলে বা যার অংশগুলিকে 
পৃথকভাৱে বিচার করলে আমর! সেই সমগ্র-সত্তাটিকে কখনই জানতে পারি: 
না। সমগ্র spero কেবলমাত্র: অংশগুলির যোগফল নয়, যোগফলের উপরেও. 
অতিরিক্ত আরও কিছু।১ যেমন; মনে করুন; আপনি" একটি প্রাকৃতিক qu 
দখহেন। এই quia অন্তৰ্গত গাছপালা, “ফুল, পাখী, পশুগুলিকে পর পর 
যোগ করে দিলেই আঁপনার,অভিজ্ঞতার সেই সমগ্ৰ স্ভীটিকে পাওয়া যাবে 
311-2 অংশগুলি ত আপনার অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকবেই তার উপরেও থাকবে 
ঘতিরিক্ত আরও কিছু সমগ্র সত্তার এই অতিরিক্ত বৈশিষ্টাটি ৷ গেষ্টান্ট 
যনোবিজ্ঞানীদের মতে “অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং Pid. মনে করেন: বে বিভিন্ন 
অংশগুণির সংগঠন ( Organisation ) থেকে এই: অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি দেখা 
O1 এক. কথার বিশেষ কোন শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুনি৷ 
নিজেদের মধ্যে একটা, সংগঠনের e করে সেইটিকেই গেষ্টাণ্টবাদীৰা 
i গঠন 31 কাঠামে৷ ঝ পূৰ্ণ আকার নাম দিয়ে থাকেন। 


Y 


aw 


১১১ fais মনোবিজ্ঞান ৰ 
অতএব RE সমাধান. করতে mon এ purgat পরিস্িভি 
অন্তত বিভিন্ন 'অংশগুঝিকে জানলেই চলবে, না, d অংশগুলির মধ্যে ছে 
অন্তনিহিত সংগঠনটি আছে তার যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করতে হবে॥ 
থন্নডাইক যে. বলেছেন উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক প্রতিক 
দিয়ে সাড়া দিয়ে আমরা সমস্যার সমাধানে; পৌছই এ কথা সম্পূর্ণ ভূল ৷ আসবে 
যা ঘটে৷ ত fasi বিপনী ত ৷৷ যখন আমর] কোনও শিখন পরিস্থিতির সন্মুখীন হই 
তখন আমুরা! সমগ্র স-ন্যাটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিঘ দিয়ে সাড়া দিই এবং 
এই ara দেবার সময় পরিস্থিতির, pfe বিভিন্ন অংশগুণির মধ্যে যে সংগঠন 
সাধন করি তারই ফলে, সমাধান CTAN দেয়৷এবং আমাদের শিখুন সম্পন্ন হয়। 


- তাহলে, দেখ| যাচ্ছে গেষ্টান্টরাঁদীদের মতে থনডাইক বণিত প্রচেষ্টা-ও" 
ভুলের মাধ্যমে শেখার প্রক্ৰিয়াটি:আষলে অবান্তব। প্রাণী, যে শিখনের সময় 
অন্ধ অর্থহীন গ্রচেষ্ট। করে না, তা, নয় কিন্ত. সে সব-বিভিন্ন ও অন্ধ প্রচেষ্টার 
_ মাধ্যমে প্রকৃত শিখন ঘটে না গ্ররূত শিখন দেখ! দেয় একমাত্র সামগ্রিক ও 
লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৷৷; বস্তুত প্রাণীর প্রচেষ্টা সব সময়হে সমগ্র 
পরিস্থিতির উদ্দেশ্যে পএরহৃত এবং সেগুলিকে এক «io. বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া কলে 
মনে করলেন ভুল হবে p প্রকৃতপক্ষে শিখনের সময় প্রাণী তার সমগ্র সত্তা দিয়ে 
সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রতিক্রিয়া করে থাকে । ১. 

| . থনডাইক খীচায় বন্ধ বিড়ালের শিখন নিয়ে হ্যে ctim করেছিলেন তাতে 
» পরিস্থিতিটি এমন fm. cu বিড়ালের পক্ষে: সমস্তার সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা 
সম্ভব, ছ্লিণ্ন|। ফলে.অন্ধ উদ্দেশ্তহীন; গ্রচেষ্ট] 'করা ছাড়া তার আর অন্ত 
কোন উপায় ছিল ন1।- কিন্তু ফি: পরিস্থিতিটি প্রাণীর কাছে সম্পূর্ণ ডনুক্ত 
থাকে তবে সে কখনই অন্ধ; যাজিক,'ব| উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা করবে না তখন 

তার প্রচেষ্টা স্বভাবতই সামগ্রিক, লঙ্গণ-উদ্দিষ্ট ও অথ পূর্ণ হয়ে উঠবে ৷ 
| প্রসিদ্ধ. গেষটালট মনোবিজ্ঞানী cuta nia. Kohler ) শিল্পার্জীর শিখন 
| '_, নিয়ে কতকগুলি: গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ করেন, এবং তিনি সুনিশ্চিতভাবে প্ৰমাণ 
করেছেন যে যান্নিক ব অন্ধ পদ্ধতিতে প্রাণী কখনই কিছু শেখে না।- তাঁর 
বহু প্রখ্যাত পরীক্ষণের-মধ্যে একটির বর্ণনা নীচে-দেওয়া। হল 1 | 
- v একটা; শিম্পাঞীকে বড় একটা খায় qx করে খাঁচার বাইরে কিছু কলা 
(রাখা হুল-। - খাঁচার মধ্যে রাখা হল getan বাশের, টুকরে| 1: কলপ্ডিলি খাঁচা 
থেকে এতটা দুরে ছিলে কেবলমাত্রহাত বাড়িক্সে বা যে, কোন একটি, হু 


KESI EDT EIR Kiet Yi | 5d 


| user ২১১৭ 
Hora টুকরো দিয়ে সেওলির নাগাল পাওয়া যায় লা ৷ কিন্তু বাঁশের উকটি 
geata মধ্যে: যদি আর একটি টকরো ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে ত! থেকে যে 
f বাশটি পাঁওরা যাবে তাঁ দিয়ে কলাগুলির' নাগাল সহজেই পাওয়া যায়। 
বাশের টুকরো ছুটিও এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল যে একটি আর একটির 
মধ্যে সহজেই ঢুকে যায় । প্রথমে শিল্পাঞ্জীটি হাত বাড়িয়ে এবং পরে বাশের 
eai ছুটি পৃথকভাবে ব্যবহার করে arator কলাগুলির নাগাল পাঁবার চেষ্টা 
করতে লাগন। কিন্তু সেভাবে কিছুতেই” A কলাগুলির নাগাল পেল নী। 
তখন সে বাশের টুকরো দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে: we করলো এবং 
এইভাবে নাভাঁাঁড়া করতে করতে হঠাৎ একটি টুকরৌর মধ্যে আর একটি 
টুকরো ঢুকে গিয়ে টুকরো ছুটি মিলে একটি লঙ্কা বশে পরিণত হল । ea 
মধ্যে শিষ্পাঞ্জীটির মধ্যে এক অদভুত পরিবর্তন দেখ! গেল। দে আর! তখন 
festa ইতস্তত «| উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা না করে উস লা 40৮4 সাহাষ্যে 
কলাগুলি ১৬% করল। ' 


১১০ 


Ne ft ( Insight ) v 
_ ARII সমাধানের. এই যে হঠাৎ উপৰি, 1০৯1 এর নাম দিয়েছেন 
www? (Insight) | তার মতে সমস্তার সমাধান 3 শিখন অনেকটা বিদ্যুৎ 
চমকাঁনোর মত. প্রাণীর মনকে হঠাৎ আলোকিত. করে তালে এবং তখন 
প্রাণীর সেই, সমাধানটি cime করতে, ;এমাঁর বিন্দুমাত্র সময় লাগে না৷ এবং 
এইভাবে তার যে শিখন হয় তাসে পরে সহজে তোলেও! না । ৷ গিখনের গময় 
ভুল প্রচেষ্টা বা. অন্ধ প্রতিক্রিয়। যে একেরারে ঘটে না'তা বয় ।. কিন্তু কোহ লারের 
মতে তা থেকে সত্যকারের শিখন ঘটে না... শিখন টে একমাজ aer Pa 
আবির্ভাবে এবং তাতে ভুল প্রচেষ্টাগুলির কোনও অবদান ব| ভূমিকা থাকে cn 
"rag Ps জাগরণ সম্বন্ধে. গেষ্টাল্টবাঁদীর! শিখন পরিস্থিতিটির সংগঠন ও তার 
“বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের উপলব্ধির উর: বিশেষ exi দিয়ে: থাঁকেন। 
সারের মতে যখনই প্রাণী শিষনপেরিস্থিতির বিডি অংশএলির মিধ্যে c 
নির্ণয় করতে পারে এবং তাদের সামগ্রিক কাত হায় সংগঠন, বয়ে, উঠতে 
পারে তখনই, দেখা দেয় a e cn PERERA ESA 
insane শিখন পরিস্থিতি নানা cifra ও: Ri “তত দিযে 
সমারত থাকে। যখনই শিক্ষার্থী শিখন পরিদ্থিভিটিয বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে 
সম্পর্ক নিৰ্ণয় করতে পারে এবং সেগুলিকে একটি অর্থপূর্ণ সংগঠনে রূপান্তরিত = 


১১৮ শিক্ষা্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


করতে পারে তখনই অঞ্জাসন্জিক বস্তগুলি নিজে নিজেই দুরে লবে যায় এবং _ 


"em pete শিক্ষার্থীর কাছে উদঘাটিত হয়ে পড়ে । 
৷; গেষ্ঠীণ্টবাদীদের মতে aug. জাগরণের জন্য ছুটি মানসিক প্রক্রিয়ার 


n ANTAA সে” ছুটি-হল্‌ পৃথকীকরণ,. ( Abstraction) $ 
সীমান্তীকরণ (Generalisation) 1 শিখন পরিস্থিতির মধ্যে যেগুলি enfe 
৪ অবান্তর নেগুলিকে দুরে সরিয়ে রেধে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে _ 
বেছে, নেওয়ার নাম পৃথকীকৰণ, এবং পরে সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্গুলিকে ভিতি = 
করে কোন সামান্তধৰ্মী সুত্র তৈরী করার নাম সামান্তীকরণ। শিখন পরিস্থিতি 
২ থেকে. যখন farms পৃথকীকৰণের ও সামান্তীরুরণের সাহায্যে অন্তনিহিত সাধারণ 
 হ্তরগুলি উপলব্ধি করতে পারে তখনই অন্তপূ্টি.জাগে এবং শিখন সংঘটিত, হয়। 
i গেষ্টাণ্টবাদীদের মতে ।শিখন প্রক্রিয়া কতকগুলি সোপানের মধ্যে (দিয়ে 
ঘটিত হয়৷ সেগুলি হল এই-- 
প্রথম, শিক্ষাথী সমস্যাটির সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি সমগ্রভারে প্রত্যক্ষণ করে। 
দ্বিতীয়, সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্যে সে সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া! সম্পন্ন করে। 
তৃতীয়, সমস্যাটির অত্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সে সংগঠন সাধন 
করে এবং তার জন্য তাঁকে-পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পৰ্ক নিৰ্ণয় করতে হয় ( এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিজে তার, লক্ষ্য এবং এ ' 


wa অন্তৰ্বৰ্তী বাধা--এ তিনটি বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে৷ 
৷; চতুৰ্থ সমস্যা,বা বিষয়টির অন্তনিহিত মৌলিক তত্ব বা” সুজগুলি শিক্ষার্থী 


i fim এবং সামান্তীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে উপলব্ধি করে। এই ধাপেই 
সমস্যার সমীধানটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিছ্যুৎ্ঠমকের we দেখা দের এবং একেই 
গেষ্টান্টবাদীর! sag বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা! যাচ্ছে গেষ্টল্টি- 
বাদীর! সাক: শিখনের জন্য প্রত্যক্ষণ, সম্বন্ধনিৰ্ণয়ন, সংগঠন, পৃথকাকরণ ও 
সামান্মীকরণ এ m afaa ane ain ^a থাকেন। 


শিক্ষায় curb TE প্রয়োগ 

a গষ্টাল্ট.. মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের এই. নতুন. ব্যাখ্যা -— 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব, বিস্তার.করেছে। বিশেষণ করে বিস্যালয়ে প্রচলিত 
Tes পদ্ধতির সংস্কারসাধন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে, আজকাল গেষ্টাল্ট মতবাদের 
,মীলিক্ততট ব্যাপকভাবে... প্রয়োগ .. [করা হয়ে থাকে শিক্ষায় গা 
মুত্বাদ্রে প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ 3 দেওয়া হল ॥. 


কাকা zy dew c HER aet ims ty $ E 


শিক্ষায় গেষ্টাল্ট তত্বের প্রয়োগ ১১৯ 


^ প্রথমত, স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় এতদিন অনুস্থত বিশ্লেষক বা অংশ- 


মৃলক পদ্ধতির স্থানে সংগ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ww হয়েছে। 
আগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ ‘অংশে ‘বিভক্ত করে 
শিক্ষার্থীকে 3 অংশগুলি পৃথকভাবে শেখানোর প্রথা প্রচলিত: ছিল। এরই 
নাম ছিল বিশ্লেষক পদ্ধতি । এতে শিক্ষার্থী বিষয়বস্ধুটির সমগ্র রূপটি. দেখতে 
পেত না এবং তার ফলে তার প্রচেষ্টা হত সম্পূর্ণ শিক্ষক পরিচালিত; অন্ধ এবং 
যান্ত্রিক । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীকে বীজগণিতের সম্পূর্ণ 
একট! সমস্যার সমাধান করতে না দিয়ে প্রথমেই বিচ্ছিন্ন করমুলা গুলি তাকে 
শেখান হত। ফরসুলাগুলি যেহেতু সমগ্র সমস্তাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ 
ছাড়! কিছুই নয়, সেহেতু সেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে অর্থহীন এবং অবাস্তব মনে 
হত। আধুনিক সংশ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামনে আগে সমগ্ৰ 
সমস্যাটি তুলে ধর! হয় এবং তাঁর পর সেই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করার সময় = 
প্রয়োজনীয় ফরমূলাগুলি শেখান হয়ে থাকে। ৷ অর্থাৎ আগে বিশ্লেষণ থেকে 
deal হৃত সংশ্লেষণে ৷ "আজকাল সংশ্লেষণ থেকে যাওয়া হ্য় বিশ্লেষণে; তারপর 
আবার সংশ্লেষণে। অথাৎ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ-_পুনঃ-সংশ্লেষণ-_এই হল 
আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অনুক্ৰম ৷ = আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতিতে ইতিহাস, 
বাষ্ট্নীতি, সমাজবিজ্ঞান, গণিত-='এ সবই শেখানোর সময়; প্রথমে পাঠ্যবস্তটির 
একট| সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে ধর! হয় এবং পরে সেটিকে ছোট ছোট অংশে 
বিশ্লেষণ-করে সেই অংখগুলির র্যাখ্যা করা হয়। আধুনিক যুগের শিক্ষণ 
পদ্ধতির আমুল পরিবর্তনের ফুলে আছে গেষ্টাল্‌টবাছীদের এই নতুন সংব্যাখ্যান | 


দ্বিতীয়ত, গেষ্টাল্ট মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা আসে অন্তৰ্দৃষ্টি থেকে। 
wy টি দেখ৷:দেয় সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তনিহিত সন্বন্ধের উপ- 
aa থেকে। অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা যাতে ভাল 
ভাবে বিকশিত হয় সেটি সৰ্বাগ্ৰে দেখতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত | সমস্যাটির 
বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুসন্ধানের অভ্যাস a করতে 
হবে এবং তাকে এই সন্বন্ধ নির্ণয়ের কৌশল আয়ত করতে সাহায্য করে শিক্ষক 
তার শিখনকে সহজ ও.দ্রুত করে তন re a dla fee aT. 

“তৃতীয়ত, গেষটাল্টবাদীদের মতে সঙ্বন্ধ নিৰ্ণয় — ও সামান্তী- 
করণ প্রক্রিয় দুটি wur p জাগরণের জন্য একান্ত প্রয়োজন | - পৃথকীক্রণের 
অথ হল অগ্রামঙ্গিক বৈশিষ্টযগুণিকে দুরে পরিয়ে দিয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সাধারণ 


১২০ : শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বৈশিষ্টাগুলিকে পৃথক করে নেওয়া এবং" সামান্ভীকরণের: অর্থ হল সেই 
বৈশিষ্টাগুলিকে fefe করে সামান্য রা সৰ্বজনীন তত্বগঠন করা । অতএব. 
শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে এই অত্যাবগ্তক 
মানসিক প্রক্রিয়া দু’টি সম্পন্ন করতে শেখাতে হবে ।' 

চতুর্থত, শিক্ষাদানের সময় মনে রাখতে হবে যে অন্ধ ব| যান্ত্ৰিক প্রচেষ্টা 
থেকে শিখন হয় ন!। fawa হল aag R থেকে সঞ্জাত এক ধরনের মানসিক 
উপলব্ধি বিশেষ ৷ অতএব শিক্ষাৰ্থী যাতে অনর্থক অন্ধ'বা যান্ত্ৰিক প্রচেষ্টা করে 
তার উদ্যম ও সময় নষ্ট না করে সেদিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত 
প্রয়োজন | 

"পঞ্চমত, শিখনের উদ্দেশ্য ব। লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা! সর্বাগ্রে গ্রয়োজন। 
অতএব শিখনের পরিস্থিতি যেন৷ শিক্ষার্থীর কাছে গূৰ্ণভাবে উন্মুক্ত থাকে আর 
তার লক্ষ্য সম্বন্ধেও ধারণ! যেন তার কাছে পরিষ্কার থাকে । 

১ যষ্ঠত, শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার 
সঙ্গে স্থযমভাবে সংহতিবদ্ধ থাকে । শিখনের সাফল্য নির্ভর' করে সমস্তার 
বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক: সম্বন্ধ উপলব্ধির উপর। অতএব পিখনের 
প্রক্রিয়াটি এমন গতিতে এগোবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সন্বন্ধগুলি উপলব্ধি 
করা HEI হয় এবং তার মধ্যে wey Pa জাগরণ- সহজ হয়ে ওঠে 1 

সবশেষে আসে শিক্ষার্থীর অন্থভৃতিমূলক ও জ্ঞানমূলক প্রস্ততি! প্রথম, 
শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য তার নিজের জ্ঞানের দিক দিয়ে 
প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তটি শেখার মত যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান যেন তার মধ্যে 
থাকে। দ্বিতীয়ত, azgi ব্‌! প্ৰক্ষোভের দিক দিয়েও সে. যেন শিক্ষাকে গ্রহণ 
করতে প্রস্তুত থাকে। freti গুক্ষোভ যদি afer হয় তবে, তার শিখন 
বিলম্বিত বা অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্কল 
পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর প্রতিক সব সময় সামগ্রিক ধরনের | সে যে 
প্রতিক্রিয়া করে ত! সে করে তার সম্পূৰ্ণ সত্বা দিয়ে। অতএব ষ্ঠ শিখনের 

জন্য তার resta সবাঙ্গীণ প্রস্ততি অবশ্য প্রয়োজনীয় 


প্রচেষ্টা-ও'ভুল পদ্ধতি এবং অস্তদৃ ষ্টিমূলক-শিখনের তুলনা _ 
-.  Trial-and-Ezzor and Insightful Learning Compared ) 


Mke প্ৰচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং গেষ্টাল্টবাদীদের waters 
শিখন পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক opfer পার্থক্য আছে। দুটিই 


j প্ৰচেষ্টা-ও-ভুল এবং ey fee fco তুলনা ১২১ 
[পিখনের পদ্ধতি হলেও মৌলিক নীতি; অন্তনিহিত- সংগঠন এবং গতিধারার 


__ দিক দিয়ে ছু'য়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখ! যায়। যেমন 


প্রথমত, wen ষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিখনের পরিস্থিতি: বা 
সমস্যাটিকে সমগ্রভাবে সাড়া দেয়। কিন্ত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে শিখন 
পরিস্থিতি ব শিখন সমস্যাটির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথকভাবে 
সাড়া দেওয়| হয়। গেষ্টাল্টবাদীদের-মতে সমগ্ৰ শিখন পরিস্থিতিটির ব্থাযথ 
সংগঠন থেকেই ombée শিখন “দেখা দেয়৷ ৷ প্রচে্টও"ভুলের পদ্ধতিতে 
উদ্দীপকের সঙ্গে নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার: সংযোগ spen. শিক্ষন হয়) = একেই 
উদ্বীপক-গ্রতিক্রিয়া সংযোজন ( SR Bond ) বল! es! সম 

দ্বিতীয়ত, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে প্রাণীর ্রচেষ্টাগুলি হয় অন্ধ, যান্ৰিক 
ও উদেশাহীন। বিশৃস্বগভাবে চেষ্টা করতে করতে গ্রাণী আকস্মিকভাবে নিৰ্ভুল 
আচরণটি সম্পন্ন করে ফেলে: প্রবং তার ফলেই সমস্যাটির সমাধান দেখা দেয়। 
S বিশেষ একটি আচরণ ছাড়া প্রাণীর আর সব আচরণই অৰ্থহীন । কিন্ত 
অস্ত্ব মূলক শিখন পরিস্থিতিতে প্রাণীর প্রত্যেকটি: আচরণই  স্পরিকল্সিত, 
লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও অর্থ পূর্ণ I { P 

ভূতীয়, : প্রচেষ্টা-গ-ভুলের পদ্ধতিতে প্রাণীকে শিখতে হয় একটি বদ্ধ 
পরিস্থিতিতে (Closed situation ) | বন্ধ পরিস্থিতির অথ! ইল যেখানে প্রাণী 
সঈমগ্র-শিখন পরিস্থিভিটি দেখতে পায় না। তার কাছে শিখন পরিস্থিতিটির 
a একটি অংশ উদ্থাটিত থাকে যেমন খাঁচায় বদ্ধ বিড়ালের ক্ষেত্র 
হয়েছিল। এক কথায় তাঁর শিখন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যটিই তাঁর কীছে অজ্ঞাত বা 
Sate diei fee অন্ত une শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে শিখতে 
হয় উন্মুক্ত পরিস্থিতিতে (Open situation )| এখানে শিক্ষার লক্ষ৷টি 
শিক্ষার্থীর কাছে পুরোপুরি ব্যক্ত থাকায় তার "cm afi di উদ্দেশ্যহীন 
আচরণ করার কোন সম্ভাবন! থাকে না, তার- প্রচেষ্টা মাত্রেই লক্ষা-উদ্দি্ট ও 
উদদেশ্যপূর্ন হয় n. me ৰ < পপ পপ ৰ, 

চতুর্থত, প্রচেষ্টা-ও-ভ;লের পদ্ধতিতে কিরণ উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্য নেওয়া-হুয় ন| | নিছক বার বার প্রচেষ্টা ও অনুনীলনের মাধ্যমেই = 
, শিখন লাভ করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু wur BTE শিখনের ক্ষেত্ৰে কতক- 
. গুলি উন্নত'মানসিক প্রক্রিয়ার Aen অপরিহার্য । যেমন, সমস্যাটির বিভিন্ন 
Jedi মধ্যে পারস্পরিক aa নিৰ্নয় করণ, পৃথকীকরণ, সমীকরণ 
‘ইত্যাদি প্রক্তিয়াগুলির সাহাযোই সেখানে সমস্যার সমাধান করা হয়। এই 


EMEN LL শিক্ষায়ী মনোবিজ্ঞান 


উন্নত: মানসিক প্রক্ৰিয়াগুলির জন্য অভ্দৃঠিয়ূলক শিখন অনেক ভ্ৰুত এবং লস 
আয়াসে সম্পন্ন হয়।: অপরপক্ষে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে 
শ্রচেষ্টাগুলি নিছক শারীরিক স্তরে সংঘটিত হয় বলে ‘সময় এবং পরিশ্রম ছুইই 
প্রচুর পরিমাণে লাগে৷ | 
“পঞ্চম, ‘অস্ত মূলক শিখন উন্নত মানপিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল m 
উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কাধকর।। :নিয়শ্রেণীর প্রাণী বা স্ব 
'ৰুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে wes espere পদ্ধতির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। 
সেইজন্য তাঁদের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভ' jte পদ্ধতির ব্যবহার অধিক দেখ! যায়। 


P SAN প্রতিক্রি্বা মতবাদ 


je C Theory of Conditioned Response) 
peii প্রতিক্ৰিয়| মতবাদটি , au শরীরতবমূলক ব্যাপারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত রুশ শরীরতন্ববিদ্‌ প্য/ভসভকে এই মতবাদের অষ্ট বলা 
চলে, যদিও এ waia, সঙ্গে প্রাচীন west] মনোবিজ্ঞানীরা বহু আগে 
থেকেই পরিচিত: এবং বহু বিভিন্ন রগ ও সংগঠনে, মনোবিজ্ঞানীদের 
আলোচনায় এই eaba সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। থর্নড়াইকের "usur 
aeaa wal মূলত. এই. তত্বটির সঙ্গে afea প্যাভলভের, পূর্বে 
নেকটেয়েড্‌ ( Bechterey ) নামে একজন রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী  অনুবৰ্তন 
fasst নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। কিন্ত প্যাভলভই অনুবৰ্তনেৰু সুত্ৰ ও 
SRAN যথার্থ গ্রন্থনা! ও.সংব্যাখ্যান করেন বলে তার নামের সঙ্গেই অন্বর্তন 
ww ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত |... 
‘এই তত্ব অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রাণীর, মধ্যেই. কতকগুলি বিশেষ উদ্ধীপকৃকে 
Up বিশেষ afenn. দিয়ে সাড়। দেবার ক্ষমতা জন্ম থেকেই. থাকে। 


[relire উদ্দীপক উ-১'র nu effe a i ৮৮৮ 

qo oo উ-২তে, অঙ্বৃতিত, হয়েছে] 
a EL আমর). স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্ৰিয়াওলিকে 
রা ৮৬৩ ০৯ ক 


অন্ুবতিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ , Me 


_ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে বৰ্ণনা করতে পারি। : যেমন ক্ষুধার্ত কুকুরের, ক্ষেতে 
খাবার দেখলে. লালাক্ষরণ হওয়াটা হল একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত । তেমনই ছোট শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চশব্দ শুনলে ভয় পাওয়া 
বরা যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই আচরগগত বাধা পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদিও 
হল, এই রকম স্বাভাবিক. উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ এই 
ঞ্লতিক্রিয়াগুলি সহজাত ও পূৰ্বনিৰ্দিষ্ট এবং এগুরি অজিত বা PITAS নয়। 
এখন যদি এ ধরনের একট! স্বাভাৱিক উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক আগের! 
ঠিক পুরে একটি, কৃত্রিম উদ্দীপককে বার বার উপস্থাপিত করা হয় তবে 3 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের স্বাভাবিক. প্রতিক্রিয়াট দ্বিতীয় বা, কৃত্রিম উদ্দীপকের C 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাবে । অর্থাৎ তখন স্বাভাবিক উদ্দীপকটি ছাড়াই এ কুত্ৰিম 
উদ্দীপকটি ওঁ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটাতে সমর্থ হবে|: মনে কর! যাক 
স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১র উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ পাওয়। ww 
এখন যদি একটি কৃত্রিম উদ্দীপক von, Cs প্রতিক্রিয়া হল sag প্রতিক্রিয়া 
aa ) বার বার ও স্বাভাবিক উদ্দীপক! উর সঙ্গে উপস্থাপিত, করা যায়, 


EL উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া লালাক্ষরণ বণ্টাধ্বনি-রূপ উদ্দীপকে অনুবতিত = 
ius হয়ে যাচ্ছে ] s semel i 
তবে দেখ| যাবে ষে স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১' ছাড়াই; কৃত্রিম, nein 
উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এর-১:সম্পাদিত হচ্ছে অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক 
উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিত্রিয়াটি সঞ্চালিত m 'অনুর্তিত হল । 
“এইভাবে কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেওয়াই 
হল এক প্রকারের শিখন প্রক্ৰিয়া। প্যাভলভ':এই ধরনের: শিখনের লাম 
দিয়েছেন safe প্রতিক্রিয়া ( Conditioned Response ) ! 


কুকুরের - ললাক্ষরণ : নিয়ে প্যার্লভ পরতিক্িয়া-সালনের উপর ৪ E 
PENES কে জানের ইল পিৰ কৰে e । 


sw ap) 


রি ut. ৭ T 
-$২৪ শিক্ষীপ্রয়ী মনোবিজ্ঞান | 
খাছ দেখলে কুকুরের স্বাভাবিকভাবেই লালাক্ষরণ হয় এবং খন্টীর WA END 
চঞ্চলতা বা অস্থিরতা রূপ প্রতিক্রিয়াটি তার মধ্যে দেখা দেয়। এখন" যদি 
কুকুরটিকে da দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টা বাজান হয় তাহলে দেখা যাবে যে 
কিছুকাল পরে «fg না দিয়ে কেবলমাত্র ঘন্টা বাঁজালেই লালাক্ষরণ হতে হুঁ 
ewm |^ এখানে লালাক্ষরণরূপ : স্বাভাবিক প্রতিক্তিয়া্ি থণ্টাবাঞ্জান রূপ 
fex উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত ইয়ে গেল৷ প্রতিক্তিয়াটির এই AN 
উদ্দীপক থেকে কৃত্ৰিম উদ্দীপকে সঞ্চালিত হওয়াকে ‘অনুবৰ্তন' ( Condition 
ing) বল! হয় এবং যে প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটল তাঁকে 
অঙ্গবতিত ( Conditioned ) প্রাণী বলে বর্ণনা কর! হয়ে থাকে । আচরণবাদী 
মনোবিজ্ঞানীর! এই অনুবতিত প্রতিক্রিয়' তত্বের atg সকল প্রকার শিখন- 


[ প্যাভিলভের কুকুরের উপর: অনুবৰ্তন প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ ] 
প্রক্রিয়ার ব্যাখা! দিয়ে থাকেন।; তাদের মতে ব্যক্তির অভ্যাষ, পছন্দ, পছন্দ 
মনোভাব, ভয় wil প্রভৃতি সবই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জয়লাভ করে 
থাকে v শিশুর'অতি সরল প্রক্ষোভের কাঠামোর্টি পরিণত: অবস্থায় ca অতি- 
জটিল প্রক্ষোভের সংগঠনে: পরিণত হয় তারি মূলেও আছে এই had 
pis | $ 


o 


— অনুৰত ন ( (Conditioning of Emotion.) 


"a Ee 
RS MS E NEU প্রভাৰ খুবই erwái qe 
প্রাথমিক প্রক্ষোভ সংখ্যায় যেমন অর তেমনই সংগঠনের দিক দিয়েও অতি 


অনুবতিত গুতিক্ৰিয়া TENN, ১২৫ 


শী, 


সল্প - কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির এক্ষোভ সংখ্যাতীত এবং অত্যন্ত জটিল। 
মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রক্ষোভের এই বহ্ধাঁভবন ও জটিলতাপ্ৰাপ্তি অনুবৰ্তন 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে হয়ে থাকে। ক্ষোভের অনুবৰ্তন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা 
সম্পন্ন করেন বিখ্যাত আচবণবাদী ওয়াটসন ৷ নীচে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ Tnm 
বর্ণনা দেওয়া হল l 
*;ওয়াটসন.তার নান! পরীক্ষণ থেকে এ সিদ্ধান্ত আসেন যে mdi 
ভয়; জাগাতে পারে মাত্র ছুটি, উদ্দীপক-_উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে ahei | 
কিন্তু সে যখন বড় হয় তখন দেখা যায় যে তার ভয় কেবল ওঁ ছুটি উদ্দীপকে 
সীমাবদ্ধ থাকে না, বহু বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যায়। তাঁর এই 
গ্রক্ষোভের জর্টিলতা ও. বিস্তার সংঘটিত হয় অনুবর্তন প্রক্রিয়াটির দ্বারাই। 
আথার নামে একটি ছোট ছেলেকে একটি লোমওয়াল! কুকুর দিয়ে দেখ! ৫গল 
Gers ge তর পায় না বরং হাত fon সেটি ধরে। কিন্তু উচ্চ শব্দ শুনলেই 
` সে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে । এইবার তাঁকে 3 লোমওয়ালা 
কুকুরটি দেবার সময় খুব ভোরে পেছন থেকে শৰ কর! হল। আথার 
ধরেই ভরে ফেলে fra | এইরকম আর্থার যতবারই কুকুরটি 'নিতে হাত বাড়ায় 
ততবারই জোরে একটা শব্দ করা হয় আর সেই শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে কেদে 
উঠে ।: শেষে দেখ! গেল খে. শা করা না হলেও কেবলমাত্র t লোমওয়ালা 
কুকুরটি দেখলেই আথণর ভয় পেয়ে কেঁদে উঠছে. অর্থাৎ Ed থেকে সৃষ্টি 
স্বাভাবিক ভয়টি অন্ধুরতিত্ত হয়ে লোময়াল৷,কুকুরে সঞ্চালিত হয়ে .গেছে। 
বস্তুত ছোট শিশুর ক্ষেত্রে ভয় এইভাবে অনুবৰ্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি 
বস্তু থেকে বহু বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে । 'অন্ধকারকেও ছোট শিশু প্রথম 
প্রথম তয়-করে না, fw পরে অন্থবর্তানের ফলে: অন্ধকারে ভয়৷ অঞ্চালিত: হয়ে 
ষায়। রাত্রে অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কোন শব্দ শুনে ঘুমস্ত শিশুর ঘুম ভেঙ্গে যার 
“কু নে ভয় পেয়েকেদে ওঠে. | এইভাবে অন্ধকারের, মধ্যে শব্দ গুনে, ভয়. 


৫৮৮ pfeil পিক টী জয়, 
[ পির রূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিগ্ ‘ভয়’ অনুবৰ্তন প্রতিকার মাধামে 


WORI; 
'অন্ধকার' রূপ উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যাচ্ছে] _ ঢ় 


পেতে পেতে নিগুন্মৰীকারকেই পরে ভয়; করতে: s করে। ' pee ভয়ের 
"nen তার Csa দ্বাভাবিক উদ্নীপক থেকে সঞ্চালিত হয়ে অন্ধকাৰে = 


"চা GF ym TOP) fb কাত 9D T8 FET + FITUS 
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অন্থবতিত হয়ে গেল [ একটি অন্তুব।তত qu থেকে তয় আবার আর একটি aps 
বস্তুতে afes হতেপারে | | সেখান থেকে আবার আর একটি নতুন IS 
এই. ভাবে এক বস্তু থেকে অসংখ্য বস্তুতে শিশুর ভয় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে । 
কেবল ভয় নয়, শিশুর gt, বিরক্তি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি মনোভাব- 
গুলিও এইরূপে অনুবর্তনের মাধ্যমে কষ্ট হয়। যেমন, অঙ্ক শিক্ষার" পদ্ধতি 
ৰ! অঙ্গের শিক্ষকের আচরণ বদি শিশুর কাছে বিরক্তিকর, হয় তবে এ পদ্ধতি 
বা শিক্ষকের প্রতি. বিরাগ aanta (খাঁর প্রতি আগে তার বিরাগ ছিল 31) 
সঞ্চালিত হয়ে যায় আনং শিশু পরে: অঙ্ধকে এড়িয়ে চলে 1; শিশুর আনন্দ, 
ভালবৰামা; 39 ee এইভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক বস্তু থেকে আর 
এক বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। যেমন, শৈশবে শিশুর মা প্রায়ই নীলরঙের কাপড় 
পরতেন এবং মেই পরিচ্ছদেই শিশুর আঁদর যত্ব পরিচর্যা করতেন । ফলে দেখা 


RF P 
bte প্রতি স্বাভাবিক আনন্দবোধ Sici ৰা র পোষাকের রে 
অনুবণ্তিত হয়েছে ] 
গেল ষেমীয়ের প্রতি শিশুর আনন্দবোধ কালক্রমে নীলরঙে সঞ্চালিত হয়ে গেছে 
এবং লে বড় হয়ে নীল রঙ পছন্দ করতে সুরু করেছে। 


wagas ন ( Deconditioning ) 
কোন স্বাভাবিক, প্রতিক্রিয়া কৃত্রিম উদ্দীপকে ভিত হবার পর নান! 
কারণে সেই অনুবর্তন লোপ পেতে পারে। - অর্থাৎ তখন কৃত্রিম উদ্দীপকের 
উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি আর প্র কাশ পায় না. যেমন» কুকুরের ক্ষেতে 
ঘণ্টার শব্দে লালা ক্ষরণ হওয়া-রূপ অনুবর্তনপ্রক্তিরাটি পরে কোন কারণে বন্ধ 
হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তখন ঘণ্টাধ্বনি শুনে কুকুরের .লালাক্ষরণ আর না ডে 
গারে Vs অনুবত “ন্‌ একবার ঘটার পর এইভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে অপান্থবর্তন 
Deconditiooing ) বল! 931... . 
_ অমুবত cag পরীক্ষ| থেকে দেখা গেছে a স্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদি দীর্ঘ 
কাপ কুত্রিম উদ্দীপক থেকে বিচ্যুত অবস্থার থাকে অর্থাৎ যদি রুম উন্দীপঞ্ষের ' 
; AUS স্বাভাবিক উদ্দীপক্টিকে দীর্ঘকাল উপস্থাপিত না কবা হয়৷ তাহলে 
ERSA শিখিল হয়ে ষেতে থাকে এবং শেষে এমন একট। সময় আসে 


শিক্ষায় অনুবৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া ১২৭ 


যৃধন অনুবৰ্তনের সম্পূৰ্ণ বিলোপ ঘটে৷ যেমন, খাবার দেওয় আর ঘণ্ট। বাজানো। 
থকগঙ্গে সম্পন্ন করার ফলে দেখা গেল ষে-ক্রিছুকাল পরে: খাবার ছাড়াই 
কেবলম'জ্র ঘন্টা বাজ লেই কুকুরটির লালাক্ষরণ হয়| অর্থাৎ লালাক্ষরণ প্রতি- 
ক্রিয়াটি ঘণ্ট| বাজানোর সঙ্গে maa 5 s হয়ে গেছে ৷ কিন্তু ষদি'দীর্ঘকাল খা 
নানি কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা, যাবে লালাক্ষরংে 
"IRURE কমে আনছে qus শেষ পর্যন্ত এখন একট! সময় এসেছে যখন ঘণ্টা 
বাঁজীলে আর লালাক্ষরণ হয় না। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াটির অনুবৰ্তন লুপ্ত হয়েছে 
স্ব এচ কথায় তার অপাননবূর্তুন ঘটেছে। i 
পুনরুপস্থাপনের সুত্র Law of Reinforcement ) 
কিন্তু যখন লালাক্ষরণ এইভাবেন-কমে৷ আনে তেখন, যঢ়ি মাঝে মাঝে 
স্বাভাবিক উদ্দীপকটি উপস্থাপিত কর! যায়, তাহলে দেখা: যাবে: যে. আবার 
আগের মতই লালাক্ষরণ হতে হুরু হয়েছে । অর্থাৎ অন্থবর্তন সাবার পূর্বের, 
অবস্থায় ফিরে গেছে (00 থেকে বোঝা যাচ্ছে যে: এনুবর্তন প্রক্রিয়াটি... সক্রিয় 
থাকার sx: গদি pial উদ্দীপ চটির সঙ্গে স্বাভাবিক -উদ্দীপকটিকেমাবে মাৰে 
StA saaa তবে ngri a দৃঢ়তা বজায় থাকে এবং অপান্থবর্তন ঘটে 
না। অনুবর্তনকে বজায় রাখার জন্য প্যাভলভ স্বাভাবিক উদ্ধীপকটির এই মারে 
মাঝে উপস্থাপনের নাম দিয়েছেন পুনরুপস্থাপন (Reinforcement) afent 
TEs থন'ডাইকের ফপলাভের v8 (Law of Effect ) এবং ৷ প্যাভলভের' 
গুনকপন্থাপনের সুত্ৰ ( Law of Reinforcement J^a ছুটি মূলত wien 
শিখনের স্থায়িত্ব যে প্রাণীর তৃপ্তিবোধের উপর নির্ভর করে এই মূলকথাই OST 
স্তর JET ; 
শিক্ষায় অসুবতম প্রক্রিয়া | Fi e 
( Role of Conditioning i in Education ) 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব যে কত গভীর তা আমরা সহজে 
ধারণ করতে পারি না। শিশুর festa বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকার্শে 
'অহ্বর্তনের অংদাল যেমন ব্যাপক তেমনই evi 4:15... 
. প্রথমত, শিশুর ভাষাশিক্ষায় অনুবৰ্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুর । শিশু তার 
elis আস iced nii r ‘afata 
ঘাধ্যমে। প্রথম প্রথম শিশ্ত কেবলমাত্র মৰ্যহীন কতকগুলিশৰ্দ উচ্চারণ করে। 
কিন্তু ক্রমশ পে দেখে যে বিশেষ, বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে বিশেষ বিশেষ 
বাড়ি তার প্রতি সাড়া দেরী i বিশেষ বিশেধ বস্তু তার কাছে এগিয়ে দেয়া 
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হয়, বেমন মা-ম্‌-ম্‌ বললে মা তার কাছে: আসেন, জ-জ বললে তাকে 9m 
দেওয়া হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই এ বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে গু বিশেষ বিশেষ শব্দ শিশুর কাছে সংশ্লিষ্ট বা agas 
zaii পরে ও ব্যক্তি ব। বস্তুটি দেখলে ব| বোঝাতে গেলে তার এ শব্দটি 
মনে হয় এবং সে তখন এ শব্দটি উচ্চারণ করে। এইভাবেই, সে মাকে ‘ম|' 
বলতে জলকে জিল’ বলতে শেখে ৷ শিশু যে বিভিন্ন বস্তর নামকরণ শেখে তা 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশু বিশেষণ, জিয়া প্রভৃতি 


অন্যান্য শব্দের অর্থও শিখে থাকে | 
দ্বিতীয়ত, শিশুর বহু মৌলিক আচরণ অনুৱৰ্ভন প্রক্রিয়ার ফলজাত। A 


সকল-অভ্যাস শিশু mice আহরণ করে সেগুলির অধিকাংশই থে -অনুবর্তনের 
মাধ্যমে অজিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ 
সরয়ে থাওয়|,লড়তে বসা বা শুতে যাওয়া ইত্যাদি । ..ত ছাড়! সাগ্মাজিক 
amatai শিষ্টাচার প্রভৃতি অত্যাবস্থক আচরণগুলিও -অন্থবর্তনের মধ্যে 


দিয়ে ছেলৈমেয়েরা শিখে থাকে 1 
তৃতীয়ত, প্রক্ষোভের CES অন্ুবর্তনের-প্রভার সব চেয়ে-বেশী | বহু ক্ষেত্রে 


জোন কিছুর প্রতি গছ, অপহদ, ভয় ্ আনন্দ অনুরাগ এ ভূতি অনুবৰ্তনের 
বারা হুষট৷হয়ে থাকে৷৷ AER বহু ছেলেমেয়ের কাছে৷ গণিত এবং ইংরাজী প্রায়ই 
বিশেষ বিরাগ sag: ভীতিকর বন্ত: হয়ে দাড়াতে দেখা যায়! এই প্রতিকূল 
মনোভাব নিছক অনবর্তনের mo প্রঞম.য্খন frm, Cam (ছুটি শিখতে যায় 
wa gart? আগ্রহ থাকে। কিন্ত শিক্ষকের ্রটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি 
al অতিরিক্ত শাসন ব! শান্তিদান প্রভৃতি থেকে যে স্বাভাবিক বিরাগ এবং ভীতি, 
শিশুর মনে aata, সেগুলি কিছুকাল পরে এ বিষয় দুটিতে অন্থবতিত হয়ে যায়৷ 


এবং মে. বিষয় দুটিকে এড়িয়ে যায়। O io 
অতএব দেখ! যাচ্ছে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব ARET 


gia fegn হওয়াটা নির্ভর করছে অন্থবর্তন প্রক্রিয়ার উপর | স্থতরাং যাতে 
শিক্ষণ-পন্ধতির টা বা অন্ত কোন maire কারণ খেকে সাত প্রতি, 
প্রক্ষোভ-শিক্ষণীদ্ব (বিষয়, শিক্ষক, স্কুল afea গ্রতি-অন্থবতিত, হয়ে এগুলির 
প্রতি,তার মনকে বিরূপ না, করে তোলে পেদিকে গিতামা হা ও শিক্ষুকমাতেরই 
সত্ৰ দৃষ্টি ঝুখ। উদিত. স্কুলে নংঘটিত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার, জন্ত «rn. 
RSVR ৬ MR Ra Pp ae n হর এ? 


| 


শিখনের ফিল্ড তত্ব ১২৯ 
অসতর্কতা, অমনোযোগ, বানান ভুল প্রভৃতি ক্েত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাৰে 
যে তাদের মূলেও অন্বর্তন প্রক্রিয়ার প্রচুর প্রভাব আছে। আমরা নিজেরাই 
সময় সময় অজ্ঞতাবশত শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত weis হ্ুষ্টি করে থাকি । যেমন;৷ 
শিক্ষাৰ্থী পরীক্ষার খাতায় কোন ভুল করলে আমরা লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে 
খাকি। আমাদের প্রকৃত উদেশ্য হল এ ভুলটির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ 


- করা। কিন্তু সাধারণভাবে লাল রঙের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভীতি ( এও অবশ্য আর 


একটি অন্থবর্তনের ফল )। ফলে অঙ্বর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ভুলগুলি শিশুর 
কাছে ভীতির বিষয় হয়ে দীড়ায় এবং সে নিজের অজ্ঞাতেই ওঁ ভুলগুলিকে 
শোধবাবার চেষ্টা না করে সেগুলিকে এড়িয়ে যায়। যাতে শিশুর মধো এই 
শ্রেণীর অবাঞ্চিত অন্গবর্তনের স্থষ্টি না হয় সেদিকে সচেতন থাকা শিক্ষকের একান্ত 
কর্তব্য। অপর পক্ষে শিক্ষক পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে 
বাঞ্ছিত অন্নবর্তনও সৃষ্টি করতে পারেন। সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি, ভদ্রতা, 
লৌকিকতা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, উদ্বার মনোভাব, মনোযোগের অভ্যাস, মিথ্যার 
প্রতি ww, সহযোগিতা, বন্ধুপ্নীতি, দল-বিশবস্ততা প্রভৃতি নানা বাঞ্ছিত গুণ 
নিয়ন্ত্ৰিত এবং সুপরিকল্পিত অনুবর্তনের মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে। 


8। শিখনের ফিল্ড তত্ব (Field Theory of Learning) 
অতি সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি মনীষী-মহলে বিশেষ 


| আন্দোলনের cR করেছে সেটি “ফিল্ড সাইকোলজি’ নামে খ্যাত। জার্মান 


মনোবিজ্ঞানী কাট লুইন (Kurt Lewin) মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির 
উদ্ভাবক প্রকুতির দিক দিয়ে ফিল্ড তবটি আধুনিক গেষ্টাণ্ট মতবাদের সমগোত্রীয় 
এবং মৌলিক ধারণার দিক দিয়ে ছুটি তথের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। তবু 
মানব আচরণের সংব্যাখ্যানের দিক দিয়ে ফিল্ড তত্বের এমন কতকগুলি অভিনবত্ব 
আছে যার জন্য এটিকে একটি স্বতন্ত্র মতবাদরূপে আজকাল সকল মনোবিজানীই 
গ্রহণ করে থাকেন। কার্ট লুইন অবশ্য শিখনের উপর কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূৰ্ণ 
তত্ব দিয়ে যান নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ এবং বিশেষ করে WW, 
ব্যর্থতা, ceret] প্রভৃতির সমস্ত নিয়েই তিনি বিশদ গবেষণা করেন। বরং শিখন 
সমন্ধে কোন আলোচনা তীর পুস্তকে স্থান পায়নি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানমুলক 
ফিল্ডের যে পরিকল্পনাটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন সেটিকে ভিত্তি করে আমরা 
শিখনের একটি ‘ফিল্ড তত্ব’ গঠন করতে পারি। 


২--৯ 


১৩০ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের স্বরূপ ( Nature of Psychological Field ) 

শিখনের ফিল্ড তত্ব বুঝতে হলে কাকে ফিল্ড বলে তা বোঝা সৰ আগে 
দবকার। ফিল্ড বলতে কার্ট লুইন একটি মনোবিজ্ঞানমূলক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে 

"eos যার মধ্যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। এক 

কথায় ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে সহ-অবস্থিতি বিভিন্ন শক্তিগুলি নিয়ে যে পরিবর্তন- 
শীল মনোবিজ্ঞানথূলক ক্ষেত্রটি রচিত হয়ে থাকে সেইটিকেই ফিল্ড বলা হয়। 

ফিল্ডের পরিসীমা ব্যক্তির পরিবেশের পরিসীমার সঙ্গে অভিন্ন। তৰে 
পরিবেশ বলতে ব্যক্তির চারপাশে যে বস্তসমষ্টি আছে তাকেই বোঝায় না। 
পরিবেশ বলতে সেই সব বদ্ধ ও শক্তির সমষ্টিকে বোঝায় যা ব্যক্তির বর্তমানের 
চাহিদ!, উপলব্ধি ও আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । ব্যক্তির পরিবেশে এমন অনেক 
বস্তু থাকতে পারে যার সঙ্গে ব্যক্তির এই মুহূর্তে কোন সম্পর্ক নেই । অতএব 
সে বন্ধগুলি তার মনোবিজ্জানমূলক ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবলমাত্র সেই 
সব বন্ধ ও শক্তি দিয়েই বাক্তির এই মুহূর্তের ফিল্ড তৈরী হবে ঘেগুলি IUD 
ভাবে ব্যক্তির ম।ননিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । 

কিল্ড তৰ্ব অন্যায়! ব্যক্তির সমস্ত আচরণই এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড থেকে 
wb হবে এবং সম্পুণভাবে কিন্ডটির ছার! নিয়স্বিত হবে অর্থাৎ এ মনোবিজ্ঞানমূলক 
ফিল্ডটির অন্তর্গত ব্যক্তি নিজে এবং তার সঙ্গে যে সব বস্তু অবস্থিত সে সবই এক- 
সঙ্গে মিলে ব্যক্তির আচরণের জন্ম দেয়। ব্যক্তির জীবন সংশ্লিষ্ট অতীতের কোন 
শক্তি «| ভৰিষ্যতের কোন সম্ভাবনা তার আচরণকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রিত ৰা 
নির্ধারিত করে না। তার.সমস্ত আচরণ পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বর্তমান কালের 
এই মনোৰিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের দ্বারা ৷ 


তস্তিবাচক ও নেতিবাচক শক্তি ( Positive & Negative Valence ) 
কোন বন্ধ বা ব্যক্তি ফিল্ডের wwe Um কিনা তা নির্ভর করে বদ্ধটি ব্যক্তির 
চাহিদার সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত তার উপর। যে বন্তগুলি ব্যক্তির চাহিদা 
মেটাতে সক্ষম সেগুলিকে অস্তিবাঁচক শক্তিসম্পন্ন qw আর যে «wefa তার 
চাহিদা মেটাতে পারে না সেগুলিকে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন qw বলে বর্ণনা 
করা, হয়। এ দু'ধরনের WO ব্যক্তির মধ্যে দু'ধরনের আচরণ সৃষ্টি করে। 
অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন বন্ধ ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করে ‘আকৰ্ষণ’ অর্থাৎ ব্যক্তি তার 
দিকে এগিয়ে যায়, আর নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বন্ধ ব্যক্তির মধ্যে হুটি করে 


O 


শিখনের ফিল্ড তত্ব ১৩১ 


‘বিকৰ্ষণ’ অর্থাৎ ব্যক্তি সেই বদ্ধ থেকে দূরে সরে আসে। ব্যক্তির লক্ষ্যে 
পৌছানর পথে যে কোন বাধাই এই রকম নেতিবাচক শক্তিধম্পন্ন বস্তু । তৰে 
ব্যক্তি যতক্ষণ ন| বাধাটির সম্মুখীন হচ্ছে বা! সেটিকে দূর করার চেষ্টা করছে 
ততক্ষণ সেটির মধ্যে কোন নেতিবাচক শক্তির স্থষ্টি হয় না। যখনই ব্যক্তি 
তার লক্ষ্যে পৌছানর জন্য বাধাটি দূর করার চেষ্টা করবে তখন সেটি তার 
কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠৰে । 


শিখনের ফিল্ড ( Field of Learning) 

শিখনের পরিস্থিতিও এই ধরনের একটি বিশেষধর্মী,মনোবিজ্ঞানধুলক ফিল্ডের 
সৃষ্টি করে। এই কিন্ডে ব্যক্তি:একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করে কিন্তু 
এক «| একাধিক বাধ! তার লক্ষ্যে পৌছবার পথে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে । 
এখানে লক্যটি হস এমন বদ্ধ যা তার চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারে। অতএব 
সেটি হল তার কাছে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন এবং ফিল্ডের অন্তর্গত যে সকল বস্ত 
তার লক্ষ্যে পৌছানর প্রচেষ্টায় তাকে সাহায্য করে সেগুলি তার কাছে অস্তি- 
বাচক শক্তিসম্পন্ন। এই বস্তগ্ুলি ব্যক্তির মধ্যে ‘আকৰ্ষণবুলক’ আচরণ uf 
করে। কিন্তু যে বন্ধ বা বস্ধগুণি তার সেই লক্ষ্যে পৌছানর পথে বাধার হৃষ্ট 
করে সেই বস্তুটি বা বন্তগুসি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিদম্প্ন হয়ে ওঠে । এই 
বন্ধ বা বন্তগুসি ব্যক্তির মধ্যে “বিকর্ধণনূলক' আচরণের v? করে | অৰ্থাৎ ব্যক্তি 
সেগুলি দূর করার চেষ্টা করবে বা মেগুলিকে এড়িয়ে যাবে ৷ এই বিভিন্নধর্মী 
শক্তিগুলির সমন্বয়ে যে মনোবিজ্ঞানমুলক ফিন্ডটি তৈরী হয় সেই ফিল্ডটিই ব্যক্তির 
শিখনমূলক আচরণধারার জন্ম দেবে | 


ফিল্ডের পুনর্গঠন ( Re-structure of Field ) 

লুইনের মতে যখন একটি বিশেষ ধরনের আচরণের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে 
তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়ে উঠছে না অর্থাৎ বর্তমানের ফিল্ডটি যখন তাঁর 
চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারছে না তখন সে সেই ফিল্ডের পুনৰ্গঠন করে অর্থাৎ 
ফিল্ডের শক্তিগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয় এবং তারই ফলে হয় ফিল্ডের অন্তর্গত 
নেতিবাচক শক্তিগুলিকে সে পরাভূত করে, নয় সাফলোর সঙ্গে এড়িয়ে যায়। 
ফিল্ডের এই পুনর্গঠন বা afiat থেকেই আসে শিখন বা সমন্তার সমাধান | 

একটি শিখনের সরস দৃষ্টান্ত দিয়ে ফিল্ডের পুনর্গঠনের ঘটনাটি বোঝান 
যায়। শিশুর সামনে রয়েছে একটি টেৰিলে চকোলেট আর মাঝখানে রয়েছে £ 


১৩২ শিক্ষাশয়ী মনোবিজ্ঞান 


একটি ৰেঞ্চ। এখানে চকোলেটটি শিশুর চাহিদা মেটাতে সমর্থ অতএব অস্তি- 
বাচক শক্তিসম্পন্ন এবং শিশু তার দিকে এগিয়ে যাবার আকর্ষণ বোধ করছে। _ 
কিন্তু মাঝখানের বেঞ্চটি তার পথে বাঁধা স্থষ্টি করছে এবং সেইজন্য সেটি তার | 
কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই যে ফিল্ডটি (চিত্র_-১) _ 
তৈরী হয়েছে এতে শিশুর পক্ষে লক্ষ্যে পৌছান শক্ত হয়ে দীড়িয়েছে অর্থাৎ তার 
শিখন সম্ভব হচ্ছে না | 


শিখন পরিস্থিতিতে মনো বিজ্ঞানগুলক ফিল্ডের পুনর্গ ঠন। 


fa 

[ প্রথম চিত্রে শিও চকোলেটের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে কিন্তু মধ্যবর্তী 

বেঞ্চটি তার উপর নেতিবাচক শক্তির প্রয়োগ করে তার আচরণকে 
প্রতিরুদ্ধ করছে। দ্বিতীয় চিত্রে শিশু তার কিন্ডের পুনৰ্গঠন 
করছে। তার ফলে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বেঞ্চটিকে 
এড়িয়ে সে তার লক্ষ্য চকোলেটে পৌঁছচ্ছে। ] 

কিন্তু শিশু কিছুক্ষণ নোজাপথে চকোলেটে পৌঁহবার চেষ্টা করার পর 
€ এখানে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিও থাকতে পারে) হঠাৎ, চকোলেটে যাবার 
ঘোরাপথটি আবিষ্কার করে এবং সেই পথে চকোলেটে পৌঁছয় ( চিত্র_২)। 
এইভাবে সে তার সমস্তার সমাধান করে এবং তাঁর শিখন ঘটে । এখানে 
প্রকৃতপক্ষে শিশুটি তার পূর্বের মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির পুনর্গঠন এবং নতুন 
একটি মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের m করে এবং তাই থেকেই তাঁর সমস্তার 
সমাধান দেখা দেয়। বলা বাহুল্য এই নমাধানটি আসে অন্তর মাধ্যমে। 


অতএব আমরা বলতে পারি যে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠন থেকেই 
শিখন আসে | 


শিখনের এই ফিল্ড থিয়োরিটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে। প্রথম, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রেষণার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রেষণা জাগলে ব্যক্তির 
মধ্যে উত্তেজনা! দেখা দেয় এবং তার ফলেই ব্যক্তি আচরণ করতে wee 
দ্বিতীয়, মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠনের একটি প্রয়োজনীয় সোপান হল 


শিখনের বিভিন্ন তত্তের mm ১৩৩ 


অন্লসঙ্ধান ও পর্যবেক্ষণ এবং এই এদিন সম্পাদন থেকেই নি 
E হয়। এই অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি 
থাকতে পারে। এখানে গেষ্টাপ্ট তত্বের সঙ্গে ফিল্ডেতত্বের একটি মৌলিক পার্থক্য 
দখা যাচ্ছে। গেষ্টাপ্টবাদীরা শিখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের ভূমিকা একে- 
বারেই স্বীকার করেন ন|। তবে ফিল্ডের পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে 
যে সমস্তার সমাধান দেখ! দেয়, তার মূলে আছে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর 
জাগরণ। এই ক্ষেত্রে অবশ্য গেষ্টাল্টতত্ব ও ফিল্ডতত্বের মধ্যে কোন পাঁ্থক্য নেই। 


শিখনের বিভিন্ন opus সমন্বয় 

শিখনের যে ew sfera আমরা আলোচনা করলাম সেগুলির সমর্থকগণ দাবী 
করেন যে তাদের সমর্থিত পদ্ধতিটির মাধ্যমেই একমাত্র শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে 
এবং অন্য কৌন পদ্ধতিতে শিখন হয় নাঁ। যেমন থনডাইকের মতে প্রচেষ্টা-ও- 
ভুলের মাধ্যমেই সব শিখন হয় । গেষ্টাণ্টবাদীদের মতে, একমাত্র wea 
মাধ্যমোই সব শিখন হয়, আবার আচরণবাদীরা বলেন যে সকল শিখনই 
"ms প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে থাকে ।: প্রকৃতপক্ষে আলোচিত এই তিনটি 
পদ্ধতিতেই শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে । তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিখন 
পদ্ধতির সাহায্যে শিখন হয়ে থাকে | আর কখন কোন্‌ ক্ষেত্রে কোন্‌ পদ্ধতিটি 
কার্ধকর হবে তা নির্ভর করে তিনটি বস্তুর উপর। যথা প্রথম, শিখনের 
বিষয়বস্তটির "acra উপর; দ্বিতীয়, শিখন-পরিস্থিতির  প্ররুতির উপর এবং 
সবশেষে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উপর। 

অতি-গ্রাথমিক, সরল এবং সহজ প্ররুতির শিখন কীজগুলি প্রাণী শেখে 
অন্থবর্তনের মাধ্যমে । শিখন-পদ্ধতিরূপে অন্ঠবর্তন প্রক্রিয়াটি যান্ত্ৰিক, স্বতঃপ্রস্থত 
এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাণীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। : অন্রবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণী 
নতুন আচরণ, অভ্যা'স, মনোভাব, ভাবধারা প্রভৃতি তার অজ্ঞাতসারে শিখেথাকে। 

যে সকল ক্ষেত্রে শিখন-পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বদ্ধ ( closed) ও 
অনির্দিষ্ট এবং যেখানে শিখনের লক্ষ্যটি পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থী উপলব্ধি 
করতে পারে না সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখে 
 থাকে। কিন্তু যখন শিখন পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত এবং 
| লক্ষাটি তার পূৰ্ণভাবে জানা থাকে তখন শিক্ষার্থী শেখে অন্তর মাধ্যমে | 
কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে শিখন পরিস্থিতিটি বদ্ধ থাকায় ব্যক্তিকে সকল প্রকার 


১৩৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কৌশলই আয়ত্ত করতে হয় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে । যেমন টাইপ করা, 
মটরগাড়ী চালান, সীতার কাটা, কোন শিল্পকাজ করা প্রভৃতি কৌশলগুলি 
আয়ত্ত করতে বার বার প্রচেষ্টা করতে হয় এবং বার বার ভুল করার মধ্যে 
দিয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন হয়। আধুনিক মনো বিজ্ঞানীদের 
মতে প্রচেষ্টা-গ-ভুলের মাধ্যমে শেখা এবং AIRA মাধ্যমে শেখা_এ ছুটি 
পদ্ধতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুবই অল্প। তারা বলেন যে প্রথম ক্ষেত্ৰ প্রচেষ্টা 
ও-ভুলের প্রক্রিয়াটি মূর্ত, প্রকাশিত এবং বাহিক আচরণের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত 
হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-গ-ভুলের প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়, তৰে 
তা থাকে অনূর্ত, অপ্রকাশিত এবং মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ 

এই সত্যটি শিখনের ফিল্ড থিয়োরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রমাণিত হয়। 
ফিল্ডের পরিবর্তন বা পুনর্গঠনের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রয়োগ করা হয়, কিন্ত 
ঘে মুহূর্তে ফিল্ডের পুনৰ্গঠন শেষ হয় তখনই অন্তদূষ্টির জাগরণ ঘটে। এইজন্য 
ফিল্ড থিয়োরিকে এদিক দিয়ে আমর! প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্ত 
মূলক পদ্ধতির সমন্বয় বলে বর্ণনা করতে পারি। | 

প্রাণীর মানসিক ক্ষমতার উপর শিখনের পদ্ধতি অনেকখানি নির্ভর করে। 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে কাজটি war Ra সাহায্যে সম্পন্ন করে, অপেক্ষাত অন্নবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি সেই একই কাজ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। কোন 
মান্তষ পথে যেতে যদি সম্মুখে কোন বাধা দেখে তবে সে সেটা ঘুরে পার হয়ে 
যাৰে কিন্তু মম্তয্েতর প্রাণী সেই ক্ষেত্রে বার কয়েক সেই বাধায় ধাক্কা খেয়ে তার 
কিছুক্ষণ পরে সেই বাধাটা ঘুরে যেতে পারবে । এখানে মানুষের উন্নত বিচার- 
শক্তি থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সাহায্য নিতে হল না, fee 
মঙ্গয্তেতর জীবের উচ্চ মানসিক ক্ষমত| না থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও"তুলের 
মধ্যে দিয়ে শিখতে হল ৷ 


ওয়াসবানে'র সমন্বয়ন 

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ওয়াসৰান”( Washburne ) শিখনের তিনটি বিজি 
তত্বের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছেন। তার মতে যদি 
্রন্রিয়াটিকে তাঁর উৎপত্তি বা স্থষ্টির দিক থেকে বিচার করা যায় ee 
আমরা! পরস্পরাসম্পন্ন বা আহ্ষক্রমিক কতকগুলি ঘটনা «| সোপান 
পাব। সেগুলি হল__ 


শিখনের-ছি উপাদান তত ১৩৫ 


১। সম্পর্কস্থাপন (Orientation)  ২। পরিবেশ পরীক্ষণ (Exploration) 
»| সম্প্রসারণ (Elaboration) ৪ পবিস্ফুটন (Articulation) 
4| সরলীকরণ (Simplification) ৬ | যান্ত্ৰিকীকরণ (Automatisation) 
৭। পুনঃসম্পৰ্কস্থাপন (Reorientation) 

সম্পর্স্থাপন বলতে বোঝায় সমস্তাটির স্বৰূপ প্যবেক্ষণ। এইটি শিখন 
প্রক্রিয়ার প্রথম সোপান। তার পরের সোপানে ব্যক্তি সমস্তাটির সমাধানের 
জন্য তার সম্ভাব্য পন্থা ও উপায়গুলি পরীক্ষণ করে। তৃতীয় সোপানে সমস্তা 
সম্বন্ধে সে নিজের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করে এবং তার সমাধানের পদ্ধতিকে 
উন্নত করে তোলে । চতুর্থ বা পরিস্ফুটনের স্তরে মে তার লক্ষ্যে পৌছানর 
উপায়টকে আরও নির্দিষ্ট এবং কুশৃঙ্খলভাবে গঠিত করে। সরলীকরণের স্তরে 
অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে সে বাদ দেয়। যান্নিকীকবণের স্তরে 
সমস্তা সমাধানের উপযোগী আচরণটি বার বার সম্পন্ন করে সেটিকে সে 
পূৰ্ণভাবে আয়ত্ত করে। শেষ স্তরে নতুন শেখা আচরণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে 
ব্যক্তি সাধারণ স্ত্রগুলি সামান্তীকরণ ( Generalisation ) প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
আহরণ করে। এইভাবেই তার শিখন শেষ হয় I 

এখন ওয়াসবানের মতে যে সব মনোবিজ্ঞানী উপরের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে 
এই মামান্তীকরণ বা সম্পর্কগঠন প্রক্রিয়াটির উপর জোর দেন তাঁরাই বলেন যে 
সব শিখনই সম্পন্ন হয় অন্তর মাধ্যমে । আর যে সৰ মনোবিজ্ঞানী পরিবেশ 
পরীক্ষণ, সম্প্রনারণ, পরিস্ফুটন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তার! 
শিখনকে গ্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করে থাকেন। আর ধারা 
সরলীকরণ ও যান্নিকীকবরণ প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তারা শিখনকে নিছক 
অনুবর্তন প্রক্ৰিয়| বলে বর্ণনা করেন। 


শিখনের দ্বি-উপাদান তত্ব ? মাওরার | 
(Mowrer's Two-Factor Theory of Learning) 
প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং aag a পদ্ধতি--এ দু’শ্ৰেণীর শিখন মূল- 
গতভাবে অভিন্ন বলে অনেক মনো বিজ্ঞানী শিখনের কেবলমাত্র ছুটি মৌলিক শ্রেণী 
বিভাগকে স্বীকার করে থাকেন। যেমন, মাওরার ( Mowrer ) সমস্ত শিখনকে 
শ্রেণীতে ভাগ করেছেন__অন্বর্তন ( Conditioning ) 4| উদ্দীপকের প্রতি- 
স্থাপন (Stimulus Substitution) এবং (২) সমস্তা সমাধান ( Problem 


১৩৬ শিক্ষাশুয়ী মনোবিজ্ঞান 
Solving) ৰা প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন ( Response Substitution ) | অন্ত 
বর্তনের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক পরিবর্তিত হয়ে নতুন উদ্দীপক দেখা 
'দেয়। যেমন, লালাক্ষরণরূপ, প্রতিক্রিয়ার প্রথমে উদ্দীপক ছিল CUIU", পরে 
অস্তবর্তনের ফলে প্রতিক্রিয়া হল ‘ঘণ্টাব্বনি’। সেইজন্য অন্ধবর্তপকে উদ্দীপকের র 
প্রতিস্থাপন বা! উদ্দীপকের ‘বদলে যাওয়া” বলে বর্ণনা করা হয়েছে । 

‘সমস্যা| সমাধান’ নামক শিখন বলতে ম। ওৱাৰ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং = 
wy. পদ্ধতি উভয়কেই বুঝিয়েছেন | এ দু'ধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই উদ্দীপক 
এক থাকে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া বদলে নতুন প্রতিক্রিয়া হয়ে যায়। যেমন, বিড়াল 
ৰা! শিল্পাঞ্জী উভয়ের ক্ষেত্রেই খাগ্যই?’ ছিল একমাত্র উদ্দীপক ৷ কিন্তু শিখনের 
ফলে এই উদ্দীপকের উত্তরে তাদের প্রতিক্রিয়া বদলে গিয়েছিন। সেজন্য এই 
শ্ৰেণী: শিখনের প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপন বা প্রতিক্রিয়ার ‘বদলে যাওয়া” বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের শিখনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্যে 
একটা ATI উপস্থিতি এবং প্রাণীর সে সম্বন্ধে সচেতনতা থাকা I 

মাওরারের মতে অভ্যাস, জ্ঞান, ভাষার বোধ, অঙ্গদূলক কৌশন ইত্যায়ি 
ইচ্ছামূলক কাজ পুলি সমস্ত! নমাধান-রূপ শিখনের পায়ে পড়ে। এই কাঁজগুলি 
সাধারণত আম || আমাদের কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুম গুলীর সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকি। 
 অঙ্বর্তনধর্মী শিখনের পায়ে পড়ে সমন্ত প্রক্ষোতনূলক শিখন, যেমন 
ভালবাসা, রাগ, তয়, উদ্বেগ ইত্যাদি। তাছাড়া আগ্রহ, পছন্দ, অপছদ 
মনোভাব ইত্যাদিও ব্যক্তি অর্জন করে অন্থবর্তনের মাধ্যমে | 

 অঙ্থবর্তনধর্মী শিখনকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন হয় সান্নিধ্যের qaf 

(Law of Contiguity), তেমনই সমন্ত/-সমাধানমূলক শিখনকে ব্যাখ্যা করতে 
ফলল|ভের স্থত্ৰটি (Law of Effect) অপরিহার্থ। 


টাটল-র শিখনের শ্রেণীবিভাগ (Tuttle's Classification of Learning) 


টাটল (Tuttle) নামে আর একজন মনোবিজ্ঞানীও শিখনকে world 
ভাগ করেছেন । যথা (১) জ্ঞানমূলক (Intellectual ) শিখন--এতে W 
কৌশল শিক্ষা, তথ্য, মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি এবং (২) > 
(Emotional) শিখন-এর অন্তর্গত হল মনোভাব, কাজের প্রেষণা, Ri 
নৈতিকবোধ, সৌন্দর্ববোধ, রুচি ইত্যাদির গঠন। টাটলের এই 
মাঁওরারের বিভাঁজনেরই অনুরূপ ৷ 


কার্যকর শিখনের সর্তারলী ১৩%; 


কার্যকর শিখনের সতর্ণবলী 1৮ ক mewii 1$57৬ চকচক |} 
(Conditions of Effective Learning) 

I RE ML আলোচনা করে আমরা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তে 
আসতে পারি যে সমস্ত শিখন প্রচেষ্টাই সব সময়ে কার্ধকর হয় না। শিখনের 
কাৰ্ধষকারিত| নানা বিভিন্ন সর্তের উপর নির্ভর করে । আর যদি সেই বিশেষ 
মর্তগুলি পূর্ণ না হয় তাহলে সময় ও পরিশ্রমের অযথা অপচয় হয়, সার্থক শিক্ষা 
হয় না। মনোবিজ্ঞানীরা যে যে সর্তগুলি কার্যকর বা সার্ক শিখনের পক্ষে 
অপরিহার্য বলে মনে করেন তাঁর একট! তালিক| নীচে দেওয়া! হল । 


১। প্রস্ততি 

প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার যে স্তর বা মান অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষা 
গ্রহণ করছে তার জন্ত পর্যাপ্ত মানসিক পরিণতি, অন্যান্য উপযোগী ক্ষমতা এবং 
প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতা । এটা হল জ্ঞানমূলক প্রস্ততি । এ ছাড়াও প্রয়োজন 
প্রক্ষোভমূলক প্রস্তি। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার উপযোগী অনুকুল প্রক্ষোভ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকা চাই। 
২। caat 

কার্ধকর শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্ক অবিচ্ছেন্ত প্রেষণাই শিখনের 
প্রচেষ্টাকে জাগায়, তাঁকে সক্রিয় রাখে, তার গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং 
- তার তীত্রতার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে । বস্তুত প্রেষণা শিখনমাত্রেরই অপরিহাধ 
সর্ত। অবশ্য প্রেষণার সঙ্গে থাকা চাই শিক্ষার্থীর নিজের সাফল্য বা ফললাভ 
সম্বন্ধে চেতনতা | IUS, প্রেষণা এবং শিখনের ফল সম্বন্ধে সচেতনতা এই ছুটি 
বস্তু এক সঙ্গে মিলে শিখন প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও পরিমাণকে নির্ধারিত করে । 
৩। শিখন পরিচালন 

যাতে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যটি ভাল করে চিনতে পারে, তার প্রতি মনোযোগ 
দিতে পারে এবং তাতে পৌছানর চেষ্টা করতে পারে সে সন্ধে শিক্ষার্থীকে 
যথাযথ পরিচালনা করা প্রয়োজন । তাছাড়া লক্ষ্যে পৌছানর জন্য সর্বাপেক্ষা 
কাধকর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষার্থীর অগ্ৰগতি অনুযায়ী তার 
্চে্টাকে নিয়ন্ত্রিত করাও শিখন পরিচালনার অন্তৰ্গত উপযুক্ত পরিচালনার 
অভাবে শিক্ষার্থী ভুল প্রচেষ্টা করতে পারে এবং তার ফলে শিখন বিলম্বিত; 
এমন কি না হতেও পারে I 
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81 কার্যকর প্রচেষ্টা সম্পাদনের সুবিধা 

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সর্বজনীন বা মৌলিক 'তবটি সামান্ঠীকরণ প্রত্রিয়ার 
সাহায্যে শিক্ষার্থী আহরণ করে। সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে 
বর্তমান সমস্তার উপযোগী প্রচেষ্টার উদ্ভাবন করতে হৰে। তার জন্য প্রয়োজন 
TERT 1ারিবেশ। পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় এবং পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতা! 
যদি সমস্যা সমাধানের উপযোগী না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কাধকর শিখন 
লাভ করা সম্ভব হয় না। 
৫। অনুশীলন ব| বারবার প্রচেষ্টা! 

সমস্তার বিশ্লেষণ, বিভেদীকরণ অধিকতর কা্যকর প্রতিক্রিয়ার উদ্ভাবন ও 
সমন্বয়নের জন্য লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট স্বনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্ট] বার ৰার সম্পন্ন করা কার্যকর 
শিখনের অন্তম সর্ত | 


৬। ফলের প্রত্যক্ষণ 

নিজের প্রতিটি প্রচেষ্টার ফলাফস প্রত্যক্ষণ করা এবং পূর্বগামী প্রচেষ্টার 
পরিপ্রেক্ষিতে অনুগামী প্রচেষ্টার ক্ৰুটি সংশোধন করা সার্থক শিখনের জন্য 
অপরিহার্য i 
৭। শিখন সঞ্চালনের ব্যবস্থা! 

পূর্বের শিখন পরিস্থিতি থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে সম্প্রসারিত করা 
এবং সেগুলির, বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করাও 
সার্থক শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন । 
৮। শিক্ষাদানের ব্যবস্থ| ; 

TUIS অথ ও স্বরূপ, শিখনের তত্ব ও পৰ্ধতির তুলনামূলক উপকারিতা 
ইত্যাদি সন্ধে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সাৰ্থক শিখনের আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ HÉ | 


৯। মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপযোগী মানসিক অবস্থ। 

আত্মবিশ্বাস, Agaa, মানসিক সাম্য, উদ্বেগহীনতা প্রভৃতি ৰৈশিষ্ট্যগুণিও 
কার্যকর শিখনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ । মানসিক অন্থস্থতা, দুশ্চিন্তা, বিকৃত মনো 
ভাব ইত্যাদি সার্থক শিক্ষার পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে থাকে । এই জন্ত 
আধুনিক কালে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
শিক্ষাস্থচীর অপরিহার্য অঙ্গ বলে গৃহীত হয়েছে। 


শিখন সৰ্তাবলীর শিক্ষায় গুরুত্ব ১৩৯ 
শিখন সতাবলীর শিক্ষায় গুৰুত্ব | — 
বলা বাহুল্য উপরে ৰণিত সাৰ্থক শিখনের সৰকাৰি a Sets ক্ষেত্রে অত্যন্ত 


গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | কেননা, কেবল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান 

করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। সে শিক্ষা সত্যই শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে 
কার্যকর হল কিনা তা দেখাও তার একান্ত কর্তব্য । এইজন্য যাতে শিক্ষার্থীর 
শিখনের ক্ষেত্রে উপরের সর্তগুলি ঠিকমত পালিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে 
সচেতন থাকতে হবে ৷ একটি উদ্বাহরণের সাহায্যে শিখনের এই সর্তাবলীর 
বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগিতা] বোঝান যায়। 

ধরা যাক, শিক্ষার্থীকে ‘সিন্ধুলভ্যতার বিকাশ’ পড়ানো হচ্ছে | এ বিষয়টির 
সু শিখনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক প্রপ্থতি। অর্থাৎ মানৰ 
সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণা এবং সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের অর্থ ও মূল্য হৃদয়ঙ্গম 
করার উপযোগী মানসিক পরিণতি শিক্ষার্থীর রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। 
তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ শিক্ষাগ্রহণের অনুকুল কিনা তাও পরীক্ষা করতে 
হবে। এক কথায় শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করার মত মানসিক ও প্রাক্ষোভিক 
প্রস্তুতি শিক্ষার্থীর আছে কিনা শিক্ষককে তা প্রথমে দেখতে হবে । এই উভয় 
প্রকার প্রস্তুতি থাকলেই শিখন কার্যকর হবে, নইলে নয় ৷, 

দ্বিতীয় ধাপে দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী এ বিশেষ বিষয়বদ্ধটি শেখার জন্য 
যথেষ্ট প্রেষণা বা আগ্রহ অনুভব করছে fui মানবগে|ষ্ঠীৱ একজন AINA 
মানব সভ্যতার ক্রমৰিকাশের বিবরণ জানার ইচ্ছা যাতে স্বাভাবিকভাবেই 
শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয় তার আয়োজন করতে হবে শিক্ষককেই | 

তৃতীয় সর্তটি হল যথাযথ শিখন-পরিচালনা। কি তাবে কোন্‌ পথে এবং 
কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী সিদ্ধুসভ্যতা সন্ধে 
জানতে পারবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক । অভিজ্ঞ 
শিক্ষকের পরিচালনার সাহায্যে শিক্ষাৰ্থী তার সমস্ত৷ সমাধানের উপযোগী 
AD করতে সমর্থ হবে। সিন্ধুসভ্যতার অবস্থিতি, সেখানকার অধিবাসীদের 
জীবনযাত্রার বিভিন্ন তথ্য, তাঁদের ব্যবহৃত নানা উপকরণ ও সামগ্রী থেকে শিক্ষার্থী 
সে যুগের অধিবাসীদের, সামাজিক, ধর্মীয় ও কৃষ্টিনূলক দিকগুলির বৈশিষ্ট্যের 
সঙ্গে পরিচিত হবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর বাঁর বার প্রচেষ্টা বা অশ্নশীলনেরও 
প্রয়োজন। একই বস্ধ বার বার দেখতে হবে পরীক্ষা, করতে হবে, তাদের 
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অন্তর্নিহিত মৌলিক তৰগুলির অন্শীলন করতে হরে: এবং বার বার প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে তাদের প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক স্ুত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে । 

এই প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী দেখতে পাবে যে অনেক 
নতুন নতুন তত্বের সঙ্গে সে পরিচিত হচ্ছে এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য সে 
শিখতে পারছে । তার ফলে শিক্ষার্থী তার নিজের প্রচেষ্টার ফলাফলের সঙ্গে 
পরিচিত হতে পারবে | যত নতুন তথ্য সে জানবে ও শিখবে ততই তাঁর মধ্যে 
আরও বেশী করে জানার ও শেখার আগ্রহ দেখা দেবে । তার লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি 
থেকে তিন প্রকারের শিখন-সঞ্চালন হতে পারে, যথা_ বর্তমান ক্ষেত্রে অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, নতুন শেখা ধারণাগুলি থেকে সামান্য-ন্থত্র গঠন করা এবং 
বর্তমান শিখনকে পরবর্তী শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করা 1 

শিখনের সাৰ্থকতা সব শেষে নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা, 
আত্মবিশ্বাস এবং স্বাস্থ্যকর মনোভাবের উপর ৷ 


প্রশ্নাবলী 


1. Enunciato and discuss Thorndike's laws of learning and indicate 
their applieation in the classroom, r ( B. Ed. 1954, 1959, 1965) 
Ans. (পৃঃ ১০৮ গৃহ ১১৫ ) 
2. Describe the processes involved in human learning indicating the 
relative importance of : 
(a) Trial-and-error and (b) Insight, (B. Ed. 1951, 53, b57;B 
Ans. (পৃঃ ১০৫ পৃঃ ১১২) 
3. Give some account of Thorndike's' discussion of the 10871080161 
cess. Illustrate the effeota of his theory on school practice. (B. Ed. 1952) 
Ans. (পৃঃ ১০৫ পৃঃ ১১৫) 


4, Discuss critically Thorndike's laws of learning. Show how d 
are inadequate to account for the experience ofinsight enjoyed ol : 
the new thing to be learnt falls into place as part of a pattern of mesnin 
ful material. (B. Ed. 1908, 19 


Ans. (পুঃ ১০৬ পৃঃ ১২২) 

5. Writean essay on "learning" and discuss critically the impor- 
tance of the law of effect in acquiring it. (B. Ed. 1989) 

Ans. (পৃঃ ৮১-০-পৃঃ ৮৫ + পৃঃ ১৭৯ পৃহ ১১১) 

6. Distinguish between the processes involved in learning ^ 
knowledge and n ng 8 skill. 


Ans. (পৃঃ ১০০--পৃহ ১০১) 


. A. 1954) 


প্রশ্নীবলী ১৪১ 


T. Write short notes on :— 


(a) Conditioned Response ( B. Ed. 62, 54, 57, 61, B. A. 55) 

(b) Learning by Eder m Ed. 1954) 

(০) Over-learning (B. Ed. '04, *69) 

(d). Insight (B, Ed. '64) t ue eme stessa 
(e) "Deeonditioning. : mpm ON 
(f) Reinforcement. ১ 


8, Discuss Thorndike's major laws of learning and show how they 
can be utilised in helping pupils learn school subjects. 
(B. A. 1969, B.:Ed. 1971) 
Ans. (পৃঃ ১০৮ গৃহ 554 ) k 
9. How do children learn? Critically consider Thorndike's major 
laws of learning. 5 (B, Ed. 1963) 
Ans. (পুঃ ১০৮--পূঃ ১১৫ ) : 
10. How islearning usually defined ? What do you understand by 
trial-and-orror method of learning ? Give a few examples. 
Ans. ( পৃঃ ৮১-পৃঃ৮৫-+পৃঃ ১০৫__পৃঃ ১১৫ ) 
11. Discuss the place of maturation and learning in the development 
of the child ? (B. A. 1971) 
Ans. (পৃঃ ৮৬ পৃঃ ৯১ ) / 
12. Give examples of 'conditioned response' method of learning. 
How is fear response conditioned in the child. (B. Ed, 1966) 
Ans. (পৃঃ ১২২-পুঃ ১২৬) | 
13. Whatis meant by learning ?: How is it related to maturation ? 
Discuss some of the conditions of effective learning. (B. Ed, 1962) 
Ans. (পৃঃ ৮১ পৃঃ 95-47: ১৬৩৬-প্‌ঃ ১৪০) 
14. Discuss different theories of learning an 
of them appoars to be more satisfactory to you. (B.Ed. 
Ans. (পুঃ ১০৪-_পৃঃ ১৩৬) = 
15.: Discuss the field Theory of learning. What is meant by & 
psychological field ? In what respects is this theory an improvement 
Upon other theories ? y x 
Ans. (পৃঃ ১২৯ পৃঃ ১৩৪ ) i 
16. Discuss Washburno’s integrationof different theoriesof learning. 
What is tho classification of learning according to him ? — 
Ans. (পূঃ ১৩৪--পৃঃ ১৩৫) 
l7. What aro the different kinds of learning ?. . 
Ans. (পৃঃ ১০৫ পৃঃ ১২৪ ) 
18, Elucidate tho main propositions o 
indicato its implication for the study of personality. 


Ans. (পৃঃ ১০৪--পৃঃ ১২০ ) 


d indicate which one 
1964, B.A. 1970) 


f Gestalt Psychology" and . 
(B. A. 1966) 


নয় 
মুখস্থকরণের ema পদ্ধতি «| মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ার পরিমিতত| 


(Effective Method of Memorising Or | 


Economy of Memorisation) 


মুখস্থ করা ( Memorising ) শিখন প্রক্রিয়ারই একটি বিশেষ প্রকারমাত্র। 
শব্দ, বাক্য প্রভৃতি ভাষামূলক বিষয়বস্র শিখনকে মুখস্থ করা বলে। CET 
কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ প্রক্রিয়াটির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে এবং 
কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতির ব্যবহারে অল্লায়াসে ও অল্প সময়ে মুখস্থ করা যায় দে 
সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা! ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন করে নানা মুলাবান তথ্য উপ’ 
স্থাপিত করেছেন ৷ 

মুখস্থকরণও একপ্রকারের শিখন সেজন্য পূর্বগামী অধ্যায়ে বর্ণিত 
সার্থক শিখনের সর্তগুলিও মুখস্থকরণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য | তবে দেখা 
গেছে যে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে 
মুখস্থকরণে আয়াস ও সময় ছুইই কম লাঁগে। যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে 
বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তু মুখস্থ করতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হয় সেগুলির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। 


সমগ্র পদ্ধতি এবং অংশ পদ্ধাত 
( Whole Method & Part Method ) 
শিক্ষণীয় বস্তুটি মুখস্থ করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার ৰার পড়ে 
সেটিকে মুখস্থ করা যায়। এই পদ্ধতিটিকে বল! হয় সমগ্র পদ্ধতি (Whole 


Method)! আবার এটিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে 


সেগুলিকে আলাদা আলাদা মুখস্থ করে পরে একসঙ্গে গ্রথিত করে সমস্ত 
আয়ত্ত করা যায়। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয় অংশ পদ্ধতি ( Part 
. Method)! ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে erem উভয় 

পদ্ধতিরই কার্ধকারিতা আছে এবং কোন্‌ পদ্ধতিটি কখন প্রযোজ্য তা শিগনীঃ 
aeia প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্যের উপর AGI করে। 


_ টি, 


মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ১৪৩ 
ক। সমগ্র পদ্ধতি ( Whole Method) ৰ i 
সাধারণভাবে বলা চলে যে যখন বিষয়বস্কটি অর্থপূর্ণ হয় এবং যখন তার 
বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কগত সংহতি থাকে তখন সমগ্র পদ্ধতিটিই end 
উপায়। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সার্থক শিখন শিক্ষণীয় বস্তুটির 
অন্তনিহিত সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। অতএব ufü বস্তুটি 
সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে তাঁর পক্ষে সেটি 
শেখা শক্ত হয়ে দাড়ায়। এইজন্য আধুনিক ক্ষুলকলেজের শিক্ষণব্যবস্থায় সমগ্র 
পদ্ধতি অন্থসৱণ করার স্বপক্ষে সকলে মত দিয়ে থাকেন। দেখা গেছে যে যদি 
Rauda মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে সেটি 
শেখা তার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে | 
কিন্তু নিছক সমগ্র পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাকলে সব ক্ষেত্রেই শিখন 
পূৰ্ণাঙ্গ হয় না। সমগ্র পদ্ধতির সাহায্যে শেখা বিষয়বস্তটির মূল অর্থ ভালভাৰে 
উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও বিষয়বস্তটির আকৃতিগত শিখন সব সময় ভালভাবে 
হয় না। বিশেষ করে যেখানে বিষয়বস্ত বেশ দীর্ঘ সেখানে সমগ্র পদ্ধতির 
প্রয়োগ কর! যেমন শক্ত হয়ে ওঠে, তেমনই সম্পূৰ্ণ বিষয়বস্থটির uj শিখনও 
ঘটে না। তাছাড়া অর্থহীন বিষয়বস্তু কৌশল প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র 
পদ্ধতির প্রয়োগ এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে ।: যেমন, অর্থহীন শব্দতালিকা 
মুখস্থ করা, সীতার কাটা বা টাইপ করা প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি 
কার্ধকর হয় না। সেইজন্য সমগ্র পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে oem 
_ পদ্ধতি হলেও অনেক ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 


খ। অংশ পদ্ধতি (Part Method) 

যখন শিখনের বিষয়টি অর্থহীন, পারস্পরিক সম্পর্কশৃন্য ও বিচ্ছিন্ন বস্তুসমষ্টি 
_ হয় তখন সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা চলে না। তখন সেটিকে ছোট ছোট 
অংশে ভাগ করে আয়ত্ত করাই মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পথ৷ । যেমন, যদি অর্থহীন 
কতকগুলি শব্দের একটা তালিকা মুখস্থ করতে হয় তবে অংশ পদ্ধতি গ্রহণ 
করতেই হবে । এখানে সামগ্রিক রূপ বা মৌলিক বৈশিষ্্যাবলী উপলব্ধির কথা 
ওঠ না। কারণ বিষয়বন্তর বিভিন্ন অংশগুলি এখানে বিচ্ছিন্ন ও পরম্পর 
ই সম্পর্কহীন। এ ক্ষেত্রে শব্দগুলি পৃথক পৃথক শেখাই একমাত্র উপায়। তাছাড়া 
কৌশনশিক্ষা বা দক্ষতা আহরণের ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ কেবল কাধ- 


৯৩ 


ses শিক্ষা মনোবিজ্ঞান 


করই নয়, অনেক সময় অপরিহার্ধও।. যেমন, টাইপ করতে শেখা, গাড়ী: 
চালাতে শেখা, হাতের লেখা ভাল করা, পিয়ানো বাজ|তে শেখ ইত্যাদির = 
ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই ৷ ৷ এই সব. গেত্রে বিষয়" 
বস্তুটির বিভিন্ন অংশ স্বতত্ত্রভাবে শেখাই হল একমাত্র উপায়। অনেক দক্ষতা 
'শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভবই হয় না। যেখানে 
্রক্রিয়াটির বিভিন্ন অংশ পৃথকভাবে শেখা অপরিহার্য হয়ে ওঠে | 


Aa মধ্যগ পদ্ধতি (Mediating Method) 
সমগ্র পদ্ধতি তখনই exu করা যাবে যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তটির দৈৰ্ঘ 
মোটামুটি আয়ত্তাধীন হবে । কিন্তু যদি শিক্ষণীয় বস্তটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয় তবে 
কেবলমাত্র সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগে সেটি শেখা একেবারে অসম্ভব হয়ে দীড়ায় 
আবার সে সব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অংশ পদ্ধতির উপর নির্ভর করলে শিখন কার্যকর 
হয় ন৷ কারণ অংশ পদ্ধতি বিষয়বস্তটির অর্থ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের উপলব্ধি 
হয় না এবং তার ফলে শিখন হয়ে দাড়ায় অসম্পূৰ্ণ, যান্ত্রিক ও অমসাপেক্ষ ৷ সেই 
জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সমগ্ৰ ও অংশ এই দুটি পদ্ধতিকে সম্মিলিত করে 
একটি তৃতীয় পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছেন | 
এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে মধ্যগ পদ্ধতি | এই মন্যগ পদ্ধতিতে প্রথমে 
সমগ্র পদ্ধতি দিয়ে মুখস্থকরণ স্থরু করা হয় এবং পরে অংশ পদ্ধতিতে যাওয়া হয়! 
বিষয়বস্তটি অতি দীর্ঘ হলে দেখা গেছে সে সমগ্র পদ্ধতির অনুসরণ করলে «ui 
প্রথম দিকটি এবং শেষের দিকটি ভাল করে শেখা হয় কিন্তু মাঝামাঝি স্থানগুলি 
অবহেলিত থেকে যায়। সেইজন্য মধ্যগ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুটির অন্তর্গত যে থে 
অংশগুলি অধিক দুরূহ বা সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হয় সেগুলিকে আলাদা বেছে 
নিয়ে স্বতত্ত্রতাবে অংশ পদ্ধতির সাহায্যে শেখা হয়ে থাকে । এই পদ্ধতিটি মু 
সমগ্র পদ্ধতিরই একটি প্রকারভেদ | তবে এর অভিনবত্ব হল যে এখানে বস্তুটি 
বিশেষ বিশেষ অংশ শেখার জন্য অংশ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। দী 
বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকর | 
উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সম 
অৰ্থপূৰ্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি প্রযোজ্য, ভাষাবর্জিত ও অর্থহীন RTN 


এবং কৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতি কাধকর এবং অতিদীৰ্ঘ বিষয়বস্তুর গেৱে 
ম্ধ্যগ পদ্ধতি অন্ুসর্ণীয় । 


pu 
MEME en ‘+ ii C Le চাকার ররর " —€—— — 


Vut Oe 
P ০ মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ১৪৫ 
| 
ET — M | 

(Recitation Method & Reading Method) 
বিষয়বস্তুটি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ আয়ত্ত হচ্ছে ততক্ষণ সেটি বার বার পড়ে 
শেখাকে পঠন পদ্ধতি (Reading Method ) qa) হয়। আর বিষয়বস্তুটি 
কিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করে আবৃত্তি করে দেখা যে সেটি কেমন তৈরী 
হয়েছে এবং দরকার বোধ হলে বই খুলে নিজের ভুলগুলি নিজেই সংশোধন 
করে নেওয়া এবং এভাবে আবৃত্তি ও সংশোধন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমগ্র বস্তুটি, 
আয়ত্ব করাকে আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation Method) বল! হয়। ' বছ 
পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ পঠন পদ্ধতি নানা কারণে অনেক 
বেশী কাধকর। এতে সমর ও শ্রম দুইই অপেক্ষাকৃত কম লাগে। পঠন 
পদ্ধতির তুলনায় আবৃত্তি পদ্ধতির এই উৎকর্ষের কারণগুলি হল-- 
(ক) কোথায় কোথায় শিখন দুর্বল হচ্ছে তা শেখার সময় জান! যায় এবং 

'সেজন্ত সেগুলির উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া যায়। 

(3) ভুল শেখাগুপি স্থায়ীভাবে দৃঢ়বদ্ধ হবার আগেই সেগুলির সংশোধন - 
করা যায়। | 

(গ) শিখনের প্রতি পদে নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাওয়া 
যায়। তার ফলে শিখনে উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ে। 

(X) আবৃত্তির মাধ্যমে শেখার ফলে বস্তুটির শিখন ও প্রয়োগ ছুইই একসঙ্গে 
সম্পন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের সময় কোনরূপ অন্ুবিধা হয় না। 

. পরীক্ষণের ফলে দেখ! গেছে যে অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীন উভয় প্রকার 
| বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক 

কার্যকর | 


৩ ৷ স-বিৱাম পদ্ধতি ৪ অবিরাম পদ্ধতি 
' (Distributed or Spaced Methed & 
Undistributed or Massed Method) 


শিক্ষণীয় বস্তুটি আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম একটান| পড়ে এবং মাঝে 
কোনরূপ বিরতি না দিয়ে শিক্ষার্থী সেটি আয়ত্ত করতে পারে । একে অবিরাম 
পদ্ধতি (Undistributed or Massed Method) বলা zu | আবার কিছুক্ষণ 


একটানা পড়ে তারপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে, ig কিছুক্ষণ পড়ে আবার 
২-১০ 


১৪৬ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে এভাবে শিখে শিক্ষার্থী বস্তুটি আয়ত্ত করতে পারে। এই 
পদ্ধতিটিকে স-বিরাম পদ্ধতি (Distributed or Spaced Method) বলা 
হয়ে থাকে । 

বহু পরীক্ষণ থেকে এট! প্রমাণিত হয়েছে যে স-বিরাম পদ্ধতি অ-বিরা 
পদ্ধভির চেয়ে অনেক কার্যকর । উদাহরণস্বরূপ, ধর! যাক একটি কবিতা এক* 
টান! পড়ে অর্থাৎ অ-বিরাম পদ্ধতিতে JAZ করতে ১ ঘণ্টা সময় লাগলো | এখন 
af ১৫ মিনিট পড়ে, তারপর ৫ মিনিট বিশ্ৰাম করে, আবার ১৫ মিনিট পড়ে 
আবার € মিনিট বিশ্রাম করে--এভাবে মাঝে মাঝে অল্প বিরতি দিয়ে কবিতাটি 
শেখা যায় তবে দেখ যাবে যে অ-বিরাম পদ্ধতিতে পড়ার মোট সময় ও পরি 
শ্রমের চেয়ে স-বিরাম পদ্ধতির ক্ষেত্ৰে সময় ও পরিশ্রম ছুইই কম লেগেছে। 

অ-বিরাম পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় স-বিরাম পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ হল 
ষে এই পদ্ধতিতে শিখন কাজটির মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়ার জন্তু পশ্চাদ্মুখী 
প্রতিরোধ”? কম হয় এবং ভার ফলে সংরক্ষণ দ্রুত ও স্থায়ী, হয়। কিন্তু অ-বিরাম 
পদ্ধতিতে শিখনের মাঝে কোনরূপ ছেদ বা বিরতি না থাকার জন্তু পশ্চাদ্মুখী 
প্রতিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং দ্রুত ও স্থায়ী সংরক্ষণে বাধার R হয়। 
এই জন্য স-বিরাঁম পদ্ধতিতে শিখলে অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে ভাল ও TE 
ফল পাওয়া যায়। 
8&1 আভতি শিখন (Over-learning) 

সংরক্ষণকে দীৰ্ঘস্থায়ী করতে হলে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি বহুদিন মনে 
রাখার দরকারঃপড়ে তবে অভি-শিখন আবশ্যক | বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত হয়ে যাবার 
পরও যদি সেট আরও কিছুক্ষণ শিখে যাওয়া যায় তবে তাকে অভি-শিখন 
qai অতি-শিখন করা বিষয়বস্তু সহজে ভোলা যায় ন! এবং পরে সেটি যায্নিক 
স্মৃতির রূপ নেয়। যেমন, ব্যক্তির নিজের নাম বা যে সহরে বা রাস্তায় সে বাদ 


করে তার নাম, নিজের নিকট আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের নাম প্রভৃতির অতি 


শিখন হয় বলে ব্যক্তি কখনও এগুলি ভোলে না। 


ei aay f ègas পদ্ধতি (Insightful Method) 
| শিখনের এই পদ্ধতিটি গেষ্টাণ্ট মতবাদের উপর প্রতিষিত। শিক্ষণীয় ul 
অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ এবং তাঁর সামগ্ৰিক রূপটি যদি উপলব্ধি করা যায় তাহলে শিখন 


১ পৃঃ ১৩২ (প্রথম খণ্ড), 


৮ os TEE 

মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ১৪৭ 
way ষ্টিমূলক পদ্ধতি বলা যায়। আর যদি যান্ত্ৰিক পন্থায় উদ্দেশ্যবিহাঁৰ 
প্রতিক্ৰিয়ার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করা হয় তবে সে শিখন আয়াসবহুল ও 
বিলম্বিত হয়। যেমন, কোহলারের শিখনের উপর পরীক্ষণে শিল্পাঞ্জীটি 
অন্ত tys পদ্ধতিতে শিখতে পেরেছিল বলে ভার শিখন দ্রুত ও স্থায়ী 
হয়েছিল। কিন্তু থর্নডাইকের পরীক্ষণে বিড়ালটির শিখন যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে 
সংঘটিত হওয়ায় তার শিখন বিলম্বিত গু শ্রসাপেক্ষ হয়েছিল i 


6l ছন্দ ও সুর 

ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে কোন কিছু মুখস্থ করলে শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হয়। 
এই ey গত্যের চেয়ে কবিতা অনেক দ্রুত ও আরও ভালভাবে মুখস্থ হয়। 
এমন কি অর্থহীন বস্তুর সুর বা ছন্দের মধ্যে দিয়ে সহজে ও অবিলম্বে শেখা' 
যায়। যেমন, সুর করে নামতা মুখস্থ করার প্রথা প্রাচীনকাল থেকে সব 
দেশেই প্রচলিত । শিশু-বিষ্ভালয়ে কবিতার মধ্যে দিয়ে বর্ণ-পরিচয় শেখানর 
প্রথাও একপ্রকার সর্বজনীন ৷ ৰত ৰ 


31 sgfo-Wers e কোৌশলাকি (Mnemonic Devices) 

সময় সময় কোন প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ বা সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ একটি 
বিষয়বস্তু মনে রাখ! সম্ভব হয়ে ওঠে।  এগুলিকে স্ৃতি-সহাঁয়ক কৌশল 
(Mnemonic Devices) বলা হয়। যখন আমাদের কোন নংখ্যার ANI 
সারি মনে রাখতে হয়. তখন আমরা মনে রাখার সুবিধার জন্য সংখ্যাগুলির 
মধ্যে নানা রকম কৃত্রিম সম্বন্ধের কল্পনা করে নিই। অনেক সমর শিক্ষণীয় 
শব্দ, অক্ষর, সংখ্যা প্রভৃতির সঙ্গে বাইরের বা অপ্রাসঙ্গিক কোন বস্তুর কৃত্ৰিম 
অনুষঙ্গ (Association) রচনা করে নিয়ে সেগুলি আমরা মনে রাখার চেষ্টা 
করি। ইতিহাসের তারিখ, টেলিফোন বা বাড়ির নম্বর এ সকল মনে রাখার 
জন্য আমরা প্রায়ই এই ধরনের কৃত্রিম কৌশলের সাহায্য নিয়ে থাকি। 

এই ধরনের কৌশলগুলি সময় সময় স্মৃতির সহায়ক হলেও প্রায়ই এত 
জটিল ও কণ্টকল্লিত হয়ে ওঠে যে স্বতির সাহাধ্য কর! দুরে থাকুক, এগুলি তখন 
সহজ এবং স্বাভাবিক সংরক্ষণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। 

১। পৃঃ ১১৬ ২।- পৃঃ ১১৭ 
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প্রশ্নাবলী 


l. Distinguish between Spaced and Massed repetition and discuss 


A“ 


their relative importance in memorising. (B. A. 1957) 
Ans. (পূঃ ১৪৫--পৃুঃ ১৪৬) 
2. Describe the conditions of effective learning with proper 


"illustration. 
Ans. (পৃঃ ১৩৬--পৃঃ ১৪%) 


3. What are the methods for economising memorisation ? 

Ans. (পৃঃ ১৪২--পৃঃ ১৪৭) 

t Desoribe a few aids to easy and quick memorisation. 

Ans. ( পৃঃ ১৪২-_পৃঃ ১৪৭) 

5. Distinguish between (a) Part Method and Whole Method, 
4b) Distributed Method and Undistributed Method, (৩) Reading 
-Method and Recitation Method. 

Ans. (পৃঃ ১৪২--পৃঃ ১৪৬) 

6. What do you understand by economical methods of memorising. 
:Show your acquaintance with some of them. s (B. A. 1966) 

Ans, (পৃঃ ১৪২-পৃঃ ১৪৬) 


gute 
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দশ 
শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Training) 


শিখন সঞ্চালমের ভত্বটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অভি- 
গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে: মধ্যযুগ পযন্ত সকল দেশেই এই 
তত্বটির উপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম রচনা কর! হত। শিখন সঞ্চালনের এই 
ভত্বটির বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদের আরও দু'টি প্রাচীন 
মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সে ছুটি হল মানসিক শক্তিবাদ 
(Faculty Psychology) এবং মানসিক শৃঙ্খলার তত্ব (Theory of For- 
mal Discipline or Mental Diseipline)| এ দুটি মতবাদই আধুনিক 
মনোবিজ্ঞীনে ভুল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে | " 


মানসিক শক্তিবাদ (Faculty Psychology) 


এই মতবাদ অনুযায়ী আঁমাদের মন কতকগুলি বিভিন্নধৰ্মী শক্তি দিয়ে 
গঠিত। সেই শক্তিগুলি হল স্মৃতি, বিচারৰুরণ; অনুমান, ইচ্ছা, কল্পনা, বুদ্ধি 
ইত]াদি। এগুলির প্রত্যেকটি মনের মধ্যে স্বতপ্রভাবে ও নিজের নিজের প্রকৃতি 
অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আমরা যে সৰ বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন 
করি সেগুলি এই শক্তিগুলিরই সাহায্যে করে থাকি। এই শক্তিগুলির একটি 
বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অনুশীলন বা চর্চার দ্বারা এগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী 
করে তোলা যায় এবং অনুণীলন ৰা চর্চার অভাবে এগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ] 


আধুনিক ষনোবিজ্ঞানে এই শক্তিবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। তার প্রধান 
কারণ হল যে এই মতবাদে যেগুলিকে শক্তি বলে বর্ণনা কর] হয়েছে তার 
অনেকগুলিই সত্যকারের শক্তি নয়। সেগুলি হয় মানসিক প্রক্রিয়া, নয় অন্ত 
কোনও ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য । যেমন চিন্তন, অনুমানকরণ, FAA ইত্যাদি 
হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক প্রক্রিয়া মাত্ৰ তা ছাড়া মনের মধ্যে এ ধরনের 
বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট «ex সত্তাসম্পন্ন কোন শক্তি নেই। মনের যে সকল শক্তি 
আছে সেগুলির অধিকাংশই জটিল ও মিশ্রপ্রকৃতির। আধুনিক ফ্যাক্টরবাদী 
মনোবিজ্ঞানীর! অনেকট| প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের অনেকগুলি 
ফ্যাক্টর বা উপাদানের কল্পনা করেছেন এবং সেদিক দিয়ে তাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে 
প্রাচীনপহ্থী মানসিক শক্তিবাদীদের বেশ কিছুটা মিল দেখা যায়। কিন্তু সে মিল 
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বিজ্ঞানীদের শক্তি বা ফ্যাকাদটির সঙ্গে আধুনিক ফ্যা্টরের প্রচুর পার্থক্য 
আছে। 


মানসিক শৃঙ্খলার তত্ব 
(Theory of Formal Discipline or Mental Discipline) 


প্রাচীনকালে এই মানসিক শক্তিবাদ থেকেই পরে জন্মলাভ করেছিল 
‘মানসিক gana তত্ব নামে আর একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ । এই তত্ব অনুযায়ী 
স্মৃতি, মনোযোগ, বিচারকরণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের পাঠের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, গণিতের চর্চায় 
বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, তর্কৰিগ্ভা পড়লে বিচারশক্তি বাড়ে, ব্যাকরণ পড়লে 
স্মৃতিশক্তি ভীক্ষু হয়, সাহিত্য চর্চা করলে সৌন্দধবোধ পুষ্ট হয় ইত্যাদি। প্লেটো 
থেকে সুরু করে উনবিংশ শতকের অনেক শিক্ষাবিদ্ই মনে করতেন GU বিভিন্ন 
পাঠ্য বিষয়ের এইভাবে মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে অধিকতর উন্নত বা 
শক্তিশালী করার ক্ষমতা আছে এবং এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই আবহমান" 
কাল ধরে বিভিন্ন দেশের পাঠক্রমে ৰহু, অপ্ৰয়োজনীয় বিষয় "usw m করার 
প্রথা প্রচলিত হয়ে এসেছে।; কিন্ত শক্তিবাদের অপারতা প্রমাণিত হওয়া 
থেকেই মানসিক শৃঙ্খলার স্থত্ৰটিও পরিত্যক্ত হয়েছে। 


শিখন অঞ্চালনের eq (Theory of Transfer of Training) 


মানপিক শৃঙ্খলার সহগামীরপে ‘শিখন সঞ্চালনের' তত্টি দেখা দেয়। এই 
bu মূল বক্তব্য হল যে পূর্ববর্তী শিখন পরিস্থিতি থেকে পরবর্তী শিখন 
পরিস্থিতিতে শিখন সঞ্চালিত হয়ে থাকে । যেমন, এক ব্যক্তি প্রথমে 'ক' 
Ranat শিখল, তারপর ‘খ’ বিষয়বস্তুটি শিখল। এখন শিখন সঞ্চালনের eq 
অনুযায়ী ‘খ’ বিষয়বস্তুটির শিখনে ক’ বিষয়বস্তুটির শিখন কিছুটা সঞ্চালিত 
হবে। অর্থাৎ ‘ক’ বিষয়বস্তুর শিখন ‘খ’ বিষয়বস্তুৰ শিখনকে কিছুটা প্রভাবিত 
করবে। এই প্রস্তাবিত কর! আবার প্রকৃতিতে দু'রকম হতে পারে। যদি প্রথম 
“বিষয়বস্তুর শিখন geh বিষয়বস্তুর শিখনকে সাহাব্য করে তাহলে তাকে 
afanes সঞ্চালন (Positive Transfer) বলা হয় আর যদি প্রথম 
dm muet শিখন fee fest শিখনে বাধার সৃষ্টি করে তাহলে তাকে 
S সঞ্চালন (Negative Transfer) বলা হয়। অবার যদি প্রথম fm 
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f শিখন সঞ্চালনের উপর গবেষণা 5৫১ 


বস্তুর শিখন দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনকে সাহায্য বা প্রতিরোধ কিছুই না করে 
“তাহলে তাকে “a বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন (Nil or Indefinite Transfer) 
বলা হয়। ; 

মনে কর] যাক একজন শিক্ষার্থী প্রথমে একটি ইংরাজী কবিতা শিখল। 
তারপর সে শিখল একটি বাংলা কবিতা। এখন যদি ইংরাজী কবিতার শিখন 


ভার বাংলা কবিতার শিখনকে সাহায্য করে বা সহজ করে তোলে তাহলে 


বুঝতে হবে যে এখানে অস্তিবাচক সঞ্চালন হয়েছে। কিন্তু a ইংরাজী কবিতার 
শিখন তার বাংলা কবিতার শিখনকে কঠিন করে তোলে তাহলে বুঝতে হবে 
তার নেতিমূলক সঞ্চালন হয়েছে। আর যদি প্রথম কবিতার শিখন তার 
দ্বিতীয় কবিতার শিখনকে সাহায্য বা প্রতিরোধ কিছুই না করে তাহলে বুঝতে 
হবে যে শিক্ষার্থীর কোন সঞ্চালন হয় নি বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন হয়েছে । 

বর্তমানে নানা গবেষণার ফলে মানসিক শৃঙ্খলার তত্বট সরাসরি পরিত্যক্ত 
হলেও শিখন সশলনের তত্বটি কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যক্ত হয়নি । প্রাচীন মনো বিজ্ঞানীরা অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে শিখনের 
সঞ্চালন একটি সর্বজনীন ঘটনা এবং সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে ঘটে থাকে, few 
বর্তমানে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিখন সঞ্চালন সর্বজনীন 
ঘটনা নয় এবং সব ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটে না । তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র 
বিশেষ বিশেষ সর্তাধীনে এক পরিস্থিতি থেকে অপর পরিস্থিতিতে যে বিভিন্ন 
যাত্রায় শিখনের সঞ্চালন ঘটে থাকে একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে। 


শিখন সঞ্চালনের উপর গবেষগ। 

(মানসিক শৃঙ্খলার তত্ব ও শিখন সঞ্চালন নিয়ে প্রথম পরীক্ষণ করেন প্ৰসিদ্ধ 
আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস | iw পরীক্ষণচি শিখন সঞ্চালনের 
ক্ষেত্রে আদর্শ পরীক্ষণ হয়ে দাড়িয়েছে) তিনি প্রথমে ভিক্টর হিউগোর লেখা 

aia কাব্য থেকে ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করে নিজের মুখস্থ করার ক্ষমতা 
অর্থাৎ কত সময়ে তিনি কতটা yiz করতে পারেন তার একটি মান নির্ধারিত 
করেন-। ভারপর তিনি প্রতিদিন ২০ মিনিট করে মিলটনের “প্যারাডাইস লষ্ট’ 
থেকে শিখে ৬৮ দিন ধরে তার মুখস্থ ক্ষমতার চৰ্চা করেন 1 stara fofa আবার 
“স্তাটির’ থেকে আগের অংশের পরবর্তী ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করে দেখেন যে 


তীর মুখস্থকরণের ক্ষমতার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা! fed দেখা গেল যে এই 


পরের ১৫৮ট লাইন মুখস্থ করতে তার প্রথম বারের চেয়ে বেণী মনয়ই লৈগেছে। 


/ ১৫২ | শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জেমস আরও চারজন ভদ্রলোককে দিয়ে এ একই পরীক্ষাঁটি স্বতন্ত্ৰভাবে করান 
এবং এভাবে পরীক্ষণ করে তারাও ওঁ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 

জেমসের এই পরীক্ষণ থেকে ছুটি বস্তু প্রমাণিত হয়। প্রথমত, প্রাচীন ও 
বহুল প্রচলিত মানসিক শৃঙ্খলার ww সম্পূর্ণ ভুল । মুখস্থ করার চর্চা! করলে 
যে মুখস্থ শক্তি বাড়ে, মানসিক শৃঙ্খলার এই তত্বটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে 
প্রমাণিত হল। দেখা গেল যে জেমস ৬৮ দিন ধরে মুখস্থ বিদ্যার চর্চা করা সত্বেও 
তার মুখস্থ করার শক্তি একটুও বাড়েনি, বরং কমে গ্েছে। বস্তু, উইলিয়ম 
জেমসের এই পরীক্ষণটি মানসিক শৃঙ্খলার তত্বটিকে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে নিৰ্বাসিত 
করে। জেমসের পরে আরও অনেকে অনুরূপ পরীক্ষণ করে প্রমাণ করেছেন 
যে মানসিক esos কোন বাস্তবতা নেই | 

দ্বিতীয়ত, জেমসের পরীক্ষণ শিখন সঞ্চালনের তত্বটিরও বিরুদ্ধে যায়। তার 
পরীক্ষণ থেকে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে এক শিখন পরিস্থিতি থেকে আর এক 

শিখন পরিস্থিতিতে কোন সঞ্চালন হয় না। জেমসের ক্ষেত্রে প্রথম ১৫৮ 

লাইনের শিখন থেকে দ্বিতীয় ১৫৮ লাইনে শিখনের কোন সঞ্চালন ঘটেনি। 
কেননা দ্বিতীয় বারে প্রথম বারের চেয়ে সময় বেশীই লেগেছিল । এক কথায় 

শিখন সঞ্চালনের তত্বটিও ভুল বা এক ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে শিখন 
সঞ্চালিত হয় ন| | 

কিন্তু জেমসের পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সঞ্চালনের wo একেবারে 
অবাস্তব বলে বাতিল করে দেন নি। গত ৫* বৎসরে এই ea উপর প্রায় 
২০*টির উপর পরীক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে এবং e] থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির, এমন 
কি পরস্পরবিরোধী বহু তথ্য মনোবিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছে। এই সকল 
তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে শিখনের সঞ্চালন প্রকৃতি ও পরিমাপের 
দিক দিয়ে নানা রকমের হতে পারে। পরিমাণের দিক দিয়ে সঞ্চালন হতে 
পারে ভিন রকম--প্রচুর, মাঝামাঝি এবং অল্প প্রকৃতির দিক দিয়ে তেমনই 
সঞ্চালন হতে পারে তিন রকম--অন্তিমূলক ( Positive ), নেতিমূলক 

. (Negative ) এবং শূন্য বা অনির্দিষ্ট ( Nil or Indefinite )। 

১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত শিখন-সঞ্চালনের উপর বিভিন্ন মনো” 
বিজ্ঞানীর! যে সব বিভিন্ন পরীক্ষণ সম্পন্ন করেন সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী 
ওরাটা (0:88) তৈরী করেন । এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই পরীক্ষণ" 

গুলির মধ্যে প্রচুর শিখন সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ২৮টি ক্ষেত্রে, মাঝামাঝি 
সঞ্চালন ছয়েছে শতকর| ৪৮টি ক্ষেত্রে, খুব অল্প সঞ্চালন হয়েছে শতকরা a? 


হবে, ষদিও afe ও পরিমাণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চীলনের মধ্যে _ 


d স্কুলপণঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন ১৫৩. 


1 
ক্ষেত্রে, নেতিমূলক সঞ্চালন বা সঞ্চালনের অভাব ঘটেছে শতকরা e ক্ষেত্রে 
এবং বাকী শতকরা ১১:৪টি ক্ষেত্রে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 


[ ওরাটা কর্তৃক মংগৃহীত শিখন-সঞ্চালনের পরীক্ষণগুলির চিত্র-বিবরণী ] 


অম্ভব হয় নি । অতএব দেখা যাঁচ্ছে যে পরীক্ষণের ফলাফল থেকে বিচার করলে. 
কোন কোন ক্ষেত্রে যে অস্তিবাচক শিখন সঞ্চালন হয় সেটা স্বীকার করতেই. . 


প্রচুর বৈষম্য থাকতে পারে। . pt 


ক্কুল-পাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন (Transfer m School-Subjects) 

স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি পরিমাণে সঞ্চালন হয় এ farq প্রচুর গবেষণা 
হুয়েছে। স্কুলের পাঠক্রমে অনেক বিষয়বস্তু পূর্বে অন্তভুক্ত কর হত যেগুলির 
স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল যে সেগুলির শিখন সঞ্চালনের মাধ্যমরূপে কাজ 
করার শক্তি আছে। স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি. ধরনের সঞ্চালন হয় তার 
উপর গবেষণা থেকে পাওয়| কয়েকটি সিদ্ধান্ত নীচে দেওয়া হল। 

Uc আখ মিক- শিক্ষান্তুরে ব্যাকরণ পাঠক একটা feftum দেহাত” 
এবং দাবী করা হত যে মানসিক শৃঙ্খলাস্্টিতে ব্যাকরণের প্রচুর ক্ষমতা আছে। = 
কিন্তু ব্ৰিগণের (Briggs) শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ থেকে দেখা ধায় 6 


১৫৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


একমাত্র ny ও বৈষম্য ধরতে পারার. ক্ষমতা ছাড়া আর অন্ত কোন গুণ 
ব্যাকরণ পাঠ থেকে নঞ্চালিত হয় না। : অর্থাৎ ব্যাকরণ পাঠের মঞ্চালন ক্ষমতা, 
খুবই সীমাবদ্ধ। 

গণিতের শিক্ষা থেকে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা সঞ্চালিত হয় এই 
ছিল এতদিনের প্রচলিত ধারণা ৷ উইঞ্চের (Winch) পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা কেবল গণিত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল 


নয় অন্তান্য বিষয়ের শিক্ষা! থেকেও পাওয়া যায়| অর্থাৎ এক্ষেত্রে সঞ্চালন. 
অনিদিষ্ট প্রকৃতির ৷ Mou 


মাধ্যমিক পাঠস্তরে মানসিক যোগ্যতার বুদ্ধির উপর বিভিন্ন স্কুল-বিষয়গুলির' 


অধ্যয়নের কোনরূপ সঞ্চালনমুলক প্রভাব আছে কিন! এ নিয়েও প্রচুর পরীক্ষণ 
হয়েছে | দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধিতে স্কুল-পাঠ্য 


বিষয়গুলির বিশেষ কোন প্রভাব নেই, সত্যকারের যার প্রভাব আছে সেটি হল 
শিক্ষার্থীর বুদ্ধির 1 


মাধ্যমিক পাঠন্তরে গণিত, বিজ্ঞান, প্রভৃতির ক্ষেত্রে way ops অণ্ডিবাচক 
সঞ্চালনের প্রমাণ পাওয়া গেছে | তবে এই সব সঞ্চালন কেবলমাত্র এ বিশেষ 


বিশেষ বিষয়গুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্য কোন বিষয়ে সঞ্চালিত হয় না? 


খর্নডাইক স্কুলে ল্যাটিন শিক্ষার কোনরূপ সঞ্চালন-মূল্য আছে কি না 
ত! দেখার জন্তু ব্যাপক পরীক্ষণ চালান। তার পরীক্ষণের ফল থেকে দেখা! 
গেছে যে শিখন-সঞ্চালনের দিক দিয়ে ল্যাটিন শিক্ষার যথাৰ্থ ই দাম আছে। থে 
সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিখেছে তারা, যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শেখেনি তাদের 
চেয়ে অনেক দিক দিয়ে বেশী উন্নত হয়। যেমন, তার! ল্যাটিন ভাষা"প্ৰহ্থত 
ইংরাজী শব্দের বানান ভাল পারে ইত্যাদি । তবে এই সঞ্চালন প্রথম দু-এক 


বৎসর থাকে। পরে দেখা যায় যে ল্যাটন-জানা ও ল্যাটিন না-জানা উভয়- 


প্রকার শিক্ষার্থীই প্রায় সব বিষয়েই সমান পারদরশা হয়ে উঠেছে। এই পরীক্ষণ 
থেকে সিদ্ধান্ত ক) যেতে পারে যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা, হিন্দী 


প্রভৃতি সংস্থত-ভিত্তিক ভাষাগুলির শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা শেখার 
উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন মূল্য থাকবে। ' 


উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিখন" 


সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যই ঘটে থাকে | তবে এ থেকে এ সিদ্ধান্ত যেন" 
না করা হয় যে এটি একটি সৰ্বজনীন ঘটনা ৷ কেননা শিখন-সঞ্চালন বাস্তবিক 
ঘটলেও দেখ! গেছে সঞ্চালনের পরিমাণ প্রায় ০% থেকে সুরু করে ৯২,৯% 


পৰ্যন্ত হতে পারে॥ আবার অনেক ক্ষেত্রে নেতিমূলক সঞ্চালনও হয়ে থাকে ! 


———— M —ÀÀ 1 pu— He 


শিখন সর্চালনের বিভিন্ন তত্ব et. 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে মানসিক শৃঙ্খলার তত্টিকে কোনক্রমেই বাস্তব ঘটনারূপে 
গ্রহণ করা যায় না. তবে শিখন সঞ্চালন যে একটি বাস্তব ঘটন| সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। 
শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত 
(Theories of Transfer of Training) 
শিখন-সর্চালন কেন ঘটে এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষণ চালান হয়েছে এবং 
সধশলনের ব্যাখ্যারূপে আমর! তিনটি প্রধান তত্ত্বের সন্ধান পাই ৷ সেগুলি হল-- 
১। অভিন্ন উপাদানের ww, ২ ৷ সামান্তীকরণের তত্ব এবং ৩। অভিস্থাপনের 
তত্ব বা গেষ্টাপ্ট তত্ব । 
s! অভিন্ন উপাদানের তত্ব 
(Theory of Identical Elements) 
এই তত্বটি ধর্নডাইকের দেওয়া । তার মতে একটি মানসিক প্রক্রিয়া আর 
একটি মানসিক প্রক্ৰিয়াকে ততটুকু প্রভাবিত করতে পারে যতটুকু অভিন্ন উপাদান 
এ ছুট প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে । অর্থাৎ পূর্বগামী শিখন পরিস্থিতি এবং অনুগামী 
শিখন পরিস্থিতি wga মধ্যে যে বে ব্যাপার বা অংশটুকু অভিন্ন সেই ব্যাপার- 
টিই বা অংশটুকুরই পূর্বগামী পরিস্থিতি থেকে অনুগামী পরিস্থিতিতে সঞ্চালন 


ঘটবে |. ধর্মডাইক সঞ্চালন প্রক্রিয়াটির একটি শরীরতত্বমূক ব্যাখ্যাও দেন। 
শিখনের প্রথম ক্ষেত্র শিখলের দ্বিতীয় ক্ষেত্র 


[ থৰ্নভাইকের ‘অভিন্ন তত্বের’ চিত্ৰক । দুটি শিখন ক্ষেত্রের কেবলমাত্র 


অভিন্ন অংশটুকুরই সঞ্চালন হয়েছে 1) i 
ভার মতে শিখন ঘটার সময় দুটি ক্ষেত্রে মণ্তিষ্কে যতটুকু এক এবং অভিন্ন গায় 
মূলক সংযোজন সংঘটিত হয় ততটুকুই শিখন-সঞ্চালন ঘটে থাকে । থর্মভাইকের 


১৫৬ শিক্ষাতায়ী মনোবিজ্ঞান 


এই অভিন্ন উপাদান ভব্বের সমর্থকদের মতে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়বস্তু, 
পদ্ধতি, মনোভাব, এমন কি উদ্দেশ্তের অভিন্নতা থাকলেও এক পরিস্থিতি থেকে 
আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালন ঘটবে। 

অভিন্ন উপাদানের সঞ্চালনের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । মনে 
কর! যাক একটি ছেলে নীচের গুণ অঙ্কটি প্ৰথমে কষল। 

i ৩৪৮৯৩৭৭৫৪১৫ ৪২৬৯ 

তারপর তাকে আর একটি গুণ অঙ্ক কষতে দেওয়া হল। 
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এখন এই ছুটি অঙ্ক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে দুটি অঙ্কেই নীচের অংশটি 
অভিন্ন আছে। যথা 


2 (0 994X v» c 
ফলে প্রথম অঙ্কটি কষার-পর দ্বিতায় অঙ্কটি কযার সময় শিক্ষার্থীর এ বিশেষ 
অভির অংশটির ক্ষেত্রে সধশলন:হুবে ৷; অন্তান্য অংশের ক্ষেত্রে কোনও সঞ্চালন 
ঘটবে না। অৰ্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কটিতে Qr অংশটি কষার সময় ভার পূর্বের শিখন 
তাকে সাহায্য কবে এবং তার কাজ সহজসাধ্য ও দ্রুত হয়ে উঠৰে d 
31 সামান্টীকরণের তত (Theory of Generalisation) 
'_খৰ্নডাইকের অভিন্ন উপাদান: saa সমালোচনা করে জাড (Judd) 
বলেন যে উপাদানের অভিন্নতার জন্তু শিখনের সঞ্চালন হয় নাঁ। প্রকৃতপক্ষে 
 বিখনের প্রথম ক্ষেত শিখনের দ্বিতীয় ক্ষেত্র 
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[ জাডের 'দাসান্তীকরপ-তবের' চিত্রণ । ছুটি ক্ষেত্রের কেবলমাত্র মূলগত সামান্তধৰমা 
স্তরগুলির সঞ্চালন হয়েছে। ] 
সঞ্চালন নির্ভর করে ব্যক্তি নিজে তার-অভিজ্ঞতার কতটা! নামান্ঠাকরণ করতে ৷ 
পারল তার উপর। অভিজ্ঞতার সাঁমভীকরণের অর্থ হল ব্যক্তির বিভিন্ন | 
অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে থেকে অবান্তৰ বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিয়ে সেগুলির 


de 


| 


সামান্ঠীকরণ তত্ব ১৫৭ 


অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে একটি সামান্ত 
ধারণ! গঠন করা। তার মতে যে যত বেণী তার অভিজ্ঞত| থেকে এই রকম সামান্য 
ধাত্ণা বা সুত্র গঠন করতে পারে তার ক্ষেত্রে তত বেশী সঞ্চালন হয়ে থাকে। 
জান্ডের এই মতবাদের সমর্থনে তার একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের (১৯৮) উল্লেখ 
করা যায়। এই পরীক্ষণে পঞ্চম ও a$ শ্রেণীর দু'দল ছেলেকে (একটি পরীক্ষণ 
মুলক দল আর একটি নিরন্ত্রিত দল) > জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটা লক্ষ্যের 
(Target) efe তীর' ছু" ge বলা হয়। জলের নীচে কোন বস্তু রাখলে 
আলোর এ্রতিসরনের (Refraction) জন্য বস্তুটি ঠিক যে জায়গায় অবস্থিত 
সেখানে দেখা যায় না।' সেখান থেকে একটু দূরে অবস্থিত বলে মনে হয়। 
আলোর প্রতিদরণের এই রহস্তটুকু জানা না থাকার জন্য এ gua ছেলেই লক্ষ্য- 
ভেদে একই প্রকারের ভূল করল। এর পর পরীক্ষণমূলক দলটিকে আলাদা করে 
সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিসরণের yaoa তাদের কাছে বর্ণনা কর! হল। 
নিয়ন্ত্রিত দলটিকে এ সম্বন্ধে, কিছুই বলা হল না। ভারপর এই দু'দলকেই d 
আবার এঁ ভাবে জলের ৪ ইঞ্চি তলায় রাখা আর একটি লক্ষ্যে ও একইভাবে 
তীর ছু'ড়তে বল| হল। দেখা! গেল cx পৰীক্ষণমূলক দলটি, অর্থাৎ বার! প্রতি- 
সরণের রহন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছে, তারা প্রথম বার অপেক্ষা লক্ষ্যভেদে 
অনেক কম ভুল কর্ল, অথচ Aafaa দলটি অর্থাৎ যায়| গ্রতিসরণ সম্বন্ধে কোন 
জ্ঞান অর্জন করতে, পারে...নি তাঁরা আগের বারের মতই প্রচুর ভুল ELLE 
হেনভ্রিকসন ও জ্রোভার (১৯৪১) জাভের এ একই পরীক্ষণ অষ্টম শ্রেণীর ছেলে- 
মেয়েদের উপর প্রয়োগ করে অনুরূপ ফল পান) 3 : 
AATAS AER দেখা যাচ্ছে ষে প্রথম দলটির ক্ষেত্ৰে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে 
কিন্ত দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে €কানরূপ সঞ্চালনই হয়নি । জাতের মতে গ্রথম 
দলটির এই সাফল্যে মূল কাঁরণ হল যে গ্রতিলরণের মূলনীতিটি তাদের জানা 
থাকার জন্য ভারা তাদের অভিজ্ঞত| থেকে প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটি সামান্য ধারণ! 
বা wa গঠম.-করতে- পেরেছিল -এরং ভার ফলে তার] লক্ষ্যতেদে অনেক কম 
ভুল করেছিল । কিন্তু দ্বিতীয় দলটির এরতিসরণ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় 
তারা "sib সন্ধে-কোন_ অন্তৰ্নিহিত সুত্র গঠন করার সুযোগ পায়নি, 
এবং ভার. ফলেই তাঁর! প্রচর ভূল. করেছিল। এ থেক প্রমাণিত হচ্ছে যে 


যেখানে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা থেকে সামান্য হুত্ৰ গঠনে সমৰ্থ হয় সেখানেই 
সঞ্চালন 3 | 


CAMS ET o 3 ৬ docs ede Re EE ABE I 
১। পৃঃ ২৫ (প্রথম qe) 


১৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জাডের এই পরীক্ষায় থর্মডাইকের অভিন্ন, উপাদানের ভত্টি অসার ৰলে: 
প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এখানে PAA ছেলের ক্ষেত্রেই প্রথমবারের লক্ষ্যভ্যে 
ও দ্বিতীয়বারের লক্ষ্যভেদ এই ছুই শিখন পরিস্থিতির, মধ্যে উপাদানের প্রচুর 
অভিন্নতা থাকা সত্বেও দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি, অথচ 
প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে। উপাদানের অভিন্নতা, যদি 
সঞ্চালনের কারণ হত তাহলে দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রেও সঞ্চালন হত |... ভার 
কারণ দুটি ক্ষেত্রেই অভিন্ন উপাদান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান । অতএব প্রথম 
দলটির ক্ষেত্রে যে সঞ্চালন হয়েছিল তার কারণ ছুটি পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের 
' অভিন্নত| নয়, প্রথম পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে সাধান্ত- 
সুত্র গঠন বা সামান্ঠীকরণই প্রকৃত কারণ। 
৩1 অভিস্থাপন তত্ব বা! গেঞ্জাল.ট মতবাদ 
(Transposition Theory or Gestait Theory) 
গে্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা৷ তাদের সঙ্গগ্রতা তত্বের উপর ভিত্তি yra শিখন' 


'মঞ্চালনের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটিকে অভিস্থাপন তত্ব বলেই বর্ণনা 
করা হয়। 


তাদের মতবাদ অনুযায়ী আমাদের অভিজ্ঞতার কোন বিষয়বস্তুই ভার অংশ' 
গুলির নিছক সমষ্টি নয়, তাদের সমষ্টির উপরেও আরও কিছু এবং সেই 
অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে যোগ করে বা বিশ্লেষণ করে 
পাওয়া যাবে না। কোন কিছু শেখার অর্থ হল aag Ra সাহায্যে বস্তুটির এই 
অস্তনিহিত সমগ্র রূপটিকে উপলব্ধি করা এবং এভাবে যে শিখন ঘটে সে 
শিখনই সত্যকারের শিখন। এই ধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক এবং 
স্থায়ী সঞ্চালন ঘটে থাকে । গেষ্টাণ্টবাদীরা প্রথম শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন 
অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ-ধারাটির পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে অভি" 
স্থাপনকে (Transposition) সঞ্চালন বলে থাকেন 

Geta micas পরীক্ষণে দেখ! গিয়েছিল যে শিল্পাজী যখন দুটি বাশ একসঙ্গে 
জুড়ে কলার ছড়ার নাগাল পেয়েছিল তখন তার শিখন হয়েছিল sag RI 
মাধ্যমে এবং সেইজন্য এ শিখনটি একবার আয়ত্ত হবার পর তা স্থায়ীভাবে 
তার মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে যখনই তাঁকে এঁ ধরনের n SUIT 
পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছিল তখনই দেখা গেছল যে ও কৌশলটি অবগথন 
. করতে তার একটুও দেরী বা দ্বিধা হয়নি ৷ ১ 

ETE 


ন 


বিভিন্ন তত্বের সমালোচনা ১১৫৯ 


শিল্পাঞ্জীটির ক্ষেত্রে এই সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গেষ্টাণ্টবাদীর! বলেন - 
যেশিল্পাজীটি তার প্রথম-দিনের শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির ( যেমন 
খাঁচা, কলা, ছুটি বাশের খণ্ড প্রভৃতি ) মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধটি হৃদয়ঙ্গম 
করেছিল সেই সম্বন্ধটই সে দ্বিতীয় দিনে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অভিদ্থাপন করল 
এবং তার ফলেই সমস্তার সমাধান মুহূর্তেই হয়ে গেল।. অতএব এখানে ipe 
পক্ষে পূর্বেকার শিখন পরিস্থিতির অস্তনিহিত সম্বন্ধ-ধাঁরাটিরই সঞ্চালন হয়েছে। 
এই কারণে প্রথম শিখন পরিস্থিতির সম্বন্ধ-খারাকে দ্বিতীয় শিখন পরিস্থিতিতে 
"festes করতে পারাকেই গেষ্টাণ্টবাদীর! সঞ্চালন বলে থাকেন। 

গেষ্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যাটি বলতে গেলে-থর্নডাইকের অভিন্ন 
উপাদান স্থত্ৰের ঠিক বিপরীত | ধর্মডাইকের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়- 
qea অভ্যস্তরস্থ অংশগুলির সঙ্গে পূৰ্বে শেখ! বিষয়ের অংশগুলির অভিনতা' 
খুজে বার করতে হবে। আর গেষ্টাণ্টবাদীদের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে 
বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার সমগ্র রূপটির প্রতি 
মনোযোগ দিতে হবে|: এমন কি তাদের মতে সমগ্রকে উপলব্ধি করতে হলে 
অংশ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে হবে, কারণ অংশের প্রতি মনোযোগ দিলে 
anaa উপলব্ধির পথে অস্তরায়ই সৃষ্টি হবে | বলা বাহুল্য জাডের সামান্ঠীকরণ * 
মতবাদের সঙ্গে মৌলিক তত্বের দিক দিয়ে এই ফতবাদটির প্রচুর মিল আছে।, 


বিভিন্ন তত্ত্বের সমালোচন! 

 খর্মডাইকের অভিন্ন উপাদানের মতবাদ তাঁর শিখনের সাধারণ ma efe 
উপরই গ্রতিঠিত। তার সংব্যাখযানে শিখন হল দ্নায়ুমণ্ডসীতে নিউরন গুলির. 
মধ্যে পূৰ্ব-প্রতিষ্ঠিত সংযোজনগুলি ছাড়া কোন নতুন সংযোজন E করা, আর 
সঞ্চালন তখনই হয় যখন একই স্নায়ু সংযোজন ছুটি বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতিতে 
সংঘটিত হয়। অর্থাৎ ল্যাটিন শেখার পর যদি ইংরাজী শব্দ শিখতে সুবিধা 
হয় তবে বুঝতে হবে যে ল্যাটিন শেখার সময় মন্তিক্ষে যে ধরনের স্নায়ু-সংযোজন 
ঘটেছিল ঠিক সেই ধরনের স্নায়ু,সংযোজনই ইংরাজী শেখার সময় পুনরাবৃত্ত 
হল। অতএব থর্নডাইকের মতে শিখনের সঞ্চালন একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন 
পরিস্থিতিতে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ন 

ধর্নডাইকের তত্বের বিরুদ্ধে প্রথমত বলা চলে যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের ৷ 

মতে কেবলমাত্র স্নায়ু-সংযোজনের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নয়, অতএব 
সঞ্চালনের ব্যাখ্যাও এই একই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জাডের, 
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পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে অভিন্ন উপাদানের জন্তু সব সময়ই সঞ্চালন 
টে না। তার প্রসিদ্ধ পরীক্ষণে দ্বিতীয় দলটির বেলায় উপাদান fen 
থাকা সত্বেও কোনও সঞ্চালন ঘটেনি । তৃতীয়ত, অনেক পরীক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে উপাদানের অভিন্নত| থেকে সঞ্চালন ত হয়ই নি বরং তা সঞ্চালনের 
পরিপন্থী হয়ে দাড়িয়েছে । 


তবে aga স্বীকার্ধ যে ফোন কোন শিখনের ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানের 
জন্তই সঞ্চালন হয়ে থাকে | বিশেষ করে অভ্যাস গঠন, দৈহিক প্রক্রিয়া, ভাষা- 
শিক্ষা, শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানই 
সঞ্চালন ঘটানোর কারণ হয়ে থাকে । কিন্তু অমূর্ত বা ধারণামূলক বিষয়বস্তু 
শিখনের ক্ষেত্রে উপাদানের অভিন্নতার জন্য কোন রকম সঞ্চালন হয় না] 


সেখানে জাডের সামান্তীকরণ বা গেষ্টাণ্টবাদীদের অস্ত Pa মাধ্যমে সঞ্চালন 
ঘটে বলা চলে । 


জাডের অভিজ্ঞতার সামান্তীকরণের তত্ব অনুযায়ী সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বিষয় 
বস্তুর কোন মূল্য নেই ৷ সমস্ত নির্ভর করছে শিখনের পদ্ধতির উপর। বুদ্ধির 
নথাযথ প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত পন্থার অনুসরণ, -অভিত্তা থেকে অবান্তর ও 
অগ্াাসঙ্গিক অংশগুলি বাদ দিয়ে সাধারণ ও প্রাসঙ্গিক: অংশগুলিকে পৃথকী- 
করণ ইত্যাদি পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে অভীষ্ট সঞ্চালনের প্রকৃতি । এই 
পদ্ধতিগুলির সাফল্য আবার বিশেষভাবে নির্ভর করছে মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ, 
'বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নত সম্পাদনের উপর। অতএব 
দেখা যাচ্ছে যে সুষ্ঠু সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিজ্ঞানসম্মত শিখন পদ্ধতির 
অন্থলরণ, বুদ্ধির প্রয়োগ এবং পর্ধবেক্ষণ, চিন্তন, বিচারকরণ প্রভৃতি উন্নত 
মানিক প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষসাঁধন বিশেষভাবে প্রয়োজন i 

গেষ্টান্ট মতবাদটিও জাডের মন্তবাদের সমধর্মা। তবে জাডের তথ্বে 
কেবলমাত্র পদ্ধতির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, বিষয়বস্তুর গঠন বা প্রকৃতির 
উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু citat বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি এ 
ছু'য়ের উপরই সমান জোর দেওয়া হয়েছে। Raana সামগ্রিক উপলব্ধি 
সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য, অতএব সুষ্ঠু শিখনের প্রথম সর্ত হল সমগ্র সমস্তা- 
টির উপস্থাপন Y Rarere ষদি আংশিক Bagte করা যায era শিখান 
সন্তোষজনক হবে না, সঞ্চালনও নয়। দ্বিতীয়ত! শিক্ষার্থীর গ্রচেষ্টা হবে সমগ্ৰ" 
খৰ্মী, অংশগত নয়। বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্বন্ধের 
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উপলব্ধি এবং এফটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক সত্তার জ্ঞানই হল অস্তদ টি জাগানোর 
একমাত্র উপায়। অতএব সম্বন্ধমূলক চিন্তন ও Razia সামগ্রিক সত্তার 
উপলব্ধি এই দুটিই হল সঞ্চালন ঘটানোর প্রধানতম পন্থা । 


শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষক 

মার্সেল এক জায়গায় বলেছেন যে আঁমরা শিখন-সঞ্চালনকে কিভাবে 
নিই ভার উপর নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষাদানের প্রতি মনোভাব। কথাটি 
খুবই সত্য। যদি শিক্ষক মানসিক শৃঙ্খলার তত্ব বিশ্বাসী হন ভবে তিনি ধরে 
নেবেন যে মনের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের দ্বারা উন্নত করা 
যায় এবং সকল ক্ষেত্রেই সঞ্চালন স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে । তীর কাছে 
শিখন পদ্ধতির ভাল মন্দের কোন দাম নেই, কেননা মনের উৎকর্ষ নির্ভর, 
করছে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার উপর এবং তিনি একমাত্র মানসিক 
ত্কৰ্ষসাধনের যুক্তিতেই অনেক বিষয়কে পাঠত্ৰমে অন্তভূক্ত৷ করার পক্ষে 
মত দেবেন। 


কিন্তু যদি মানসিক শৃঙ্খলার Saba উপর. শিক্ষকের RAA ন|থাকে, 
তাহলে তিনি যেমন শিক্ষণপদ্ধতিকে যতট। সম্ভব কার্যকর করে তোলার চেষ্টা 
করবেন তেমনই আবার চেষ্টা করবেন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি থেকে শিক্ষার্থীরা 
যাতে সর্বাধিক উপকার লাভ করে তার wu; অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কি: 
কি ক্ষেত্রে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে ভাল করে জেনে শিক্ষণীয় বিষয়- 
গুলিকে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উপকারে যথাযথভাবে নিয়োগ করাটাই তাঁর কাজ, 
হয়ে দাড়াবে । 


অনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর নির্ভর করলে আধুনিক শিক্ষকের মানসিক 
শৃঙ্খলার sqi গ্রহণ কর! কখনই উচিত নয়। অবশ্য শিখন-স্চালনের বিভিন্ন 
পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের মানসিক 
প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষ সাধন করার কিছুটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই উৎকর্ষ 
সাধন এতই অনির্দিষ্ট, বিশেষধর্মী এবং সংকীর্ণ সে তার উপর ভিত্তি করে 
মানসিক শৃঙ্খলার তত্বকে একটি সাধারণ সুত্ৰ বলে গ্রহণ করা খুবই ভুল হবে। 

তৰে শিখন-সঞ্চালনকে একটি বাস্তব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণপদ্ধতির সহায়ক, 
উপকরণরূপে গ্রহণ কর! খুবই চলতে পারে । সুবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষাব্যবদ্থাকে' 
নিয়ন্ত্রিত করলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্যবিষয়টির সৰ্বাধিক সঞ্চালন ঘটাতে, 
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পারেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তার একটি 
নির্দেশ নীচে দেওয়া aa ৷ 


প্রথম, কোন্‌ কোম্‌ বিষয় থেকে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে 
শিক্ষকের নির্দিষ্ট ও fag m জ্ঞান থাকা প্রথমেই দরকার । প্রাচীনকাল থেকেই 
শিক্ষকদের মধ্যে সঞ্চালন সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে গেছে। 
আধুনিক শিক্ষকের সঞ্চালনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণ] নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক 
পন্নীক্ষণভিত্তিক হবে। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যাপক গবেষণ! 
এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষকদের নিয়মিত অবহিত করার ব্যবস্থা । 


দ্বিতীয়, পাঠ্যব্ষয়টির সংগঠন সুপরিকল্পিত হওয়| চাই। সঞ্চালন ঘটাতে 
গেলে পাঠ্যবিষয়টির মধ্যে অন্তনিহিত সুসংহতি এবং অঙ্গগত এঁক্য থাকবে যার 
ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে এ বিষয়টির মূলগত ধারণ| বা তত্বগুলি অনুধাবন করতে 
কষ্ট হবে না। গেষ্টাণ্টবাদীর ভাষায় পাঠ্যবিষয়টির সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থী 
সামনে তুলে ধরতে RTA | 


তৃতীয়, শিক্ষার্থী যাতে পাঠ্যবিষয়ের বাহ্যিক, অবাস্তর, অপ্রাসঙ্গিক অংশ" 
গুলিকে বাদ দিতে শেখে এবং ভার মধ্যে নিহিত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক 
বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বার করতে পারে, শিক্ষকের তা দেখা দরকার! 
বস্তুত সঞ্চালন নির্ভর করছে পাঠ্যবিষয়টর মূলগত অতিপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি 
আবিষ্কার করার উপর । এই প্রক্রিয়াটিরই নাম দেওয়া হয়েছে সামান্তীকরপ। = 
অবধ্য কেবলমাত্র বিষয়টির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানলেই চলবে না, সেগুলির 
মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তা জানাও সাৰ্থক সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্ম। 
এইজন্য গেষ্টাণ্টবাদীরা সমবন্ধমূলক চিন্তনকেই শিখন সঞ্চালনের একমাত্ৰ মাধ্যম 
বলে বর্ণনা করেছেন। 


চতুৰ্থ, | শিক্ষণীয় বিষয়টির এই মূলগত তত্বগুলি অনুধাবন করার জগ্ত 
৷ শ্রয়োজনীয়ম্মানসিক এত্ৰিয়াগুলির অভ্যাস দরকার। যেমন, মনো যোগদানের 
অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ, ngg ও পার্থক্য 
নির্ণয়ের আমতা অৰ্জন, বিচার-করণের নিয়মাবলী জানা, প্রাসঙ্গিক ও 
অপ্রাসঙ্গিক বস্তু চিনতে পারা! ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষার্থী ঠিকমত 
‘সম্পন্ন করতে পারে শিক্ষকের তা দেখা এবং; সেগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত 
"Rift দেওয়। কর্তব্য: 


প্রশ্নাবলী _ UE eb 
প্রশ্নাবলী 


1. Writoan essay on— Transfer of Training. (B. Ed. 1952, 1959) 
Ans. (পৃঃ ১৪৯--পৃঃ ১৬২) : 


2. Discuss the latest experimental findings on "Transfer of Training. 
What are their educational implieations 1 


Ans. (পৃঃ ১৫০_-পৃঃ ১৬২) 


3. What do you understand by Transfer of Training ? Indicates the 
Steps you would take to secure the maximum transfer from school sub- 
jects to lite situations. (B. Ed. 1954, 1957) 


Aus. (পৃঃ ১৪৯--পৃঃ ১৬২) 


4. Discuss citing experimental evidences the problems of Trànsfer 
of Training. (B. A. Hons. 1959, 1966) 


Ans. (পৃঃ 3es—* ১৬২) 


56. Discuss the different theories ef Transfer of Training and their, 
implications in education. চং 


Ans. (পৃঃ ১৫০-পৃঃ ১৬২) 


6. What is meant by Transfer of Training? When does ভি 
take place?  Diseuss how to. ensure tranfer from -classroom situation 
to life. t (B. Ed. 1965) 


Ans. (পৃঃ ১৪৯--পৃঃ ১৬২) 


stg 


atia 


প্রক্ষোতের স্বরূপ (Nature of Emotion) 


রাগ, হিংসা, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমর] মনের যে বিশেষ 
বিশেষ অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকি তাকেই প্রক্ষোভ (Emotion) বলে। 
প্রক্ষোভের সৰ্বপ্ৰধান বৈশিষ্ট্য হল বিক্ষুৰ বা উত্তেজিত হওয়া। যে কোন 
প্রক্ষোভঘটত পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমর] তার তিনটি দিক দেখতে 
পাই। (১) বাহিক আচরণ (২) অভ্যন্তরীণ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া এবং 
প্রক্ষোভসূলক অনুভূতি বা সচেতনতা] | 


কোন গ্রক্ষোতের প্রভাবাধীন হলে প্রাণীমাত্রেই কতকগুলি বাহ্যিক আচরণ 
সম্পন্ন করে থাকে । যেমন, ভয় পেলে, মানুষ পালায়, রাগ করলে হাত-পা 
ছোড়ে বা আক্রমণ করে ইত্যাদি। এই আঁচরণগুলির একটি : লক্ষণ হল 
যে এগুলি সাধারণভাবে সংহতিনাশক অর্থাৎ প্রাণী যখন প্রক্ষোভের vU 
হয়ে কোন আচরণ করে তখন ভার আচরণধারার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফে 
সংহতি থাকে তা নষ্ট হয়ে ষায়। 


শরীরতত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভ কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের সমষ্টি 
xia! এই দৈহিক পরিবর্তন অবস্থা নান| রকমের হতে পারে, যেমন, 
বক্তচলাচলঘটিত, গ্রস্থিঘটিত, স্নায়ুঘটিত, পেশীঘটিত ইত্যাদি । সাধারণ ভাষণে 
আমরা যেমন বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য করে থাকি, 
প্রক্ষোভজাত দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে কিন্ত তেমন কোন afè 
পার্থক্য নেই ৷ বরং শারীরিক প্রতিক্রিয়ার একটি সাধারণ রূপ আছে 
যেটা'সকল রকম প্রক্ষোভের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে | ভবে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা 
অনুযায়ী কেবলমাত্র মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই শারীরিক 
প্রক্রিয়াগুলি বিভিন্ন প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ নেয়। প্রক্ষোভজাত 
- দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংহতিনাশক বলে বর্ণনা করার কারণ হল বে 
দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি এগুলির দ্বার| বেশ ব্যাহত হয়। তবে প্রথম 
প্রথম সংহতিনাশক হলেও পরবর্তী আচরণের মধ্যে প্রক্ষোভ যথেষ্ট সংহতি এনে 


থাকে এবং এই প্রক্ষোভই প্রাণীর কাজের পেছনে প্রেষণা ৰা বর্মশক্তি 
ভুগিয়ে থাকে 1 


t টির. 
প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ ১৬৫ 

প্রত্যেক প্রক্ষোভ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে এ প্রক্ষোভটি সম্বন্ধে প্রানীর = 

সচেতনত|। এই সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে একটা! অনুভূতি, ষেটা হয় সুখকর, ' 


নয় দুঃখকর হয়ে থাকে। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগলে এই অনুভূতি তীব্রভাবে 
দেখা দেয়। 


প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ 

গ্রক্ষোভমূলক অবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলি পৰ্যবেক্ষণ করলে আমর! প্রক্ষোভ 
জাগরণের একাধিক কারণের সন্ধান পাই। 

পারিবেশিক উত্তেজনা ব্যক্তির মধ্যে বহু প্রক্ষোভের সৃষ্টি করিয়ে থাকে । 
দেখা গেছে যে উচ্চশব্ব, আলোর ঝলকানি; হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেল! 
প্রভৃতি আকস্মিক, অস্বাভাবিক ও অতি তীব্র পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর. 
মধ্যে গ্রক্ষোভ জাগাতে পারে। এগুলিকে সেইজন্ত গ্রক্ষোভের সহজাত, 
উদ্দীপকরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু এগুলি শৈশবেই বিশেষভাবে কার্যকর থাকে। 
শিশু যত বড় হতে থাকে ততই নানা নভুন aya শেখা বস্তু তার-প্রক্ষোভ: 
জাগরণের কারণ হয়ে ওঠে, যেমন, অন্ধকার, উচু, খোলা বা বন্ধ জায়গা, 
Fera মানুষ, পণ্ড ইত্যাদি। পরিণত বয়নে প্রক্ষোভের কারণগুণি 
অধিকাংশই লামাজিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং অপর ব্যক্তির সামান্ত কথা, 
মন্তব্য, আচরণ বা ইঞ্জিতই আমাদের প্রক্ষোভ জাগানর পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে ৷ 

পাঁরিবেশিক উত্তেজনার চেয়ে গ্রক্ষোভ-জাগরণের আরও শক্তিশালী কারণ- 
রূপে কাজ করে পারিবেশিক উত্তেজকগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতনত] এবং সে 
সম্বন্ধে চিত্ত|। যেমন, একজনের মন্তব্য বা আচরণ আমাদের মনে প্রক্ষোভ 
জাগাতে যতটা না পারুক, তার চেয়ে অনেক বেশী পারে লে সমন্ধে আমাদের 
মানসিক জল্পনা কল্পনা । অনেক সময়ে এই মানসিক আলোড়ন থেকে ধীরে 
ধীরে গ্রক্ষোভ vla থেকে তীব্রতর হতে থাকে | বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রক্ষোত 
সৃষ্টি প্রায় এই ভাবেই হয়ে থাকে৷৷ অবশ্য এই ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টির পেছনে 
থাকে মনের একটা পূৰ্বহুষ্ট প্রক্ষোভমূলক সংগঠন যেটা ভাতের লমশ্রেণীর 
অভিজ্ঞতা থেকেই গঠিত হয়ে থাকে 1 ৰ 

akafe উত্তেজনাকেও প্রক্ষোভ সৃষ্টির একটা কারণ বলে না করা 
যেতে পার। এই এন্থিজনিত উত্তেজনা অবশ্য সংঘটিত হয় প্রক্ষোভ জাগরণের 
ফলেই। কিন্ত একবার গ্রস্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠলে পেগুলি প্রক্ষোভকে 
তীন্রভর করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ গ্রস্থিজাত উত্তেজনা একাধারে প্রক্ষোভ : 

২--১২ 


ৰ? 


১৬৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জাগরণের ফল এবং কারণও p এন্ডোক্রিন বা অন্তঃক্ষরা গ্রস্থিগুলি থেকে যে 


a" নির্গত হয় সেগুলি যে প্রক্ষোভের জাগরণ এবং পরিবর্ধনের পক্ষে 
অপরিহাধ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে i 


ermitea প্রতিক্রিয়া 

প্রাণীর উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া তীব্রতা ও বৈচিত্রের দিক দিয়ে atal 
= শ্রেণীর হতে পারে। লামান্ত উত্তেজনাবোধ থেকে নুরু করে পরিপূর্ণভাবে 
আত্মসংযমের বিলোপ পর্যন্ত প্রক্ষোভের ফলরূপে দেখা দিতে পারে । এই প্রতি- 
ক্রিয়ার প্রকৃতি অবশ্য নির্ভর করে প্রক্ষোভের মাত্রার উপর এবং প্রক্ষোঁভ যখন 
তীব্রতম হয়ে ওঠে তখন এমন হতে পারে যে প্রাণী সম্পূর্ণভাবে নিজের 
আচরণের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পরিস্থিতির nor সঙ্গ তিবিধানের 
কোনও সামর্থ্যই তখন ভার আর থাকে না, যেমন, খরগোঁসের বাচ্চা যখন 
বাঘের সামনে বা হরিণ ষখন অজগর সাপের সামনে পড়ে তখন তার! এত ভয় 


পেয়ে যায় যে তারা চলার শক্তি হারিয়ে স্থান্থুর মত দাড়িয়ে থাকে, ছুটে 
পালাতে আর পারে না। 


শরীরতত্রমূলক প্রতিক্রিয়া 

প্রক্ষোভের সময় নানারকম অন্তর্টৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন 
রক্তের চাপ, নাড়ীর স্পন্দন, নিশ্বান-প্রশ্বাস, গ্রস্থিরস নিঃসরণ, পরিপাচমক্রিয়া 
(Digestive function) প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে aI পরিবর্তন ঘটে। 
বর্তমানে এই পরিব্তনগুলি নিখু'তভাৰে মাপার জন্তু নানারপ জটিল ও হু 
যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়েছে । যেমন,  নাঁড়ীর স্পন্দন মাপার যন্ত্রের নাম 
ক্ষিমমোগ্রাফ (81058008282), রক্তের চাপ মাপার waa নাম 


স্ফিগমোমানোমিটায় ( Sphygmomanometer ), নিঃশ্বাসগ্রশ্থাস পরিমাপের 
যন্ত্রের নাম. নিউমোগ্রাফ (Pneumograph) ইত্যাদি | 


গরিপাচন ক্রিয়ার উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য 
_ ক্যাননের (Cannon) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের তীব্ৰতা বৃদ্ধির 
সঙ্গে মঙ্গে পাকস্থলীর কাঁজ ও পরিপাচন-সংশ্লিষ্ অন্ঠান্ঠ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। 
খুব রেগে গেলে বা খুব উত্তেজিত হলে খাদ্য হজমের কাজ স্থগিত থাকে । 

aga» (Hormone) নিঃসরণ প্রক্ষোভের জাগরণের একটি অপরিহার্য 
বৈশিষ্ট্য। আযাডেনাপিন (Adrenalin) নামক গ্রস্থিরসটি রাগ, উত্তেজন] প্রভৃতি ; 
প্রক্ষেভের জাগরণের সময় নির্গত হয় এবং ব্যক্তিকে বিভিন্ন শারীরিক 
উত্তেজনাকর কাজ করার শক্তি যোগায়। 


ন প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া ০০১ 


গ্রক্ষোভের সময় হৃদ্পিও, মস্তিষ্ক এভৃতি স্থানে রক্তপ্রবাহের মধ্যে বেশ 
পরিবর্তন দেখা যায় । রাগ, উত্তেজন! প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন রক্তপ্রবাছের গতি 
বেড়ে যায় তেমনই আনন্দ, তৃপ্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে রক্তের চাপ কমে আসে। 

সাইকোগ্যালভানোমিটার (Psyehogalvanometer) নামক এন্টি যন্ত্রের 
সাহায্যে প্রক্ষোভের তীব্রতা এবং উত্তেজনার স্বয়প মাপা! হয়ে থাকে। প্রাণী- 
দেহ মৃদু বিছ্াত্প্রবাহ কভট| সহা করতে পারে তা এই যন্ত্রের সাহয্যে পত্নিমাণ 
কর! যায়। দেখা, গেছে যে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রাণীর সাইকো- 
গ্যালভানোমূলক প্রতিক্রিয়া (Psychogalvanic Response or P. G. R.) 
ভিন্ন হয়ে থাকে। আজকাল প্রক্ষোভের পরিমাপে মাইকোগ্যালভাৰে| 
প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক সাঁহাষ্য নেওয়া হয়ে থাকে । 

afs warre (Brain waves) প্রক্ষোভ জাগরণের সময় প্রচুর পত্নিঘৰ্ভন 
দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় মন্তিষ্ষে আলফা তরঙ্গের আবর্তন প্রতি সেন্ধেণ্ডে 
৮ থেকে ১২ বার হয়, কিন্ত প্রক্ষোভের সময় মন্ডিফ-তরলের আবর্তমের ছার 
(noce ৮ বারের নীচে মেমে ষায়। 


সামাজিক প্রতিক্রিয়! 

প্রক্ষোভজাত প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ভয় 
‘পেয়ে ছুটে পালান,. আনন্দিত হলে জোরে চীৎকার করা, রাগ করলে আচ্জমণ 
করা ইত্যাদি প্রতিক্ৰিয়াগুলি স্বাভাবিক হলেও সামাজিক অনুশাঁসনেত্ন চাপে 
এগুলি নানা রূপ গ্রহণ করে। লোক-নিন্দা, সমালোচনা, সমাজের, few 
ও শান্তিদান প্রভৃতির ভয়ে ব্যক্তি তার প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলিকে প্রায়ই 
পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং পরিবেশের উপযোগী সঙ্গতিখ্ধিাচনর 
চেষ্ট। করে। এই থেকেই জন্মপাভ করেছে মানুষের অন্তহীন আচরণ-বৈচ্্য । 
বস্তুত প্রক্ষোভমূলক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধানের জন্তই মাহুৰ 
নান! বিচিত্র আচরণধারার সাহায্য নিয়ে থাকে | 


অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী (Autonomic Nervous System) 
গ্রক্ষোভবটিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে দৈহিক গ্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায় তার 
পেছনে আছে বিশেষ একটি স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এটির নাম অটোনমিক 
স্নায়ুমণ্ডলী ৷ এই স্নায়ুমণ্ডলীটি afes aag মেরুদণ্ড থেকে বার হয়ে শরীরের 
নান। গ্রন্থি, qea, পাকস্থলী, মাংসপেশী, দেহচর্ম প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত 
থাকে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্নায়বিক উত্তেজনা! এই IEN বেয়ে. 


9১, uM pi 
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গ্রন্থি, aua গ্রভৃতিতে পৌছয় এবং এগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। অটো- 
নমিক স্নাযুমওসীর আবার ছুট ভাগ আছে সিমপ্যাথেটিক (Sympathetic) 
এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক (Parasy m pathetic) | এই দুটি ভাগের কাজ কিন্তু 
সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সাধারণত দেহাংশ গুলিকে 
উত্তেজিত করে তোলে এবং প্যারা সিম্পযাথেটক বিভাগটি সেগুলিকে প্রশমিত 
করে। যেমন, পিম্প্যাথেটিক বিভাগটির সক্রিয়তার ফলে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, 
নিঃখবাস-প্রশ্থাস দ্রুত হয়, কিডনীতে সঞ্চিত শর্করা মুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, 


রক্ত সঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের মধ্যে নান! উত্তেজনামূলক 


পরিবর্তন ঘটে। প্যারাসিম্প]াথেটিক বিভাগটি সক্ৰিয় হয়ে উঠলে amat 
বেগ কমে আলা, শরীরের উত্তাপ স্বল্প হওয়া, রক্ত-গ্রধাহ মন্থর হওয়া ইত্যাদি 
প্রশমনসূলক- পরিবর্তনগুলি শরীরের মধ্যে দেখা দেয়। যে সকল গ্রন্থির 
শরীরের উত্তেখনামূলক কাজের পক্ষে সহায়ক সেগুলি সিম্পযাথে্িক al 


a মণ্ডলীর উত্তেজনায় fads হয়ে থাকে | যেমন, আাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে যে রম 


নির্গত হয় তার নাম আাড্রেনালিন। এই argia ব্যক্তিকে উত্তেজনা" 
মূলক কাজ করার 923 ও সামর্থ্য জুগিয়ে থাকে । তেমনই যে সকল গ্রন্থির 
শরীরের শান্ত অবস্থার পক্ষে সহায়ক সেগুলি প্যারাসিম্পযাথেটিকের সত্ৰিয়- 
তার সময় fase হয়ে থাকে । সাধারণভাবে যদিও সিম্প্যাথেটিক বিভাগের 
` সক্ৰিয়ত| উত্তেজনাধমী এবং প্যারাসিম্প]াথেটক বিভাগের সক্রিয়তা প্রশমন 
ধর্মী তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে সিম্প্যাথেটিক বিভাগফেও প্রশমন বা ANAT 


কাজ করতে দেখ] গেছে। যেমন, পাকপ্থনীর বিভিন্ন প্রশমনধর্মী কাজগুলির' 
agana সিম্প]াথেটিক বিভাগের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে i 


, দৈহিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে প্রক্ষোভকে gera ভাগ করা যায়। 
প্রথম বীপ্সামূলক (Appetitive) বা বৃদ্ধিমূলক (Vegetative) প্রতিক্রিয়া । 
আর দ্বিতীয়, আকস্মিক (Emergency) ai প্রস্তুতিমূলক (Preparatory) 
প্রতিক্রিয়া | প্রথম পর্যায়ের অন্তভুক্ত হল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা যৌন Baral 
প্রভৃতি ঘটত aperas প্রতিক্রিয়া । আর দ্বিতীয় পায়ের 
"uve হল রাগ, ভয় প্রভৃতি জনিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুণি। 
যখন এক শ্রেণীর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া সক্রিয় হয় তখন অপর 
শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলি fira থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলির 
ক্ষেত্রে প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং GET 


সধ্যে একটা তৃপ্তি ও প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর afe fail 


NNNM — — অ োঅ.ৌাা-., 


প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ব ১৬৯ 
ক্ষেত্রে সিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে ৰধিত, মাত্রায় 
উত্তেজনা ও সক্রিয়তা দেখা দেয়।। পলায়ন বাঁ আক্রমণ উভয় প্রকার 
পরিস্থিতির জন্যই তখন সে দেহে ও মদে প্রস্তুত হয়ে ওঠে | এই জন্ত এই 
শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াকে আকস্মিক বা প্রস্তুতিমূলক আচরণ বলা হয়ে থাকে। 

গ্রক্ষোভের উত্তেজনার ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে পরিপাচন-ক্রিয়| যে বন্ধ হয়ে 
যায় সেটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য। পশুর আহারের সময় তাকে ক্ৰুদ্ধ 
ঘা ভয়গ্রস্ত করে দেখা গেছে যে সে সময় তাঁর পাকস্থলীর কাজ সাময়িকভাবে 
স্থগিত হয়ে গেছে। 

সিম্প্যাথেটিক স্বাযুবিভাগের সক্রিয়তার সঙ্গে আড্রেনাল গ্রস্থিরসের 
নিঃসরণের নিকট যোগাযোগ আছে। বস্তুত রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে 
সকল শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেয় সেগুলি প্রধানত এই আ্যাড্রেনালিন 
গ্রন্থিরসের নিঃসরণের জন্তই ঘটে থাকে। ক্যাননের (Cannon) ব্যাপক 
পরীক্ষণ থেকে এই তথ)টি নিঃননেহে প্রমাণিত হয়েছে । 


প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ব (Theories of Emotion) ~ 
প্রক্ষোভের একতি ও কার্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক জল্পনা . 
হয়েছে এবং এই সম্বন্ধে একাধিক wwe গ্রনিদ্ধি লাভ করেছে | সেগুলির মধ্যে 
কয়েকটির afal নীচে দেওয়া হল 1 : 
১। ম্যাক্ডুগালের প্রৰৃত্তি প্ৰক্ষোভ wg 
(McDougall's Theory of Instinct-Emotion) 
ম্যাব্ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্দ্রদ্থলীয় প্রেষণামুলক শক্তি বলে বর্ণনা 
করেছেন। তার মতে প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে একটি করে প্রক্ষোভ 
এবং সেটি জাগলে তবে প্র বিশেষ প্রবৃত্তিট সক্রিয় হয়ে ath l তিনি মোট ১৭টি 
প্রবৃত্তি এবং তাদের সহগামী ১৭টি প্রক্ষোভেক্ক একটা ভাঁলিকা দিয়েছেন |) 
২। জেমস-ল্যাংগ তত্ব (James-Lange Theory) - 
প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক-মনোবিজ্ঞামী উইলিয়াম জেমস ১৮৮৪ সালে 
এবং ড্যানিস্‌ শরীব তত্বব্দ্‌ ল্যাংগ (Lange) ১৮৮৫ সালে, প্রক্ষোভমুগক প্রক্রিয়ার 
একটি নতুন সংব্যাখ্যান or i এইটিই বর্তমান জেমম-ল্যাংগ তত্ব নামে পরিচিত 
জেমস-ল্যাংগ wwüce প্রক্ষোভের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাথা! দেওয়া 
হয়েছে। সাধারণ লৌকিক বিচারে প্রক্ষোভ সম্বন্ধে যে ধারণা গোঁষণ করা 


১। পৃঃ ৩২ (প্রথম qe) গল gor miis 


১৭০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয় এই নতুন তত্টিতে ঠিক তার বিপরীতভাবে প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা WE 
হয়েছে । প্রত্যেকট প্রক্ষোভঘটিত অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা fnb 
স্তর বা সোপান পাই । যথা, (১) প্রক্ষোভ জাগাভে সমর্থ এমন উদ্দীপক বা 
পদ্ধিস্থিতি, (২) কোন বিশেষ প্রক্ষোভের অনুভূতি, যেমন, রাগ হওয়া বা 
আনন্দ হওয়| এবং (৩). শারীরিক গ্রতিক্রিয়া এবং বাহক আচরণাদি, যেমন 
atem চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, হৃদস্পন্দন দ্রুত হওয়া, হাত-পা ছোড়া, পালান। 
হাসা, 38D, চিৎকার কর! ইত্যাদি । 

প্রক্ষোভের লৌকিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী প্রথমে আসে উদ্দীপক: বা 
পদ্ষিস্থিতি, তারপর মনে জাগে এ প্রক্ষোভের অনুভূতি এবং সব শেষে দেখা 
দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া। যেমন, প্রথমে ব্যক্তিটি একটি বাঘ দেখল 
(উদ্দীপক), তারপর ভার মনে ভয় জাগল ( প্রক্ষোভের অনুভূতি ) এবং সহ 
শেষে তার হৃদৃম্পন্দনের গন্ভিবেগের বুদ্ধি, রোমহর্ষণ, মাংসপেশীর ARIA 


ইত্যাদি বাহিক আচরণগুলি দেখা দিল (শারীরিক গ্রতিক্রিয়া)। অর্থাৎ লৌকিক 


সংব্যাখ্যানে প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরগুলির অনুক্ৰম হল নিয়রূপ। 


উদ্দীপক---সপ্রক্ষোভের অনুভূতি--১শারীরিক প্রতিক্রিয়া 

কিন্তু জেমস্-ল্যাংগের মতে এ সোপানগুলির অনুক্ৰম সম্পূর্ণ অগ্ রকম। 
তাদের ব্যাখ্যায় প্রথমে আসে উদ্দীপক, তাঁর পরে দেখা দেয় শারীরিক 
প্রতিক্রিয়া এবং সবশেষে ঘটে প্রক্ষোভের অনুভূতি। অর্থাৎ জেমস-ল্যাংগর 
ব্যাখ্যায় গ্রক্ষোভমূলক বিভিন্ন স্তরগুলির অন্ুক্রম হল এইরূপ 

উদ্দীপক--শারীরিক প্রতিক্রিয়া. প্রক্ষোভের অনুভূতি 


জেমস-ল্যাংগের ভাষায় আমরা ভয় পেলে পালাই না। পালাই খল ভয় 


পাই। রেগে গিয়ে যে আক্রমণ করি, তা নয়। আক্রমণ করি বলেই রেগে 
যাই। দুঃখ gar করি বলে যে কীদি ত| নয়, কাদি বলেই দুঃখ পাই। 
অর্থাৎ জেমন-ল্যাংগের মতে প্রক্ষোভের অনুভূতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কারণ 
নয়, তার ফল। উপযুক্ত উদ্দীপক দেখা দিলে afer উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই 
-স্ৰায়বিক উত্তেগনা অটোনমিক স্নায়ুমগ্ুলী বেয়ে শরীরের নান! জায়গায় গিয়ে 


Cher! ফলে গ্রন্থি, রক্তবহানালী, মাংসপেশী প্রভৃতিতে নান! শারীরিক = 


প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই গ্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেওয়ার ফলে আবার 
স্নায়বিক উত্তেজনা গ্মারুষ গুলীর মধ্যে দিয়ে afars পৌহয় এবং তাঁর ফলে 
আমরা রাগ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি গ্রক্ষোভগুলি agea করি । এক কথায় এই 


— » im b d 


জেমস-ল্যাংগ ws আম 


তত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিগত রূপকেই আমর! লৌকিক 
ভাষণে প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি । অর্থাৎ প্রক্ষোভ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার. 
মানসিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। 


জেমস তার দেওয়া প্রক্ষোভের এই অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থনে কতকগুলি 
যুক্তির উল্লেখ করেন, যেমন__ 


(ক) কোন বিশেষ প্রক্ষোত সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় যদি আমাদের 
চেতনা থেকে সকল প্রকার দৈহিক অনুভূতিকে বাদ দেওয়া যায় ভবে দেখা 
যাবে যে প্রক্ষোভের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যা থাকে সেটা কেবল মাজ 
এক ধরনের উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, তাকে কোনভাবেই 
প্রক্ষোভ বল! চলতে পারে aji জেমসের মতে দেহসম্পর্কবিহ্ীন প্রক্ষোভ 
বলে কোন বস্তু হয় |I 

(খ) মানদিক Reas রুগীদের ক্ষেত্রে বাইরের কোন কারণ ছাড়াই 
প্রক্ষোভের vB হয়ে থাকে, যেমন হিষ্টিরিয়া বা ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ দ্বোগের 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাগ, আনন্দ, ঢঃখ প্রতৃতি arpio কোন বাহিক কারণ 
ছাড়াই ব্যক্তির মনে জাগতে পারে | এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে কেথলমাৱ 
দৈহিক অবস্থা থেকেই প্রক্ষোত জন্মাতে পারে । ৰ 

(গ) শারীরিক প্রভিক্ৰিয়| বা wifzs অভিব্যক্তির মাত্রা বাড়ালে 
গ্রক্ষোভের তীব্রতাও বাড়ে। রাগের সময় যত চেঁচামেচি করা য়ায় তত রাগ 
যেড়ে যায়, ভয়ের সময় পালালে ভয় আরও বেশী হয়। তাছাড়া দেখা গেছে 
যে অভিনয়ের সময় নিছক বাহ্যিক অভিব্যক্তির সাহাঁষ্েই অভিনেতারা 
নিজেদের মনে প্রক্ষোভের স্থষ্টি করতে পারেন। 

(ঘ) তেমনই প্রক্ষোভকে wfexye হতে «| দিলে প্রক্ষোভ নিজে নিজেই 
লোপ পায়। রাগের সময় রাগকে অভিব্যন্ত হতে মা দেওয়াই হল রাগ 
থামানোর প্রচ্ধষ্ট উপায়। 

জেমদ-ল্যাংগ তত্ব অনুযায়ী কোন শারীরিক" প্রতিক্রিয়ার মানসিক 
সচেতনতার নামই প্রক্ষোভ। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক বা পরিস্থিতিতে যে 
দৈহিক উত্তেজনার টি হয় তার সন্ধে মনের মধ্যে অনুভূতি থেকেই প্রক্ষোভ 
জাগে। অতএব এই তত্ব অনুযায়ী শারীরিক উত্তেজনা ও প্রক্ষোভ একই 

নার নামান্তর মাত্র । : 
জেমস-ল্যাংগ ততন্বের সমালোচন৷| 
এই তত্র অভিনবত্ব মনোবিজ্ঞানের জগতে বেশ আলোড়নের mU করে 


| 


? 


m 
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এবং প্রক্ষোভের উপর বহু আধুনিক গবেষণার জনক হয়ে দাড়ায়। Wy 


আধুনিক পরীক্ষণগুলি থেকে যে সব সিদ্ধান্ত পাওয়| গেছে সেগুলি জেমন- 
ল্যাংগের তত্বটর বিরুদ্ধেই যায়। 


আমরা দেখেছি যে প্রক্ষোভঘটিত শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলির Pra 
আছে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডসীর Im | এই স্নায়ুমগুণী বেয়ে Siasa শরীরের 
আভত্ধরহু বিভিন্ন গ্রন্থি, মাংসপেশী প্রভৃতিতে পৌছয় বলেই শারীরিক 
প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেয় । 


এখন এই অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী এবং মন্তিক্ষের মধ্যে যে সংযোগ সেটিকে 
যদি কোনয্নপে ছিন্ন করে দেওয়া যায় বা কোন আকস্মিক ঘটনায় যদি সেটি 
বিছিন্ন হয়ে যায় তৰে শব্বীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত]াদিগুলি আর 
সক্রিয় হয়ে উঠবে না এবং তার ফলে গ্রক্ষোভঘটত কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া 
আর ঘটতে পারবে না। সুতরাং জেমস-ল্যাংগের তদ্বুটি যদি সত্য হয় তাহলে 
কোন প্রাণীর অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডসীটিকে যদি তার প্রধান মন্ডিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেওয়া দায় ভাহলে ভার eripe: অনুভূতি আর জাগবে না। এই তত্ব 
অনুযায়ী tili প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রক্ষোভ জেগে থাকে এবং মস্তিষ্ক থেকে 
অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটি যদি, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ভা হলে শারীরিক প্রতিক্রিয় 
সংঘটিত হবার কোন সম্ভাবন| আর থাকে না। কিন্তু বহু পণীক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে অটোনযিক সায়ুমওলীটি মক্তি্ক থেকে বিছিন্ন করে দেওয়া. সত্বেও 
eia মধ্যে এক্ষোভের যথেষ্ট অন্ুভূতিই দেখা দেয়। 


cafa (Sherrington). একটি কুকুরের শরীরের অভ্য্তরপ্থ যন্ত্রপাতির 
সঙ্গে atiera যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে কুকুরটির ক্ষেত্রে ৫কানরপ 
দৈহিক-উত্তেসন। সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্বেও দেখা গেল 
যে কুকুরটি স্পষ্টই ভয়, রাগ ইত্যাদির চিহ্ন প্রকাশ করতে সমৰ্থ হল। এ থেকে 
প্রমাণিত হয় ষে প্রক্ষোভের বাহ্যিক প্রকাশ; অন্তদৈ হিক যন্ত্র দির সক্িয়তার 
উপর নিৰ্ভয় করে না। I অবশ্য আংশিকভাবে জেমস-ল্যাংগর তত্র 
বিরুদ্ধে যায়। কেননা যেহেতু কুকুরটির মনে-যে সত্যই ভয়, রাগ IO 
প্রক্ষোভগুণি জেগেছিল তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু এ 
পরীক্ষপটি সম্পূর্ণভাবে জেমস-ল্যাংগেরণভতটকে অপ্রমাণিত করতেও পারছে না। 

ক্যানন (Cannon) একটি বিড়ালের সিম্‌প)াথেটিক ছাবুমগুলীটি বিচ্ছিন্ন 
করে দেন এবং 'তারফলে অন্তর্দৈহিক -য্ত্রপাতিগুলির সক্রিয়তা একেবারে বন্ধ 


f 


ক্যানন-বার্ড তত্ব আত 
হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কুকুর দেখলে বিভ্ভালটির মধ্যে আগে 
qua রাগের চিহ্নগুলি প্রকাশ পেত পরেও ঠিক তেমনই প্রকাশ পাচ্ছে। 
মানুষের ক্ষেত্ৰেও প্রায় একই ধ্রনেক্ন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে ৷ একজন চল্লিশ" 
বৎসর বয়স্ক! মহিলা একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ফলে তার 
দিম্প]াথেটক স্নায়ুমণ্ডলী ও afara মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ 
ক্ষেত্রেও দেখ! গেল যে মহিলাটির মধ্যে দুঃখ, আনন্দ, বিয়াগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ- 
গুলির অনুভূতি ঠিক পূর্বের মতই রয়েছে। 
উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং 
মামসিক অনুভূতি এ ছুটি এক বস্তু নয় এবং প্রথম থেকে দ্বিতীয়টি erroe নয়। 
আর একটি পরীক্ষণেও জেমস-ল্যাংগের তব্টির অসম্পূর্ণভা প্রকাশ পায়। 
কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সাহাযো শারীরিক উত্তেজনা A করে দেখা গেল যে তা থেকে 
গ্রক্ষোভ জাগে কিনা । ব্যক্তির শরীরে এ্যাড্রেনালিন ( Adrenalin Jart 
করিয়ে দিয়ে কৃত্রিম দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি করা হল। কিন্তু দেখা গেল 
যে সে উত্তেজনা থেকে ভয়, রাগ প্রভৃতি কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ সত্যকারের 
মনে অনুভূত হয় না । অতএব সিদ্ধান্ত কর! যায় C শারীরিক উত্তেজনা গ্রক্ষোভ 
জাগরণের কারণ নয়। 
ক্যানন-বাডের থ্যালামাজমূলক তত্ব... 
(Cannon-Bard's Thalamic Theory) 
_ প্রক্ষোভেয় উপর আধুনিককালে যে exo afafa লাভ করেছে সেষ্টি হুল 
ক্যানন-বার্ডের থ্যালামাসমূলক তত্ব। এই টিকে জেমস-ল্যাংগের মৌলিক 
" বক্তব্যটির বিরোধিতা করা হয়েছে | এই তত্ব অনুযায়ী ইন্দরিয়ে মাধ্যমে 
উত্তেজনা গিয়ে পৌছয় afe এবং মস্তিষ্ক থেকে পৌছয় মস্তিষ্কের নিয়ভাগে ৷ 
অবস্থিত থ্যালামাস নামক একটি স্থানে । ক্যাননের মতে থ্যালামাসটি (আরও 
fageja ৰলতে গেলে থ্যালামাসের অন্তর্গত হাইপো-থ্যালামাঁসাটি) স্নায়বিক 
উত্তেজনার সমন্বয়মের ক্ষেত্র বিশেষ | এখান থেকে উত্তেজনার কিছুটা চলে 
যায় মন্তিফে এবং সেখানে গিয়ে প্রক্ষোভমূলক wager প্রকৃতি ও মাত্র 
নিৰ্ণয় করে। অর্থাৎ রাগ, না আনন্দ, না ভয় কোন্‌ ধরনের প্রক্ষোভ ব্যক্তি 
অনুভব করবে তা মন্তিফ নির্ধারিত করে দেয়। আবার কিছুটা উত্তেজনা 
থ্যালামাস থেকে নেমে" আনে অটোনমিক স্বারুমগুলীতে এবং সেখান থেকে 
শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতি, মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে Sa ফলেই নানা". 
প্রকার শারীরিক উত্তেজনাঙগ কৃষ্টি হয়। এই eq ক্যানন এবং বাৰ্ড CU 
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প্রকাশ করেন বলে এর নাম ক্যানন-বার্ড তত্ব এবং এই তত্বে থ্যালামামের 
সক্রিয়তার মাধ্যমে প্রক্ষোভের বর্ণনা করা হয়েছে বলে এই ভতুটিকে প্রক্ষোতের 
থ্যালামাসমূলক eqe (Thalamic "Theory of Emotion) বলা zii 


একথা অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে প্রক্ষোভ থেকে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয় তা থেকে সঞ্জাত উত্তেজনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে afore পৌঁছয় 


[ প্রক্ষোভের উপর ক্যানন-বা” oraa চিত্ররূপ ] 
এবং সেখানে জাগরিত প্রক্ষোভের অনুভূতিকে তীব্রতর কয়ে তোলে। 
অতএব শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভকে জাগাতে না পারলেও তাকে.যে তীব্র 


বা বর্ধিত করতে সাহায্য করে একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! মেনে 
নিয়েছেন। 


প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ 
প্রাথমিক প্রক্ষোভের স্বরূপ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সংখ্যা ও 
তীব্রতা উভয় দিকে দিয়েই পরিণত ব্যক্তির প্রক্ষোভ নবজাত শিশুর চেয়ে যে 
অনেক বেশী এটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা। অতএব নবজাতক sgg সময় 
কতগুলি এবং কি প্রকৃতির arste নিয়ে জন্মায় এবং কেমন করে সেই 
প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি ধীরে ধীরে জটিল ও বহুমুখী হয়ে ওঠে তা নিয়ে বহ 
ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।১ E 
EEE MOMENI pre ৮৮ 
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প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও ৰিকাঁশ ১৭৫ 
১৯২০ সালে ওয়াটসন শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন QV 
নবজাতক জন্মের সময় মাত্র তিনটি মৌলিক প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়, যথা, ভয়, 
রাগ এবং আনন্দ। ভয় আবার জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক, যেমন, 
উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া । রাগ জাগাতে পারে যে উদ্দীপকটি সেটি হল 
দৈহিক প্রতিরোধের স্থষ্টি এবং আনন্দ জাগাতে পারে আদর করা, হাত 
ৰুলানে| ইত্যাদি । কিন্তু পরে শাৰ্মান (Sherman) প্রমাণ করেছেন যে এই 
তিনটি প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে পাৰ্থক্য ধরা সম্ভব হয় না যদি না আগে 
থেকেই উদ্দীপকের স্ব্নপটি আমাদের জান! থাকে। 


অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার একটিমাত্র প্রাথমিক প্রক্ষোভের অস্তিত্বকে 
স্বীকার করেন। আরউইন (Irwin) এই মৌলিক প্রক্ষোভটির মাম দিয়েছেন 
সামগ্রিক সক্ৰিয়ত| (Mass Activity) ব্ৰিজেসেত্ন (Bridges) মতে fere 
মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দেওয়া যায় উত্তেঙ্গন| (Exeitement) | একথা! 


_ অৱস্থা সত্য যে ছোট শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলির মধ্যে পাৰ্থক্য করা খুবই 


শক্ত এবং দেখা গেছে যে যদি উদ্দীপকের প্রকৃত স্বরূপ ন! জানা থাকে তবে 
কেবলমাত্র শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখে বিভিন্ন দর্শক কারণরূপে বিভিন্ন প্রক্ষোভের 
উল্লেখ করে থাকেন। সেইজন্য বলা চলে যে নবজাতকের প্রক্ষোভমূলক- 
গ্রতিক্রিয়ার কোন বিশেষ রূপ বা সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি নেই এবং সেটা রাগ, কি 
আনন্দ, কি ভয় থেকে উৎপন্ন একথ| আচরণ দেখে বলা শক্ত ৷ 


একটি শিশুভবমে নবজাতক থেকে সুরু করে Q'aens বয়সের বহু শিশুর" 
প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ব্রিজেস শৈশবে প্রক্ষোভের' 
ক্রমবিকাঁশের একটি বিবরণী দিয়েছেন। তার পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে নবঙ্গান্তকের মধ্যে জন্মের সময় প্রক্ষোভ বলতে একটা সাধাঁরণধর্মী 
উত্তেজনা ছাড়া অন্ত কিছু পাওয় যায় না। কিন্তু ছ'তিন মাসে তাঁর মধ্যে 
আনন্দ এবং অস্বাচ্ছন্দয পরিষ্কাররূপে দেখ! দেয়। তার পরের তিন মাসে 
অন্থাচ্ছন্দ্য বিশেষায়িত হয়ে রূপ নেয় রাগ, বিরক্তি এবং ভয়ের এবং ১২ 
মাসের সময় আনন্দ বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছাস এবং ভালবাসায় পরিণত R 
হিংসা এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা জাগে ১৫ মাসের সময় | যদিও বয়স 
অনুযায়ী এই সময়ের বিভাগকে সর্বজনীন বলে ধরে নেওয়া যায় না, তবুও এই 
বিবরণী থেকে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় 


a শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


^ প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোভ 


(Primary and Secondary Emotions) 
ম]াকৃডুগাল প্রক্ষোভকে প্রাথমিক ও মিশ্র এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। 
তার মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থল একটি বিশেষ amie আছে। 
মানুষের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতেরটি। অতএব ম্যাক্ডুগালের 
মতে এই সতেরট প্রবৃত্তি কেন্্রগত সতেরট গ্রক্ষোভ প্রাথমিক প্রক্ষোভের 
পর্যায়ে পড়ে। 
আবার একটি প্রাথমিক গ্রক্ষোত অন্ত একটি বা একাধিক প্রক্ষোভের সঙ্গে 
_মিশে নতুন একটি এক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে। এই নতুন প্রক্ষোভগুলির 
ভিনি নাম দিয়েছেন মিশর প্রক্ষোভ। যেমন, ম]াক্ডুগালের মতে কৃতজ্ঞতা হল 
মমতা এবং হীনমন্ততার মিশ্রণ, প্রশংসা হল বিস্ময় ও হীনমন্ঠতার মিশ্ৰণ, F 
হুল ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ, লজ্জা! হল হীনমন্তত| ও আত্মগরিমার 
মিলিত ar ইভ্যাদি। এইভাবে ম্যাকৃডুগাল মানব-মনের সমস্ত জটিল 
প্রক্ষোভেরই একটা যিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
জটিল প্রক্ষোভগুলির মধ্যে যে একাধিক মৌলিক প্রক্ষোভের প্রভাব 
পাওয়া যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত ম্যাক্ডুগালের বিবরণ মত এত 
পরিষ্কার ও সহজভাবে যে লেগুপিকে বিশ্লেষণ করা যায় এ কথা আধুনিক 


মনোধবিজ্ঞানীর| স্বীকার করেন ন|। তাছাড়া প্রাথমিক প্রক্ষোভ বলতে 


ম্যাক্‌ফুগাল য| বোঝাতে চান সেই ধরনের একেবারে অমিশ্র প্রক্ষোভ বলেও 


কিছু আছে কিন! সন্দেহ |. বস্তুত পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব প্রক্ষোভই a- 
বিস্তর fissa | 


প্রক্ষোভ ও শিক্ষা (Emotion & Education) 
শিক্ষার উপর প্রক্ষোভের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ প্রকৃতির দিক দিয়ে 
প্রক্ষোভ ও শিক্ষা বিপরীতধর্মী অর্থাৎ প্ৰক্ষোভ হল অগ্নভূতিমূলক আর শিক্ষা 


ইল জ্ঞানমূলক। তবুও দু’য্বের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ । কারণ কোন জ্ঞানই _ 


বিশেষ কোনও অনুভূতি ছাড়া ঘটে না। তাছাড়া গ্রক্ষোভের একটা বড় বৈশিষ্ট 
হল যে প্রক্ষোভই আমাদের সকল কাজের পিছনে প্রেষণ। বা শক্তি জোগায় 


ম্যাক্ডুখালের সংব্যাখ্যানে আমাদের সকল কাজের পেছনে আছে প্রবৃত্তির 
C পীয়া এবং প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি ইচ্ছামূলক ও অন্তভূতিমূলক শক্তি 
এবং এটিকেই আমরা সাধারণত প্রক্ষোভ বলে থাক্কি ৷ 


Su nud 
প্রক্ষোভ ও শিক্ষা ১৭৭ 
বস্তুত শরীরতত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভের জাগরণের ফলে শরীবের অভ্যন্তরস্থ 
অটোনমিক স্াযুমণ্ডলীটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণ 
হয়। এই রস বা হর্মোনগুপণিই আমাদেক্স শরীরকে: প্রয়োজনমত উত্তেজিত ও 


কর্মক্ষম করে তোলে এবং তাঁর ফলেই আমরা শারীরিক প্রচেষ্টা করতে সমর্থ 
হই। অতএব প্রক্ষোভের জাগরণ শিক্ষায় সাফল্যের জন্য অপরিহার্ধ। 


অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার গ্রক্ষোভই অনুকূল নয়। এমন কতকগুলি 
গ্রক্ষোভ আছে যেগুলি নিঃসংশয়ে. শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিকূল অর্থাৎ সেগুলি 
জাগলে শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবেই, যেমন, রাগ, ভয়, বিরক্তি, দুঃখ, হীম- 
ষন্তত| ইত্যাদি ৷ আবার তেমনই কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি শিখনের 
পরম সহায়ক, যেমন, আনন্দ, বিস্ময়, কৌতুহল, ্জনীস্পৃহা, আত্মপ্রতিষ্ঠায় ইচ্ছা 
ইত্যাদি। way সময় সময় হীনমন্ততা, রাগ, ভয় প্রভৃতিও কিছু পরিমাণে 
শিখম-প্রক্রিয়াকে ‘সাহায্য করে থাকে, ভবে তা স্বাভাবিক পন্থায় নয় এবং 
anba উপর এগুলি উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে থাকে 

দ্বিতীয়ত, অনুকূলই হোক্‌ আর গ্রতিকৃলই হোক্‌ প্রক্ষোভ যদি অতি ভীব্ৰ 
হয়ে ওঠে তবে শিখন প্রক্রিয়! ব্যাহত হবেই | প্রক্ষোভের প্রেষণা-শক্তি ততক্ষণ 
কার্যকর থাকে যতক্ষণ প্রক্ষোভ ভার স্বাভাবিক মাত্ৰা ছাড়িয়ে ন! যায়। 
প্রক্ষোভ অতি তীব্র হলে দৈহিক ও মানপিক সাম্য Vei নষ্ট হয়ে যায়। তখন 
স্বাভাবিক ও সুনিয়ম্ৰিতভাবে কাজ ফর! ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়না! এই প্রসঙ্গে 
ডেভাৱের প্রক্ষোভেব অবরোধের তত্ত্বের (Baulking Theory of motion) 
উল্লেখ করা যায়। প্রক্ষোভ জাগ্রত ন! হলে যেমন কেনিও কাঁজ কমার CA 
জাগে না, তেমনই যদি প্রক্ষোভ অতিরিক্ত মাত্রায় জাগ্রত হয়ে ওঠে তাহলে 
শিশুর সাধারণ কর্মক্ষমতার মান নীচু হয়ে যার এবং যতটুকু কর! তার পক্ষে সাধ্য 


তাও মে করে উঠতে পারে না। এই ey শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের সব সময়ে 
দেখা কর্তব্য যে শিশুর প্রক্ষোভ যেন অতি মাত্ৰায় তীব্ৰ না হয়ে ওঠে। 


তৃতীয়ত, বিন্মরণের একটা বড় কারণ হল পীক্ষোভিক প্রতিরোধ 1 আনন্দ, 
ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি যে কোন প্রক্ষোভই যখন অতি তীব্র CHI ওঠে তখন মনে 
করা, মনোযোগ দেওয়া, সুশৃঙ্খল চিন্তা কর! ইত্যাদি মানপিক কাঁজগুলি 
ব্যক্তির পক্ষে সম্পন্ন Fa একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ এই 
প্রক্রিয়াগুলি যে কোন বস্তুর শিখনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য । 

চতুর্থ, শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে আমন্দ বা তৃপ্তিরপ প্রক্ষোভের বিশেষ ভূমিকা 
আছে। শিশু যখন শেখে তখন বদি সে তার শেখার মধ্যে আননা বা তৃপ্তি 


X 


১৭৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


“বোধ করে তাহলে তার শিক্ষা দ্ৰুত ও কার্যকর হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে যদি 
শেখার সময় সে অতৃপ্তি ধা নিরানন্দ বোধ করে তাহলে ভার শিক্ষা মন্থর 
এবং অনেক সময় নিচ্ষল হয় ওঠে। থর্নডাইকের ew ফলভোগের wap 
‘(Law of Effect) এই saba? পোষকত! করে । কোনও কাজ কগ্নার সময় 
যদি শিশু মাথে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ করে তাহলে তার প্রচেষ্টা যে SS 
সাফল্য আনে এবং শিক্ষান্স ক্ষেত্রে একঘেয়েমি ও বিরক্তি দূর করে এ তথ্যটি বহ _ 
পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার সুসম্পাদনের জন্য প্রয়োজন (১) যাতে 
শিশুর মনে অনুকূল প্রক্ষোভ জাগে তা দেখা, (২) যাতে প্রতিকূল arre 
শিশুর শিক্ষা প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে xS মেওয়া, 
(৩) যাতে প্রক্ষোভ কখনই ম্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা, 
এবং (৪) যাতে শিশু erat মধ্যে মধ্যে সাফাল্যর আনন্দ ৰা তৃপ্তি বোধ করে 
ভার আয়োজন করা। 


প্রশ্নাবলী 


. 1. Desoribə the nature and eharaoteristios of emotional development 

of children. (B.A. 1952, 1959) 
Ans, (পৃঃ ২১--পৃঃ ২৭ ) 

2. Show how emotions are important in education. How would you 


“ensure a proper emotional development in children? What emotion 
would you culture ? (B.Ed, 1984) 


Ans. (পৃঃ ১৭৬ পৃ S NRSR TA) 


3: What is an emotion? What are considered to bo the primary 


emotions of ehildren ? (B.A. 1964) 
Ans. (পৃঃ ১৬৯--পৃঃ ১৭৬+ পৃষ্ঠ ২২:) 
„~ *& Write notes on—James-Lange Theory. (B.A. 1957, 1059) . 


Ans. (পৃঃ ১৬৯--পৃঃ ১৭৩) 


5. Deseribe the Cannon-Bard Theory of emotion. 
, Ans. (পৃঃ ১৭৩ পৃঃ ১৭৪) 


, 9. Disouss the role of emotion in the child's education. 
, Ans. (পৃঃ ১৭৬--পৃঃ ১৭৮) 


বার 


কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোভ ( Some Major Emotions) 


মানব আচরণের উপর প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। মানুষ 
যুক্তিধৰ্মা বলে গর্ববোধ করলেও তার অধিকাংশ আচরণ নিছক প্রাক্ষোভের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে । অতএব শিক্ষার্থীর আচরণকে ভালভাবে 
বুঝতে হলে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাল সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা 
‘আবশ্যক । নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান মানব প্রক্ষোভের বর্ণনা দেওয়া হল। 


রাগ ( Anger ) 

বৈচিত্র্য ও তীব্রতার দিক দিয়ে রাগ নান! শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য 
awe হওয়া থেকে সুরু করে রেগে আগুন হয়ে যাওয়া সবই এই শ্রেণীয় 
অন্তর্গত। হিংসার ক্ষেত্রে এই রাগই ভয়ের সঙ্গে, কখনও কখনও বা দুঃখের 
সঙ্গে জড়িয়ে থাকে । gita থাকে রাগ এবং ভয়। 

অতি শৈশবে শিশুর রাগ হয় প্রধানত যখন ভার;কাজে বা ইচ্ছায় কেউ 
বাধা দেয়। কিন্তু পরে বড় হলে তার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, সম্মান, কার্যাবলী 
প্রভৃতিতে সভ্যকার বাধাদান ছাড়াও কেৰলমাত্র বাধাদানের আশঙ্কাও রাগের 
সৃষ্ট করে। রাগ মানেই হচ্ছে একপ্রকার মানসিক দুর্বলতা । ব্যক্তির নিজের 
সম্পর্কে আঁশ! এবং তার প্রকৃত যোগ]তা--এ 9 G3 মধ্যে যত বেশী পার্থক্য বা 
“বৈষম্য দেখা দেবে তত বেণী তার রাগের কারণ ঘটবে। 

শৈশবে রাগের প্রকাশ থাকে সর্বদৈহিক। সমস্ত দেহ দিয়েই শিশু প্রথম 
প্রথম রাগ. প্রকাশ করে কিন্তু সে যত বড় হয় ততই ভার রাগের অভিব্যক্তি 
গুলি বিশেষধর্মী ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে । পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ 
নিছক রক্তচক্ষুতে বা ভ্রবুঞ্চনে পর্যবসিত হতে পারে I 

ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাশ ক্ষতিকর। 
রাগের সময় আযাড্রেনাপিনের নিঃসরণ, দৈহিক যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক কর্মতৎ- 
পরতার বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ এবং পরিপাচনক্রিয়ার স্থগিতভবন 
ইত্যাদি দেহের সাম্যভাবকে নষ্ট করে দেয়। ভেমনই মনের সমত। ও স্বাস্থ্যের 
উপরও রাগের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর 1 


7. RE শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান | 

মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কোন্‌ বয়সে কি কি কারণে দাগ জন্মায় তার একটা 
বিবরণ দিয়েছেন। শিশুর ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা কর্মপ্রয়াসের উপর যখনই কোন- 
রকম বাধা বা প্রতিরোধ আরোপিত হয় তখনই তার মধ্যে রাগ দেখা দেয়। 
- প্রথম শৈশবে রাগ দৈহিক কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরীরের সঞ্চালনে 
বাধা, শারীরিক অস্বস্তি, স্নান, খাওয়া, পোষাক পর! ইত্যাদি সাধারণ কাজে 
অসামর্থ্যবোধ প্রভৃতি কারণই খুব শৈশবে শিশুর রাগের কষ্ট করে থাকে। 
যেমন, ঠিকমত মুখে খাবার তুলতে না পারলে বা পোষাক না পরতে পারলে 
শিশুর মধ্যে রাগ দেখা দেয়। 


তাছাড়া নিজের অক্ষমতা বা অস্থবিধা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না বলে 
শিশুর রাগ আরও বেড়ে যায়। শিশু যদি বোঝে যে তার প্রতি যথেষ্ট মনো" 
যোগ দেওয়! হচ্ছে না তাহলেও সে রেগে যায়। 


আর একটু বড় হলে নান! মানসিক ও প্রাক্ষোভিকফা রণে শিশুর রাগ দেখা! 
দেয়। নিজের কোন সম্পত্তি | অধিকারের সামগ্রীতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে, 
তাহলে সে রেগে যায়। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলন| নিয়ে এ সময়ে প্রায় মারা" 
মারি লেগে থাকে | যদি তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় বা তার 
কোনও কাজ 3] খেলায় বাধার স্থষ্ট করা হয় তাহলেও রাগ দেখা দিয়ে থাকে l 
শিশুকে বকাবকি করলে wp শাস্তি দিলে তার রাগ হয়। fece যদি কোন 
ভুল করে ফেলে বা যদি কৌন খেলনা ব| বস্তু ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারে 
তাহলেও সে রেগে ওঠে। শিশুর রাগমাত্রেরই একট! সৰ্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল যে. 
যখন সে কোন না কোন রকম ঘাধ্যতামূলক চাপ অনুভব করে তখনই সে রেগে 
যায়। যেমন, কোন কাজ করতে বা না করতে তাকে বাধ্য কর! হচ্ছে, কিংবা 
কোন ইচ্ছাকে সে দমন করতে বাধ্য হচ্ছে, কিংবা জোর করে তাকে কোন, 
অন্থবিধা অনুভব করান হচ্ছে ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিশুর স্বভাবঙই রাগ জন্মায়। 


পদ্মিণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ স্থষ্টির প্রধান কাঁরণগুলি হল, ইচ্ছার দম, 
কাজে বাধাদান, আচরণের দোষ ধরা, সমালোচনা করা, বিরক্ত করা, বাত! 
দেওয়া ব| লম্বা উপদেশ দেওয়া, অগ্রীতিকর তুলনা করা ইত্যাদি। তাঁছাড়া অব" 
হেলিত হওয়া, ex fnw হওয়া, অপরের হাস্ত বা বিদ্পের পাত্র হওয়া, অস্ঠায়ভাবে 
শাসিত হওয়ার বোধ জন্মান, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া প্রভৃতি 
ঘটনাগুলিও পরিণত বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে atta প্রবল কারণরূপে 


৷ রাগ _ ১৮১ 
কাজ করে থাকে। পরে যখন তার আগ্রহ ক্রমশ গৃহের পাচিল fefe 
বাইরের সমাজে সঞ্চালিত হয় তখন বহির্জগতে নানা eee ও অস্থবিধা 
তাকে প্রতিপদে বিরক্ত করে তুলতে থাকে । : ৰ 
পণ্ডযৌবনে এই প্রতিবন্ধকের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ছেলে- = 
মেয়েদের রাগও সেইভাবে বেড়ে চলে। "ই বয়সে রাগের একটা সাধারণ 
কারণ হল যে ভাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে ভার! অন্যায়ভাবে শাসিত বা 
wes হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের নিজেদের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং সেই 
লক্ষ্যে পৌছনর ক্ষমতা এ দু’য়ের মধ্যে ব্যবধানই হল এই বয়সে রাগের আর 
একটি বড় কারণ । এ ব্যবধান? যত বাড থাকৈ তত তাদের রাগের 
তীব্রতা বাড়ে। i |, 
৷৷ আরও, পরিণত বয়সে" ৰতি আশ ভঙ্গ "রাগের - প্রধান উদ্দীপকরূপে 
কাজ করে থাকে । এই afora ae নানা কারণে ঘটতে পারে। 
ব্যক্তির নিজের reu fant, প্রিয়জনের আনন্দ ১৪ উন্নতিঃ;লামাজিক: স্বীকৃতি, 
অর্থ, মান ও প্রতিপত্তির কামনা প্রভৃতি ব্যক্তির নানা মৌলিক প্রয়োজনের তর 
বহির্জগতের রূঢ় বাস্তবের: শৈলে ধাক| লেগে; ব্যক্তির কাছে, ফিরে আলে এবং 
তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে রাগের স্বষ্টি হয়| ২; st 
রাগের প্রকাশও শিশু বড় হবার sor mon পরিবতিত হতে, থাকে। প্রথম 
প্রথম নিছক শারীরিক অভিব্যক্তিতেই রাগ সীমাবদ্ধ থাকে 1. তারপর 35 
শিশু বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় ততই সে তার রাগের বহি- 
প্র্কাশকে সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে রাগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি 
eg: ও পরিবর্তিত৷ হয়ে নানা; বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ক্রমশ চীৎকার, 
; হাত গা ছোড়া, প্রভৃতি eS আচরণগুলি সংযত হয়ে মা ও 


সে আকার নেয় ।' p o3 ¥ LUC PIA) 


ভবে সমর সময় রাগের কিছু, দমন দেখা যায়। রাগ ব্যক্তির 
আলস্য, উদাসীনতা! ও facte প্রভৃতি দূর করে দিয়ে-তাকে কাজে এবৃভ 
করতে পারে। কখনও কখনও শিশুর রাগ দেখে পিতামাত| «1 শিক্ষক: agio 
নিজেদের ব্যবহারের, ত্ৰুটি, সন্ধে সচেতন ROS. SOLI তবে: অধিকাংশ = 
ক্ষেত্রেই রাগ ব্যক্তির এবং ৮৮৭০৮ পক্ষে অমদলক্রই 


হয়ে থাকে) SET BAUS estende ue 


55,88, বার রাগ হতে, হতে, শেষে, রাগ অভাসে ' " হয়ে, যার. ; তখন 
শিশুর পক্ষে রাঁগকে সংযত করা হুরহ হয়ে ওঠে। এই শিশুর রাগের 
২--১৩ 


১৮২, শিক্ষাপ্রয়ী মবো বিজ্ঞান £ ; 


কারণটি আগে থেকে দূর করতে হবে এবং যাতে শিশুর রাগ অভ্যাসে পরিণত 


না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। 


অবধ্য সৰ সময় শিশুর রাগকে জোর করে দমন কর! উচিতৃ নয়। AMEA 
ব্যর্থ থেকে রাগ হয় সেখানে ব্যর্থতা দূর করার কোন ব্যবস্থা না করে কেবল 
মাত্র রাগ দমন করলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ ক্ষু্ই sx] ues শিশুর রাগকে 
অসামাজিক পথে অভিব্যক্ত হতে ন! দিয়ে সমাজসন্মত পথে যাতে প্রকাশ 
পায় তার JIZ করাই হল সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় । 


শিশুর রাগের কারণগুলি যাতে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথম দর” 
কার। অনর্থক ভার আচরণ Ti ইচ্ছায় বাধ! স্থষ্টি না করা উচিত। যে কল 
কাজ শিক্ষার্থীর কাছে রুচিকর নয় সেগুলি ভাকে করতে না দেওয়াই ভাল। 
qwe কাজ, একছেয়ে পুনরাবৃত্তি, অনর্থক প্রতিরোধ সৃষ্টি, অসম্ভব দাবী ইত্যাদি 
qaa সম্ভব বর্জন করা উচিত | শিশুকে হুকুম করা বা ভার অসাফল্য নিয়ে 
ঠাট্টাবিদ্রপ কব! একেবারে বর্জনীয় । তাছাড়া জোর করে বা শাস্তির ভয় 
দেখিয়ে শিশুর কাছে থেকে কাজ আদায় করার এথাটিও অতি ক্ষতিকর 1 


শিক্ষার্থীর রাগের চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে রেগে যাওয়াটা সব চেয়ে 
ক্ষতিকর । যথেষ্ট বিচক্ষণভার সঙ্গে ও সংবতভাবে শিক্ষার্থীর রাগের কারণ 
“নির্ণয় করা এবং সহানুভূতি ও বিবেচনার সঙ্গে ভার মীমাংসা করাই feet 
বাত! ও শিক্ষকের কর্তব্য। 


ভয় ( Fear ) 


রাগের অন্ত ভয়ও মাত্র। ও প্রকাশের দিক দিয়ে নানা প্রকারের হতে 
পারে। লামান্ত আশঙ্কা বোধ কয়| থেকে সুরু করে ভয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে 
যেতেও পারে । শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উচ্চ শব্দ বা হঠাৎ পড়ে যাওয়া 
এ ছুটি কারণই: একমাত্র ভয় জাগাতে পারে । কিন্তু পরিণত মানুষের ক্ষেত্রে 
ভয় জাগাতে সক্ষম এমন উদ্দীপক সংখ্যায় যেমন প্রচুর, গ্রকৃতিতেও তেমনি 
তার! বহুৰিধ। 


বিভিন্ন পরাক্ষণণর মাধ্যমে দেখ! গেছে যে শিশুর ভয় জাগরণের উৎস তিন 
রকমের। প্রথম, কতকগুলি ভয় শিক্ষা প্রত বা অভিজ্ঞতা প্রস্থত। স্বাভাবিক 
. ভয়ের কারণগুপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর 
hs hdd ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায় । যেমন Vut বা অন্ধকারের সঙ্গে IUE 


 শ্বাকার ফলে শিশু অনেক নির্দোষ বস্তুকেও ভয় করতে শেখে ৷ Ren, ভীত 


ব্যক্তিকে অনুকরণ করে শিশু অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বস্তুকে ভয় vre 
শেখে । যেমন, ভূমিকম্প, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদিকে শিশু ভয় করতে শেখে ভার 
মা-বাবা, বড় ভাই বোনদের ভীতিমূলক আচরণ দেখে ভয়ের তৃতীয় উৎস 
হল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞত।। যেমন ডাক্তার, দাতের ডাক্তার, হানপাভাল/মঘড় 
বড় vw, রুক্ষদর্শন মানুষ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে শিশু এ সৰ Vect 
ভয় করতে শেখে । অপ্রীতিকর স্বপ্ন থেকেও ওঁ ধরনের ভয় জেগে থাকে । 
ভয়ের উদ্দীপক যতই বিভিন্ন হোক্‌ না কেন, এক কথায় বলা UON যে 
যখনই প্রানীর সঙ্গতিবিধাঁদের সামর্থ্যের চেয়ে উদ্দীপকের চাহিদা আকস্মিক 
ভাবে বেড়ে যায় তখনই প্রাণীর মধ্যে ভয় জাগে । পরিবেশের ntn লক্ষতি- 
বিধানের অক্ষমত| সন্ধে প্রাণীর সচেতনতার নামই ভয়। শৈশবে এই অক্ষমতা 
কেবলমাত্র উন্জিয়সূলক বা দৈহিক সঙ্গতিবিধানে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে শিশু 
যত বড় হয় ততই ভার ভয় দৈহিক সঙ্গতিবিধানের গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক 
সদতিবিধানের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। সাধারণত ভয় দু'শ্রেণীর Sae 
(Rational) ও অকারণ (Irrational) I অনেক ভয় প্রকৃত ও বাস্তব কারণ 
খেকে জন্মায়, আবার অনেক ভয় মিথ্যা বা অবাস্তব কোন ধারণা ৰা faeta 
থেকে গঠিত হয়ে থাকে |: তবে কারণজাতই হোক্‌,আর অকাঁরণই (EIN, ‘ভয় 
মাত্রেই শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায়। i i 
ওয়াটসন ব্যাপক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ভয় হচ্ছে Li 
লহজাত প্রক্ষোভ এবং মাত্র দুটি উদ্দীপকই নবজাতকের মধ্যে ভয় ভাগরতে 
সমর্থ হয়। প্রথমটি হল: উচ্চশব্ব, feto হল হঠাৎ ভারসাম্য men 
নবজাতক এই দুটি কারণ ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় পায় না: তবে যত লে শৰ 
হয় তাঁর ভয়৷ এই দুটি উদ্দীপক থেকে: আরও অন্তান্ত উদ্দীপক্ষে অক্লুয়ৰ্তন 
প্রক্রিয়ার (Conditioning) মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে যায়। ৰ 


প্রথম প্রথম শিশুর ভয় নিছক মূর্তবস্ত এবং তার পারিপািকের সধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তিন চার বছর বয়স থেকেই কাল্পনিক এবং দূরবর্তী দানা 
উদ্দীপকে তার ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। এই সময় শিশুর ভয়মূণক উদ্দীপক্ষের 
সংখ্যা অগণিত হয়ে ওঠে । আর একটু বড় হলে তার এই অমূলক ভয়ের 
কারণগুবি বীৰে ধীরে অন্তৰ্হিত হয় এবং প্রকৃত বস্তু বা বাস্তব পরিস্থিতিভেনভয় 
কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্ৰে এই শৈশবকালীন ভয়ের করণশগুলি 


তু y i 
১৮৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ণ 


একেবারে দূর হয় না এবং বহু পরিণত ব্যক্তির মধ্যে অন্ধকার, TDT, ভূত-গ্রেড 
প্রভৃতি শৈশবকালীন ভয়ের উদ্দীপকগুলি কার্যকর থেকে যায় | | 


দশ বার. বছরের শিশুর মধ্যে বাস্তব বস্তুর চেয়ে মানসিক বা অবাস্তব বস্তুর 
প্রতি ভয় বেণী জাগতে দেখ] যায়। ভূত প্রেত ইত্যাদি দৈব বা অপ্ৰাকৃত বস্তু 
দৈত্য দানব, প্রভৃতি নানা কাল্পনিক প্রাণী, মৃত্যু, আঘাতপ্রাণ্তি, agnis. 
বিদ্যুৎ, নানা, গল্পে পড়া বা শোনা বা. সিনেমায় দেখা বিভিন্ন ভীতিকর চরিত্র 
‘প্রভৃতির প্রতি ভয় তার মধ্যে জন্ম নেয় । 


“শিশু আর একটু বড়: হলে: ভয়ের কারণ ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক 
"UR উন্নীত হয়ে যায়। ৷ তখন শিশু অপরের নিন্দা, বিরাগ বা সামাজিক 
লাঙুনা প্রভৃতিকে শারীরিক -বিপদের-চেয়ে বেশী ভয় করতে সুরু করে।। 
zv শৈশবকালীন ভয়ের মধ্যে অন্ধকারের ভয় একটি প্রধান স্থান অধিকার 
কৰে৷৷ ওয়াটস্নের মতে উচ্চপন্দ-থেকে 'অন্ঠুবর্তিভ হয়ে অন্ধকায়েতে শিশুর 
ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়| এশৈশবকালের আর একটি.ভয় হল-একা1 একা খারা 
বা পরিত্যক্ত হবার ভয়। ১ শিশুর অসহায়ত্ব:;ও দুৰ্বলতাই তাকে পূর্ণভাকে 
অপরের উপর: নির্ভরশীল করে তোলে এবং ভাই থেকেই" এক! থাকা বা 
পরিত্যক্ত, হবার -ভয়টা তার মধ্যে বিশেষ করে দেখ! দেয়। ৷ ফ্রয়েডের মন: 
'সমীক্ষণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শৈশবকালে শিশুর মধ্যে পিত| কৰ্তৃক: অঙ্গহানির 
একটা ভয় দেখা দেয়. অতি,শৈগৱে মার elfe শিশুর যৌন আসক্তি জন্মায় 
এবং, লো ভয় পায় যে. তার, এই (অবৈধ কামনার শান্তিম্বরূপ. পিতা ভার 
যৌনাঙ্গের ক্ষতি FAATA ফ্ৰয়েড এই  শৈশবকালীন. ভীতির নাম দিয়েছেন 
' কাষ্ট্রিসান কমপ্লেক্স ( Castration Complex) | এ 
প্রক্ষোভ হিসাবে ভয় fügen. ও. অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রক্ষোভট 
মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে, বিপর্যস্ত, করে ও. ব্যক্তিসত্তায় mb বিকাশের 
পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। ভয়ের প্রভাব ধ্বংসমূলক ৷ সঙ্গতিবিধানের 
wert থেকে ভয় জন্মায়। কিন্তু ভয় বাড়তে থাকলে সেই অসমর্থ) আরও 
বেড়ে যায় এবং যতটুকু সঙ্জতিবিধান ব্যক্তির আয়ন্তাধীন ততটুকু করাও তার 
পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। . 


ES. 5 $a A ; 
gs EX বযক্তির্ন মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। ভীত ব্যক্তি 
grn, বেশী কর্ণ! করে নিজেকেই। ভয় থেকে মুক্তি পাবার পর. ব্যক্তির 


প্রায়ই আত্মগ্ানি বা আত্মতাচ্ছিল্য দেখা যায় । 


T 


O TOA 


ed ভয় ; E. 
(ae) , ee 


ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের ey পূৰ্ণভাবে বিকশিত 
হতে পারে না। ফলে মনের মধ্যে দুর্বলতা ও was fanana 
থেকে যায়। এ M 

এই সকল কারণে শিশুর মধ্যে যাতে ভয় বাসা বাধতে ন| পারে সেদিকে 
xag লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশবে যাতে নানা প্রকৃতির অকারণ ও অবাস্তব ভয় 
এসে শিশুর মনকে দুর্বল না করে ফেলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষকের প্রথম 
কর্তব্য। শিশুর. অভিজ্ঞতাগুলিকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করা এবং কোন, 
আকস্মিক আঘাতধমী ( Trauma) অভিজ্ঞতা যাতে শিশুকে wag না করে 
সেদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া. একান্ত প্ৰয়োজন৷ 

দুশ্টিন্তা ভয়ের সহগামী। বহু, অবাস্তব ভয় পরিণত বয়সে দুশি -— বগ 
নিয়ে দেখা দেয় এবং সুগ্থ/মানসিক প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক, হয়ে ওঠে ৷; এই ধরনের, 
অবাস্তব ভয় ( Phobia ) মানসিক শক্তি ও সহজাত সম্ভাৰনাগুলিকে নষ্ট করে 
দেয় এবং অনেক সময় মনোবিকাঁরের কারণও হয়ে ওঠে | 

কারও কারও মতে ভয়ের উপকারিতাও aiei উদাহরণশ্থরূপ, ভয় 
মানুষকে দুঃসাহসিক কাজ থেকে বিরত করে, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করে, 
সমাজ-নিদিষ্ ও নিয়স্ত্ৰিত আচরণ করতে বাধ্য করে এবং fest: ও অনুগত 
করে তোলে। 


একথা অবশ্য অনস্বীকাৰ্য যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অন্যায় ব! fum 
কাজ থেকে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে ভয়ই প্রবলতম উপকরণ। সামাজিক 
সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভয় যে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রতিরোধক রূপে কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজে প্রচলিত 
অনুশাসন ও বিধি-নিষেধগুলি এবং সেগুলির সঙ্গে সংযুক্ত শান্তির প্রতি বিরাগ : 
ও পুরস্কারের প্রতি প্রলোভন শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই অসামাজিক 
কাজের প্রতি ভীতি জাগিয়ে তোলে এবং পরে এই ভীতিই' তাকে সমাজ, 
অনুমোদিত পথে জীবন কাঁটাঁতে বাধ্য করে। আসাধুতা, অপহরণ, প্রব্চনা, 
স্বার্থপরতা, প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ থেকে শিশু সমাজের [9 বা" 
শান্তির ভয়ে বিরত থাকে । ৮ VES 

. এই মতের মধ্যে যথেষ্ট সত্য থাকলেও শিশুর মধ্যে ভয় জাগানো বাঁ তাকে 
উয়গ্রস্ত করে বাঞ্ছিত আচরণ করতে বাধ্য E da টিন ফোন ন ই তি 
বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না 1 ৰ 


১৮৩ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


স্বাভাবিক সহজ পথে যদি শিশুর আচয়ণকে নিয়ন্ত্রিত কর! না হয় তবে ঢা 
দোখারোর মত অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ awe] তাছাড়া 
মনের উপর ভয়ের অমঙ্গলকর প্রভাব এত বেশী যেকোন মতেই শিশুর মনে 
ভয়ের পরিপোধণকে সমর্থন করা যায় না। 


তবে সামাজিক শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির প্রতি ভয়কে কিছুটা সমর্থন কয় 
যাঁয়। এই ধরনের ভয়ের সাহায্যে আমাদের সমাজভীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা 
হয় থাকে৷ কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে feres মধ্যে সামাজিক 


আদর্শের প্রতি আন্ুগত্য স্বষ্টি করা উচিত সামাজিক সচেতনতা ও দজভ্রীতি 
জাগগতণর মাধ্যমে, ভয় বা অন্য কোন অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্যে নয়। 


আনন্দ ( Pleasure, Joy and Delight ) 


আননও সামান্য তৃপ্তির অনুভূতি বা আরামবোধ থেকে সুরু করে উদ্দাম 
Sgar রূপ নিতে পারে। আনন্দ আসে ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি থেকে। 
গ্রাণীদেছের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জন্ম থেকেই কতকগুলি জৈবিক চাহিদা 
বা প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই চাহিদাগুলির তৃপ্তি প্রাণীর অন্তিত্ব বজায় 
PAKS সম্ভব করে ভোলে এবং ফলে তার মনে আনন্দ অনুভূত হয়। দুধ, 
যৌন চাহিদা, বিশ্ৰাম বা নিড্রার চাহিদা, দেহের সংরক্ষণমূলক চাহিদা ইত্যাদির 
তৃপ্তি থেকেই আনন্দের প্রাথমিক উৎপত্তি। 

শিশু যত বড় হয় ততই এই প্রাথমিক উদ্দীপকগুলি থেকে তার আননের 
বোধ ক্রমশ অন্যান্য উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। প্রথম প্রথম সে যে সফল তুছ 
ঘটনা বা বস্তু থেকে আনন্দ পেত, একটু বড় হলে সেগুলি তার কাছে অর্থহীন 
হয়ে দীড়ায়। ক্রমশ সে যতই তার চতুষ্ার্শের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে তভই তার আনন্দের উৎসেরও প্রকৃতি 
বদলে যায়। সে তখন অপরের গ্রশংসা, সামাজিক স্বীকৃতি, সমর্থন, Sf 
lasfe নানা উৎস থেকে আনন্দ আহরণ করে। 

সামাজিক জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদা আর দৈহিক 
ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকে না, ধীরে ধীরে নানা মানসিক ও সামাজিক ব্যাপারে 
সঞ্চালিত হয়ে যায়। ফলে দৈহিক চাহিদার তৃপ্তির চেয়ে এই সব নতু 
_ মানসিক ও সামাজিক চাহিদার তৃপ্তিতে সে অধিকতর আনন্দ লাভ করে। 
নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর আনন্দ জন্মের প্রথম দিকে | 


আনন্দ | : ১৮৭ : 
থাকে সম্পূর্ণ আত্মশীমিত। সে তখন বাইরের জগৎ থেকে আনন্দ আহরণ | 
করতে শেখে ন| | ছ'মাস বয়সে এই আনন্দ থেকে জন্ম নেয় উচ্ছাস (Elation) 
তখন শিশুর আনন্দের কারণরূপে থাকে নিছক দৈহিক ও ইন্দিয়মূলক পরিতৃপ্ত । 
কিন্তু ১০১১ মাপ বয়স থেকে দেখা যায় সে মা, বাবা, ভাই, বোন প্রভৃতি 
বহির্জগতের লোকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সময় থেকে তার মানপিক বা 
সামাজিক চাহিদার বোধ জাগতে থাকে বল! চলতে পারে এবং ক্রমশ তার এই 
মানসিক চাহিদাগুলির তৃপ্তিই তার আনন্দের একটা বড় উৎস হয়ে দীড়ায় d 
| ছোট শিশুর আনন্দের প্রধান কারণ হল শারীরিক IZS ও স্বাচ্ছন্দ্য ৷ 
ভাছাড়া যতই সে দতুন কাজ করতে সমর্থ হয় ততই তার আনন্দ আরও বেড়ে 
ওঠে। xw শব্দ করা, dra, হামাগুড়ি দেওয়া, হাটা, দাড়ান ইত্যাদি 
কাজগুলি wat সে প্রচুর আনন্দ পায় ।. Ceres পৰীক্ষণে দেখা গেছে 
যে যখন শিশুর কাছে কোন কাজ শক্ত বলে মনে হয় বা কোন কাজ করতে দে. 
বাধার সন্মুখীন হয় তখন ভার আনন্দ আরও বেড়ে ওঠে। তাছাড়া যখন সে 
অন্ঠান্টদের সঙ্গে, খেলাধূন| করে তখনও সে প্রচুর আনন্দ পায়। শিশুর আনন্দ 
প্রকাশের রূপ হল হাসি, তাঁর সঙ্গে শব্দ করা, হাত পা ছোড়া, মথি নাড়া 
ইত্যাদিও। 
শিশু আর একটু বড় হলে নিঃসঙ্জ সম্পর্কহীন বস্তুর চেয়ে যে সর পরিস্থিতিতে 
wis ছেলেমেয়েদের সঙ্গ সে পায় সেই সব পরিস্থিতি থেকে সে বেশী 
আনন্দ পেতে সুরু করে। অন্তান্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে খেলাধুলা করে 
আনন্দ পায়। এই সময় থেকে শিশু কমিক, কার্টুন বা হামির ছবি দেখে 
আনন্দ পেতে শেখে p অপরকে বিরক্ত করে বা wee wy বা অস্বস্তিকর 
পরিস্থিতিতে ফেলেও সে আনন্দ পায়। 
যখন সে আরও বড় হয় তখন সে অদ্ভুত কিছু দেখলে বা শুনলে হাসে এবং 
নিজেও রসিকতা করতে শেখে) নিজের সাফল্যে বা নিজেকে উন্নত প্রমাণ 
করে সে আনন্দ পায়। যে সব কাজ করা নিষিদ্ধ সেই সব কাজ করতে বা তা 
নিয়ে আলোচনা করেও সে আনন্দ লাভ করে। এই বয়সে উচ্চ বা মৃদু হাসি 
হল আনন্দের সাধারণ প্রকাশ। আনন্দের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা 
শিথিল বা শ্লথ ভাব অনুভূত হয়। _ ; 
__ প্রাযৌবনের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা তার আনন্দবোধকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । যেমন, সক্রিয়তার চাহিদা, সুজন বা উদ্ভাবনের 
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চাহিদা, জানবার চাহিদা, দায়িত্ব গ্রহণের চাহিদা, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চাহিদা! 
ইত্যাদি চাহিদাগুলির তৃপ্তি তার আনন্দের প্রধান উদ্দীপক হয়ে দাড়ায় i 
ব্যক্তির উপর মঙ্গলকর প্রভাবের দিক দিয়ে প্ৰক্ষোভগুলির মধ্যে আনন্দ 

সৰ্বোত্তম । দেহমনের সর্বাজীণ বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে অনুর রাখার দিক 

দিয়ে আনন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী | ৷ 

=, শিশুর ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুশি wf যথাযথ তৃপ্তি লাভ করে তবে তার 

aferet বিকাশ সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যময় হবে। আর যদি কোন কারণে কোন 
চাহিদা অবদমিত হয় তবে ত| তার মানসিক স্বাস্থ্যক্ষে বিপর্যস্ত করে তুলবে। 
শিশুদের মধ্যে যত রকম 'আচরণমূলক অসঙ্গতি দেখা যায় সে সকলেরই: মূলে 

আছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদার অতৃপ্তি । 

(fes আনন্দের প্রভাব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ | 'থৰ্নডাইকের শিখনের' ফললাভের 


"S থেকে দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তিলাভ Pars সম্ভবপর ও স্বামী 
করে শান্তি এবং পুরস্কারের উপর 'যতগুলি গবেষণা হয়েছে তা থেকে 


প্রমাণিত হয়েছে যে আনন্দ বা.তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষার পরম সহায়ক | OU শিখনে 
শিশু তৃপ্তি বা আনন্দ পাঁয় তা সে স্বাভাবিক ও স্বভঃপ্রণোদিভগাবে গ্রহণ করে 
আর যেখানে সে আনন্দ পায় না তা সে পরিহার করে। 

এই থেকেই জন্মেছে আধুনিক কালের শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক করে 
তোলায় শান্দোলন। শিশুর: শিক্ষা জন্ম নেবে শিশুর চাহিদা. থেকেই । এক 
মাত্জ৷চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাই: শিশ্ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে, কেননা সে শিক্ষা হবে 
শিশুর আনন্দের স্বাভাবিক উৎস। 


ভালবাস! ( Affection and Love ) 


ভালবাসা হল আনন্দের প্রতিক্রিয়া । কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ভাল: 
বাস! জন্ম নেয় এ বস্তু ব| ব্যক্তি সম্পর্কে আনন্দকর অভিজ্ঞতা বা প্রতিক্রিয়া 
থেকে। সাধারণত ছোট শিশুর শারীরিক স্থখ স্ব/চছন্দ্যের প্রতি যারা যদু 
নেয়, যারা তার সঙ্গে খেলাধুলা করে, যারা তাঁকে কোন না কোন উপায়ে 
আনন্দ দান করে তাদের প্রতি তার ভালবাসা জন্মায় । বস্তুর সম্বন্ধেও একই 
i | যে সব বস্তু থেকে সে কোন রকম আনন্দ পায় সেই সব বস্তুকে সে 
ভালবাসে। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা মাত্রেই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। বস্তুও 
Im Et সঞ্জাত আনন এ বস্তু বা ব্যক্তিতে অন্থবতিত হয় এবং তার প্রতি 
ভালবানা ki করে। | 


শশুর 
L2 ০১ ES 
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তি | Rügen] ৮৫৫ 
শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ যে প্রক্ষোভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! 
গণ করে সেটি হল এই ভালবাসা ৷ ভালবাসা প্রক্ষোভটি Rad aaa কাছ 
থেকে তার ভালবাসা পাবার আকাঁছা এবং অপরের প্রতি তার ভালবাসার 
অনুভূতি। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অক্ষম, 
অসহায় ও অপরের সাঁহায্য ও aga উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ৷এই সময় 
শিশুর মনের স্বান্থ্যময় সংগঠনের জন্য প্রয়োজন তার প্রতি বড়দের যথেষ্ট 
মনোযোগ, সপ্গেহ যত্ন, আদর, ভালবাস! ইত্যাদি | যে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে 
এই ভালবাসা পার তার ব্যক্তিসত্ত| স্বাস্থযময় ও সুপরিণত হয়ে ওঠে। আর যে 
শিশু কোন কারণে এই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তার মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত ৷ 
হয় এবং ভার fee দুর্বল ও অসংহত হয়ে ওঠে । আবার তেমনই অপর 
পক্ষে শিশুকে defie আদর দিলে «t ভাঁলবাঁদা দেখালে বিপরীত ফল হয়ে 
থাকে। শিশুর প্রতি মাঁভাপিতার ভালবাসা অনেক সময় মাত্ৰ| ছাড়িয়ে যায় 
এবং তাঁর স্বনির্ভর হবার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে । তাছাড়া অতিরিক্ত 
- আদর, যত বা শেহের আবহাওয়ার শিশু মানুষ হলে তার বাস্তব, অভিজ্ঞতা 
অসম্পূৰ্ণ থেকে যায় এবং বহু কৃত্ৰিম ও figo মানসিক ধারণা তার মনে বাসা 
বীধে। ফলে যখন সে বড় হয় তখন তার পক্ষে বাস্তব পরিবেশে সঙ্গতিবিধাঁন 
করা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে । সাধারণত পিতামাতার একমাত্র সম্তানের 
ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিভি বা অবস্থার স্থষ্টি হয়ে থাকে | অতএব শিশুকে 
ভালভাবে মানুষ করতে হলে? যেমন তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ, যদু ও 
ভালবাস| দরকার তেমনই দেখা উচিত যে এগুলি যেন স্বাভাবিক মাত্রা 
ছাড়িয়ে না যায়। ভালবাসা যেন তার rU ও স্বাভাবিক ব্যাক্তিসত্ত 


গঠনের সহায়ক হয়ে ওঠে, প্রতিবন্ধক ন! হয়ে IYIN | 


শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটও যেন.পারশ্পরিক ভালৰাযার উপর প্রতিঠিত হয়। 
শিক্ষকের প্রকৃত কর্তব্য নিছক শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ থাকবে ন! !। সত্যকানের 
সহায়ভূতি ও ভালখাপার মধ্যে দিযে শিক্ষার্থীকে নিকট আমীরের ভারে উন্নীত, 
করা৷ শিক্ষকের কর্তব্যের প্রধান অঙ্গ ৷ কেবলমাত্র শিক্ষার্থার fenes জু 
বিকাশের জন্য লয়, শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটিকে কার্ধকর-ও'আয়াসহীন করে 
ভোলার জন্তও শিক্ষক: শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি পার্পরিক প্রীতি ও অন্ুরাগের 
' ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক । : যা 

বিকাশমান শিশুর মানসিক চাহিদাগুলির মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা এবং, 


১৯০ শিক্ষান্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
আত্মস্বীকৃতির চাহিদা হল ছুটি প্রধান চাহিদা এবং এগুলির তৃপ্তি হয় শিল্প 
যখন বোঝে যে লে অপরের ভালবাসা এবং অনুরাগের পাত্ৰ | ৃ 
শিশু যেমন অপরের ভালবাঁনা! চার তেমনই সে অপরকে ভালবাসতে 
স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব কয়ে । দেখ] গেছে যে এক বছর বয়স থেকেই শিশুর 
মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় এবং বছর দেড়েক বয়স থেকেই 
অন্তান্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার অনুরাগ জন্মায় । 
পাঁচ ছ'মাস বয়ন থেকে শিশু তাঁর পরিবারের ব্যক্তিদের ভালবাসতে 
শেখে। এই সময় থেকে সুরু হয় তাঁর সামাজিক সংযোগ । যতই সে বিভিন্ন 
ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং সুখের অভিজ্ঞতা লাভ করে তত বেশীদংখ্যক 
ব্যক্তিকে সে ভালবাসতে শেখে । একটা দ্ৰষ্টব্য বিষয় হল যে শিশুর ভাল" 
বাসা মুখ্যভাকে ব্যক্তিকে নিয়েই গঁড়ে ওঠে, গৌণভাবে গড়ে ওঠে WV 
নিয়ে। বানহামের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন কোন CURATI 
প্রতি শিশুর ভালবাসা জন্মায় তখন সেটিকে সে প্রকৃতপক্ষে তার কোন fei 
ব্যক্তির প্রতীক বা বিকল্প বলে মনে করে। এর পরের ধাপে সে তার পরি- 
বারের গণ্ডীর বাইরের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে । এসব ব্যক্তিরাই তাকে 
তার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহায্য করে। শিশু এদেরই তার ‘বন্ধু 
বলে মনে করে। 
, fme যত বড় হতে থাকে তত সে বাইরের ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক ব্যক্তিদের 
প্রতি were হতে থাকে। বাড়ীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের wur বা ব্যক্তি 
উদ্দেশ্যে শিগুর ভালবাসার এই সঞ্চালন তার সামাজিক জীবনবিকাশের একটা, 
গুরুত্বপূর্ণ সোপান । সুষ্ঠু সমাজজ্জীবনের বিকাশের জন্য গৃহের প্রতি শিশুর 
প্রাক্ষোভিক আসক্তি হ্রাস পাওয়া একান্ত দরকার । 
এর পরের স্তরে শিশুর ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ধীরে ধীরে efe 
সঞ্চালিত হয়। "PT, ক্লাব, qp লামীজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংঘ, খেলার 
দল প্রভৃতি শিশুর; আন্তরিক: ভালবাসার বস্তু হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ দলের 
প্রত্যেকটি সদস্তের সঙ্গে তার একটা প্ৰীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে ওঠে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর এই ভালবাসার মূল্য অনেকখানি । বিদ্যালয়, শিক্ষক, 
শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার লক্ষ্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই ফি শিশুর আন্তরিক 
আসক্তি না জন্মায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্রে সিদ্ধ হবেনা। শিক্ষা-প্রচেষ্টার 


_ প্রাথমিক লক্ষ্যই হুল সমন্ত শিক্ষা-প্রক্রিরাটির উপর শিশুর আস্তরিক অনুরাগ 
খা হাতি করা। 


cw 
প্রশ্নাবলী ১৯১ 


|. যৌবনপ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভালবাসা যৌনন্তরে উন্নীত হয়। অবশ্য 

_ফ্ৰয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর ভালবাসা প্রথম থেকেই যৌনধর্মী। এই : 
সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি ছেলেমেয়েদের বিশেষ আসক্তি দেখা দেয় এবং 
পরিবার-গঠনের অভিলাষ ধীরে ধীরে তাঁদের মনে বাসা বাধে । এই সময়ে 
ছেলেমেয়েদের পরিণত মনে জাঁতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, প্রাচীন ওঁতিহের প্রতি 
অনুরাগ প্রভৃতি জন্মায় এবং এই বহুমুখী আসক্তি ও অনুরাগ তাদের ভবিষ্যৎ ৷ 


ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Discuss the nature of fear and enger. How far do they affect the- 


cbild’s personality ? 

Ans, (পৃঃ ১৭৯ পৃঃ ১৮৬) 

2. What are the effects of the emotion ef pleasure On the child's. 
life.? f 


Ans. (পৃঃ ১৮৬--পৃঃ ১৮৮ ) 
3. Discuss the educational valde of the emotion of 


Ans. (পৃঃ ১৮৮ পৃ ১৯১) 


love. 


En V 


— 
তের 


মনঃসমীক্ষণ ( Psychoanalysis ) 
মনঃসমীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা. হলেও পরিকল্পন], পদ্ধতি ও 
দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে প্রচলিত সাধারণ মনো বিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিরাট পার্থক্য 


এটিকে প্রধানত মানব আচরণের বিজ্ঞান বলা চলতে পারে, যদিও আচরণবাদী' 


মনোবিজ্ঞানীদের ( Bebaviourist) সঙ্গে কোন দিক দিয়েই এর কোন মিল 


পাওয়া যায় না। বরং আরও নিভূর্ণিভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতিবিধানেরে 
মনোবিজ্ঞান ( Psychology of adjustment) নাম দেওয়া যায়। অর্থাৎ: 


বিভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতিতে মানুষ কি ভাবে সঙ্গভতিবিধানের চেষ্টা করে 
তার বৈজ্ঞানিক কারণ-নিৰ্ণযই মনঃসমীক্ষণের প্রধান কাজ। সাধারণ 
অনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে সাধারণ 
মনোবিজ্ঞান মানসিক গ্রক্রিয়াগুলিকে তাদের পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে 
নিয়ে পৃথকভাবে তাদের বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেইভাবে তাদের প্রকৃতি ও 
বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয় করা ইয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণে মানব আচরণকে তার পারিবেশিক 


| শক্তিগুলির সমন্বয়েই বিচার করা হয় এবং তার অস্তনিহিত Sya 


পরিপ্রেক্ষিতে তার সুংব্যাখ্যান ঢেওয়| হয়। 
ভিয়েনাবাসী মনোব্যাধির চিকিৎসক সিগমুঙ ফ্ৰয়েড এই নবীন মনো 
বিজ্ঞানের জনক | বস্তুত মানসিক ব্যাধির চিকিৎস! পদ্ধতি থেকেই মনঃসমীক্ষণ 
জন্ম লাভ করেছে এবং এর পুষ্টি ও বিকাশও ঘটেছে & মনোব্যাধির চিকিৎ- 
সাগারেই। হিট্টিৱিয়| ও অগ্ান্ত মানসিক বিকারের চিকিৎসা করতে গিয়ে 
তিনি মানব মনের গভীর ABRA এমন কতকগুলি বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলেন 
যাতে মানব আচরণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এক নতুন সংব্যাখ্যান নিয়ে তীর 
সামনে দেখা দিল। এই নতুন ব্যাখঠাকে ভিত্তি করে ফ্রয়েড প্রবর্তিত করলেন 
এক অভিনব মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতি এবং গড়ে তুললেন তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মনঃ" 
সমীক্ষণের চমকপ্রদ সৌধটি। 
দীর্ঘ অর্ধশতান্দী ধরে ফ্ৰয়েড তাঁর অদ্ভূত প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার সাহায্যে 
সনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন তবগুলির বাস্তব রূপ দিয়ে যান। তার জীবিতদশাতেই 
তিনি নিজে তার তবগুলির মধ্য প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। 
তর মৃত্যুর পর তার বহু অনুগামী তার তবগুলির মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন 


A- 


A 


BN J a 
মনঃসমীক্ষণ Oe 

ও পরিবর্ধন করে নিজেদের, প্রয়োজন... মত স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের শাখার we 
করেছেন। , আমর! বৰ্তমান আলোচনায় geroa, নিজন্ব মুত গুলির একটা 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। তবে ফ্রয়েডের প্রথম fures ততৃগুলি 
এখানে বর্জন করা হল এবং, তার পর্বর্তীকালের সংব্যাখ্যানগুলিরই বর্ণনা 
প্রধানত দেওয়া হল। _ UNE j 
প্রীণশক্তি ও মরণশক্তি (Eros ahd Thanatos) 

মনঃসমীক্ষণ একটি পুরোপুরি গতিশীল বিজ্ঞান এবং এতে অভ্যন্তরীণ শক্তি 
এবং cogita সাহায্যেই মানুব- আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফ্ৰয়েডেয়ে 
মতে সমস্ত মানসিক সক্রিয়তার মূলে আছে ছট আদিম শক্তি। একটির তিনি 
নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি (Eros) | এট হল জীবন এবং ভালবাসার, «fe i 
এর মধ্যে way e হচ্ছে, নিজের এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, Sanam 
এবং জাতি সংরক্ষণের চাহিদা ॥ এরস বা প্রাণশক্তির পাশাপাশি রয়েছে আর; 
একটি আদিম শর এটি প্রকৃতিতে এরসের Taes এবং ফ্ৰয়েড তার’ 
নাম দিয়েছেন মরণশক্তি বা থ্যানাটদ (Thanatos) 1 এরস যেমন প্রাণীকে, 
বেঁচে থাকার শক্তি যোগায় তেমনই ofer প্রাণীকে তার অপরিহার্য ধ লক্ষ্য 
মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন 
আছে বাচার ইচ্ছা তেমনই তার পাশাপাশি আছে তার মরণের ইচ্ছা | এই 
দুয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই ' আমাদের সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। 
মরণশক্তির প্রকাশ আবার দু'রকমের হতে পারে, যখন এই শক্তিটি অস্তমুখী 
হয় তখন আত্ম-নিধাতন, AEN ইত্যাদির রূপ নেয়। আবার যখন এটি 
IRIA হয়ে ওঠে তখন ধ্বংস বাঁ মরণের রূপে প্রকাশ পায়। fagas 
আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশ বা ধ্বংসের প্রচেষ্টা ইত্যাদি, নারণাত্মক- 
প্রবণতাগুলি মরণশক্তিরই বহিমুখী প্রকাশ। 

ফ্রয়েডের এই সংয্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে m apr 
প্রভৃতির মত একজন জীবনী-শক্তিবাদী।(5181190)1, uio gl 
সঙ্গে তার মতের মৌলিক fine E আছে,।, ফরা দাৰ্শনিক. atf 
পরিকল্পিত জীবন coa (Elan Vital) বা | বাৰ্নাৰ্ড শর পরিকল্পিত জীবনী 
শক্তির (Life Force) সমগোত্রীয় হল ফ্রয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনাটি। 
few প্রাণশক্তি ও xad fer দুটিকে «terti facit শত্তিরপে ফ্রয়েডের এই 


পরিকল্পনার মধ্যে সত্যই অভিনব আঁছে) ud দ্বারা মানিব মনের মধ্যে যে. 
মৌলিক gehae, আছে তার একটা বৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান পাওয়া যায়। 
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গ্রাণশক্তির অন্তৰ্নিহিত মূলশক্তির নাম দিয়েছেন ভিনি লিবিভো, ন 
XLibido)| এই লিবিডে| হল তেজ ও উদ্যমের আধার। ফ্রয়েডের পরিকল্পদার 
এই লিৰিডোই হল ব্যক্তির feme বিকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমাত্র 
নিয়সঘ্রক এট একটি পুরোপুরি মানসিক বা অভি-দৈহিক শক্তি। QUIS 
শক্তি, পুষ্টি বা অন্যান্য দৈহিক শক্তির সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেললো চলবে না। 


প্রত্যেক ব্যক্তি সমান পরিমাণ ঘা সমান প্রকৃতির লিবিডো নিয়ে জন্মায় 
aji কারও এই তেজোভাণ্ডার থাকে কম, আবার কারও থাকে GÂI 
atata লিবিডোর বিকাশ প্রচেষ্টা নানা বিভিন্ন পথ ধরে এগোতে পারে এবং 
পিবিডোর গতিপথের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিক! বা 
অন্বীভাবিকতা। অতএব ফ্রয়েডের মতে লিবিডোয় পরিমাণ, তাঁর গতিধারা 
এবং তার উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া এইগুলির উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির 
ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও সংগঠন 1 


ফ্রয়েভের মতে এই লিৰিভোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ যৌনমূলক অর্থাৎ লিবিডোর 
সকল বিকাশ প্রচেষ্টাই ব্যক্তির যৌনকামনা! তৃপ্তির প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়! 
ক্রয়েডের, এই সংব্যাখ্যান বহুযুগের প্রতিষ্ঠিত মানব-চিস্তার জগতে বিরাট এক 
অলোড়নের সৃষ্টি করেছে | তার মতে প্রাণীর বিকাশ বা বুদ্ধির মূলগ দে 
তেজ বা শক্তি ভা যৌনকাষনার অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য যৌন্তাকে 
ক্রয়েড প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি।, তিনি যৌনতা বলতে. TU 
রকম আসক্তিকেই বুঝিয়েছেন | যৌনতার অন্তর্গত হল ব্যক্তির স্থখ-অন্বেষণ্ে 
লৰ্বৰিধ গ্রচেষ্টা। আত্ম-গ্রীভি, পিভামাতা-বু-বান্ধবের প্রতি আকৰ্ষণ, মান? 
জাতির প্রতি প্রেম এবং ব্যাপক অর্থে ভালবাসা বলতে যত রকম আস্তিক 
বোঝায় সে সকলই ক্রয়েডের যৌনতার মধ্যে wes e হচ্ছে। কিন্তু ত! বে 
যৌনতার সংকীর্ণ অর্থ টিও এখামে বাদ যাচ্ছে না। দৈহিক মিলন বা. প্রজনন 
faa যে লিবিডোর মুখ্য লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। } 


লিবিডোর অগ্রগতি ব| ব্যক্তিদত্তার ক্রমবিকাশ 


{Progress of libido or development of personality) 


 ক্রয়েডের, পরিকল্পনায় লিবিডো একটি চলয়ান তেজপ্রবাহ |: জন্মের Lud 
থেকে এর চলা সুরু হয় এবং নান! পথ ধরে এটি, তার পূর্ণ পরিণতির fict 
এগিয়ে চলে । শিশুর sp fent ক্রঘবিক1শ লিৰিভোর অগ্রগতিরই সমার্থক। 
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লিবিডে। বা ব্যক্তিসতার ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে; 

প্রথম, শৈশব (Infancy), এর স্থায়িত্ব জন্ম থেকে পচ-ছ বৎসর বয়স পর্যন্ত। 

দ্বিতীয়, aga কাল (Latent period), এর স্থায়িত্ব পাচ-ছ বৎসর 
বয়স থেকে বার বা তের বৎসর বয়স INE এবং 

তৃতীয়, যৌবনাগম, (41516908989 ) যার স্থায়িত্ব আঠারো থেকে কুড়ি 
ৰত্সর বয়স পধন্ত। 

এই স্তর তিনটির মধ্যে ক্রয়েডের মতে শৈশবের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। 


এই সময় পিবিভোর মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। 


১। শৈশব ( Infancy ) 

জন্মের সময় শিশুর লিবিডে| থাকে অসংহত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় । 
কিন্তু খুব Aag fafo তার নিজস্ব আশ্রয় বা অবস্থান খুঁজে নেয় |) কিন্তু 
লিবিডোর এই অবস্থান অপরিবতিত থাকে ন| ৷ [শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ভার পিবিডোও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলে। লিবিডোর অবস্থান প্রথমে 
থাকে শিশুর মুখে 1 এটিকে মৌখিক-রতি স্তর ( Oral-erotie Stage ) বল! ` 
হয়। এই সময় শিশু তার মুখের'সক্রিয়তা থেকেই যৌন আনন্দ লাভ করে 
থাকে। ঠোট ও জিভ দিয়ে চোষা, কামড়ান, চিবানো ইত্যাদি মৌখিক কাৰ্য 
থেকে লে এই স্তরে লিবিডোর তৃপ্তি আহরণ করে। :এই মৌখিক ৰুতিরই 


. শেষের দিকে আসে মৌখিক-ধৰ্ষণমূলক স্তর ( Oral-sadistie stage )। এই 


স্তৰটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ধ্বংসমূলক মনোভাব | এই সময় নে 
পায় তাই ভাঙা বা নষ্ট করার একটা! প্রবণতা সে অনুভব করে। 

মৌথিক-রতি স্তরের পরে আসে পাধুরতি স্তর ( Anal erotic stage ) 1. 
এই সময় মুখ থেকে পায়ুতে ভার লিবিভো আশ্রয় নেয় এই স্তরে প্রথম প্রথম 
মল-নিংসরণ প্রক্রিয়ায় শিশু আনন্দ পায়। কিন্ত শেষের দিকে নিজের দেহের মধ্যে 
মল-সংরক্ষণে তার লিবিডো-তৃপ্তি ঘটে | ক্রয়েভের মতে পরবর্তী জীবনে অনেক 
ব্যক্তির মধ্যে যে অস্বাভাবিক কুপণভা বা অর্থ, বস্তু প্ৰভৃতি সংরক্ষণের অতিরিক্ত 
প্রবণতা দেখা যায় তা এই স্তরের লিবিভোর সংবন্ধন থেকেই সৃষ্টি হয়। 

পায়ু-স্তরের পর আসে লৈলিক ( Phallie ) গর 1 এই সময় শিশু যৌন- 
ana স্ুখদানের ক্ষমতা আবিষ্কার করে। এই স্তরের পূৰ্ব পর্যন্ত শিশুর 
যৌনতা অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিভে ঘুরে বেড়ায়। এই লৈজিক শর ধেকেই 
শিশুর লিবিডো তার স্বাভাবিক বিকাশের গতিপথ অনুসরণ করে। কিন্ত 


nari 
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tafa শুরেই লিবিডোর সংগঠন সম্পূৰ্ণ হয় না। লিবিডোর পরিণনতিঙ 
সংগঠন পূৰ্ণতা লাভ করে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে | 

২। erae «tst ( Latent Period ) 

... শৈশবের শেষে শিশুর যৌন আচরণে এক আকন্সিক ছেদ বা বিরতি দেখ 
দেয়। তখন শিশুর বাহ্যিক অভিধ্যক্তিতে কোন রকম যৌন সচেন্ধনতা আর 
প্রকাশ পায় না। তার সব আচরণ পুর্ণভাবে যৌন-বিবজিত হয়ে ওঠে। di 
সময়টিকে যৌনতার Aza কাল (Latent Périod ) বলা হয়। “এই am 


যৌনতা শিশুর মনের নিম্নতম স্তরে নিহিত অবস্থায় থাকে এবং বাইরে তার 
কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু এ অবস্থাতেও যৌনতার অগ্ৰগতি বা 


ক্রমবিকাশ বন্ধ হয় না। নিহিত থাক! অবস্থাতেই তার যথারীতি বিকাশ হয় 
যায়। যৌবনাগমে এই apre কালের সমাপ্তি ঘটে৷ i 
৩। ”যৌবনাগম ( Adolescence ) à i 

- ওই সময্ন লিবিডো তার বিভিন্ন e quietas অবস্থান গুপি ত্যগি করে 


_ লম্পূ্ভাবে জননেন্দিয়ে এসে বাসা বাধে) এই শুৰকে উপস্থ ( Genital) 


বলা হয় এইখানেই লিবিডোর বৈচিত্র্যময় ' যাত্রার: শেষ -হয় এবং তার " 
লক্ষ্য গ্রজননক্রিয়ার প্রচেষ্টায় এসে লিবিডো সুসংহত, ও কেন্দ্রীভূত হয়। 
(ক) asama ( Fixation). + 
14 এত হল.লিবিডোর,স্নাভাবিক: অগ্রগতির বিবরণ ৷৷ কিন্তু আনেক (ক্ষেত্রে, 
লিবিডোর ক্রমবিকাশ স্বাভাবিক-পথ-ছেড়ে.অন্থাভাবিক পথও অনুসরণ করে 
লিবিডে| তার চলার পথে শৈশবে যে সকল বিচিত্র যৌনতৃপ্ডির উৎসে mifit / 
ভারে অবস্থান করে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব উৎস ত্যাগ করে লিবিডে| আর 
এগোতে পারে ন| ৷. এই ঘটনাকে লিবিডোর সংবন্ধন ( Fixation.) বলা 8 
অবধ্য সম্পূৰ্ণ লিবিডোটি কখনও কোন ক্ষেত্রে সংবদ্ধিত হয় না, হয় ভার কিছুটা 
অংশ! বাকী অংশটুকু সামনের দিকে: এগিয়ে চলে৷ কিন্তু এই সংবাদের 
ফলে 'ল্লিবিডে! দুভাগে বিভক্ত হয়ে" পড়ে এবং সংবন্ধিত. লিবিডোর প্রভার ৷ 
তার পরিণত ব্যক্তিগত্তাকে একদিকে. যেমন প্রভাবিত করে তেমনই, ভার 
লিবিডোর বিভাজনের: ফলে তায়. স্বাভাবিক জীবনঠিকাশের এচেষঠ রণ 
হয়ে গড়ে । ফ্রয়েডের মতে ৰহু৷ মানসিক-.বিকারের KAZ আছে ent 
কোন অস্বাভাবিক যৌন উৎস-্থলে.লিবিডোর এই ধরনের সংবদ্ধন . on 


v (খ)- প্রভ্যাৰৃত্তি ( Regression) ... zi 
এই প্রসঙ্গে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি (Regression) নামক আর একটি fet 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিণত বয়সে কোন মানসিক আঘাত বা দুঃসহ ব্যর্থতার ফা 
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প্রবহমান লিবিডো চলার পথে বাধা পায় এবং ভার পুরানো শৈশবের অবস্থান- 
স্থলে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। একে লিবিডোর প্রভ্যাবৃত্তি বলে । মানসিক 
বিকারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি প্রায়ই ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ হিষ্টিরিয়ায় 
আক্রান্ত রুগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এ ব্যক্তি বাস্ধবজীবনে কোনও ছুরহ পরি- 
স্থিতির সঙ্গে সঙ্গভিবিধান করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার ‘আশ্রয় 
নিয়েছে, এমন কি Pegas আচরণও করতে xm sum ভার লিবিডো 
বর্তমান বাস্তবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শৈশবের কল্লনাময় ও অবাস্তব সুখের 
দিনগুলিতে ফিরে গেছে। অবধ্য লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিকে সম্ভব করে তোলে 
লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন | যার মধ্যে যত বেশী সংবন্ধিত লিবিডো আছে 
তার ক্ষেত্রে গ্রত্যাবৃত্তি ww সহজে ঘটে । BERN রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
লিবিডো শৈশবে ঈভিপাস কমপ্লেক্সে সংবন্ধিত হয়ে থাকে এবং পরিণত বয়সে . 
কোনও মানসিক আঘাত পেয়ে তার -লিৰিডো সেই শৈশবের সংবন্ধন-হুলে 
আবার গ্রত্যাবৃত্ত FTA উর) 
লিবিডোর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার winfes বিষয় «| পাত্রের মধ্যেও 
যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা omo  প্রথম-প্রথম পিবিভোর আসক্তি থাকে বিষয়হীন: 
অবস্থায় এবং কেবলমাত্র দৈহিক সুখানুভুতিতেই ভার তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। 
এখানেই স্বতঃরতি স্তরের ( Auto-erotic stage ) নুরু | 
এই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংযুক্ত থাকে না, নিছক 
দেহগত সুখই তখন শিশুর কাম্য): কিন্ত যখন ধীরে ধীরে ‘তার সত্তার 
(অহমের ) বিকাশ হতে সুরু করে তখন পিবিডো অহমের যঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 
যায়। এটি হল স্বতঃরতি স্তৱেরই পরিণত রূপ । একে প্রাথমিক নাসিসতা (Pri- 
mary Narcissism) qms | নাপিসতা কথাটি এসেছে গ্রীক পৌরাণিক 
চরিত্র নাসিদাঁসের কাহিনী থেকে p নাপিসাস জলেতে নিজের ছায়া দেখে 
তাকেই ভালবেসে ফেজেছিল। অতএব নাগিসত| কথাটির অর্থ হল আত্মরতি | 
এই প্রাথমিক. আত্মরতি: অহংসভার বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং তা 
চিরকালই ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায় । যদিও অতিরিক্ত 
আত্মরতি কখনই কাম্য নয়, তবু কিছু পরিমাণে আত্মরতি ব্যক্তির সবল ব্যক্তি" 
"el গঠনে সর্বদাই আবগ্তক। এই প্রাথমিক নাপিসতার স্তরে যাদের লিৰিডোর 
সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তারা আত্মকেন্ত্রিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগমে 
নানিসতার দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয়। এই সময় polis বালকবাপিকারা| ৷, 
নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে সুরু করে T i 
২--১৪ ; 
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লিবিডে|- আসক্তির তৃতীয় স্তরে পিবিডো অহংকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের 
বিষয়ে সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্তু হল তার পিতা যা মাতা। 
এর সুরু হয় লৈণিক স্তরে । পিতামাতার প্রতি শিশুর আসক্তি থেকেই জন্মা 
ঈডিপাস কমপ্লেক্স ।১ 


(চেতন, প্রাক চেতন ও অচেতন 
( Conscious, Preconscious and Unconscious) 
ফ্রয়েডের পূর্বে চেতন মন ছাড়া II কোন মনের কথা মনোবৈজ্ঞানিক 
গবেষণা বা আলোচনায় স্থান: পায় নি। ফ্রয়েঙই প্রথম দেখালেন যে মনের 
অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই, বরং 
 মানব-আচরণের প্রকৃতি ও গতি নির্ধারণে অচেতন মনই চেতন মনের চেয়ে 
অনেক বেশী গ্রভাবশালী। তার পরিকল্পনায় মনের ভিমটি বিভাগ আছে, যথা, 
" চেতন, প্রাকৃচেতন ও অচেতন। 
আমাদের যে মঠটির সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক এবং যে মনটির প্রক্ৰিয়া 
সম্বন্ধে আমরা, সচেতন, মনের সেই বিভাগটিকে চেতন ( Conscious ) বলা 
হয়। এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট এবং প্রায় 
অচেতনের সাত ভাগের একভাগের মত ৷ তাছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একট! M 
অংশই অচেতন প্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে | চেতনের ঠিক 
নীচেই হল 'প্রাকৃচেতনের ( Precoùscious:) চ্যান | এটি যদিও সাধারণ 
অবস্থায় আমাদের সচেতনের গণ্ডীর বাইরে. তবু চেষ্টা করলে প্রাকৃচেতনের 
বিষিয়বস্তুগুণিকে চেতন মনে আনা যায় |. যে সকল ঘটনা আমাদের মনে নেই 
অথচ চেষ্টা করলে আমর! মনে করতে পারি সেইগুলিরই অবস্থান হল dit 
COSA | অবধ্য প্রাক্‌চেতনের সমস্ত ঘটনাই যে সহজে মনে কলা যায় তা নয় 
এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে করতে যথেষ্ট কষ্ট বা অসুবিধা হতে পারে। 
প্রাক্‌চেতনের নীচে অবস্থিত হল অচেতন: (700০7891058 ) | মনের 
অধিকাংশ জায়গ৷ জুড়েই অচেতনের অবস্থান ৷; অচেতনের চিন্তা ও ধারণাগুলি 
সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে হলেও আমাদের সচেতন চিন্তা 
"NEN নিয়ন্ত্রণে সেগুলির প্রভাব অত্যন্ত বেণী । 
পতন মনে যেমন RW শৃঙ্খলা ও সংহতি, অচেতনে তেমনই আছে 
? RS ৬পৃঃ ২০৪ 
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qx, অহম্‌ ও অধিসত্তা ১৯৯ 


বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অচেতনের প্রধান অধিবাসী হল নগ্ন কাষলা-বামনা। 
প্রবৃত্তি গ্রক্ষোভের দল। এগুলি আমে দুটি উৎস থেকে ৷ [ প্রথম হল এমন 
কতকগুলি চিন্তা বা কামনা যেগুলি পূর্বে চেতন মনেই ছিল, কিন্তু পরে সেখান, 
থেকে তাদের অসামাজিক প্রকৃতির জন্ত.অব্দমিত হয়ে অচেতনে এসে আশ্ৰয়৷ 
নিয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তা ও কামনাগুলি হল সহজাত, জন্ম থেকেই 
অচেতনের অধিবাসী এবং কখনও তারা চেতনের স্তরে ওঠে না। feet 
শ্রেণীর অচেতন বস্তুগুলির ইউউ (Jung) নাম. দিয়েছেন-জাতিগত অচেভন 


<— বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্ৰ 


41508 


[ ভ্ৰয়েডীয় পরিকল্পন| অনুযায়ী মনের neres বিভাগ 1 
MRacial; Unconscious or" Archetype) |. এগুলি আদিম সানুষের ন 


থেকে বংশধায়াঁর মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে থাকে | 
ইৰম, অহম, ও অধিসত্ত| (Id, Ego and Super-Ego) . 
এ ছাড়া; ফ্ৰয়েড মনের আরও তিনটি বিশেষ অধিবাসীর পরিকল্পনা 


| করেছেন। সে তিনটি হল ইদম্‌, mex এবং অধিসত্তা। 


টি adi T i" 
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C Zeg হল পূরণমাত্রায় অচেতন। এটি লিবিভোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং 
ব্যক্তির সমন প্রবৃত্তিমূলক' কামনার পেছনে শক্তি ও vox জোগায়। এ ছাড়া 
চেতন ধনে যত অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক ইচ্ছ৷ জাগে সেগুলিও অবদমিত হয়ে 
ইাঁমে গিয়ে wis. নেয়! ইদম্‌ প্রকৃতিতে অভি আদিম, «od সে পুরোপুরি 
অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি (Pleasure Prineipel)| অর্থাৎ সে চাঃ 
দুঃখকে এড়িয়ে যেতে এবং কেবলমাত্র সুখকে পেতে । সে সমাজ, শিক্ষা, নীতি 
কোন: কিছুরই ধার ধারে না): ইদম্‌ মু্তিমতী কামনা, মানুষের নগ্ন বাসনার 
প্রতিচ্ছবি | তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, বিচারবুদ্ধি নেই, নৈতিক ভালমনোর = 
জ্ঞান নেই। আদিম মানব সনের সে প্রতীক | সে চায় আনন্দ, তার কামনা: 


বাসনার পরিতৃপ্তি, তা সে ভাল হোক্‌, মন্দ হোক্‌, সমাজ-অন্ুুমোদিত হোক্‌, 
আর নাই হোক্‌_-সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই। 


ইদম্‌ ব্যক্তির কামনা-বাঁসনার আঁধার-হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন 
যোগাযোগ নেই । ফলে সে সরানরি.তার কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। 
তার ইচ্ছা পূৰ্ণ করতে পারে একমাত্র ইগে! বা অহম্‌ ৷ 
অহমের কিছুটা! চেতন,' আবার কিছুটা অচেঙন। জন্মের সময় অহম্‌ 
থাকে অতি দুর্বল, কিন্তু শিশু যত বড় হয় ততই বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অহ 
পুষ্ট হতে থাকে। 'অহমের চেতন অংশটি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চনে, 
আর তার অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। A 
অনুসরণ করে সুথভোগের নীতি কিন্তু অহম্‌ পরিচালিত হয় বাস্তব নীতির 
(Reality Principle) দ্বারা । অহম্‌ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং feeit 
সে বোঝে যে তাকে সমাজে অস্তিত্ব «ety 'রাখতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সি 
রেখে চলতে হবে। সে জয় বাস্তবের অনুশাসন মেনে চলাই তার নীতি এবং 
এই নীতির জন্তই সে ইদমের সমস্ত দাবী পূৰ্ণ করতে পারে না। বস্তুত ইদমের' 
তৃপ্তি মানে অহমেরই তৃপ্তি, কিন্ত বাস্তবের চাপে অহম্‌ বাধ্য হয় ইদমূকে দাবিয়ে 
রাখতে, তার কামনাকে অতৃপ্ত রাখতে । তবে যদি অহম্‌ বোঝে যে ইদমের' 
কোন বিশেষ ইচ্ছা পূৰ্ণ করলে তাঁকে কোনও সমালোচনা বা শান্তি ভোগ: 
করতে হবে না তখন মেই ইচ্ছা সে পুর্ণ করতে দ্বিধা. করে না । 
জনের : এই. সংগঠনের তৃতীয় "অধিবাসীটি হল অধিসভা। কিছুটা 
উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া লীতিবোধ ও বিধিনিষেধের ধারণা এবং কিছুটা 
_শিতামাতার কাছ থেকে অর্জন করা নৈতিক শিক্ষা, এই ছুয়ে মিলে wi 
হয়েছে অধিসত্তা। অধিসত্তার বেশীর ভাগই অবস্থিত অচেতনে এবং সেই m 


e 
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ন্অহমেয় চেয়ে অধিনততা ইদমের অবাঞ্থনীয় ও অসামাজিক কাষনা-বাসনা সম্বন্ধে 
বেশী খবর রাখে । অধিসভ্তার সর্বপ্রধান কাজ হল অহমের কাজের সমালোচনা 
করা এবং ভার তিক্ত সমালোচনার দ্বারাই মে ইদমের বাসনাগুলিকে দমন 


করতে অহম্‌কে বাধ্য করে। আমরা প্রচলিত ভাষণে যাকে বিবেক বলি 
অধিসত্ত৷ বলতে অনেকট| তাকেই বোঝায় 


উপরের বর্ণনায় আমর! ব্যক্তির ইগো র| অহম্সত্তার যে ছবিটি পেলাম সেটি 
সত্যই খুব সুখকর নয়। অহম্‌কে.সর্বদা একাধিক, বিপরীতধম্মী. শক্তির সঙ্গে 
মানিয়ে চলতে ga | ফ্ৰয়েডের ভাষায় অহম্কে- একসঙ্গে তিনটি প্রভুর :সেরা 
করতে হয়, যথা, বাস্তব, ইদ্‌ম্‌ ও অধিসত্ত৷ ৷ - প্রথমত, অহমূকে তার -যামাজিক 
' অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাস্তবের অনুশাসন, বিধিনিষেধ প্রভৃতি মেনে চলতে 
হয়। দ্বিভীয়ত, ইদমের কামনা-বাসবাগুলির তৃপ্তির জন্য তাঁকে নানা! কৌশল-ও 
ছলনা আশ্রর নিতে, হয়।.. আর সবশেষে অধিসত্তার কঠোর সমালোচনার 
চাপে ভাকে তার নিজের আচরণ নিয়ন্তিত করতে হয়।.. এক কথায় এই তিনটি 
শক্তিকে অক্ষুণ ও শান্ত রেখে অহমূকে চলতে হয়. যতক্ষণ -অহম্‌ এই ত্ৰিদিধ 
শক্তির মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করে চলতে পারে ততক্ষণ তার মানসিক সাম্য 
বজায় থাকে। যে মুহূর্তে এই শক্তিগুলির মধ্যে পারন্পরিক সময় নষ্ট হায়ে য়ায় 
সেই মুহুর্তেই দেখা দেয় মানমিক-বিপর্ষয়। ফ্ৰয়েডের-মৃতে মানসিক বিকার গ্রস্ত 
রুগী হল এমন ব্যক্তি যার goq কোন কারণবশত এই তিনটি পরম্পরবিরোধী 
শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সমৰ্থ হয় fA 
কমপ্লেক্স ( Complex ) 

কমপ্লেক্ক কথাটির সাধারণ অর্থহল মানসিক জটিলত| ৷ ফ্ৰয়েড ec 
কথাটি ব্যবহার করেছেন এক ধরনের বিশেষ মানসিক সংগঠনকে বোঝাতে । 
যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনের মধ্যে একটি 
স্থায়ী জটল সংগঠনের 2P হয় তখন তাকে কমপ্লেক্স বল! হয়। এই aia 
মানসিক সংগঠনের ছুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এটি প্রক্ষোভাত্মক, অর্থাৎ 
কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে উঠলে ব)ক্তি বিশেষ একটি প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়, কমপ্লেক্স মাত্ৰেই ব্যক্তির আচরণের নিয়মক অর্থাৎ 
কমপ্রে ব্যক্তির আচরণকে বিশেষ পথে fanfare ও পরিচালিত করে। ব্যক্তির 
OU যখন কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন বঢক্তির আচরণ 29১৮ is 


গতিপথ অনুসরণ করে থাকে । ৰ jon 
ফ্রয়েডের মতে কমপ্লেক্সের আর. " wk Dad sedi 
হল অচেতনধন্সিতা। অর্থাৎ ব্যক্তি ভার নিজের কমপ্লেক্স সমন্ধে বিন্দুমাত্র 


TM শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সচেতন থাকে না এবং কমপ্লেকোর প্রভাবে সে থে আচরণ করে তার 
‘কারণ সম্পর্কে তার কোন: জ্ঞানই থাকে না। কমপ্লেক্স বাক্তির অচেতন মায় 
গতীধ তলদেশে নিহিত থাকে৷ এবং তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সারেই তার মচে 
জ্বাচরণকে নিয়ন্ত্রিত: করে), gater মতে  অচেতনধর্মিতাই "xum 
অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য । 

কমপ্লেক্সের সৃষ্ট হয় অবদমন থেকে। যখন বাক্তির মনে এমন কোন দি 
বা ইচ্ছা দেখা দেয় যেটি তার wf শিক্ষা বা সামাজিক যান বা ধর্মবোধে 
বিচারে অবাঞ্জনীয় বলে মনে হয় তখন সে মেটিকে তার অচেতন মনে warhe 
করে এবং তার ফলে সেটি সে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কিন্তু এই চিন্তা বা ইচ্ছা Vit 
অচেতনের গভীর তলদেশে কমপ্লেক্স বা একটি জটিল সংগঠনের রূপ নিয়ে বাদ 
করে এবং যখনই ঈযোগ পায় তখনই সেটি তার সচেতন স্তরে উঠে এসে V 
আচরণকে প্রভাবিত করে। 

ব্যক্তির অচেতনে নির্বাসিত অবস্থায় থাকলেও কমপ্লেক্স তাঁর 44e 
বিষ্দুৰাত্ৰ হারায় না এবং erete fafie অবস্থায় প্রবল এক শক্তির BT 
তার অচেতনের অস্তঃস্থলে অভিয্যক্ত হবার সুযোগের প্রতীক্ষা করে| কমে 
মাত্রেই কোন না কোন মানসিক "Si^ থেকে জন্ম নিয়ে থাকে | সেই গর 
বখনই কমপ্লেক্সের প্রভাবে ব্যক্তি বিশেষ কোন আচরণ করে তখনই তার মেট 
আচরণে তাঁর মনের সেই গুপ্ত অন্তত প্রদ্ধিফলিত হয়ে থাকে। এই জয় 
কষগ্লেক্সসাত আচরণ কখনও স্বাভাবিক প্রকৃতির হয় ati 

এ থেকে আমরা কমপ্লেক্সের আর একটি বৈশিষ্টোর সন্ধান গাই! 
উর মধ্যে সব সময়েই একটি অবাঞ্চনীয়ডা থাকবে।, কেননা UU 
সভার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছা বা চিন্ত থেকেই exte জয়ে থাকে। এই 


কারণেই কমপ্লেক্সের, সচেতন মনে, প্রবেশাধিকার নেই, তাঁকে fratri 
অচেতনে বাস করতে হয়। 


যে কোন ব্যয় বা ঘটনাকে ঘিরেই কমপ্লেক্সের সুটি হতে পারে। Uh 
একটি শিশু বার কয়েক অঙ্কে ফেল করার ফলে অদ্ধকে ঘিরে তার মধ্যে একটি 
AES OU হল), ফলে যখনই অন্ধের epum ওঠে বা নিজে ex করা 
চেষ্টা করে তখন তার মধ্যে ভীতিময় একটি অনুভূতি দেখা দেয় এবং গে 
MNA তার আচরণও_ কিছুমাত্ৰায় অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে | এই ধরনের 
ব্যক্তিগত কমপ্লেক্স ছাড়াও কতকগুলি সর্বজনীন কমপ্লেক্স দেখা যায়। সেগুলি 


Eos হীনমন্তার xta (Inferiority Complex) উল্লেখযোগ)। যখন কোন 
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বয় ww ভাজক ___, 
feos কমপ্লেক্স ২০৩ 


ক্রুট অক্ষমতা বা অসাফল্যের জন্ত ব্যক্তি নিজেকে ছোট বা হেয় বলে মনে করে 
তখন তার মনোভাবকে হীনমন্ততার কমপ্লেক্স বলা হয়। তেমনই অপরু 
পক্ষে নিজেকে অপরের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে বড় মনে করলে ব্যক্তির সেই 
মনোভাবকে উচ্চতাবোধের কমপ্লেক্স (Superiority Complex) বলা হয়। 
এ ছাড়া ফ্ৰয়েড আরও কয়েকটি সর্বজনীন কমপ্লেক্সের কথা বলেছেন। সেগুলির 
মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্স, কাস্ট্রেসন কমপ্লেঞ্চ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 1 


ঈডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex) 

শিশুর লিবিডো যখন প্রথম নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেড়ে বাইরের বিষয় বা 
পাত্রের দিকে পরিচালিত হয়, তখন তাঁর প্রথম আসক্তির পাত্রী হন তার 
xii লিবিডোর পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনমুলক হয়ে ওঠে। 
কিন্তু যখন নানা কারণে শিশু বুঝতে পারে ষে এই যৌন আসক্তি অনুচিত এবং 
সে তখন সেটিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই বুঝতে পারার মূলে আছে 
শিশুর উপর তার পিতার প্রভাব. যেমন করেই হোক শিশু বুঝে নেয় যে 
মার প্রতি যৌনমূলক অধিকার আছে একমাত্র পিতারই এবং মাৰ প্রতি 
তার নিজেশ্ব যৌন কামনা একান্ত অসঙ্গত ৷ 

ফলে সে তার কামনাকে অবদমিত করে এবং এই অবদমিত কামনাটি 
কমপ্লেক্সের রূপে তার মনে বাস! বাধে। এই কমপ্রেক্সটির নাম দেওয়া হয়েছে 
ঈডিপাস কমপ্লেক্স এই কমপ্লেক্সটর নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের একটি 
পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণে | ঈডিপাঁস ছিল ধিবসের রাজার ছেলে। তাকে 
শৈশবে এক পাহাড়ে ফেলে আস] হয় এবং একজন রাখাল তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে = 
মানুষ করে। বড় হয়ে ঈডিপাঁস বিরাট একজন যোদ্ধা হয়ে দাড়ায় এবং শেষ 
পর্যন্ত একদিন তার পিতার রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈডিপাস নিজের 
পিতাকে হত্যা করে ও তখনকার প্রথামত নিজের মাকে বিবাহ, করে, অবশ্য 
এসবই সে করে তার মা ও বাবার আদল পরিচয় না জেনেই DO 

অতএব ঈডিপাস কমপ্লেক্স বলতে বোঝায় মার প্রতি ছেলের যৌনমূলক 
আঁসক্তিকে ৷ মনে রাখতে হৰে ষে শিশুর এই ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ তার অচেতন 
মনের।. তার চেতন মনে তার মার প্রতি কোনরূপ যৌনমুলক আসক্তির কথা = 
সে জানেই না। মার প্রতি তার এই আসক্তি প্রকাশ পায় মার আদর ও 
মনোযোগ stea কিংবা মার কাছে শোওয়া গ্রতৃতি ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। 
প্রথম প্রথম মনে করা হত ৰে শিশুর এই আসক্তি c বোধ করি তার আর 
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২০৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দৈহিক সত্তার প্রতি Se, কিন্তু পরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে শিশু তার অচেতন মনের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে তার মার একটি গ্রতিরণ 
তৈরী করে নেয় এবং ভার সমস্ত আসক্তি গড়ে ওঠে তার অচেতনের সেই মাতৃ 
afers (Imago) ঘিরেই | তার মায়ের প্রতি যত এই যোঁন আসক্তি বেডে 
চলে ততই সে ভার পিতাকে তার প্রতিদ্বন্বী বলে মনে করে এবং শেষ পর 


পিভার প্রতি বিদ্বেষ, তার দৈহিক ক্ষতি এমন কি তার মৃত্যুকামনাও শিশুর 
চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে i 


ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি দেখা দেয় ঠিক সেই রকম আমি 
দখা দেয় মেয়ের তার বাবার প্রতি। মেয়ে তার বাবার সঙ্গ কামনা করে 
এবং মাকে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্থী বলে মনে করে| বাবার প্রতি মেয়ের 
এই আসক্তিকে প্রথম FORI suan নাম দেওয়| হয়েছিল]. কিন্তু 


বর্তমানে ছেলেমেয়ে উভয়েরই এই যৌনমুলক মনোভাবকে ঈডিপাস XH 
নাম দিয়েই বোঝান হয়ে থাকে। 


অধিসন্ভার অনেকখানি ঈডিপাসেরই অবদান। মায়ের প্রতি আসক্তি 
শিশুর মনে পিতার সম্বন্ধে একটি বিরাট ভীতির স্থষ্টি করে। শিশু মনে করে 
তার এই আমক্তির sy পিতা তাকে কঠিন শান্তি দেবেন এমন কি তার 
যৌনাঙগছেদন করতেও পারেন। ফ্রয়েড এই মনোভাবের নাম দিয়েছেন 
কাষ্ট্ৰেদন কমপ্লেক্স (Castration Complex); পিতার সম্বন্ধে এই ভীতিবোধ 
তাকে পিতার প্রতি অনুগত ও বাধ্য করে তোলে । পরে যখন শিশু বড় হয 
তখন ভার উপর ঈডিপাস কমপ্লেকের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যায় এবং পিতার 
সম্বন্ধে তার, অস্বাভাবিক ভীতিবোধও চলে যায়। কিন্ত পেছনে থেকে যা? 
সুনিৰ্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি একট স্বতঃপ্রস্থত আন্ুগত]। 
তারই নাম অধিসন্ত৷ বা সুপার- -ইগে|| 
প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) 
sa অহম্‌কে তিনটি বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সর্বদাই লঙ্গতিবিধান করে চলতে হ্য়) 
যথা, ইদম্‌ অধিসত্তা ও বাস্তব। কিন্তু ইদ্‌মের অধিকাংশ ইচ্ছাই বাপ্তরের 
বিরোধী এবং অধিসভার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত | তার ফলে প্রায়ই এমন এট 
জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন অহমের অবস্থা বেশ, সদ্ধটজনক হয়ে TAL 
গমন WUUT আত্মরক্ষার wy কতকগুলি, বিশেষ কৌশলের শরণাপন্ন হে 
হর অহম্‌ নিজের আত্মরক্ষার জন্য এই, কৌশলগুলির উদ্ভাবন করে বৰ্ণ 
এগুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বলা হয়। 


অবদমন ২০৫ 


প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু'প্রকারের হতে পারে | প্রথম, amaS 
ইচ্ছাগুলির অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার প্রয়াস। আর দ্বিতীয়, 
ইদমের ইচ্ছাগুলিকে আংশিক তৃপ্তিদানের আয়োজন। এইজন্য এইগুলিকে 
সঙ্গতিবিধানের কৌশল ( Adjustment Mechanism ) নামও দেওয়া 
হয়ে থাকে | 
১। agaaa ( Repression ) 

গ্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় অবদমনের | 

ইদমের কাঁমনাগুলি তৃণ্তিলাভের জন্তু নিয়তই তাঁদের আবেদন নিয়ে অহমের 
কাছে হাজির হয়। কিন্তু সেগুলির অসামাজিক ও নীতিবিরোধী প্রকৃতির ug 
'অহমের পক্ষে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব হয় না। তখন সেগুলিকে হয় 
আংশিক ও কৃত্রিম তৃপ্তি দিতে হয় কিংবা! সেগুলিকে সম্পূৰ্ণ দাবিয়ে রাখতে হয়। 
এই দাবিয়ে রাখার কাজটকে অবদমন বলে । সময় সময় চেতন মনেও এই 
ধরনের সমাজৰিরোধী «p নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছা দেখা দেয়। তখনও অহম্‌ সেই 
ইচ্ছাটিকে ভার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অবদমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য * 
হল যে এটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া এবং যে ইচ্ছা বা চিন্তাকে ব্যক্তি অবদমিত 
করে সে সম্বন্ধে পরে ভার আর কোন সচেতনতা, থাকে D]. সেই ইচ্ছা বা 
চিন্তাটি চেতন স্তর থেকে নেমে অচেতনে এসে বাসা বাধে এবং ফলে ব্যক্তি 
সেই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে যায়। | : 

কিন্ত অচেতনে অবদমিত হলেও এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি তাদের শক্তি বা 
ক্ষমতা একটুও হারায় না। অনেকটা টাইম বোমার মত সেগুলি অচেতনে 
নিঞ্জিয়ভাবে অবস্থান করে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই বিস্ফোরিত হয়।, এই 
অবাঞ্ছিত এবং প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছাগুলিকে দাবিয়ে রাখার দন্ত QUY সেগুলির 
উপর একট বাধা চাপিয়ে দিতে হয়। এই বাঁধাকে সেন্সর ( Censor ) নাম 
দেওয়া হয়েছে। সেন্সরের কাজ হল ইদমের তৃপ্ডিকামী ইচ্ছাগুলিকে পরীক্ষা 
করে দেখা । যে ইচ্ছাগুলি সেন্সরের বিচারে তৃপ্ডিদানের যোগ্য বলে বিবেচিত 
হয় সেগুলিকে সেন্সর চেতন মনে প্রবেশের অধিকার দেয় এবং যেগুলি তাঁর 
বিচারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেগুলিকে সে জোর করে দাবিয়ে রাখে। 
এক কথার সেন্সর অবদমিত ইচ্ছাগুলির পাহারাদাররূপে কাজ করে। 

অবদমনের কাজে অবিসত্তার ভূমিকা: প্রচুর ॥ যদিও অধিসতা সরাসরি 
অধদমন করতৈ-পারে না এবং অবদসন করাটা একমাত্র অহমেরই কাজ, তবু 
সেন্সরের প্রকৃতি নির্ধারণে অধিসভার অবদান সব চেয়ে CO কোন্‌ ইচ্ছাটি 


EY লী 


* 


২০৬ শিক্ষাত্রয়ী মনে|বিজ্ঞান 
চেতনে স্থান পাৰার যোগ্য আর কোন্টি নয় এটির চরম নিয়ন্ত্রক হল mmn 
এবং এই অধিসতারই অনুশাসন অনুযায়ী সেন্সর পরিচালিত হয়। 

প্রকৃতির দিক দিয়ে অবদমন হল চরমতম এবং নিক্বষ্টতম কৌশল | কেননা 
এই পন্থায় ইদম্‌ সম্পূৰ্ণ অতৃপ্ত থেকে যায় এবং ভার ফলে ইদম্‌-অহমের নে 
কোন মীমাংস| দেখা দেয় AD) অবদমন যখন অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তখন ইদম্‌ 


'অহমের অন্তদ্বন্দ তীব্রতম রূপ ধারণ করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক সা 


যে কোন মুহুর্তে বিপর্ধস্ত হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ মানসিক বিকায়ের 
কারণই হুল অতৃপ্ত ইচ্ছার অতিরিক্ত অবদমন। 
২। প্রতিক্রিয়া সংগঠন ( Reaction Formation ) 


কখনও কখনও কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যক্তি সেই 
ইচ্ছার বিপরীত মনোভাবটি প্রকাশ করে বা বিপরীত আচরণ সম্পন্ন করে| 


এই কৌশলটিকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অবদমিত যৌন" 


ইচ্ছা. যৌন-ভীতির রূপ লিয়ে দেখা দিতে পাঁরে। ইঈডিপাস কমপ্লেক্স বা 
কাষ্ট্রেসন ফমগ্লেক্স থেকে জাত পিতার প্রতি বিদ্বেষ গ্রতিক্রিয়া-সংগঠনের ফলে 
পিতার es অতিরিক্ত উদ্বেগে পরিৰতিত হয়ে যেতে পারে | 


"e| অপব্যাখ্যান ( Rationalisation ) 
'_ যখন আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণের পরিবর্তে তার চেয়ে ভাল ৰা: 


সমাজ অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ উপস্থাপিত করা হয় তখন সেই 


কৌশলটিকে 'অপব্যাখযান en যেতে পারে। এই কৌশলের দ্বার! অহম্‌ তার 
আচরণটির সত্যকার উদ্দেশ্য বা কারণটি প্রকাশ করার অবাঞ্ছিত কাজ থেকে 


রেহাই পায়। অবশ্য এই প্রকৃত কারণটি গোপন রেখে অন্য একটি কারণ UU 
স্থাপিত করার কাজটি সম্পূৰ্ণ অচেতন ভাবেই অহমের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে! 


যে কারিগর তার নিজের অকর্মণ)তার জন্য তার যন্ত্ৰপাতির দোষ দেয় বাধে, 


নর্তকী তার নৃত্যকলায় অজ্ঞতার দায়িত্ব উঠানের উপর চাপায়, সেই কারিগর থা 


নর্তকী নিজেদের আত্মরক্ষার জন্ত অপব্যাখযানেরই আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের 
দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আচরণে আমরা এই ধরনের বহু অপব্যাখ্যানের sit 


নিয়ে থাকি ৷ 
81 প্রভিক্ষেপণ ( Projection ) 


৷ প্রতিক্ষেপণ অপব্যাখ্যানেরই একটি বিশেষ রূপ মাত্ৰ । এই কোঁশলটিতে' 


^ 
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ব্যক্তি তার ইদমের অতৃপ্ত কামমাই-বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে। 
যেমন, কোনও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচেতন মনে নিহিত দ্বগাটি গ্রতিগ্গিগ হয়ে 
স্ত্রীর মনে এই ধারণা: সৃষ্টি করতে পারে যে ভার স্বামীরই ভার প্রতি আসক্তি 
নেই বা স্বামীই তাকে দ্বণা করে । মানসিক বিকৃতির অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় 
যে রুগী নিপীড়নের বিভ্রান্তিতে (Delusion Persecution) ভোগে i অৰ্থাৎ 
তার ধারণা হয় যে সকলেই: তার 'উপর নির্যাতন করছে ৷ প্রকৃতপক্ষে তার 
অভ্যন্তরস্থ ধ্বংসাত্মক ফামনাটি বাইরের জগতে প্রতিক্ষি হয়ে তার মধ্যে 
নিগীড়নমূলক বিভ্রান্তির রূপ নিয়েছে। 
৫ | উন্নীভকরণ (Sublimation) 

সঙ্গতিবিধাঁনের কৌশলগুলির “মধ্যে উন্নীতকরণ সর্বোৎকৃষ্ট । বেননা এই 
afani দ্বারা অহমের পক্ষে ইদমের অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্তি দেওয়া 
সম্ভব হয়। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর সকল কামনার লক্ষ্যই যৌনমুলক | 
কিন্তু নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিক অনুশাসনের চাপে লিবিডোর যৌনমুলক 
amis নিরুদ্ধ করে সেটিক্ষে অন্তপথে পরিচালিত করতে বাধ্য হয়। এই 
প্রক্রিয়ার দ্বার! এ চাহিদাটির was আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়। একেই 
উন্নীতকরণ বলা হয়। কোন কাঁষনাঁকে ভার নিয়শ্রেণীর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে; 
এনে কোন উচ্চশ্রেণীর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল উন্নীতক রণের- 
প্রকৃত উদ্দেশ্য । এই লক্ষ্য-নিরুদ্ধ যৌনশক্তি তখন ক্জনমূলক নানা কাজের 
মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে থাকে। riadtan, যৌন-মিলনের ইচ্ছা উন্নীত" 
হয়ে ক্লাব, পাৰ্টি, সহনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নর-নারীর অবাধ মেলাঁমেশায় 
পরিণত হয়েছে, আক্রমণাত্মক কাঁমন! বং, কুস্তি ও অন্যান প্রতিযোগিতামূলক 
খেলাধুলার রূপ নিয়েছে ইত্যাদি । দেখা গেছে যে এইভাবে যৌনতা-যুক্ত- 
( Desexvalised ) লিৰিডে। শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি, সামাজিক কার্যাবলী, ধৰ্মীয়” 
অনুষ্ঠান, হবি প্রভৃতি আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের তৃপ্তি খুঁজে CAT | 


৬1 অভেদীকরণ (Identification) { 

'_ এটিও ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার একটি পদ্থাবিশেষ। এই 
কৌশলে ব্যক্তি অপরের সত্তা বা-অপরের, কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের সত্তাকে বা. 
নিজের কৃতিত্বকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি পায়। শৈশবে শিশু তার পিতার" 
সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। আমরাও, A আমাদের 
পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি সেটিও একটি অভেদীকরণের দৃষ্টান্ত । 


২০৮ . শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


৭1 .. প্রভ্যাবৃত্তি ( Regression ) ্‌ 
লিবিডো যখন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে স্গতিবিধান করতে 
পারে না তখন সে বর্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের শৈশবে ফিরে যায় এবং 
TONS যে সকল আচরণে সে আনন্দ পেত সেই সকল আচরণ সম্পন্ন করে মনে 
তার সঙ্গতিবিধানের সমস্তার সমাধান করে |. BERN গরভৃতি মনোবিকারের 
ক্ষেত্রে এই রকম লিবিডোর গ্রত্যাবুত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে ৷” দেখা গেছে যে 
প্রত্যাবৃত্তির ফলে মানসিক বিকারের রুগী নিজের হাততে খাবার খেতে পারছে 
না বা নিজে পোষাক পরতে পারছে mp) এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার বৰ্ত্তমান 


পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে ভার শৈশবের আচরণে 
প্রত্যাবর্তন sU | 


৮। অবাস্তব কল্পম। এবং দিবা স্বপ্ন 
( Fantasy & Day-dreaming ) 
যে সকল ইচ্ছা! বাস্তবে তৃপ্ত হয় ন| সেগুলিকে কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে 
ব্যক্তি আংশিক তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদমিত বাসনাকে তৃপ্তিদানের 
এই কৌশলটি খুবই সহজ এবং সকলেরই আয়ত্তাধীন অনেক সময় অতৃপ্ত যৌন: 
কামনাঁও অযৌন কূপ নিয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৃণ্ডি খুঁজে নেয়। 
al বপান্তরকরণ ( Conversion) 
কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা কোনও বিশেষ শারীরিক অভিব্যক্তির রগ 
‘নিয়ে দেখ! দেয়। তখন তাকে রপাত্তরকরণ বলা হয়। যেমন, রূপান্তরিত 
হিষ্টিরিয়ার (Conversion Hysteria) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনও 
শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ একটি মানসিক দ্বন্দের সমাধান ঘটেছে। 
উদাহরণস্বরূপ, একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে 
বিরক্ত হয়ে ওঠে | অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ একটুও সু 
হয় না। ফলে তা থেকে জন্ম নেয় মানসিক ছন্দ এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দে 
মেয়েটির একটি হাত পক্ষাঘাতে অকর্ষণ্য হয়ে গেছে । এখানে তার পিতাকে 
সেবা করার অনিচ্ছাটি শাগীরিক লক্ষণ নিয়ে ভার মধ্যে দেখা fen । 
মনোবিকারের কারণ ( Causes of Neurosis ) 
লিবিঃডা তার সহজ অগ্রগতির পথে কৌন কারণে বাধা পেয়ে যদি ভার 
শৈশবের কোন সংবন্ধনের ( Fixation) স্থানে ফিরে আসে তাহলে বাতির 


“মধ্যে মনোবিকার ( Neurosis দেখা দেয়। লিবিডোর এই ave] 
৬১৯, MR NES s. 
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সরি. 
মনোবিকাঁরের কারণ R4 ২০৯ 


-— (Regression) ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং শৈশবের 
যে সকল আচরণ বা পন্থার দ্বারা ভার লিবিডো তৃপ্তি পেত সেই সকল আচরণ: 
বা পন্থার সে আবার আশ্রয় নেয় । লিবিডোর এই প্রত্যাবর্তনের কারণ হল 
ব্যক্তির জীবনের কোন আঘাঁতাত্মক বা ব্যর্থতামূলক অভিজ্ঞতা | এটিকে আমরা 
মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ বলব। l 

কিন্তু আথাতাত্মক বা ব্যর্থতামূলক ঘটনা ব্যক্তির জীবনে নিয়তই ঘটে 
থাকে । কিন্তু সকলের ক্ষেত্ৰেই মনোবিকীর দেখা দেয় ন|। তার ব্যাখ্যা হল বে 

__ আঘাতাত্মক ঘটনা বা ব্যর্থতার অভিজ্ঞত| হল মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ। 

‘কিন্ত তাছাড়াও মনোবিকারের আর একটি অপ্ৰত্যক্ষ কারণ আছে। সেটি হল- 

ব্যক্তির মনেবিকাঁরমূলক প্রবণতা। ব্যক্তির মনের মধ্যে এমন একটি’ 


[ চেতন মনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অমামাজিক ও অবাঞ্ছিত কাঁমনাঙুলি অচতনে অবদমিত হয় এবং - 
সেখান থেকে সেগুলি সচেতনে উঠে আমার জন্য বার বার চেষ্ট৷ করে। কিন্তু দেন্সর- 
তাঁদের উপরে ওঠার সে প্রচষ্টাকে ব্যাহত করে। কোন কোন অবদমিত কামনা 
কৌশলে মেন্সরকে এড়িয়ে সচেতন স্তরে পৌঁছয় । ] 


অবস্থা বা প্ৰবণতা জন্ম থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে যেট কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে? 
via লিবিডো শৈশবের সংবন্ধনের স্থলে প্রত্যাবৃত্ত করে | এই আপ্রত্যক্ষ কারণটি. 
না থাকলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ থেকেই মনোবিকারের হুষ্টিহয়না।  _ 
এই অগ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধানত অন্তু E হল লিবিডোর অতিরিক্ত 
শৈপবকালীন সংবন্ধন, যার ফলে ব্যক্তির জীবন-লমন্তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় 

লিবিডোর পরিমাণ কম হয়ে বায় এবং কোনরূপ মানসিক আঘাত ৰা ব্যর্থতাকে 


২১০ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


"IN করতে লিবিডো অক্ষম হয়ে পড়ে। তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতৃণ্তির 
ক্ষেত্রগুলিতে লিবিডো সংবন্ধিত থাকার ফলে ব্যক্তির অচেতনে সকল সময়ই 
একটা i চলতে থাকে । শৈশব স্তরে সংবদ্ধিত লিবিডো চায় তৃপ্তি few পরিণত 
মন্দের wes তাকে সে তৃপ্তি দিতে পারে না। ফলে অহম্‌কে জোর করে সেই, 
শৈশবকালীন কামনাগুলিকে অবদমিত করতে হয়। তার ফলেও বেশ কিছুটা 
"লিবিডে| ব্যয়িত হয়ে যায় এবং বর্তমান সমস্ত সমাধানের জন্তু প্রয়োজনীয় 
“লিবিডোর পরিমাণ আরও কমে যায়। 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন, অহমের সঙ্গে সেই 
Aafaa লিবিডোর qa এবং তার ফলে অহম্‌ কর্তৃক শৈশবকালীন কামনাগুণির 
অবদমন_-এ সবে মিলে ব্যক্তির মনে সৃষ্টি করে এমন একটি পরিস্থিতি যেটি 
“মনোবিকার ws পক্ষে অনুকুল । AAGE কারণের মধ্যে প্রধান হল 
উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া এই মনোবিকারমূলক প্রবণতা । এই অপ্রত্যক্ষ কারণ- 
“গুলির সঙ্গে যখন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা-রূপ প্রত্যক্ষ কারণটি সংযুক্ত হয় 
তখনই দেখা দেয় মনোবিকার। 
এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে মনোবিকাঁরও ব্যক্তির এক প্রকার 
সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টা, যদিও সে প্রচেষ্টা সুষু বা সার্থক নয়। অহম্‌ বখন দেখে 
যে ইদমের অবদমিত আকাঙ্ফাগুলিকে সে আর দাবিয়ে রাখতে পারছে দা, 
“অথচ সেগুলির তৃপ্তি দেওয়ার অর্থ হবে চরম বিপর্যয়কে ডেকে আনা তখন মনো- 
বিকারের মাধ্যমে সে সেগুলির তৃপ্তি দেয়। যেমন, অবৈধ যৌনকামনাকে 
প্রকাধ্য পন্থায় পূৰ্ণ তৃপ্তি দেওয়ার চেয়ে অহম্‌ সেগুলিকে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণের 
মধ্যে দিয়ে আংশিক efe দেওয়া অনেক নিরাপদ বলে মনে করে।- এক 


কথায় মনোবিকার হল চরম বিপধয়কে এড়াবার wy অহমের আংশিক 
বিপর্যয়কে বরণ করার একট! প্রয়াসমাত্ৰ । 


মনোবিকারের চিকিৎসা (Treatment of Neurosis) 
Macea মতে মনোবিকারের একমাত্র চিকিৎস। হচ্ছে ere] বৃত্ত লিবিডোর 

আশ্রয়স্থল খুজে বার করা এবং সেই সংবন্ধনের বন্ধন থেকে তাঁকে ye করা. 
এন অন্ধ প্রয়োজন কলগীর বিশ্বত শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা-বৈচিত্রের মধ্যে পরবে... 
করা এবং তার লিবিডোর সংবন্ধনের স্থানগুলি আবিষ্কার ক্র|। 'ফ্রয়েডের 
‘মতে পিৰিডোর এই শৈশবকালীন আলির স্থানগুলি যে মুহূর্তে রুগীর নিকট 
জানা হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে তার মনোবিকারও দূর হয়ে যাবে। Eur (Jung) 
, “মতে কিন্ত মনোবিকারের চিকিৎসার জন্য এই শৈশবকালীন আগক্তি-হুল খুঁজে 


স্‌ 


E "n [-. - 7 


অবাধ অনুষন্গ ২১১ 


বার করার কোন. প্রয়োজন নেই। তার ষতে যে.বান্ডব.বা কাল্পনিক বাধায়, 
প্রতিহত হয়ে লিবিডো প্রত্যাবৃত্ত হয় সেইটি দূর করে দিলেই মনোবিকারও 
দুর হয়ে যায়। 


অবাধ € (Free Association) *) »^^ . 
শৈশবের লিবিডো-আসক্তির ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বার করা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব 
নয়। কেননা সেই অভিজ্ঞতাগুলি সচেতন মন কৰ্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে 
অচেছম মনে অবদমিত অবস্থায় বাস করে। সাধারণ পন্থায় চেষ্টা করলেও ব্যক্তি 
ভার সেই অতীতের স্মৃতিগুলিকে sta চেতন মনে ফিরিয়ে আনতে পারে না। 
প্রথম প্রথম লম্মোহন, প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে 
অচেতন স্তর থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা Ew! কিন্তু পরে ফ্ৰয়েড 
‘সম্মোহন প্রক্রিয়াটি ত্যাগ করে অবাধ-অনুষন্গ পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন l 
এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে ভার মনের উপর কোনরূপ বাধা আরোপ না করে তার 
‘সমস্ত চিন্ত বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ! 
একটি নির্জন ঘরে শান্ত পরিবেশে কেবলমাত্র মনঃসমীক্ষকের উপস্থিতিতে 
‘ব্যক্তিকে একটি আরাম কেদারায় শুইয়ে Ores] হয় এবং তাঁর পরে তাকে কোঁন- 
কপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে যা তার মনে আসে অবিকল সে সব কথা বলে 
যেতে বলা হয়। প্রথম প্রথম ব্যক্তি ভার বর্তমান ও চেতন মনের চিন্তার কথা" 
গুলিই বলে যায়। কিন্তু ক্রমশ সে ধীরে ধীরে তার বিস্বৃত অতীতে এবং অচেতন 
"মনের শৈশবকাঁলীন অভিজ্ঞতায় চলে যায় এবং তার সেই বিবরণের মধ্যে দিয়ে 
তার অতীতের অপূর্ণ কামন| ও অব্দমিত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি আত্মপ্রকাশ 
করে) মনঃস্মীক্ষক এই সকল তথ্য থেকে ভার মানসিক vus (aq e একটি 
, ছবি পান এবং তাই থেকে তার মনোবিকাঁর দুর করার উপায় নির্ধারণ করে 
দিতে পারেন। এই পদ্ধতিটিকে ফ্ৰয়েড অবাধ agir (Free Association). 
শাম দিয়েছেন। কেননা এখানে ব্যক্তির এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায় 
অঙ্গ স্থাপনে কোনরূপ বাধার হুষ্টি করা হর না। ব্যক্তির চিন্তাধারা ডার 
সহজ ও অবাধিত অগ্রগতির পথ ধরে এগোতে পারে. যদিও এ.পদ্ধতিতে 
W যথেষ্ট অবাধিত তবু এটিকে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ঘা বাধাহীন বলা চলে 
না, কারণ চিকিৎসকের উপস্থিতি ও তার নিৰ্দেশ দান, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য, 
নিজের রোগ সম্দ্ধে সচেতনতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ব্যক্তির অনুযঙ্গকে প্রচুর 
পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে | 


"শ্ৰিক্ষাতিয়ী মনোবিজ্ঞান 


বর্তমানে মনঃসমীক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল এই অবাধ MENU 
পদ্ধতিটি এই পদ্ধতির সাহায্যে ফ্ৰয়েড এবং তাঁর অন্থগামীরা মনোবিকারের 
কারণ নিৰ্ণয় ও চিকিৎসায় অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল লাভ করেছেন। তবে 
একথাও সত্য যে এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট আয়াসবহুল এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্। 
বিশেষধৰ্মা fa ছাড়া এই পদ্ধতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা UAR 


অচেতনের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক 


(Psychology of Unconscious and Teacher) 


পূর্বে মন বলতে একমাত্র সচেতন জনকেই বোঝাত । শিশুর wen 
আচরণ সবই মনে কর! হত তার সচেতন মনের চিন্ত! «1 ইচ্ছা থেকে প্রহৃত 
অতএব তার সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যাও যেমন তাঁর সচেতন মনের ত্রিয়াকলাগের 
দ্বার! দেওয়া হত তেমনই তার আচরণের, সংশোধন বা পরিবর্তনের 9€ 
তাঁর এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংশোধিত বা পরিবর্তিত করার at 
করা হত। উদ্বাহরণস্বরপ, fir একটি ছেলে মিথ্যা কথা বলত তাহলে শিক্ষক 
মনে করতেন যে সে তাঁর মনের অসৎ কোন ইচ্ছা বা শান্তি এড়াবার জন 
বলছে। কোন ছেলে যদি চুরি করত তাহলে মনে করা হত যে সে লোভে 
বশবর্তা হয়ে চুরি করছে | আবার যদি কোন ছেলে ক্লাশ থেকে পালা 
'ভাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে নিশ্চয় পড়াশোনায় অমনোযোগী থা 
অসৎ সঙ্গের ভাবে সে পড়ায় অবহেল।' করছে । এই সব দুদ্বৃতকারীনে 
সংশোধনের জন্তও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা হত। অর্থাৎ যে ছেলে দি. 
কথা বলছে তাঁর মনের অসৎ ইচ্ছাকে দমন করার বা তার মনের ভয় 
করার চেষ্টা করা হত। যে ছেলে চুরি করত তাকে তার লোভ দমন করার 
শিক্ষা দেওয়া হত al যাতে সে চুরি করার সুযোগ না পায় তার ব্যথা si 
হওঁ | তেমনই যে ছেলে ক্লাশ পালাত সে ছেলে যাতে ক্লাশ পালাবার SEU 
আঁর না পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হত। শিক্ষকদের এই সংশোধনৰ 


প্রচেষ্টার দুটি বস্তুর সাহায্য ব্যাপকভাবে নেওয়| হত--শান্তি এবং পুরা. 
যাতে ছেলেমেয়েদের gafea দিকে প্রবণতা না দেখ’ দেয় সেজন্য শান্তি ye 


ANE Maca সর্বত্রই ব্যবহার করা হত | j 
E (fes যেদিন থেকে আমর! অচেতন মনের অস্তিত্বের কথা জানতে N 
সেদিন থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে মানব আচরণের যে ব্যাখ)। em 


চন্দ 
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আমর] দিয়ে এসেছি সে ব্যাখ্যা fatu? ভুল.ও অসম্পূর্ণ । আমাদের আচরণের, 


' একুত নিয়ন্ত্রক আসাদের: অচেতন-মনই»এআমাদের, সচেতন মন নয় ৷ ftra 


সচেতন: মনের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পর্ণ ন) হলত! অবদমিত হয়ে SR 
অচেতন মেৰে: এবং সেখানে সেটি হৃষ্ট, করে, অন্তর এই aU RTT 
সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় ন বটে, কিন্তু, uta সচেতন, আচরএকে বিশেষ্য, 
ভারে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্ৰে।তাঁর RIBUS চিন্তাধারা, আচরণ, মনোভাব, 
এভৃতির, প্রকৃতি নিয়ন্ত্ৰিত করে ৷ 777: [Pg 
Cha যে ছেলে মিথ্যা কথা, বলছে সে. নিছক E ২ ইচ্ছায় * ৰ শান্তি "EE 
যে তা বলছে তা না হতেও পারে । হয়ত তার আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ চাহিদা হ «eife 
পথে তৃপ্ত ন! হওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলে, অপরের কাছে নিজেকে : “প্রতিষ্ঠিত 
করার চেষ্টা GATE l তেমনই Gi ছেলে ছুরি করছে Ps হয়ত ভার অ wed 
"eas চাহিদা 1 কিংবা প্রত্যাখ্যাত তির চাহিদাকে $a করার "eg 

করছে যে ছেলে i পাছে লিঃ ভিত 1র কৌতুহল তৃ 


‘যথেষ্ট উপাদান ন| পাওয়ায় বাইরে afe পড়েছে i কৌতুহল তির রত 


হিসি চারার কও 


এই সব ছেলেমেয়েদের আধুনিক, kufata অপসজতি 
ted) শিশু বল৷ হয়ে থাকে । এরা স্বাভাবিক, পায় নিজেদে 
করতে না পেরে অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে সেই চাহিদার UA A à 
এতদিন এই সব ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ্যা গতানুগতিক b 
আঁন। হয়েছে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টাও হ হয়েছে : বাহিক উপায়ে । ৰি 
€স সবচিকিৎমা হয়েছে নিছক লক্ষণভিত্তিক (Symptomatic) অর্থাৎ সেখানে 
কেবলমাত্র তাদের লক্ষণগুণি দূর করার চেষ্টাই হয়েছে, eme রোগ নিরাময় 
করার চেষ্টা হয় নি। যে ছেলে ক্লাশ থেকে পালাচ্ছে E চুরি করছে তাকে কড়া 
শাসনে রাখলে হয়ত এ কাঁজগুলি সে আর ফরতে পারবে না, fes তাতে তার 
চাহিদার তৃপ্তি হবে ন! বাঁ মনের Wa ee দুর হবে I I ফলে তার অহ d 
চাহিদা অপর কোনও অস্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হবার E E 7 
(কিন্তু বর্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করার পর 
থেকে শিক্ষকেরা শিশুদের সমসামূলক আচরণের সত্যকাঁরের festino 
চিকিত্স| করতে পারেন। তাঁরা এখন বুঝেছেন.যে শিশুর Saina GE ru 
কারণটি ভার অবচেতরের গভীরতা নিহিত আছে বং f d cis € দুরকরা না 
WE XU. শির ARAS দুর হবে দাঁ। ফলে [আজকাল শিশুর 
সমস্তামূলক আচরণের চিকিৎসা হয়ে দাড়িয়েছে মূলগত, নিছক "pi m l 


২--১৫ 


ত টি 
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অমস্তাসম্পন্ন শিশুকে আজকাল আর শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা afer 
বিধি-নিষেধের কড়া বাঁধনে বেঁধে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় মা, তারের 
সমস্তাগুপির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এক্‌ 
রোগের মূল কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার ব্যবস্থা বরাহয়। 
এই কারণেই আজকাল প্রতিটি প্রগতিশীল বিগ্তালয়ে শিশুদের AI সমাধানের 
aa শিশু-পরিচালনাগারের ( Child Guidance Clinic ) সাহায্য নেওয়া 
হয়ে থাকে। স্কুলের পরিবেশে যাতে শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক চাছিদাগুলি 
তৃণ্তিপাভ করে এবং যাতে শিশু জুসঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে তার 
জন্তু বিশেষ 39 নেওয়া হয়। : 


বস্তুত অচেতন মনের আবিষ্কার মানব-মনের ৰহু শতাব্দীর বন্ধ দরজা আজ 
খুলে দিয়েছে । শিক্ষক আজ শিশুর মনের বহু জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গ 
পরিচিত হয়েছেন। মানুষের বহু আচরণই বাহত নির্দোষ বলে মনে হলেও 
প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তনিহিত অসামাজিক চাহিদ। বা অস্ত্ৰ থেকে efi 
জন্মে থাকে | অনেক সময় অচেতনে অবদমিত FANS আমাদের বহ 
আচরণকে নিয়স্রিত করে থাকে । এই সব আটঢরণগুলিকে মনঃসমীক্ষণে 
প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Meehanism) বলা হয়১। এই কারণে শিশুর 
কোন আচরণকেই আজকাল আর তার বাহিক লক্ষণ বা স্বরূপের দ্বারা বিচার 
না করে ভার অন্তনিহিত গুপ্ত কারণ বা উদ্দেহাটফে খু'জে বার করে জার 
পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। 

অচেতনেয় মনোবিজ্ঞান যেমম একদিকে সাধারণ সমস্তামূলক আচরণের 
ব্যাখ্যা দেয় তেমনই গুরুতর মনোবিকাঁরের কারণেরও সন্ধান দিয়ে থাকে! 
ঝয়েডের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারের কারুণ 
নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতনে। গর মংবন্ধন, এত্যাবৃত্তি। শৈশবৃকালীম 
আযাতাত্মক (Yrumatio) আঁভজ্ঞতা ইত্যাদি মানসিক ঘটনাগুণি C 
মগোবিকারের প্রকৃত কারণ, এ সত্যের সঙ্গে শিক্ষক আজ পরিচিত হয়েছেদ। 
ফলে যাতে শিশুর জীবনে এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেদিকে 
(তিনি ধত্ন নিতে পারেন । | 

শিশুর ব্যক্তিসস্ভার বিকাশ তার অচেতন মনের উপর বহুলাংশে PAGAT 
'অচেতনের অধিবাসী অসংখ্য অসামাজিক কাষনাবাসনার তৃপ্তির তাগাদা এবং 
duct csi we: eU. 2" 
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E ^ "ad 


শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের অবদান ext 


বাস্তব জগতের অনুশাসন ও দাবীর মধ্যে যতটুকু এবং যেভাবে ব্যক্তি mixer 
বিধান করতে পারে ততটুকু এবং সেইভাবে তার ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। x 
প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু শিক্ষকের জানা থাকলে ভিনি উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের 
সৃষ্টি বরে fees ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পায়েদ। 

এছাড়াও মনঃসমীক্ষণের কাছ থেকে আমর! আরও অনেক মূল্যবান্‌ PA 
সংগ্রহ করতে পেরেছি । এই সৰ তথ্য আধুনিক শিক্ষক্ষের কাজকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করেছে। শিক্ষায় মনঃলমীক্ষণের সুবিপুল অবদান থেকে জার 
কিছুটা! আভাষ পাওয়া যাবে 1) 


‘শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের অবদান 
((Contribution of Psycho-Analysis to Education) 
শিক্ষার নতুন সংব্যাখ্যান ও আধুনিক পদ্ধতির নির্ণয়ে মনঃসমীক্ষাণের দান 
যত ধেণী মনোবিজ্ঞানের অন্ত কোন শাখার দান বোধ করি তত বেশী নয়। 
মনঃসমীক্ষণের গবেষণায় মানব মনের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ 
এত দিন অজান! বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং তাঁর Ta 
faecs মানুষ করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার 
একেবারে বদলে গেছে। প্রত্যক্ষভাবে হোক্‌ আর পরোক্ষভাবে হোক্‌, পূৰ্ণতাবে 
হোক আর আংশিকভাবেই হোক্‌, সব দেশের শিক্ষাপদ্ধতির 
অনঃদমীক্ষণের মৌলিক তথ্যগুলি অনুপ্রধেশ করেছে এবং সবক্ষেত্রেই Ud 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে! 
শিক্ষা ও তার সংগ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে মন£সমীক্ষণ কোন্‌ কোন্‌ fre দ্বিয়ে 
প্রভাবিত করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল। 
১। শৈশবের গুরুত্ব ( Importance of Infancy ) 
মনঃলমীক্ষণের সব চেয়ে বড় দান হল: শৈশবের উপর গুরুত্ব "Ide! 
আগে মনে কর! হত যে শৈশবের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ব্যক্তিত্ব "fie 
জীবনে থাকে wp), কিন্তু বর্তমানে মন:দমীক্ষণের নান! গবেষণা থেকে প্রমাণিত 
হয়ছে যে শৈশবই জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল এবং ভবিষ্যৎ ব্যক্তিার 
অধিকাংশ সংগঠনটিই প্রস্তুত হয়ে যায় তার জীবনের প্রথম ক’ বছরের মধ্যে ৷ 
অতএব শিশু তার শৈশবে যাতে কোনরূপ আাভাত্মক (Traumatic) অভি- 
জ্ঞতা ন! পায় এবং যাতে তার ক্রমবিকাশ স্বাদ্থাময় ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে 
"পারে সেট? দেখাই শিক্ষার প্রধান কাজ । 
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২7. আচরণ rosae ব্যাখ্যা: = FB 
Sw tes * (New Interpretation of Problem Behaviont) 
"ifii সমস্তামূলক আচরণ এবং তির একট নতুন ব্যাখ্যা san 
ক্ষণন্আমাদের সাধনে উগ স্থিত করেছে.) পূর্বে শিক্ষার্থীদের অপরাধীরা 
নীতিরিরোধী আচরণগুলিকে সাধারণ গতানুগতিক mcns থেকে বিচারক 
হত অবং সেগুলির গ্রাতিকারও কর! হত গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী । + য়েন 
কেউ মিথ্যা কথা বললে তাকে শাস্তি বা পুরস্কায়ের সাহায্যে সত্য কথা বনতে 
প্ররোচিত করা হত। কেউ ক্লাশ থেকে পালালে ভবিষ্যতে যাতে’ সে জার 
ক্লাশ থেকে না পালাতে পারে তার জন্য কড়া নিজ রাখা। হত ZOHIR ৮ | 
বই ধরনের, চিিকিংয়াগুলি ARE (Symptomatic) | nd a 


IN anms. impen BES ব করা] হয়, গরৃত রোগের চিকিৎসা ক্র 
হয় নানি সত্যকারের রোগ্রে চিকিৎস| করতে হলে যেতে হবে রোগের 


San দেখ] যাবে a কোন বিশেষ মানসিক "us বা কোন, E d ? 
কামুনা শিশুকে ধরনে অস্বাভাবিক কাজ করতে বাধ্য করছে rand 
West প্রবণতা ও তখনই দু দুর হবে, যখন শিশুর এ মানসিক দ্বন্দের মীমাংসা B 
জা পু, কামনা, fans.: করবে। লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের 
"na হয় fes রোগ দুর হয় না p 

23 { ছেলে মিথ্যা কথা বলছে বা চুরি করছে, হয়ত সেট! সে করছে, তার 
অতৃপ্ত আত্মগ্রতিষ্ঠার বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে | সে হয়ত লেখাপড়ায় ভাল 
ফুল দেখোতে পারছে না, তার ফলে সহপাঠীদের কাছ থেকে তার কামা 
স্বীকৃতি সে পাচ্ছে dii আর তার জন্তই সে মিথ্যা কথা বলা বা চুরি করার 
মাধ্যমে wivitefe * পাবার চেষ্টা করছে। অতএব এই ছেলেটির চিকিৎসা | 
করতে হলে তার মনের ues প্রথমে দূর করতে হবে এবং তার eu দে ৷ 
যাতে স্বাভাবিক, উপায়ে সকলের কাছে স্বীকৃতি পায় তার IAR করতে হবে lL 
শিশুদের সমস্তামূলক আচরণের এই নতুন চিকিৎসাঁপদ্ধতি থেকেই an 
নিয়েছে মনশ্চিকিৎসার (Psychiatry) আধুনিক "Tm এবং মানমিক 


শ্বাহ $8 Mental Hygiene পরিকরনাটি। গাছ 
Vah মানিক, fee রণ বাদ, (Psychic Determinism) জে 


জান মীক্ষণের দেওয়া মানগিক৷ সংগঠনের etfaw mulie শিক্ষার emit 
— MAN বিস্তার বরেছে। বিশেষ, করেজ্অচেতলের aga fanal 


E 


০৮০... 


সি. ০... ৪০৪০ 


শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণ্রে অবদান ২৯৪ 


আনব আচরণের ব্যাখ্যাক্ষ আমূল ‘পরিবর্তন এনেছ po ব্যক্তির আচরণ ছে 
কেবলমাত্র তার মনের foul, ইচ্ছা এবং Kadi থেকেই জনায় aeaa Si 
প্রত্যেকটি আচরণের চরম “নিৰ্ণায়ক ও: নির্ধারক “হল ' তার SOEUR (নর 
অদৃ্ শক্তি গুণি--এই অভিনব তথ্যটি আজ আয়াদের৷হঙগত৷হওয়ায পিলার 
পদ্ধতির রাজ্যেও যুগান্তর দেখা দিয়েছে) ৷এই CABRA হয়েছে 
মানসিক নির্ধারণবাদ., (Psychic Doterminism) idt নতুন eris "fe: 
প্রেক্ষিতে.মানব আচরণের et নির্ণয়ও সম্পুৰ্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে। 


$1 মানসিক tussi (Mental Dualitys) = 5:5 fam f» 4 
মনঃসমীক্ষণের আর একটি”অবদান: হল: মানব; মনে “চিরস্তন৷ Ed 
ব্যক্ত করা মাইবের জনে e সম্পূর্ণ: বিপরীতধর্মী, শক্তি পাশা শাশি থেকে 
তাঁর সমস্ত বাহিক আচর্ণকে নিয়ন্ত্রিত করছে l এরসহুল জীবন ও ভালরাসার = 
শক্তি, তার পাশেই রয়েছে থ্যানাটন, eure qun শক্তি 11 cux অন্ধ 
যুক্তিহীন, aq কামনার difexfe, তার (পাশে থেকে কাজ করছে অহ 


আমাদের বান্তব-মচেতন মন এ বিচারবুদ্ধির বাঁহক । yw Yu 
3 এ S ARRIE 
এই 


' আচরণের মধ্যে, বৈষম্য ও শ্ববিরোধিতা থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং 


15111 


ৰিপরীতধর্নী প্রবণতাগুলির মধ্যে সাম বজায় রাখাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। ৪ 
" yw ভাতা BIB R$ 25 RIPI SOR 


«| শৈশবকীলীন ধৌনত ( lufontle'Sexüality); Ff Fe 

""শৈণকালীন যৌনতার NB মনসিমীক্ষণের।৷ আৱ কটি উল্লেখযোগ্য 
অবদান। শৈশবে শিশুর ofi নিৰ্ণায়ে যৌনশক্তির প্রভাবিই “যে সবচৈয়ে 
গুরুত্বপূৰ্ণ--এ মুণ্যবান তথ)টি প্রথম মনঃদমীক্মণই৷ উপস্থাপিত করে। = ad 
ভ্ৰয়েডীর সংব্যাখ্যানে মানর (আচরণের সকল srt যৌনতা একমাত্র tfe 
এই মতবাদটি wim n(maw]se ন! হলেও, মানুৰ আচরণের fafaga 
যৌনভা যে. একটি aafe এ-কথ|টি আজকাল, সকলেই ques 
থাকেন,৷.. এই জন্যই আধুনিক শিক্ষ! পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী যৌন,চাহিদাকে 
আর 'অবহেল। করা হয় ন| এবং নান] বৈচিত্র অভিজ্ঞতার মধ, giis 
তৃণ্তির আয়োজন কর! হয়ে থাকে । এই একই কারণে CIS আধুনিক 


শিক্ষা ল বিবেচিত হয়েছে। 
ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য 497 255.) ey! 5৫ 


BA আবেগমূল্থাক;শক্তি d Emotional: Forces ) = EPI FRIFE 


ৰ aumea raria nagie প্রভৃতি mt ouem 


সারা কৰ" 


২১৮ শিক্ষাশ্রুয়ী মনোবিজ্ঞান 


Sta যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সাধারণ esfas মনোবিজ্ঞামে যুক্তিমূলক 
ইচ্ছা, অভ্যাস, বিফ্লেক্স এভৃতিকেই আচরণের প্রধান উৎস বলে মনে কর হয়! 
কিন্ত মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যার প্রকৃতপক্ষে গুলির মানব আচরণ নির্ণঘে বিশেষ 
ক্ষমা নেই এবং বান্তবঙ্ষেত্রে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ আবেগমুলক শক্তিগুলিই 
যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে অবদমিত করে নিজেদের কতৃত্ব এতিঠ| করে থাকে । 


৭} ভাচেতন্তন প্রেষণ! ( Unconscious Motivation ) 
আমাদের আচরণের পিছনে যে প্রেষণা বা ইচ্ছা থাকে cfe প্রন 
স্বরূপে প্রায়ই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে এই তথ্যটি মনঃসমীক্ষণের আর 
একটি দাম । এর অর্থ হল যে আমাদের বহু আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় অচেডন 
প্রেষণার দ্বারা। যেমন, গ্রতিক্ষেপণ, অপব্যাখ্যা প্রড়তি প্রতিরক্ষণ কৌশল- 
গুলির ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের প্রকৃত উৎস নিহিত থাকে আমাদের 
স্মচেতনের ফোন অজ্ঞাত কামনায় । 


wp জবদমন ( Repression ) 

অবদমনের তথ)টিও শিক্ষার ক্ষেত্রে বথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । সামাজিক camina, 
মাতাপিতার নিয়ন্ত্রণ, শান্তির ভয় ইত্যাদি কারণে পিণ্ড ভার ইচ্ছাকে অবদদিত 
করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার অচেতনে দেখা দেয় wagal এই 
WM যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন শিশুর মানসিক স্বান্থ্য T হয়ে ওঠে 
এবং তার শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এইজন্য সার্থক শিক্ষা পরিকল্পনার 
প্রথম কর্মসূচী হল শিশুর ইচ্ছাকে যতদূর সম্ভব পুর্ণ করার IIZI কর! এবং 
যাতে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তার মধ্যে অন্ত্্ন্দের সৃষ্টি না হয় তা দেখা। 


৯। অবাধ অনুষঙ্গ ( Free Association ) 

সবশেষে শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের একটি বড় অবদান হল অবাধ অনুযগ্গের 
পদ্ধতি এবং তার অস্তনিহিত মৌলিক তত্বটি। মনঃসমীক্ষণই প্রথম পরীক্ষণের 
সাহায্যে প্রমাণ করে দেয় যে সকল প্রকার মানসিক বিকারের মূলে আছে 
অচেতনের অবদমিত ৰামন| এবং সেটিকে একমাত্র অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির 
সাহায্যেই মুক্ত করা সম্ভব হতে পারে। 


১%| যৌন-শিক্ষ| ( Sex Education ) 


,, মনপমীক্ষণের আধুনিক আধিফার থেকেই সা.্্রতিককালে যৌনশিক্ষার 
আথযৌৰনদের পাঠ্যহুচীর অস্ততু্ত করার স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখা 


প্রশ্নাবলী ২১৯ 


দিয়েছে। সব দেশের শিক্ষাবিদের! উপলব্ধি করেছেন যে যৌনতা শিশুর 
্যক্তিসভার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং তার ফলে যৌনমূলক শিক্ষা 
দেওয়াটা শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের eg অপরিহার্য 


প্রশ্নীবলী 


1. Write an essay on Psycho-Analysis and its bearing on Edueation. 
(B. Ed. 1951) 

Ans. ( পুঃ ১৯২ পৃঃ ২১৮) i রর 

2. Diseuss the place of Psycho-Anelyeis end ita bearing on 
Education. ( B. Ed. 1984) 

Ans. (পৃঃ ১৯২-পৃঃ ২১৮) 

3. Doss the unconscious exert influences upon the conscious life ? 
Does a little knowledge of Psycho-Analysis help the teacher to 
understand some generally unintelligible reactions of his puplis with 
advantage to them and in better ways t ( B. Ed. 1955) 

Ans. (পৃঃ ১৯৮--পৃঃ Re H: ২১২-পৃঃ ২১৫) i 

4. Show how the Psychology of the uneonscious ean explain Some 
of the strange behaviours of pupils. (B. Ed. 1957, 1964) 

Ans. (পৃঃ ১৯৮--পৃঃ ২%১+পৃঃ ২১২-পৃঃ ২১৫) 

5. Write essay on :—The influence of the Peyohe-Anelytio sohool 
of psychology upon educational practices. (B. A. Hons. 1959) = 


Ans, (পৃঃ ২১৪ পৃঃ ২১৯) 


6. How hasthe psychology ofthe unconsoious helped us in under- 


standing our own behaviour as well as that of others? Illustrate your- 
(B. Ed. 1959) 


answer with example. 


Ans. (পৃঃ ১৯৮--পৃঃ ২৪১4+ ২১২-পৃঃ ২১৮) 
J. Wheat is the Psychology of unconscious? Discuss the contribution 
roblems of school 


of the Peyohology to our understanding some of the 6: 
children, (B. Ed. 1960) 
Aus. (পৃঃ ১৯৮--পৃঃ ২০১ pp ২১২-পৃ ২১৮), 


8. Write notes on ! Rationalisation, Fantasy; Identification, Make- 
belief and Unconscious. (B. Ed. 1953, 1963, B. A. 1964) 


Teil FEA) JUG sie ras 2: _ 
বগি চোদ্দ 
চিন্তন (Thinking) 


যে প্রক্রিয়াগুলিকে আমরা সাধারণ ভাষণে মানসিক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা 
করে থাকি নেগুলির মধ্যে চিন্তন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে | শিখনের 
সঙ্গে চিন্তনের সমন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। আমরা যা শিখি তাই নিয়েই চিন্তা করি। 
তবে চিন্তন প্রক্রিয়াটি শেখা! qua মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার নিব 
_ ক্ষমতায় বলে সে শিখনের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় এবং সময় সময় নতুন বন্ 
বা তথ্য উদ্ভাবনের (Inventing ) পর্যায়ে গিয়ে ওঠে |” তখন সেই চিন্তন 
থেকেই নতুন শিখন ঘটে থাকে। d 
co এখন আমরা আমাদের: গাচট-ইন্দ্িয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে কোন বস্তু 
'সঁধদ্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করি তখন তাকে প্রত্যক্ষণ (Perception) 
বি |, প্রতাক্ষণের ,বিষ্য়বত্তকে, প্রত্যক্ষিত বস্তু (Porcept) বলা য়ায়। 
: একই বস্তু নিয়ে৷ আরা চিন্তন করি, আবার সেটিকে প্রত্যক্ষণও MM 
Bara, রিষয়বস্ত এবং প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে পাৰ্থক] হল aba 
প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বাহিক উদ্দীপকের. প্রয়োজন. হয় কিন্ত -চিন্তন..করতে 
সভার প্রয়োজন হয়,ন|।...ফেমন-সামনের, টেবিলের উপর stu বইটি: প্রত্যঙ্গ4 
(করতে হলে আমাকে চোখ খুলে, সেটি দেখতে হবে, কিন্তু চিত্তনের ক্ষেত্রে ‘চোৰ 
avt FRR (eni frc আমি চিন্ত| করতে পারি। j 


৮৮৮--১৬ ৩ 74210 
অতএব চিন্তনের ক্ষেতে আমরা প্রত বট স্থানে অন্য একটি বস্তু দিয়ে 
SRR PIMR ৷, বই সন্ধে চিন্ত করতে বিয়ে এতাকিত বইটির পরিবর্তে খামরা 
Nt wvb aite (Symbol) বাণ চিন্ত (Sign) নিয়েই উদ্দেশ্যমিদধি কারে 
ক। এই প্রতীক বা চিহ্নটি যদিও এত্যক্ষিত «gba মৃত নিখুঁত 344048 
. eH m Im চালানে!র পক্ষে এটি যথেষ্ট । ; 


loodo» 30 anmeldor 1i 30 en à 


Drei s albmejmtobor io 

(Qoo TANARA একটি বড় বৈশিষ্ট হল যে কেনি 49 ভার প্রত)ক্ষের ঠোঠে 

না থাকলেও সেই বস্তুটিকে সে,মনে মনে বহন, করতে, পারে এবং-তার ANT 

“তায় .প্রয়োললমভা, আচরণ, ৰা এ্রতিক্ৰিয়া সম্পন্ন করতে, পাৱে৷৷ গ্রভ্যক্ষের 
(o D a r ` 5 12 toi 

গোচরীভূত dy এমন (কৌন স্তর পরিবর্তে বে বস্তৰ্টকে আমির মনে খনে বহন 

Bu ITI প্রতীক ( Symbel ) বল! pta | এই প্রতীক নান! 


কমের হতে পারে যেমন ধারণা, প্রতিরূপ; ভাষা ইত্যাদি ৷৷ প্রভ্যক্ষিত বস্তুর 
পরিবর্তে আমর! প্রন্ীীকের ব্যবহার করি বলেই প্রভ্)ক্ষিত বস্তুর-উদ্দেশ্যে-আমুরা 
সাধারণত যে ধরনের প্রতিক্রিয়া করে:ধাকি প্রতীকের প্রতিও আমর] অনেকটা 
সেই ধরনের, পতিক্ৰিয়াই করে থাকি৷ প্রিয়জনকে: দেখলে যেমন আনন্রহুয় 
“তার সম্বন্ধে চিন্তা করলে বা তার-ছবি--মনে_ পড়লেও তেমনই: আনন্দ হয়। 
অতএব চিন্তনকে "eivai সেই- আচরণ, বলে বগা করতে পারি যাতে প্ৰকৃত 
বস্তুর স্থানে ভার প্রতীকের ব্যবহার: কর! হয় কিংবা এক ; কথায় ‘চিন্তন, হল 
;ee)sque আচরণ]? ও enm Sex gg mU Esa 


ন 


‘সাধারণ আচরণ ও প্রতীকযূলক আচরণ 81011 
সাধারণ আচরণ এবং চিন্তন বা প্রভীকমূলক আচরণের মধ্যে একটি মৌলিক 
পার্থক্য আছে। সাধারণ আচরণের বেলায় প্রথমে হয় উদ্দীপকের প্রাণ, 
তা থেকে জাগে স্নায়ুঘটিত উত্তেজনা, সে উত্তেজনা গিয়ে গৌছয় মনিকে, E 
থেকে আবার উত্তেজনা নেমে আনে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে « এবং তখনই 
আচরণটি সম্পন্ন হয়। এই ভ্তরটিকে আমরা প্রত্যক্ষণ- fetus e id বলতে 

পারি এবং এই স্তরে আচরণের সোপানগুলি হল নিয়রপ। _ 

SAri >> aeri > লক্রিয়ত! p. 

AASTAS স্তরটিকে এই প্রতাক্ষণ-সক্রিয়তামূলক ভরের E safe 

és আর একটি স্তর বলে ধরে EYTT m 


$9) 


` শপথ 


" টির: O, 

[ থিলফোর্ডের «General Psychology" নামক M di গৃহীত Fatty 
‘যখন “সক্ৰিয় NETS অর্থাৎ প্রাণী যখন চিন্তা করতে ME FOAR FINIA 
“বা প্রচ্যক্ষণের স্তরে যে আচরণগুলি সংঘটিত হত সেগুলি eum eti. চিত্তার/বা 
ঃগ্রতীকমূলক eun AGS হয় queg আআচরণগুলি, ASAE “রে 


২২২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সংঘটিত হয় না৷ সেহেতু সেগুলির দৈহিক অভিব্যক্তি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে 
এবং সম্ভবপর সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যক্তি একের পর এক তার iwi 
বা প্রতীকের মাধ্যমে সম্পন্ন করে যেতে পারে। তার ফলে এই fafa 
বিকল্পগুপির দোষ-গুপ, সাফল্য-ব্যর্থতারও বিচার কয়| লম্ভব হয়, অথচ faxum 
মত সেগুলির জন্য কোনরূপ দৈহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না বা Sare vis 
হয়না। একটি সমস্তার সমাধানে প্রতীকমুলক স্তরে যে বিভিনধর্মী আচরণঞুনি 
আমরা সম্পন্ন করতে পারি সেগুলি যদি আমাদের বাস্তবে সম্পন্ন করতে হয 
তাহলে তাতে যে কেবলমাত্ৰ প্রচুর সময়ই লাগত তা নয়, যে পরিমাণ অপ্রয়োজনী 
দৈহিক প্রচেষ্টা সম্পন্ন করতে হত মেটা একজনের পক্ষে সম্ভবপরই হয়ে উঠ | 
না। তা ছাড়া এমন অনেক আচরণই চিন্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, 
যেগুলি বাস্তবে সম্পন্ন করতে গেলে ব্যক্তিকে রীতিমত বিপজ্জনক পরিস্থিভির 
সন্মুখীন হতে হুত। 

সমস্তার সমাধানে সাধারণত বাস্তবে যে সব প্রচেষ্টা-ও-ভূলের আচরণের 
সাহায্য আমাঁদের নিতে হয়, চিন্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেগুলি আমর! প্রতীকের 
সাহায্যে সম্পন্ন করতে পারি এবং তার ফলে প্রচুর উত্তম ও প্রচেষ্টার Wai 
থেকে রেহাই পাই। চিন্তন এই wok উন্নত, আয়াসহীন ও "m" 


জীবনযাপনের প্রধান Saggi এবং বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় প্রাণীর 
পরম সহায়ক। 


চিন্তনের প্রতীক (Symbols of Thinking) 


চিন্তনের উপকরণ হল প্রন্ধীক | গ্রতীক,নান! প্রকারের হতে পারে, W 
পেশীঘটিত প্রস্ততি (Muscular Set), গ্রতিরূপ ( Image), ধারণ! (Concept) 
ভাষা (Language) ইত্যাদি । 
পেশীঘটিত প্রস্তুতি (Muscular Set) 


গ্রতীকমূলক আচরণের সরল্তম রূপের সন্ধান পাওয়া যায় বিলম্বিত প্ৰতিত্ৰিয়াঃ 
(Delayed reaction) পরীক্ষণগুলিতে | এই পরীক্ষণগুলি সাধারণত নিয়" 
শ্রেণীর প্রাণীদের নিয়েই.করা হয়ে থাকে। প্রাণীটির সামনে কিছুটা দুরে fO 
খাবারের বাক্স পাশাপাশি রাখা হয়। প্রাণীটিকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া et 
যাতে যে aaia উপর আলো জালা হৰে সেই বাকাটির দিকেই সে খাবারের | 
ঘন্ত ছুটে যাবে। এবার প্রাণীটিকে একটি কাচের দেওয়ালের ওপাশে c 
রাখা হল এবং তারপর একটি বাকের উপর আলোটা জেলে নিবিয়ে দেওয়া _ 
হল। গ্রাণীটিকে তখনই কিন্তু বাক্সের দিকে g যেতে দেওয়া হয় না। : 


aferi ২২৩ 
কিছুক্ষণ ধরে রাখার fw প্রাণীটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। এখন প্রাণীটিকে fe 
ঠিক বাক্সটতে পৌছতে হয় তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে কোন্‌ aiaia 
উপর আলোটা জলেছিল। দেখা গেছে বে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীরা কিছুক্ষণ 
সময়ের ব্যবধানেও ঠিক বাক্সটিতে গিয়ে পৌছতে পেরেছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত 
করা হচ্ছে যে প্রাণীট আলো! জ্বালার কোন একটি বিশেষ প্রভীক মনে সংরক্ষণ 
করে রেখেছিল এবং পরে তিনটি বাক্সের মধ্যে থেকে প্রকৃত WAP সেই 
প্রতীকের সাহায্যই!লে খুঁজে বার করেছিল 1 মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে এই ক্ষেত্রে প্রাণী যে বস্তুটি প্রতীকরূপে তার মনে মনে বহন করে সেটি হল এ 
faces বাঝাটির দিকে ছুটে যাবার জন্তু একটি দৈহিক পেশীঘটিত প্রস্ততি । এই 
পেশীঘটত প্রস্ততিত্ব প্রতীকটি মনে মনে wes করা ও পরবর্তী আচরণে সেটি 
প্রয়োগ করাকে চিত্তনের সরলভম রূপ বলে বর্ণনা কর] যেতে পারে এবং এ 
থেকে সিদ্ধান্ত কল্প হচ্ছে যে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তন প্রক্রিয়! বৰ্তমান 
আছে তবে তা অত্যন্ত সরলরূপে ৷ 


প্রতিরূপ (Image) 

চিন্তনের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের নাম গ্রতিরূপ। প্রভ্যক্ষিত 
বস্তুর ছবি বা অনুলিপিকে প্রতিরূপ বলা হয়। প্রভ্যক্ষিত বস্তুর অনুকরণ হলেও- 
afèr প্রকৃতিতে gía, wb ও অসম্পূর্ণ । তবে স্পষ্টতা এবং সম্পূর্ণতার দিক 
দিয়ে গ্রতিরপ নানা শ্রেণীর হতে পারে। কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতিরূপ 
আমাদের কাছে এত স্পষ্ট হতে পারে যে সেট প্রত্যাক্ষণের সমপৰ্বায়ের হয়ে 
দাড়ায় আবার কোন কোন গ্রতিরূপ সে তুলনার খুবই অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ থাকে। 
প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Images ) 

যে কোন ইন্ত্রিয়জাত অভিজ্ঞতাই প্রতিরপের রূপ নিয়ে আমাদের মনে 
সংরক্ষিত হতে পারে। ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা পাচ রকমের হতে পারে। 
অতএব প্রতিরূপও পাঁচ রকমেয় হতে পারে, যথা, চাক্ষুষ (Visual, শ্রবণ” 
মূলক ( Auditory ), স্পৰ্শন ( Taetual ), atte ( Olfactory ) ust. "tre 
( Gustatory ) | এ ছাড়াও ভাপনুলক ( Thermal ), বেদনামূলক ( Pain ) 
সঞ্চালনমূলক ( Kinaesthetio) প্রভৃতি আরও কয়েক শ্রেণীর ইন্দিয়জাত 
অভিজ্ঞতা আমর| লাভ করে থাকি। অতএব সেগুলি থেকে diae প্রতিরপ- 
গুলিও আমাদের চিন্তায় স্থান পায়। প্রতিরূপগুলি আবার সাধারণত মিশ্র 
অবস্থায় আমাদের মনে দেখা দেয়। যেমন, সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রতিরপের সঙ্গে 


২২৪ শিক্ষাত্রয়ী- মনোবিজ্ঞান 


“মিশে থাকতে পারে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ । বরফের দেশের ছবি মনে 
জাগলে শীতল. স্পর্শের -অনুভুতিটিও তার সঙ্গে মনে জাগে । গোলাপের কধা 
ভাবলে তার সুমিষ্ট গন্ধের প্রতিরপটি আমাদের মনে জাগে। কার্য, সাহিত্য 
প্রভৃতির একটি বড় বৈশিষ্টা হল বিভিন্ন প্রতিরূপের বহুল ঘ্যবহার। ps 
“যদিও লবণ রকম প্রতিরূণই সকলের: মধ্যে আছে তবু প্রত্যেকেই তাঁর 
অধিকাংশ, চিন্তার কাজ wp করার জন্য কোনও বিশেষ প্রতিরূপের সাহায্য 
নেয়। সাধারণত বেশীর ভাগ লোকই চাক্ষুষ প্রতিরপের উপর নির্ভর করে 
চিন্তন করে। ৷ কিন্তু আবার এমন:লোক আছে যে হয় শ্রবণমূলক faeta] fa 
-ব| অন্য কোন-প্রতিরূপের উপর বেনী নির্ভরশীল । সাধারণত চিত্ৰকরেয়| চাকু 
afai a স্থরকারেরা :শ্রবগমূলক-প্রতিরূপের উপরই নির্ভর করে থাকেন! 
 কিন্ক' এমন অনেক চিত্রকর আছেন খারা চাঁ্ষুষ প্রতিরূপেয় তেমন সাহায্য নিয়ে 
কাজ.করেন না।_ আবার. অনেক, সরকারও -শরবণমূলক এুতিরূপের Gel 
অপেক্ষাকৃত কম CAF | "SRM 
অনুবেদন (After Image) 
যখন কোন প্রত্যক্ষিত বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে তৈকে সরিয়ে fa 
স্বাধার পরও আঁনাদের মধ্যে quls সংবেদন থেকে যায় তখন ওঁ অভিজ্ঞতাটিকে 
অন্থবেদেন বল হয় ইংরাজীতে যদিও এই ধরনের অভিজ্ঞতাঁকে Aea 
‘ৰলে আযাখ্যা দেওয়া হয়েছে তবু এট আসলে প্রতিরূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে a 
প্রত্যক্ষিত ধস্তর সংবেদনেরই বিলম্বনের একটি ক্ষেত্র । অর্থাৎ প্রকৃত qafi 
হইন্দ্রিয়ের সামনে থেকে অপসারিত করার পরও কিছুক্ষণের জনয ব্যক্তির মৰো 
“তার সংবেদনটি থেকে যায়। 
me এবং eese (agaa 
SEM ক ' (Positive and Nantes After 17889 
Segia gea হতে: পারে) সমবর্ণ: (Positive ) এবং অর 
"(Negative)| যখন অনুবেদনে দৃষ্ট রঙগুলি প্রকৃত প্রভ্যক্ষিত বস্তটির রঙের 
"অভিন্ন থাকে তখন তাঁকে সমবর্ণ অমুবেদন বলা হয়। আর যখন অমুবেদেনেটু 
we প্রত্যক্ষিত বস্তুটর রঙ না হয়ে তার প্রতিপূুরক রঙ হয় তখন তাকে pi: | 
বৰ্ণ অম্ুৰেদন বলা হয় । নীচে অসমবর্ণ অন্ুবেদনের একটি পরীক্ষণ বর্ণিত by e | 
_অগমবৰ্ণ অন্কুবেদেন C Nagative* After Image ) 
C* এক: টুকরো গম্ভীর লাল রঙের কাগজের দিকে কিছুক্ষণ d nt 
"তাকিয়ে থেকে বদি -আমাদের দুষ্টি সেখান থেকে সাদা দেওয়াল বা সাদি! পরমার 


Ue 


OTN লতা 


| 
f 
| 


:occefeast «o ২২৫ 


উপর লিয়ে নিয়ে যাই ভবে: দেখা যাবে৷ফে আমরা সেই লাল রঙের, টুকরোটির' 
পরিবর্তে সবজে-নীপরঙের একটি টুকরো: দেওয়াল ব! পর্দাটির উপর দেখতে, 
পাচ্ছি। এখানে লাল রঙের -কাগজের _টুকর্বাটি আমাদের দানে: না থাকা৷ 
সবেও ওঁ sala সংবেদন ঠিকই রইল কিন্তু প্রকৃত প্রত্যক্ষিত quiis রঙ অর্থাত 
লালের বদলে তার প্রতিপূরক রঙ-অর্থাৎ সব.জেদনীল_রউটি দেখা! গেল | এটি, ৷ 
অসমবর্ণ অনুবেদনের একটি দৃষ্টান্ত ।--অপ্নমবর্ণ-অন্থবেদনে-সুব_ সময় গ্রতিপুরক' 
রঙই দেখা যায়। হাড় চিতা EP ভরি জং দাঃ 


p ZSE ক 


প্রতিপুরক, রঙ ( Complimentary ‘Colour 211 ৰ 

সুর্যের আলো যখন একটি আাট-কোণওয়ালা ৷ কাচের মধ্যে fra T 

হয় তখন সাদা আলোট ভেঙ্গে সাতটি রঙে ; পরিণত হয়। এই সাতটি sus 

বর্ণালী (Speetrum ) xa হয়। pe xem w areala একট ES 
afes রঙ আছে। যখন ছুটি বঙকে এক সঙ্গে সে দেশালে site মিলে 


স্ব, *cS5TEUR 


ঙের টি হয়, তখন সেই রঙ হে d ina eure [রক রঙ বলা PEM যেমন, ; 


x5 F F 


লাল এবং নীল-সবুজ রড. পরস্পরের পরি dde ] Sie লাল ল এবং নীল-স্বুজ রঙ রড 


"iè ETF pasy 


2 


i রি T Mud. dia 
^ মিলে সাদা রঙ তৈরী করে 1. তেমনই হলে ও নীল রউ পঁলপরের এক 
রঙ। উপরে প্রতিপূরক ব্রঙগুলির একটি চক্রাকার ‘তালিকা দেওয়া ইল), 
চক্রে অবস্থিত বিপরীত রঙশুলি পর্গারের 'প্রতিপুরক। : অসম অনুব্দেনে 
| গুত্যক্ষিতংবন্তর যা রঙা তার পরিবর্তে তার প্রতিপূরক Tub দেখা যায় * 


২২৬ শিক্ষাণ্ডয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ যদি সবুজ হয় তাহলে অসমবর্ণ অনুবেদনে বেগুনে বছ 
দেখ! যাবে। কিংবা প্রত্যক্ষিত qua রঙ নীল হলে অসমবর্ণ অনুবেদনে মেট 
হলদে রঙে দাড়াবে । উপরে বর্ণিত পরীক্ষণের সাহায্যে এ ঘটনাগুলি প্রমাণিত 
করা যায়। 
'অমবর্ণ অনুবেদন ( Positive After Image ) 

মমবর্ণ অনুবেদনের দৃষ্টান্ত কিন্তু খুব বেশী পাওয়া যায় না। খুব তীব্রভাবে 
যদি দৃষ্টিশক্তিকে উত্তেজিত কর! যায় তবে সমবর্ণ অনুবেদনের হাটি হয়। 
পরিষ্কার একটি একশ-বাতির আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ 
দিয়ে নিয়ে অন্তদিকে তাকালে বা চোখ বন্ধ করলে ঠিক সেই লাদা আলোটির 
একটি সমবর্ণ প্রতিরূপ দেখা ঘাবে। সমবর্ণ অনুবেদন কিন্তু কয়েক CISCO! 
বেশী স্থায়ী হয় না। 
স্মৃতি প্রতিরূপ ( Memory Image ) 

সাধারণত প্রত্যক্ষিত বস্তুর যে সব গ্রতিরপ আমরা মনে সংরক্ষণ করি 
এবং চিন্তন বা করনের সময় যেগুলির বহুল ব্যবহার করি সেগুলিকেই সৃতি 
প্রতিরপ ( Memory image ) নাম দেওয়া হয়ে থাকে । যেমনঃ কোন বন্ধুর 
কথা ভাবতে গিয়ে তার মুখখানা আমাদের চিন্তায় জেগে উঠলো। কিংবা 
নিজের বাড়ীর ছবিটি মনে জাগল বা আগ্রার তাজমহলের প্রতিরূপটি মনে ভেদে 
"উঠল, ইত্যার্দি। এইগুলিকে সাধারণ প্রতিরূপ বা স্থৃতি প্রতিরূপ বলা N! 


প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ ( Primary Memory Image ) 
গ্রতিরূপের এই শ্রেণী বিভাগটি জার্মান doaa N 
(Fochno Jal ফেফনারের মতে যখন আমর! ছুটি ভারী fafaa একটির 
পর একটি হাতে তুলে তাদের পরস্পরের ওজনের তুলনা করি তখন আদলে 
আমর! প্রথম বস্তার একটি প্রতির্ূপের সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুটির প্রত)ক্ষণের তুলনা 
কয়ে থাকি। প্রথম বস্তুচির যে afoga ma আমরা তুলনা করি CPUM 
তার নাম দিয়েছেন প্রাথমিক স্মৃতি afart) ফেকনারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 
প্রাথমিক স্মৃতি afea এবং সাধারণ স্মৃতি প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য হল এই 
বে প্রথমটি দ্বিভীয়টি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ । 
পৌনঃপুনিক প্রতির্লপ ( Recurrent Image ) 
একটি afer যখন বার বায় ya ঘুরে মনে এসে দেখা দেয় তথ 
তাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরপ বা চলতে পারে । যেমন, অনুবীক্ষণের মধ্য 


প্রতিরূপ ২২৭ 


দিয়ে অনেকক্ষণ খুব ছোট কোন বস্তু দেখলে পরে সেই বস্তুর ছবিটি বার বার 
চোখের সামনে আসা যাওয়া করে। 


আইভেটিক প্রতিরূপ (Eidetic Image) 

জাৰ্মান মনোবিজ্ঞানী জীংস্কের (Jaensch) সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে একটি 
নতুন ধরনের প্রতিরূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি প্রতিরূপের পরীক্ষণ করতে 
গিয়ে দেখেন যে কোন কোন ছেলেমেয়ের সামনে থেকে প্রত্যক্ষিত বস্তুটি সরিবয় 
নেওয়ার পরও তার! সেই বস্থাটর গ্রতিরপটি অতি নিখুঁত ও স্পষ্টভাবে মনে 
জাগিয়ে তুলতে পারে। যেন, একটি ছেলেকে একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ 
মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বলা হল। তারপর তার সামনে থেকে ছবিটি 
সরিয়ে মেওয়া হল বা তাঁকে একটি সাদ! পর্দার উপর দৃষ্টি ফেরাতে বলা হল। 
‘দেখা গেছে যে সে তখন এ অপসারিত ছবিটির একটি নিখুঁত প্রতিরূপ সেখানে 


দেখতে পায় এবং সেই প্রতিরূপ থেকে এ ছবিটির বর্ণনা করতে পারে। এই. 


খরনের প্রতিরপকে আইডেটিক প্রতিরূপ বলা হয় এবং এই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের আইডেটিক শ্রেণীর ব্যক্তি বলা হয়। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষণের সময় 
যা দেখে তাই পরে স্থৃতি থেকে বলতে পারে এবং তাও সম্পূর্ণ বা পরিষ্কারভাবে 
ব্লতে পারে না । কিন্ত আইডেটিক শ্রেণীর ছেলেমেয়ের! প্রকৃত প্রত্যক্ষণেন সময় 
যা দেখেনি পরে ওঁ বস্তর প্রতিরপ থেকে সেই সব বৈশিষ্ট্যরও fau m বর্ণনা 
দিতে পারে। তারা ইচ্ছা করলে পূর্ব প্রত্যক্ষিত যে কোন বস্তুর প্রতিরপকে মনে 
ৰা কোন পর্দার উপর জাগিয়ে তুলতে পারে এবং সেই প্রতিরূপ থেকে বস্তুটর 
যে সব খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য সে আগে দেখেনি লেওলিরও বর্ণনা করতে পারে। 
সাধারণত আইডেটিক প্রতিরূপ ৬ থেকে ১২ 3571008 ছেলেমেয়েদের মধ্যেই 
দেখতে পাওয়| যায়। তবে নকল ছেলেমেয়েই এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় না। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশিষ্টটিও চলে বায় ॥ 
কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই cient পরিণত বয়সেও থাকতে দেখা গেছে। 
জীঃস্কের মতে আইডেটিক প্রতিরূপ দেখার এই ক্ষমতাটি এণ্ডোক্ৰিন গ্রন্থির 
(Endocrine gland) কোন সংগঠনমূলক বৈচিত্র্য থেকেই জন্মায় ৷ 


গ্রতিরূপের ব্যবহার (Use of Images) 

আগে মমে করা হত যে চিন্তন-প্রক্ৰিয়ার পক্ষে প্রতিরপের ব্যবহার অপরি- 
হার্ধ। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিরপ ছাড়াও চিন্তন সম্ভবপর 1 বরং 
সমস্তামূলক ৰ! তত্বমূলক চিন্তা করতে হলে প্রতিরপের ব্যবহার «b চিন্তনের 


৯ 


? d এ শিকষত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পক্ষে fedt i afe বাদর্শনের উন্নতশ্রেণীর সমস্তা গুলি নিয়ে চিন্তা করার 

সময় pes পরিপূর্ণভাবে প্রতিরপৰণিত (Imageless) হয়ে ওঠে kosis 0 

.. ভবে গ্রতিরূপ যে চিন্তনের (একটি অতিপ্রয়োজনীয় উপকরণ, 

ser রেই। আমাদের দৈনন্দিন, চিন্তার, অবয়বটির অধিকাংশই গঠিত "p 

 গ্রতিরপের দ্বায়|। কোনু কিছুর প্রতিরপূ মনের মধ্যে জাগাতে মনের fen + 

বায়ার লাগে saca প্রতিরূপের সাহায্যে চিন্তন প্রক্রিয়া সহজ, set ত ji) 
হয়ে, থাকে৷ কিন্তু প্রতিরপমূলক fou] নিখুত «t নিভূল হয় 31.9 


কারণ হল প্রতিরবণমারেই আনি ও অয় এই জন্য চিত্তনের চষে ui 
রণ প্রভৃতি অধিকতর fan প্রতীকের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য! ০48; 


: যানের পরীক্ষণ_ থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের চিন্তনে Eu 
T অত্যন্ত বে cà feu sage ৰ ব্যক্তিদের মধ্যে, বিশেষ করে যে an ২ 
ys নির্ভর কাজে Us. থাকেন তদের মধ্যে প্রতিরপের, d মা 

P a n সাধারণত a সকল বৃত্তি প্রতিরূপের ব্যবহারের উপর ন 1 
ph বলে মনে হ্য়, প্রকৃতপক্ষে i দেখা গেছে a সে সকল ক্ষেত্রে ব্য 
difesa ব্যবহার মোটেই: করেন, না | যেমন, এমন অনেক চিত্রকর, 2 i 
যাদের তেমন, উল্লেখযোগ্য চাক্ষুষ গ্রতিরপই নেই ব| এমন অনেক কার 
পাওয়া যায় ধারা যথেষ্ট শ্রবণমুলক afert ছাড়াই তাঁদের কাজ চালিয়ে si 


| 
এই স সকল ক্ষেত্ৰে ব্যক্তিরা গ্রতিরপকে বাদ দিয়ে অন্ত কোন প্রতীকের নাং m 
নিয়েই কাঁজ চালান) 


থারণ। (Concept) i; 
চিন্তনের আর এক শ্রেণীর প্রতীকের নাগ হল atat (Concept) t 
যখন; আমরা "একটি, বিশেষ aAa অন্তৰ্গত একাধিক বস্তুর সংস্পর্শে আদি 
তখন তাঁদের পারজ্গরিক বৈষম্য সত্বেও তাঁদের মধ্যে অন্তনিহিত and 
অভিয্নতা সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে নিই । যেমন, বহু বিভিন্ন ৮ 
প্রকৃতি; জাতি ও বর্ণের গরু আমরা দেখে থাকি, কিন্তু তা সবেও এই pud 
গরুগুলির প্রত্যেকটিয় মধ্যে সঙ্ভাবৈ বর্তমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আম 
খুঁজে পাই। এই বৈশিষ্টগুরিকে আমরা এফ কথায় গো-ত নাম দিতে পা 
এবং এই KS ERE LN | গরুর এই : 
বিভিন্ন: গরুর  ‘অন্তনিহিত agoan রৈশিষ্টযগুলি: থেকে তৈরী, " 
"rp প্রযোজ্য i এপার | 
আমরা-আ.ম!দের অভিজ্ঞতার faf eq; fau efi CR. ধারণা গঠন, mf 


টা j 


ধারণা : BS 


P 


কোন কিছুর ধারণা গঠন করতে হলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ৰিয়াৰ মধ্যে দিয়ে 


a 


* আমাদের যেতে হয়, যথা, (3) পৃথকীকরণ (Abstraction) ও (২) লামান্ী- 
করণ (Generalisation) | : i * 


sy পুথকীকরণ ( Abstraction ) 
কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে হলে প্ৰথমে সেই জাতি বা শ্রেণীর . 

অস্তর্গত বিভিন্ন বন্তগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্টাগুলি সাধারণভাবে বর্তমান, অর্থাৎ 
. যেগুলি সমভাবে সকলের মধ্যে থাকে সেগুলিকে পৃথক করে নিতে হবে এবং 
যে বৈশিষ্টাগুলি অ-সাধারণ বা অবাস্তর অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের মধ্যে 
সমভাবে বর্তমান নয় সেগুলিকে বাদ দিতে হবে । এই প্রক্রিয়াটিকেই পৃথকী- 
করণ বল| হয় । উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে 
অমিল, তেমনই কয়েকটি অতি মৌলিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মিল আছে। 
যেমন, মানুষে মানুষে যতই বৈষম্য থাকুক সব-মান্ুষের মধ্যে দৈহিক সংগঠন, 
“মৌলিক আচরণ, শৰীরতভূমূলক বৈশিষ্ট্য, যুক্তিধমিতা, সামাজিক প্রভৃতি 
বৈশিষ্টাগুলি সমানভাবে বর্তমান | এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে অসাধারণ 
বৈশিষ্টাগুলি থেকে পৃথক করে নেওয়াই হল ধারণা গঠনের প্রথম সোপান | 

২। সামান্টীকরণ ( Generalisation ) ; 
. - একই জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বন্তুগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলিকে 
que করে নেবার পর আমরা ও জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত বস্তগুলির 
উপর ও সাধারণ বৈশিষ্টাগুলি আরোপ করি অর্থাৎ ধরে নিই যে ও জাতীয় বা 
এ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি বস্তুরই এ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে । একেই সামান্টীকরণ 
বলে। উদাহরণষরপ, অনেক পৃথক পৃথক মানুষ দেখে আমরা মানুষের 
সাধারণ গুণগুলি পৃথক করে নিলাম । কিন্তু সব মানুষ আমর! দেখিনি «i 
দেখা সম্ভবও নয় | এই না-দেখা বাকী সমস্ত মানুষের উপর এ সাধারণ 
বৈশিউ)গুলি প্রয়োগ করলাম | অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে পৃথিবীর 
সকল মানুষেরই ওঁ সাধারণ গুণগুলি বর্তমান  অনুবতিত প্রতিক্রিয়া 
{Conditioned response ) হল এই সামান্যীকরণের অতি প্রাথমিক রূপ ৷ 

পৃথকীকরণের মাধ্যমে আমর! কতকগুলি সমজাতীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী 
হই এবং সামান্টীকরণের সাহায্যে সেই অভিজ্ঞতারাশি থেকে একটি মৌলিক 
“তত্ব বা সুত্র আহরণ করি । এই ছুটি প্রক্রিয়া মিলিত না হলে ধারণা গঠন 
সম্পুর্ণ হয় না। z 


২১৬ 


anac] 


"G4 ভালবাসে? তখন আমর! এই চিন্তনটিতে মানুষ, dU ও ভালবাদা & 


যা জা e 


২৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান E 


চিন্তন ও ধারণা / 
ধারণ! চিন্তনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদীন। নিছক প্রতিরূপের aiai | 
যে চিন্তন সে চিন্তন অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অসংহত প্রকৃতির। তার দ্বারা কোন | 
নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা যীমাংসায় পৌছান যায় ন| প্রকৃত কার্যকর চিন্তন 
ধারণার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল । আমর! যখন চিন্তা করি যে, ‘মানুষ 


তিনটি কথার দ্বারা কোনও বিশেষ মানুষ, বিশেষ dr বা বিশেষ ভাল- 
বাসাকে বোঝাচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে আমর! সমস্ত মানুষ, সমস্ত Q4 ও Wu. | 
ভালবাসাকে বোঝাচ্ছি। অর্থাৎ এই তিনটিই এখানে ধারণারূপে আমানের | 
চিন্তনে ব্যবহৃত হয়েছে | অতএব দেখা যাচ্ছে যে ধারণার সাহায্য ছাড়া কোন, 
অর্থপূর্ণ ও সুসমপূর্ণ চিন্তনই সম্ভব হয় না। বস্তুত, আমর। আমাদের যে কোন 
উন্নত চিন্তনেই ধারণার বহুল ব্যবহার করে থাকি p ধারণার সাহায্যে আমর! 
বহু বিচ্ছিন্ন ব্তপুপ্তকে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার অন্তভুক্ত করতে পারি। এই 
জন্যই সংক্ষিপ্ত একটি চিন্তনের মধ্যে দিয়ে আমর! অগণিত বস্তরাশির সম্বন্ধে 
ভাবতে বা সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি। সেই কারণেই যে কোন উন্নত চিন্তনেই 
ধারণার ব্যবহার অপরিহার্য! শিশুর শিক্ষায় ধারণার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
যত বেশী ও নিভূ'ল ধারণা শিশু গঠন করতে শিখবে ততই তার চিন্তন নির্ভুল 
ও কার্যকর হয়ে উঠবে | অনেক ক্ষেত্রে দেখ! গেছে যে সম্পূর্ণ ও রণ 
ধারণা গঠনের জন্য শিশুর সুষ্ু চিন্তন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠেছে। 
শিশুর ধারণার ক্রমবিকাশ 
( Development of Concept in the Child ) 
শিশুর ক্ষেত্রে ধারণার সুরু হয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা 
থেকে. যেমন, প্রথমে সে শুনল তার বাড়ীর সামনের একটি শিউলী ফুলের 
গাছকে লোকে গাছ বলছে। তারপর আবার শুনল যে টবের গোলাপ ফুলের 
গাছটিকেও সকলে গাছ বলছে। আবার একদিন সে দেখল যে বিরাট একটি নিম 
গাছকে ও আর সকলে গাছ বলে বর্ণন! করছে। যদিও তিনটি গাছই আকৃতিতে _ 
ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক তবু সে তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট 
খুঁজে পেল এবং সেগুলির সাহায্যে সে গাছ সম্বন্ধে একটি ধারণা মনে মনে 
তৈরী করে নিল। তারপর. ঘখন একদিন সে প্রথম একটি পদ্মফুলের গাছ দেখ | 
তখন সে নিজে থেকেই সেটিকে গাছ বলে ধরে নিতে আর ইতস্তত করল না: 


ধারণা শিখনের পদ্ধতি . ২৩১ 


এভাবেই শিশু তার অভিজ্ঞতার অন্তৰ্গত বস্তুব| ঘটনা সম্বন্ধে ধারণা গঠন কৰে। 

ধারণ! গঠন কেবলমাত্ৰ মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বহু পরীক্ষণের 
মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও পৃথকীকরণের ক্ষমতা 
যথেষ্টই আছে। 
ধারণ। শিখনের পদ্ধতি 
( Methods Of Learning Concept ) 

শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ হল শিশুকে fag m ধারণা: গঠন করতে: শিক্ষা 
দেওয়া। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার; অর্থই হল, 
বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে few ধারণা গঠন করতে সাহায্য কর| | 
অতএব কিভাবে শিশুর মনে ধারণা সৃষ্টি করা যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের 
xcu জ্ঞান থাকা দরকার p সাধারণভাবে ধারণা শিখনের তিনটি পদ্ধতির 
উল্লেখ করা যায় | যথা আরোহণ পদ্ধতি, অবরোহণ পদ্ধতি এবং মিশ্র পদ্ধতি ৷ 
আরোহণ পদ্ধতি ( Inductive Method.) 

এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু বা দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীর সামনে 
উপস্থাপিত করা হয় যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে নিজে এবং স্বাভাবিকভাবেই 
তার ধারণা গড়ে নেয় | এখানে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন 'ও বিভিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞতা 
থেকে একটি সামগ্ৰিক অভিজ্ঞতা" অর্জন করা হচ্ছে বলে এই পদ্ধতিকে 
আরোহণ পদ্ধতি বলা হয়। ধারণা শিখন অন্যান্য শিখনের মত প্রচে্টা-ও- 
ভুলের মাধ্যমে সুরু হয় এবং aag fce গিয়ে শেষ হয়ে থাকে | 
অবরোহণ পদ্ধতি ( Deduetive Method ) 

এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তগুলির 
সাধারণ বৈশিষ্টাগুলি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং তারপর 
তাকে à শ্রেণীর অন্তর্গত বস্থগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে চিনতে সাহাযা করা 
হয়। এখানে সামগ্ৰিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতায় যাওয়া হচ্ছে বলে 
এটিকে অবরোহিণ পদ্ধতি বলা xxl আমাদের অধিকাংশ শিখনই এই - 
পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। fea শিশুর ধারণা : গঠনে কেবলমাত্র এই 
অবরোহণ পদ্ধতিটির উপর ‘ নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয় i 
'মিশ্র পদ্ধতি ( Mixed Method ) 

আধুনিক মনো বিজ্ঞানীর! আরোহণ এবং অবরোহ” এই দুটি পদ্ধতি একসঙ্গে 
যুক্ত করে একটি মিশ্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। কোন একটি মাত্র পদ্ধতি 
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প্রয়োগ করার চেয়ে এই মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা অনেক দিক দিয়ে ভাল৷ 
এই মিশ্র পদ্ধতিতে প্রথমে আরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ e 
শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শিক্ষক সেগুলির অন্তনিহিত 
সাধারণ বৈশিষ্টাগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর fime 
অবরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ধারণাটিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন৷ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর মনে ধারণাটি 
সম্বন্ধে পরিষ্কার ও বাস্তবধমী জ্ঞান জন্মায় | 
Si ও চিন্তন ( Language and Thinking ) 
৷ চিন্তনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ | চিন্তন প্রক্রিয়ার বাবহৃত প্রতীক 
গুলির মধ্যে ভাষার স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । fara ভাষার স্থান কোথায় 
তা জানতে হলে আমাদের প্রথমে ভাষার স্বরূপটি ভাল করে জানতে হয়। 
ভাবার স্বরূপ ( Nature of Language ) ; 
মনের ভাবকে বাইরে প্রকাশ করার মাধ্যম হল ভাষ। ৷ বর্তমানে আমাদের 

সভাতার অগ্রগতির প্রধানতম উপকরণ ecu দাড়িয়েছে ভাষা | ভাষা সাধারণত 
তিনরকম হয়--কথিত ভাষা, লিখিত ভাষা ও ভঙ্গীগত ভাষা । ভাষা প্ৰকৃতপক্ষে 
একটি চিহ্ন মাত্ৰ ৷‘ আমর! যখন আগুন কথাটি বলি বা লিখি তখন আমর! 
আগুন নামক বস্তটিকে একটি চিহ্ন দিয়ে জানাই |. কথ| বলার সময় আমরা 
শব্দমূলক চিহ্নের ব্যবহার করি, লেখার সময় তেমনই চাক্ষুষ কোন চিহ 
প্রয়োগ করি ৷ 'ভঙ্গীগত ভাষার বেলাতেও অঙ্গসঞ্চালনমূলক কোন চিহ্ন দিয়ে 


আমর! আমাদের বক্তব্য জানাই | 
"প্রকৃতপক্ষে ভাষা বলতে বোঝায় চিন্ত| বিনিময় করার বিশেষ উদ্দেশ্য fu 


পন্থত চিহ্ন ব্যবহারের প্রণালীবিশেষ | .এই চিহ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে 
ভাষাকে প্রধানত ছুঃশ্রেণীতে ভাগ কর! যায়, প্রথম, স্বাভাবিক চিহ্নের ভাষা 
এবং দ্বিতীয় কৃত্রিম চিহ্নের etu] | স্বাভাবিক চিহ্নমূলক ভাষার ক্ষেত্রে efi 
"বস্তু এবং চিহ্নের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি সম্বন্ধ পাওয়| যায়--যেমন দেখা যায় 
আদিম মানবের ব্যবহৃত চিত্রলিপির ভাষায় | এই ধরনের ভাষায় যে বস্তুকে 
“বোঝান হত তার একটি ছবি এ'কে দেওয়| হত। তেমনই আদিম মানুষের 

| ব্যবহৃত ভঙ্গীমূলক ভাষাতেও উদ্দিষ্ট বস্তু বা প্রক্ৰিয়াটির অনুকরণ কর! হয়! 
কৃত্রিম চিহ্নমূলক ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তু ও তার চিহ্নের মধ্যে কোন দ্ধ 
খাকে ন|। যেমন, আগুন কথাটির সঙ্গে আগুন বস্তুটির কোন আকৃতিগত 
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পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটি নিতান্তই বাহ্যিক চিহ্ন ছাড় আর 
কিছুই নয়। এই ধরনের নামগুলি নিছক কল্পনাপ্ৰসূত এবং ?s fra 
ব্যবহারের ফলে সৰ্বজনস্বীকৃত হয়ে উঠেছে। 

কতকগুলি শব্দ আমাদের দৈহিক ভঙ্গী থেকে জন্মলাভ করেছে। যেমন 
হ্যা ব|ন| এই শব্দ দুটি আদিম মানুষের সর্বদৈহিক ভঙ্গীর একটি পরিবতিত 
ভাষা মূলক রূপ । 
চিন্তায় ভাষার ব্যবহার 

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যাক্তি, বস্তু, কাৰ্য প্ৰভৃতিকে বোঝানর জন্যই 
ভাষার সৃষ্টি । বর্তমানে ভাষা আমাদের নিজস্ব সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গে এমন. 
নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ভাষার সাহায্য ছাড়া এই পৃথিবীর অধিকাংশ 
বস্তু সম্বন্ধেই আমর! আজ আর চিন্তা করতে পারব T | 

মানব চিন্তার প্রতীকগুলির মধ্যে কার্যকারিতা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে 
আর কোন প্রতীকই ভাষার সমকক্ষ নয়। আমাদের চিন্তনের প্রধানতম, 
উপাদানই হল ভাষ! । প্রতীকরূপে ভাষার বহুল বাবহারের একটি বড় কারণ 
হল এই যে ভাষা সহজেই অপরের বোধগম্য হয় এবং ভাব বিনিময়ের পক্ষে 
এটি একটি সহজতম মাধাম। তাছাড়া ভাষামূলক চিন্তার সব সময়েই একটি 
সামাজিক দিকও আছে। বা 

আমাদের সাধারণ চিন্তা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরণীল। ভাঁধাবিহীন চিন্তা যে হয় না, তা নয়। আমরা চেষ্টা করলে 
এমন বস্তুৰ চিন্তা করতে পারি যেটিকে কোনরূপ নাম বা ভাষ| দিয়ে em, 
যায় না। প্রতিক্ল্পবঞ্জিত চিন্তার মত ভাষাবঞ্জিত চিন্তাও সম্ভবপর |. . 

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ভাষামুলক প্রতীকই চিন্তার প্রধানতম উপাদানরূপে 
কাজ করে থাকে। আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুকেই ভাষার সাহাযো 
বর্ণনা করা হয় এবং সে ভাষা কথিত, লিখিত বা ভঙ্গীগত হতে পারে। বস্তুত 
Lb চিন্তার বেশীর ভাগই এই ভাষামূলক প্রতীকগুলির মানসিক প্রয়োগ 
ছাড়া আর কিছু নয়। 

‘ভাষা সঙ্গে চিন্তার এই «fub সম্বন্ধ দেখে ওয়াটসন চিন্তাকে "exe 
কথন’ ( Sub-vocal talking ) বলে বর্ণনা করেছেন | তার মতে চিন্তন হল 
এক ধরনের ‘কথা বলা’ যাতে FIATA বাবহারকে অবদমিত করা হয়েছে 
তার এই তত্ত্বের ব্যাখা! দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ছোট শিশু প্রথম প্রথম 
একা নিজে নিভে কথা বলে | কিন্তু wb পিতামাতা! এবং সমাজের অন্য 
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সকলের চাপে পড়ে সে এই এক একা! কথ] কথা বল! বন্ধ করতে বাধ্য হয় 
বটে কিন্তু তার পরিবর্তে সে মনে মনে কথা বলা দুরু করে। ওয়াটসনের মতে 
এই “মনে মনে কথা বলা'কেই আমরা চিন্তন বলে থাকি । ওয়াটসনের এই 
rg স্বপক্ষে কতকগুলি পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। যেমন জিভ, গলা, 
্বরযন্ত ইত্যাদি অঙ্গগুলিকে সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্রের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে দেখা 
. গেছে যে চিন্তনের সময় এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে | 
গ্যালভানোমিটারের সাহাযোও দেখা গেছে যে কথা বললে fes 

গলায় যে ধরনের পরিবর্তন দেখ! দেয় চিন্তা করার সময়ও ঠিক সে ধরনের 
পরিবর্তনই বাক্তির জিভে এবং গলায় সংঘটিত হয়ে থাকে | 

ভাষার একটি বড় উপযোগিতা! হল যে এটি আমাদের ধারণ| তৈরী করতে 
সাহায্য করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধারণার নামকরণও আমরা করি ভাষার 
সাহায্যে। মনে করা যাক ‘বই’ সম্বন্ধে কোন শিশুর ধারণ! তৈরী হয়েছে, 
কিন্তু সেই ধারণাটি যদি সে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে ব| তার বিভিন্ন 
দিকগুলি নিয়ে আলোচন! করতে ন! পারে তাহলে তার ওঁ ধারণাটি অত্যন্ত 
অপরিণত থেকে যাবে। এই নামকরণ করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র ভাষার 
জন্যই । _ : 
তাছাড| যে সকল ধারণা অমূর্ত ও বস্তুবর্জিত সেগুলি ভাষার সাহায্য ছাড়া 
গঠন করাই যায় না। যেমন, স্বাধীনতা, সততা, দয়া ইত্যাদি । কতকগুলি 
ধারণার জন্য আবার বিশেষ প্রকৃতির ভাষার সাহাধ্য লাগে, যেমন PRG 
মিয়াল সূত্রের মত গাণিতিক তত্বগুলির ধারণা মনে রাখতে হলে সংখ্যামুলক 
বা বীজগাণিতিক fom বা প্রতীকের সাহায্য নিতেই হবে| তেমনই রসায়ন 
শান্ত্রেরও বিভিন্ন পদার্থের ধারণ! মনে রাখতে হলে শব্দ বা সংখ্যার সাহায্য 
অপরিহার্য । আমাদের চিন্তায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী এ 
থেকেই তা বোঝা যায়। 

সবশেষে ভাষা যে কেবলমাত্র চিন্তনের বিষয়বস্তুকেই রূপ দেয় তা নয় 

চিন্তনের প্রসার ও বিকাশের জন্যও ভাষার সাহায্য অপরিহার্য । ভাষার. মত 
সমৃদ্ধ মাধ্যম থাকার জন্যই চিন্তনের এত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে | এই জন্যই 
ভাষাকে আমাদের চিন্তার প্রধানতম উপকরণ বল! হয়ে থাকে | 
ভাষার esi ( Imperfection of Language ) 

FR চিন্তার প্রধান মাধ্যম হলেও ভাষার মধো যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে। 


শিশুর ভাষার বিকাশ et 


toj আমাদের চিন্তনকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। সাধারণত 
আমর! আমাদের চিন্তনের বিষয়বন্তগুলির নানারকম ভাষামূলক নাম দিই এবং 
ধরে নিই যে এ নামগুলিই আমাদের চিন্তনকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। কিন্তু 
বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে ভাষার সে ক্ষমতা থাকলেও ভাষা আমাদের চিন্ত- 
নের সম্পূর্ণ প্রবাহটিকে প্রকাশ করতে পারে WD] ভাষা কতকগুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন শব্দ দিয়ে গঠিত কিন্তু আমাদের চিন্তন হল অবিচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ। 
সেই কারণে আমাদের চিন্তনের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্তর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় 
না। যেমন, সূর্যের আলোর মধ্যে আমরা সাতটি রঙের কথাই ভাষার উল্লেখ 
করি। এমন কি মিশ্র রঙগুলির জন্য আমর! নীলচে-বেগুনী বা সবজে হলুদ 
ইত্যাদি ভাষারও ব্যবহার করি! কিন্তু তা সত্তেও রঙের এমন অনেক অতিসৃষ্ষ্ 
স্তর আছে যেগুলির উপযেগি কোন ভাষাই আমাদের অভিধানে নেই 
অথচ সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও গঠিত হয় এবং সেগুলি নিয়ে আমরা 
চিন্তন করতে পারি। সেই রকম ধ্বনির ক্ষেত্রেও এমন অনেক সূক্ষ্ম স্তর আছে 
‘যেগুলি সম্বন্ধে আমরা ধারণা গঠন করে থাকি এবং যেগুলি নিয়ে আমরা 
চিন্তনও, করতে পারি কিন্তু ভাষায় সেগুলির বৈশিষ্টাকে ব্যক্ত করতে পারি 
বা। তেমনই স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অতি সূক্ষ্ম স্তরগুলিকে 
ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এ থেকে প্রমাণিত-হচ্ছে যে ভাষা ধারণা 
“গঠনের অত্যাবশ্যক উপাদান হলেও এমন অনেক ধারণা আছে যা ভাষার 
দ্বার! ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। i ৷ 


শিশুর ভাষার বিকাশ 
( Development of Language in Child ) 


ছোট শিশুর মধো কেমন করে ভাষার বিকাশ হয় এই নিয়ে বহু গবেষণা 
হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি থেকে দেখা গেছে যে শিশুর ভাষার বিকাশ কতক" 
গুলি বিশেষ বিশেষ স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। এই রকম কয়েকটি d 
প্রধান প্রধান স্তরের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। ; 
3] facem স্তর ( Reflex Stage ) 

শিশু প্রথম থেকেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা 
নিয়ে জন্মায় প্রথমে সে ফরবর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে, তার পর ম এবং ন 
o এই দুটি ব্যঞ্জনবৰ্ণ বলতে পারে |; আর পরে সে প এবং ব বলতে পারে এবং 

"তারপর ধীরে ধীরে বাকী বর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে | এই স্তরে. ভাষা 


: dC Mats d 


২৩৬ শিক্ষাশ্রয়া মনোবিজ্ঞান 


কথনের জন্য শিশুর কোনও প্রয়াস বা ইচ্ছা থাকে ন|। অনেকটা যা 
ভাবেই সে এ শব্দগুলি বলতে পারে । মুরের ( Moore ) পরীক্ষণ থেকে 
জান! গেছে চার মাসের শিশু সব রকম শব্দই উচ্চারণ করতে পারে | 
X ভন্ুকরণ-পুনরা বৃত্তির স্তর ( Imitation-Repetition Stage ) 
দ্বিতীয় স্তরে শিশু বড়দের উচ্চারিত শব্দ তার অজ্ঞাতসারেই wen | 
করে উচ্চারণ করতে সুরু করে এবং একটি শব্দই বার বার উচ্চারণ করে যায়, 
যেমন মা, মা, মা, মা, কিংবা দা, দাঃ দা, ইত্যাদি । এই সময় যে শব্দ বা কথ! 
সে শেখে তাই সে বার বার-আৰুতি করে চলে । এই স্তরে (Conditioning). | 
প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শিশু অনুবর্তনের মাধ্যমে অনেক 
| 


নতুন নতুন শব্দ শেখে | 
9i অর্থবোধের স্তর ( Comprehension Stage ) 

“প্রায় ১ রৎসর বয়স থেকে শিশু শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে | তখন সে একটি 
বিশেষ বস্তুর সঙ্গে একটি বিশেষ শব্দকে সংযুক্ত করতে পারে | এটিও অনুবৰ্তন 
্রক্রিয়ার,মাধামে ঘটে থাকে। যেমন, যখন সে দুধের: বোতলে হাত দে 
তখন মা ব| অন্য সকলে দুধ কথাটি উচ্চারণ করেন। ফলে তখন মে শেখে 
d বিশেষ. বন্তটির নাম দুধ |. এভাবে শিশু তার চার পাশের বস্তুর নাম 
শ্লেখে.এবং বিভিন্ন শব্দের দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ বস্তু বা ঘটনাকে, বোঝান হয় 
তাও শিখে থাকে । | 
8| ভাষা| সচেতনতার স্তর ( Language-Sense Stage ) 

এই স্তরে শিশু ভাষার ব্যবহার ও তার অসীম শক্তি সন্ধে সচেতন হয়ে 
ওঠে | ৷৷সে৷দেখে যে,বিশেষ শব্দের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুকে সে সহজেই 
চিহ্নিত করতে পারে:এবং তার মনের বক্তব্যও প্রকাশ করতে পারে |... প্রায় 
দেড় বছর বয়স থেকে শিশু তার সামনে যে বস্তুটি অনুপস্থিত সেই বস্তুটিকে 
. বিশেষ কোন শব্দদিয়ে জ্ঞাপন করতে শেখে |. যেমন, ক্ষিদে পেলে সে বলে! 
'q' | এই সময় থেকে সে নিজে ভাষার ব্যবহার করতে শেখে এবং অপরের 
ব্যবহৃত ভাষার অর্থ বুঝতে পারে | ; 
€| বাক্য কথন স্তর ( Sentence Speaking Stage ) 

৷ অনুপস্থিত বস্তুর পরিবর্তে বিশেষ শব্দের ব্যবহার থেকেই শিশু বাক্য বলার 
MALE E সে বলে "দুধ" ব! ‘ভাত’ তখন সে প্রকৃতগর্গে = 
বলছে য়ে “আমার ক্ষিদে পেয়েছে’ বা “আমি খেতে চাই |’ এর পর থেকেই | 


M dao. nce 


প্রশ্নাবলী | ২৩% 


সে কথার সঙ্গে কথা জুড়ে পূর্ণবাক্য ব্যবহার করতে শেখে। এর পরে Xue 
হয় তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পালা, এবং তিন বছরের শিশু বেশ বলিয়ে 
কইয়ে হয়ে ওঠে | স্মিথের একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১ বৎসরে শিশু ৪টি 
শব্দ শেখে, ২ বৎসরে শেখে ২৭২টি, ৩ বৎসরে ৮৯৬টি, ৪ বৎসরে ১৪৪টি, 
t বৎসরে ২০৭২টি, এবং ১২ বৎসরে ১৫০০০টি শব্দ বলতে শেখে ।** 
৬। পঠন ও লিখন ( Reading and Writing) ` 

পঠন ও লিখন বা চিত্রমূলক ভাষা ব্যবহারের জ্ঞান জন্মায় আরও কয়েক 
বছর পরে এবং সাধারণভাবে এই সময়টি নির্ভর করে শিশু যে সমাজে বাস 


করে সে সমাজের প্রচলিত প্রথা বা নিয়মের উপর | সাধারণত ছ'বছর বয়স; 
থেকে শিশু পড়তে এবং সাত আট বছর বয়স থেকে লিখতে শিখে থাকে । 


প্রশ্নাবলী 

1. “Thinking is a symbolical behaviour 

Ans. . (9? ২২০7২৩৪)- 5 

2. What is a concept? How is a conoept formed? Discuss the- 
importance of concept in our daily life. 

Ans.- দশ পৃ ২২৮_পুঃ ২৩২) 

3. Whatisanimage? How does image help thinking? Discuss thè- 
different types of images. à 

Ans. (পৃঃ ২২৩--পূঃ ২২৮) 

4. What is the relation between thought and language ? Why is is- 
language described the tool of thought? How does language develop- 
in the child ? 

Ans. (পুঃ ২৩২--পুঃ edi 

5. Write notes on :—After Image and Eidetic Image. 


Ans. (পৃঃ ২২৪- পূঃ ২২৭) 


পনের 
'বিচারকরণ ( Reasoning ) 


বিচারকরণ হল চিন্তনেরই একটি বিশেষ শ্রেণীমাত্র। চিন্তনের মাধ্যমে 
যখন কোন সমস্যার সমাধান কর| হয় তখন তাকে বিচারকরণ বলা হয়। 
চিন্তন হল আবার প্রতীকমুলক আচরণ। অতএব যখন প্রতীকমূলক 
আচরণের মধ্যে দিয়ে কোন সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় তখন তার 
নাম দেওয়া হয় বিচারকরণ | 

প্রাণী যখন তার পরিবেশের গঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে অসমর্থ হয় তখনই 
সমস্যা দেখা দেয়। প্রতি সমস্যাই আবার দুটি বিভিন্ন স্তরে সমাধান করা 
যায়। প্রথম, প্রতাক্ষণ-সক্রিয়তার স্তর ও দ্বিতীয়, প্রতীকমূলক wap যখন 
“মূর্ত বস্তুর সাহায্যে অঙ্গপ্রত্ঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা 
হয় তখন সেটিকে প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তার স্তরে সমস্যার সমাধান বলা যেতে 
পারে। আর যখন নিছক প্রতীকের সাহায্য মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
কোন সমস্যার সমাধান করা হয় তখন সেটিকে প্রতীকমূলক স্তরে সমস্যার 
সমাধান বলা যেতে পারে । এই দ্বিতীয় পন্থায় সমস্যাটির সমাধান করাকেই 
গবিচারকরণ বলে | 

প্রতাক্ষণ-সক্রিয়তার স্তরে যে সকল আচরণ আমর! মূর্তবস্তর সাহাযো 
সাধারণত সম্পন্ন করে থাকি সেগুলিই আমরা বিচারকরণে প্রতীকমূলক বস্তুর 
সাহায্যে মানসিক স্তরে পুনরনুঠিত করি i ; 

বিচারকরণও এক ধরনের শিখন | কোন সমস্যা বিচারকরণের মাধ্যমে 


সমাধান করার পর প্রাণীর পুরনে! আচরণ-পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয় 


“এবং সে তখন এই নতুন আচরণধার! অনুসরণ করে । বিচারকরণের মধ্যেও 
'প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়া এবং aare দুইই কাজ করে থাকে । তবে 
সাধারণ প্রচেন্টা-ও-ভুলৈর . মাধামে শেখার সঙ্গে বিচারকরণের পাৰ্থক্য হল 


এই যে বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কার্যকর হয়। বিচার- 


করণের সময় ব্যক্তিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে 
যেতে হয়। সেগুলি হল-- 


" 
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১। জমস্যারস্তর 

বিচারকরণের সুরু হয় সমস্থ! দিয়ে সমস্য| দেখ! দিলেই কাজের 
স্বাভাবিক অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায় 1 তখন ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা! 
করতে সুরু করে।. এই থেকেই জন্মলাভ করে বিচারকরণের -্রক্রিয়াটি। 
সমস্যা না দেখা দিলে বিচারকরণের প্রয়োজন হয় ন| । 
২। তথ্যানুজন্ধানের স্তর 

বিচারকরণের দ্বিতীয় সোপানে সমস্যাটির সমাধানের জন্য ব্যক্তি একের 
পর এক সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত ব| তথ্যগুলি অনুসন্ধান করে এবং একটি একটি: করে 
সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে । 
৩। প্রকল্প গঠনের স্তর 

পরের দোপানে সেই অনেকগুলি সম্ভাব্য সমাধান বা তথ্য থেকে ব্যক্তি 
একটি বিশেষ সমাধান বা তথ্য নির্বাচন করে নেয়। সেই নির্বাচিত সমাধান 
বা তথ্যটিকে প্রকল্প ( Hypothesis ) বলা হয়। 


৪। প্রয়োগকরণ ও পরীক্ষণের স্তর 


বিচারকরণের শেষ ধাপে ব্যক্তি সেই বিশেষ প্রকল্পটিকে বাস্তবে প্রয়োগ 
করে এবং তার যথাৰ্থা পরীক্ষা করে দেখে। বলা বাহুল্য এই প্রয়োগ বা 


পরীক্ষণের কাজটি সম্পন্ন হয় মানসিক বা প্রতীকমূলক স্তরে | যদি প্রকল্পটি 


প্রয়োগ করে সমস্যাটির সমাধান হয় তাহলে বুঝতে হবে এটিই সমস্মাটির 
প্রকৃত সমাধান | আর যদি সমস্যাটি সমাধান না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে 
d প্রকল্পটি ভুল এবং তখন ব্যক্তিকে আর একটি নতুন প্রকল্প গঠন করতে 
হয়। এইভাবে সম্ভাব্য সমাধানগুলি প্রয়োগ «| পরীক্ষণ করতে করতে 


‘আকস্মিকভাবে নিভূল সমাধানটি ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয়ে যায়। 


এখানে প্রথম দিকে বিচারকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছিল প্রচেষ্টা-ও-ভুলের 
পদ্ধতিতে কিন্তু সেটি শেষ হল- weg fce. যখন সমাধানটি বিদ্বাতের 
ঝলকানির মত ব্যক্তির সামনে এসে দেখা দিল । 

বিচারকরণের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখনই আমাদের প্রচলিত 
আচরণধার! পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অসমৰ্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ এক 
কথায় যখন সমস্য| দেখ! দেয় p এই সমস্যা নান! কারণে দেখা দিতে পারে । 
প্রথমত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রচেষ্টায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে 
পারে-_যেমন, কেমন করে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে, কেমন করে যথেষ্ট আয় 
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করতে পারা যাবে, কেমন করে বিপদকে এড়িয়ে যেতে হবে ইত্যাদি) 
দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বাভাবিক কৌতৃহলও আমাদের সামনে বহু সমস্যার সূচি 
করতে পারে । আমাদের মধ্যে জানবার ইচ্ছাটি সহজাত এবং নান! বিষয় 
জানার জন্যও আমরা প্রায়ই বিচারকরণের সাহায্য নিয়ে থাকি। 
অনুমান ( Inference ) 

বিচারকরণের একটি অপরিহার্য পন্থা! হল অনুমান পদ্ধতি | জানা তা 
থেকে অজানা তথ্যে যাওয়াকে অনুমান বলে | অনুমানের মাধামেই আমরা 
পুরোনো সত্য থেকে নতুন সতা আবিষ্কার করতে পারি | যেমন, পথে নেমে 
দেখলাম পথটি ভিজে | আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম আকাশে 
মেঘ 1 সিদ্ধান্ত করলাম যে বৃষ্টি হয়েছে | এটি হল অনুমানের দৃষ্টান্ত । এখানে 
আমাদের কাছে পুরোনো ww হল ‘পথ ভিজে” ও “আকাশে মেঘ’, আর 
নতুন সত্য হল ‘বৃষ্টি হওয়াট|’ | এই রকম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতি- 
নিয়তই আমরা জ্ঞাত তথ্য থেকে অজ্ঞাত Stara আবিষ্কার করে থাকি] 
অতীত অভিজ্ঞতা ও বিচারকরণ 


বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতার সাহাষাও অপরিহার্য | বর্তমান সমস্যার 


সমাধানের জন্য দরকার. অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ! অতীতের জ্ঞান যত 


বেশী হবে বিকল্প iuter সমাধানের সংখ্যাও তত বাড়বে cabe বিকল্প 
সমাধানের সংখ্যা যত বেশী হবে নিভুলি বা প্ৰকৃত সমাধান খুঁজে বার করা 
ততই সহজ হুবে:। এজন্য তথা বা জ্ঞানের উপর যার যত বেশী অধিকার 
তার পক্ষে বিচার করা তত সহজ | 

অনেক শিক্ষাবিদ আছেন ধরা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তথ্য বা জ্ঞান আহরৰ্ণেৰ 
বিরোধিতা করে থাকেন । তারা বলেন যে কেমন করে চিন্তা করতে হয় 
শিক্ষার্থীকে তা শেখালেই চলবে । তথ্য বা জ্ঞান যখন তার প্রয়োজন হবে 
তিখন সে তা নিজেই আহরণ করে নিতে পারবে । কিন্তু দেখা গেছে টু এ 
ধরনের যুক্তি নিতাস্ত ক্রটিপূর্ণ। ॥কোন নতুন, জ্ঞান অর্জনের পেছনে আছে 
বিচারকরণের প্রক্রিয়া, আর সুষ্ঠ বিচারকরণের জন্য অপরিহার্য হল পর্যাপ্ত 
তথ্য বা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ‘অধিকার |. অতএব যারা তথা বা জ্ঞান 


আহরণের বিরোধিত! করেন তারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর -বিচারকরণের 
সামর্থাকে দূর্বল করেই তোলেন | 


70888: কেবল অতীত অভিজ্ঞতা -বা তথোর উপর অধিকার থাকলেই চলবে 


সিন 


বিচারকরণ ২৪১ 


ন! । তার সঙ্গে বাক্তির বিচারকরণের উপযোগী শক্তিও থাক! দরকার | এমন 
অনেককে দেখা! - যায় যারা যথেষ্ট তথ্য বা জ্ঞানের অধিকারী হয়েও 
সুসঙ্গত বিচার করতে পারেন ন| ৷ বুঝতে হবে তাদের বিচারকরণের শক্তি 
পর্যাপ্তভাবে নেই। উন্নত বিচারকরণের সামর্থা বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল এবং বুদ্ধি একটি প্ৰকৃতিদত্ত৷ শক্তি। wes বিচারক্রণের শক্তি 
ইচ্ছ| করলেই বাড়ানো যায় না; তবে ব্যক্তি যথোপযোগী শিক্ষার দ্বারা তার 
বিচারকরণ পদ্ধতির উন্নতি করতে পারে 1 
| বিচারকরণের সাফল্য নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগের fag" 
এতিপথের (direction ) উপর । বর্তমান সমস্যার সমাধানে যখন অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগ কর! হয় তখন সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য হল যে এই অতীত. 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগটি যেন fag m গতিপথ ধরে এগিয়ে চলে। যদি বিচার 
ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা প্রয়োগের গতিপথটি ক্ৰুটিপূৰ্ণ হয় তবে সেই অনুমান থেকে 
কখনই নিভু সিদ্ধান্ত গঠন সর! যায় না। 
শিশুর বিচারকরণের বিকাশ 
(Development of Reasoning in the Child) 
মানসিক শক্তি পূৰ্ণ পরিণতি লাভ না করলে উন্নত শ্রেণীর বিচারকরণ কারও 
পক্ষে সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ ছেলেমেয়েদের ১৫।১৬ 
বৎসরে মানসিক শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে 
“যে বিচারকরণের শক্তিও পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৫।১৬ বৎসর বয়সের দময়। 
কিন্তু বিচারকরণের শক্তি আংশিকভাবে তার অনেক আগেই শিশুর 
মধ্যে crap যায়| তিন চার বৎসর বয়স থেকেই শিশু নানারূপ প্রশ্ন করে 
বডদের উত্যক্ত করে তোলে। এতেই বোঝ! যাচ্ছে যে এ সময়ে তাদের 
মধ্যে সমস্যা উপলব্ধি করার ক্ষমত| জন্মেছে | ওঁ সমস্যা উপলব্ধি থেকেই জাগে 
বিচারকরণের শক্তি। ছোট ছেলেমেয়েদের প্রায়ই নানা বিজ্ঞোচিত মন্তব্য 
ব| উক্তি করতে শোনা যায়! আবার কখনও কখনও কোন বিষয় ব| ঘটন| 
সম্বন্ধে তাদের নান! অবাস্তব ও হাস্যকর সিদ্ধান্ত গঠন করতেও দেখা যায়। 
এ সকলই বিচারকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা । i 
তর্কবিজ্ঞানের ‘ন্যায়’ ব| সিলজিসমের ( Sylogism ) আকারে বিচার 
করার সামর্থ শিশুদের মধ্যে কবে থেকে দেখা দেয়_এ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণ! 
"থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিন চার বছর বয়স থেকেই শিশুর! সহজ ন্যায়’ 
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থেকে সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারে | তবে যথাযথ যুক্তির প্রয়োগ করে বিচার 
. করার ক্ষমতা জন্মায় সাত আট বৎসর বয়স থেকে এবং এই ক্ষমতাটি অনেকটা 

আকস্মিকভাবেই তাদের মধ্যে দেখা দেয়। সাধারণ ভাষণে যাকে বিচার- 
করণের বয়স বলে বর্ণনা করা হয় সেটি এই সাত আট বৎসর বয়স থেকেই ze 

হয় বলে ধরে নেওয়া! যেতে পারে । বিচারকরণের শক্তির পরিণতি নির্ভর 

করে: ছুটি বস্তুর উপর-- প্রথম, চিন্তার ধার! এবং পারস্পরিক সহজ Siit 
উপর এবং দ্বিতীয়, চিন্তনের কতকগুলি বিশেষ অভ্যাস অর্জনের উপর 


প্রশ্নাবলী 


1. Whatisreasoning?  How'is reasoning differentiated from thinking? 
Ans. (পৃঃ ২৩৬৮ পৃঃ ২৪১) j 
2. Discuss the role of past experience in reasoning. 

Ans. (পৃ: ২৩৯--পৃঃ ২৪০) 

3.. Discuss the development of reasoning in children. 

Ans. (পৃঃ ২৪১-_পু: ২৪২) 


ত d VA 
1 ষোল 
_ কন্পন ( Imagination ) , 
কল্পন হল একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া ৷ প্ৰত্যেক duse পরক্রিয়াতেই 
আমরা কতকগুলি প্রতীকের ব্যবহার করে থাকি । যেমন, প্রতিরূপ, ভাষা, 


ধারণ| ইত্যাদি | কল্পন হল সেই মানসিক প্রক্রিয়া যাতে প্রতিরূপেই ব্যবহার 
সবচেয়ে বেশী এবং অন্যান্য উপাদান এতে থাকলেও সেগুলি সংখ্যা ও গুরুত্বের 
দিক দিয়ে যেমন স্বল্প তেমনই অপ্রধান ৷ 

যে সব বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির একটি আমরা মনের মধ বহন 
করতে পারি। এগুলি হুল প্রতিরপ।১ যেমন, যে ব্যক্তি তাজমহল দেখে. 
বাড়ী ফিরলেন তিনি তাজমহলের একটি প্রতিরূপ মনের মধ্যে সঙ্গে করে 
নিয়ে এলেন | যখনই তিনি তাজমহল সম্বন্ধে চিন্ধ! করেন তখনই তাজমহলের 
প্রতিরূপটি তীর মনের অধ্যে ভেসে ওঠে | এটি হল চাক্ষুষ প্রতিরূপের 
দৃষ্টান্ত। এভাবে আমর! আমাদের অন্যান্য ইন্দ্ৰিয় থেকে জাত অভিজ্ঞতাঁরও- 
প্রতির্ূপ মনে রাখতে পারি, যেমন, কোন শব্দ, গন্ধ, আস্বাদন বা পেশীসঞ্চা- 
লনের প্রতিরপও আমরা মনে রেখে থাকি | 

কল্পনের ক্ষেত্রে আমর এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিরূপকে একটির পর একটি 
পাশাপাশি রেখে এক ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি যে ভদ্রলোক 
আগ্রা থেকে তাজমহল দেখে ফিরলেন তিনি ঘরে বসে বসে WISIS রাস্তা, 
টাঙাওয়ালা, তাজমহল ইত্যাদির প্রতিরপগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে ভাবতে 
পারেন যে তিনি আগ্রার পথ দিয়ে টাঙ্গায় চড়ে তাজমহল দেখতে যাচ্ছেন। 
এইটি হল কল্পন। 

প্রতিরপ মাত্রেই হল প্ৰত্যক্ষিত বস্তুর মানসিক রূপ অর্থাৎ T afs- 
রূপই প্রত্যক্ষণ থেকে জন্ম নিয়েছে | কিন্তু প্রতাক্ষণের সঙ্গে কম্পনের পার্থকা 
হল এই যে কল্পনে আমরা আমাদের ইচ্ছামত প্রতিরূপগুলিকে সাজিয়ে 
প্রয়োজন মত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। কিন্ত প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে 
আমাদের অভিজ্ঞতা বাস্তবের প্রকৃতি ও নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত| যেমন, 
একটি গাছ মাটির উপর দ্রাড়িয়েছ রয়েছে-এটি আমাদের প্রত্যক্ষিত অভিজ্ঞতা । 
প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার ইচ্ছামত পরিবর্তন আমরা করতে পারি না। 
কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে আমর! এই গাছটির প্রতিরপ নিয়ে আমাদের ইচ্ছামত 


১। পৃঃ ২২৩ 
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মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি । যেমন, গাছটি মাটির উপর 
ফিরে বেড়াচ্ছে «| আকাশে উড়ছে ইত্যাদি আমরা কল্পনা করতে পারি।, 
সনে রাখতে হবে যে কল্পনের ক্ষেত্রে আমর! যে সব প্রতিরূপের ব্যবহার করি 
সেগুলি কিন্ত আমাদের মন থেকে সৃষ্টি নয়। প্রতির্ূপগুলি সব সময়েই যথার্থ 
প্রত্যক্ষণ থেকে উদ্ভূত | যা আমর! কখনও প্রতাক্ষণ করিনি তার আমরা, 
'প্রতিরূপও সৃষ্টি করতে পারি না। তবে যে সব বস্তু আমারা! প্রত্যক্ষণ করেছি 
‘সে সব বস্তুর পতিরূপগুলিকে প্রছন্দমত সাজিয়ে গুজিয়ে ইচ্ছামত কাল্পনিক. : 
অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমাদের আছে। প্রতিরপের এই ইচ্ছামত: 
বাবহারই কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য |, 
কল্পন ও স্মরণ ( Imagination & Memory ) | 
কল্পন ও স্মরণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক 
ক্ষেত্রে আমরা যখন পূৰ্বে দেখা বা শেখা বস্তু মনে করি তখন আমরা সেগুলির 
স্প্রতিরূপকে উজ্জীবিত করি | যেমন, প্রয়োজন হলে আমাদের পরিচিত কোন, 
বন্ধুর চেহারা ব| কোন দৃশ্য বা বাড়ীর ছবি আমরা মনের মধ্যে প্রতিরূপের 
আকারে জাগিয়ে থাকি। একেই স্মৃতি ও বলে। কল্পনের ক্ষেত্রেও ও একই : 
ভাবে আমর! প্রতিরূপকে জাগিয়ে থাকি । তবে স্মৃতি কল্পনের মধ্যে পার্থকা 
"হল এই যে স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ মিল আছে৷ অর্থাৎ যা _ 
প্রত্যক্ষ করি এবং যেমনভাবে প্রত্যক্ষ করি সেইটি সেভাবে চিন্তা করাকে স্মৃতি _ 
বলে। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রতিরপগুলিকে ইচ্ছামত 
সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি | যেমন, আমাদের পূর্বে 
দেখা, ঘোড়া এবং একজোড়া ডানার প্রতিরপকে মনে জাগানোর নাম হল 
স্মরণ | আর ঘোড়াটার গায়ে দু'জোড়! ডানা লাগিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া তৈরী 
করা হল কল্পন এজন্য অনেকে স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক ( Reprodue- 
tiye ) কল্পন এবং সাধারণ কল্পনকে উৎপাদনমূলক ও সূজনমুলক (7০৫10 
Vive) কল্পন বলে থাকেন। যে অভিজ্ঞতাগুলি আমর! একবার পূৰ্বে আহরণ 
করেছি সেগুলিকেই আবার হুবহু মনের মধ্যে উৎপাদন করা ব| জাগান | 
হল স্মৃতির কাজ | সেজন্য স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক প্রক্রিয়া বলা হয়। কিন্তু : 
aas কল্পনায় আমরা প্রতিরূপঞ্ডলিকে ইচ্ছামত নতুন বিন্যাসে সংগঠিত | 
করে নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে থাকি। সেজন্য কল্পনাকে উৎপাদনমূলক বা. . 
সুজনমূলক প্রক্ৰিয়| বলা হয়। 


[ঢ় কল্পন ও স্মরণের মধ্যে একটি বড়: পার্থক্যের কথা মনে রাখতে (হরে। 
eon প্রধান উপাদান হল প্রতিরূপে | ভাষা; ধারণ! প্রভৃতি অন্যান্য প্ৰতীক- 
ভুলি উপদানরূপে কল্পনের ক্ষেত্রে কম ব্যবহৃত হয়। few স্মৃতির ক্ষেত্রে 
প্রতিরপের মত অন্যান্য প্রতীকগুলিই উপাদানরূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
বস্তুত ধারণা, ভাষা, সংখ্যা ইত্যাদি উপাদানগুলিই বহুল পরিমাণে স্মৃতির 
অবয়ব সংগঠনে প্রয়োজন হয় | í 
কল্পন ও চিন্তন ( Imagination & Thinking ) 
কল্পনও হুল এক শ্রেণীর fari মানসিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে উভয়েই 

অভিন্ন । আমরা যখন প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার কোন প্রতীক নিয়ে আচরণ 
করি তখন আমাদের সেই আচরণকে চিন্তন বলা হয়। কোন একটি বস্তুর 
পরিবর্তে যদি আমর! অন্য একটি বস্তুর ব্যবহার করি তাহলে দ্বিতীয় বস্তুটিকে 
প্রথম বস্তুর প্রতীক বলা হয়৷৷ আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির নানারপ 
প্রতীক আমরা মস্তিষ্কে বহন করতে পারি । চিন্তানের ক্ষেত্ৰে প্রকৃত বন্তগুলির 
পরিবর্তে এই ধরনের প্রতীকগুলি নিয়ে আমরা আচরণ করে থাকি। যেমন, 
একটি বই টেবিল থেকে হাত দিয়ে৷ তোলা! হল প্রকৃত আচরণ |. কিন্তু আমর! 
যদি বই, টেবিল, হাত ইত্যাদি বস্তগুলির প্রতীকের সাহায্যে মনেমনে d একই 
কাজ সম্পন্ন করি'তাহলে আমাদের 'আঁচরণটি হল চিন্তন | এই জন্য feste 
বল৷ হয় প্রতীকমূলক আচরণ (Symbolical behaviour) | 

চিন্তনে ব্যবহৃত প্রতীক -আবার নানা প্রকারের হতে পারেঃ যেমন প্রতিরূপ, 
ধারণা, ভাষা, সংখ/| পেশীমূলক প্রস্তুতি ইত্যাদি ৷ এই সব বিভিন্ন প্রতিরপের 


সাহায্যে আমরা চিন্তন করে থাকি৷ যেহেতু চিন্তার ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে , 


তার প্রতীকের সাহাযো আমরা বিভিন্ন আচরণ সম্পন্ন করে থাকি সেহেতু 
চিন্তনের ক্ষেত্রে সময় ও শ্রমের প্রচুর সাশ্রয় হয় | এই জন্যই চিন্তন আমাদের 
এত উপকারে লাগে ৷ : pS LH 
চিন্তন আবার নানা প্রকারের হতে পারে,যেমন কল্পনঃ বিচার-করণঃ উদ্ভাবন 
ইত্যাদি । এণ্ডলির মধ্যে কল্পন:হল সেই চিন্তন যাতে প্রতিরপগুলিকে ব্যক্তি 
তার ইচ্ছামত ব্যবহার করে নানা নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করেথাকে। 
সাধারণ'চিন্তনের ক্ষেত্ৰে মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি বাস্তবধর্মী হয়ে থাকে, অর্থাৎ 
মানসিক প্রতীকগুলি বাস্তব অনুযায়ী সাজানো হয়। feu কল্পনে মানসিক 
প্রতীকগুলিকে যথেচ্ছ সাজিয়ে খুসীমত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়। 


লম ৰদ 
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চিত্তন ও কল্পনের মধ্যে এইটিই সব চেয়ে বড় পাৰ্থক্য । 
অনুগামী ৷ কিন্তু কল্পন বাস্তব অনুগামী হতে বাধ্য নয় | 
মনোভাব, অনুভূতি অনুযায়ী প্রতিবূপগুলিকে যেমন খুশী সাজানোর যা 
কল্পনে আছে, কিন্তু চিন্তনে নেই। তবে বাস্তব অনুগামী কল্পনও হতে গার 
তখন কল্পন ও চিন্তনে মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিশেষ পাৰ্থক্য থাকেন 
তাছাড়! চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরপ ছাড়| অন্যান্য প্রতীকগুলিরই ন 
ব্যবহার করে থাকি। বরং চিন্তনের অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিরপের ব্যবহার ডর 
‘কমে আসে এবং উন্নত শ্রেণীর চিন্তনে প্রতিরপকে বৰ্জনই- কর! হয়| রি 
কল্পনের উপাদান প্রধানত প্রতিরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে |. কল্প যয়া 

. উন্নত হবে তার প্রতিরপের ব্যবহারও তত সমৃদ্ধ ও বহুল হবে | 


কল্পনের শ্রেণীবিভাগ (Types of Imagination.) 


কল্পনের প্রকৃতি অনুযায়ী অনেক মনোবিজ্ঞানী এর নানা শ্ৰেণীত 
করেছেন | ড্রেভারের দেওয়| শ্ৰেণীবিভাগটি এখানে বর্ণিত হল। 


প্রয়োগমূলক ও সৌন্দৰ্ধবোধমূলক কল্পন 


( Pragmatic and Aesthetic Imagination) 


ড্রেভারের মতে সৃজনমূলক কল্পন prada হতে পারে, en 
Pragmatic ) এবং সৌন্দৰ্ধবোধমূলক ( Aesthetic ) | প্রয়োগমূলক । 
* কল্পনে ব্যক্তির কল্পন| নতুন কিছু সৃষ্টি করলেও সে কল্পনা বাস্তব জগতের দ্য 
সমত! রেখে অগ্রসর হয়| যেমন, কল্পনায় কোন ইঞ্জিনীয়ার একটি ব্রিজ জঁ 
করছেন বা কোন স্থপতি একটি প্রাসাদ গড়ছেন ৷ এ সকল ক্ষেত্রে কনা 
বাস্তবজগতের নিয়মকানুনগুলি পূর্ণভাব মেনে চলতে বাধা হয়॥ fa 
সৌন্দৰ্ধবোধমূলক কল্পনায় ব্যক্তির কল্পনা বহুলাংশে অবাধিত ও «m 
যেমন কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখা, কোন সৌন্দর্ঘময় শিল্প তৈরী ক 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা বাস্তবের নিয়মকাহন নিখুঁতভাবে মেনে চলে 
বাধ্য নয়। এ ছুঃয়ের মধ্যে আর একটি বড় পাৰ্থক্য হল যে aratia h | 
আসে যখন কল্পনের যে লক্ষ্য সে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছান যায়। 
pond কল্পন-ক্রিয়ার সম্পাদনের সময়েই তৃপ্তি পাওয়া E 


কল্পনের শ্রেণীবিভাগ ২৪৭ 


ব্যবহারমূলক ও Gus কল্পন 


( Practical and Theoretical Imagination ) , 


প্রয়োগমূলক কল্পনাকে আবার ড্রেভার ছু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, ব/বহার- 
মূলক ( Practical ) এবং তত্ত্বগত ( Theoretical) | যে প্রয়োগমূলক 
কল্পন বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্যই সৃষ্ট হয় তাকে বলা যেতে পারে ব্যবহারিক 
প্রয়োগমূলক eus; আর যে প্রয়োগমূলক 'কল্পনকে কোন, বিশেষ তত্ব 
আহরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয় তাকে বল! যেতে পারে তত্ত্বগত প্রয়োগমূলক 
কল্পন। ইঞ্জিণীয়ারের ব্রিজ তৈরীর কল্পনটি হল প্রথম শ্রেণীর কল্পনের উদা- 
হরণ এবং বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে কোন, বিজ্ঞানমূলর sw ॥উদঘাটনেরে জন্য যে 
কল্পন সেটি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনের উদাহরণ | | 


শিল্পমূলক ও অবাস্তব কল্পন ক 

( Artistic and Fantastic Imagination ) 

সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনও আবার gari হতে পারে, শিল্পমূলক 

( Artistic ) এবং অলীক বা অবাস্তব ( Fantastic ) | যখন কোন চিত্রকর 

কল্পনায় একটি ছবি জাকছেন বা ভাস্কর কল্পনায় কোন মুর্তি গড়ছেন তখন 

তাদের কল্পনকে শিল্পমূলক বলা চলে, কিন্তু নিছক তৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যে যখন 

বাক্তি উদ্দেশ্যহীন উদ্ভট কল্পনার জাল বুনে যায় তখন তার কল্পনকে অলীক 
বা অবাস্তব কল্পন বল! EX 17 


শিক্ষ। ও paq (Education and Imagination ) 


মানবজীবনের সব স্তরেই কল্পনের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । তবে শিশুর, 
শিক্ষায় কল্পন একটি বিশেষঃ:উল্লেখষোগ্য স্থান 'অধিকার করে আছে। 
শৈশবের মত যৌবনাগমেও চিন্তনের ৷মধ্যে কল্পনের প্ৰাচুৰ্য বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। পরিণত বয়সেও কল্পনের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয় | 

গ্যাঞ্টন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের- পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুর 
চিন্তন-প্রক্রিয়াটি প্রধানত কল্পনধর্মী হয়ে থাকে৷৷ প্রথম দিকে সে সমস্ত কিছুই 
চিন্তা করে প্রতিরূপের সাহায্যে । ধীরে ধীরে সে যত বড় হয় তত তার চিন্তায় 
প্রতিরূপের আধিক্য কমতে থাকে po যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে আবার তার 
চিন্তায় কল্পনের প্রাধান্য নতুন. করে দেখা দেয় | এ সময়ের কল্পন অবাস্তব ও 


দিবাস্বপ্নের গোত্রীয় | প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়ের! তাদের বহুবিধ অতৃপ্ত কামনার, 


_ 


" নিট E "wd 
২৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ংশিক তৃপ্তি আহরণ করে কল্পনার মধ্যে দিয়ে । পরিণত বয়সে এই Gale 
। wed আধিক্য কমে এলেও কোন দিনই একেবারে চলে যায় F সারাজীবন: 
ধরে অন্পবিস্তর পৰিমাণে দিবাস্বপ্ন প্রতিটি fera মনোরাজ।কে প্রভাবিত করে 
এবং বাস্তবজীবনের ব্যর্থত। এবং অতৃপ্তির হতাশার মধ্যে তাকে আংশিক তৃপ্তি 
এবং আনন্দ দিয়ে থাকে। 
শিক্ষার দিক'দিয়ে কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সৃজনধমিতা। বস্তুত 
কল্পনই হল সমস্ত উদ্ভাবনী বা ৷সৃজনমুলক চিন্তনের ভিত্তি। কল্পন যখন 
সুনিয়ন্তিত ও বাস্তব অনুগামী হয় তখন সেই কল্পন সত্যকারের নতুন জিনিস 
সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পমূলক আবিষ্কার, সৌন্দর্যমূলক বন্ধ 
সৃষ্টি, নতুন কবিত| ব| উপন্যাস লেখা এ সকলেরই প্রথম সুরু তাদের সৃজকদের 
কল্পনার রাজ্যে । সেখানে তাদের সৃষ্টি পূর্ণতালাভ করলেই তারা বাবে | 
রূপলাভ করে ৷৷ যে কল্পনাকে বাস্তবে কোন কিছু সৃষ্টি «| সংগঠনের জন্য 
প্রয়োগ কব| য়ায়,তাকেই প্ৰয়োগমূলক কল্পন বলা হয়। এই ধরনের T । 
শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়াকে সৃজনশীল ও উন্নত করে তেলে অতএব শিশুর 
কল্পনাকে শিয়ন্তণ ক্র! এবং তাঁকে উন্মুক্ত পথে পরিচালন করা শিক্ষাপ্রক্রিয়ার : 
একটি বড়, অঙ্গ). যাকে আমর! প্রয়োগমূলক কল্পন বলে বর্ণনা করি সেই কল্পন 
শিশুর মধ্যে সি কর! সুশিক্ষার যে একটি বড় লক্ষ্য একথ| বলাই বাহুলা। | 
শিশুর প্ৰাথমিক কল্পন wes প্ৰয়োগমূলক নয়। তার প্রকৃতি প্রধানত 
অলীক ও অবান্তব। বাস্তবের নিয়মকানুন স্থান ও সময়ের সঙ্গতি কোন _ 
কিছুই তার করান মানেন মুক্ত বিহঙ্ের ন্যায় নিজের খুমীমত পথে নির্বাধ 
গতিতে সে যেখানে, ইচ্ছ। সেখানে যার। এই সময়ে শিশুদের এই অবাস্তব কন 
খোরাক পায় রূপকথার গল্পে_পক্ষীরাজ. ঘোড়া, -হুধসাগুরের দেশ? qm 
বামী প্রতি কাল্পনিক-কাহিনীতে। ₹সবদেশেই শিশুদের vaut MT . 
রূপকথা ও উপকার গল্প শোনাবার প্রথার প্রচলন আছে। 
কিন্তু আধুনিক প্রগতিগন্থী মনোবিজ্ঞাপীর। শিশুদের রূপকথার গল্প বাম 
কাহিনী শোনাবার বিরোধিতা. করেন । তাদের মতে রূপকথার গল্প শিশুকে 
বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে-যায়৷এবং তার মনে প্রকৃত জগৎ TNCS. 4A 
কতকগুলি অবাস্তব ধারণার সৃষ্টি wot তার ভবিষ্তৎজীবন-প্রস্তুত্রি (বর্ণ! 
পরিপন্থী হয়ে দাড়ায়? রূপকথা ও উপকথাৰ গল্পে সাধারণত অতিগাধিব বা, 
দৈৰ্শক্তির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়এবং এই সব গল্প গুনে শিশুর মনে এই fei 


বাস্তব 


KNOT ' কবচ 


ক « 


শিক্ষা ও কল্পন ২৪৯ 


eei দে যদি কোন বিপদ বাংসমস্যাসহ্ছূল পরিস্থিতিতে পড়ে তবে দৈব- 


শক্তি তাকে সাহায্য করবে উদ্ধার পেতে | কিন্তু যখন সে প্রকৃত জীবনে কঠিন 


বাস্তবের সন্মুখীন হয় তখন তার শৈশবের এই ধারণ শোচনীয়ভারে বিধ্বস্ত 


হয়ে যায় এবং তার ফলে সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে 
পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে আশাভঙ্গের আঘাত, তার মনকে, দুৰ্বল করে 
এবং স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করে তোলে। 

প্রসিদ্ধ শিশু শিক্ষাবিদ্‌ মণ্টেসরী এই মতেরই সমৰ্থক ৷ তাঁর শিক্ষা-বাবস্থায় 
শিশুকে কোনরূপ রূপকথা বা কাল্পনিক গল্প শোনান নিষিদ্ধ! তিনি বলতে 
চান যে শিক্ষার কাজ হল শিশুকে তার শিশুমুলভ অবাস্তব রাজ্য থেকে সরিয়ে 
নিয়ে এসে বাস্তব জগতের জন্য প্রস্তুত কর| তার মতে শিশুর ইন্দিয়মূলক 


* ভভিজ্ঞতাগুপিকে বাস্তবধ্মী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্ৰিত করতে হবে 


যাতে শিশু বড় হয়ে বাস্তবকে তার প্রকৃত স্বৰূপে চিনতে পারে এবং তার 
পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয় ] 
শিশুর অবাস্তব কল্পনা এবং কূপকথা-পঠনের বিরুদ্ধে মন্টেদরী প্রভৃতির এই 
অভিযোগের পিছনে যে যথেষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । প্রায়ই দেখা গেছে যে শৈশবের রূপকথার মায়াময় জগৎটি যখন 
পরিণত বয়সে বাস্তবের রূঢ় পরিবেশের সংঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তখন 
ব্যক্তির পক্ষে তা প্রচণ্ড আশাভঙ্গ ও মানসিক আঘাতের রূপ নেয়। অনেক 
ক্ষেত্ৰেই বাক্তি এই অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে 
পারে না এবং সারাজীবন ধরেই অতৃপ্ত ও বিপৰ্যস্ত জীবন যাপন করে চলে । 
মনঃসমীক্ষণের সংব্যাখ্যানেও শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আধিকা ব্যক্তির 


পরিণত জীবনে ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায় । "ব্যক্তি যখন বাস্তবজীবনে কোন দুরূহ = 


সমস্য ai পরিস্থিতির সঙ্গৈ নিজেকে সার্থকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নাঃ 
তখন সে তাঁর শৈশবের কল্পনার রাজ্যে ফিরে গিয়ে বাস্তবকে এড়িয়ে যায় 
একে প্রতারতি ( Regression ) বলা wi প্রাণশ্তির এই aortae 
মানসিক যাস্থোর নাশক, সার্থক জীবন-গঠনের AT i 

তা বলে অবাস্তব কল্পন! বাঁ দিবাস্বপ্রের একেবারে কোনই উপকারিতা নেই 
একথা বলা চলে না । অতি শৈশবে শিশুর মনে এমন সব কামনা দেখা দেয় 
যেগুলির প্রকৃত কূপ আমাদের কাছে খুব সুস্পউও নয় এবং যেগুলি পূর্ণ করা 
আমাদের-সাধাও নয়ণ অথচ সেওলির fief না হলে শিশুর মানসিক বাস 
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Ld 
২৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যাহত হয়ে ওঠে po শিশু তার এই সব অতৃপ্ত কামনা বাসনাগুলির 
তৃপ্তি অবাস্তব কল্পনার মাধ্যমে আহরণ করে| শিশুর বহুমুখা বৃদ্ধি 
এই ধরনের কল্পনা অনেকখানি সাহায্য করে এবং অনেক প্রাপ্তব্য়স্কের মানসিক = 
প্রক্রিয়াও এই কল্পনার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। 

সুনিয়ন্ত্ৰিত কল্পনা শিশুকে 'জীবনসমস্য। সমাধানে সাহায্য করে থাকে। 
কল্পনার সাহায্যে শিশু নান! প্রকল্প (Hypothesis) গঠন করতে পারে এবং 
সেই প্রকল্পগুলির সাহায্যে সে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় । দেখ! 
গেছে যে প্রকল্প গঠনের সময় কল্পনার প্রয়োগ এক রকম অপরিহার্ধ। প্রকল্প 
গঠন করতে হলে কতকগুলি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের মধে থেকে একটি বিশেষ 


সিদ্ধান্তকে বেছে.নিতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন সব কটি সম্ভাব্য উপায়কে _ 
কল্পনায় প্রয়োগ করে দেখ| |. এখানে মানসিক: উপাদানের সাহায্যে বাস্তব : 


ঘটনাটি অনুষ্ঠিত করতে কল্পনাই শিশুকে সমর্থ করে। কল্পনার আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হল এর সৌন্দৰ্থানুভূতির «(e ৷ আমাদের মধ্যে যে সহজাত সোন" 
ভোগের পুহ! পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মাধ্যমে তৃপ্তির অনুসন্ধান করে, 
অথচ সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ বাস্তব পরিবেশে পূর্ণ তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় সেই 
অতৃপ্ত সৌন্দ্ানুভূতির স্পৃহা. একমাত্র কল্পনার. মাধামেই- তার বাঞ্ছিত তৃপ্ত 
পেতে পারে ।. এই জন্য সুষ্ঠু কল্পনা ব্যক্তির পক্ষে, তৃপ্তিকর, রুদ্ধ প্রক্ষোভের 
factos এবং মানসিক স্বাস্থোর সহায়ক। 

কিন্তু একথা অনস্বাকাৰ্ষ,য়ে শিশুৰ লক্ষ্যহীন অবাস্তব কল্পনাকে লক্ষ্যস্পর 
বাস্তৱধৰ্মী কল্পনায় পরিণত করাই শিক্ষার প্রধান কাৰ্যসূচী | রূপকথার গল্প বা 
অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী শিশুকে একটি বিশেষ বয়স পৰ্যন্ত, (বড় জোর 
প্রাকৃবিদ্যালয় সময় পর্যন্ত) পড়তে বা শুনতে দেওয়! যেতে পারে কিন্তু তারপর 
তাকে ধীরে ধীরে কল্পনার জগৎ, থেকে, সরিয়ে আনতে হবে এবং বাস্তব 
জীবনের চিন্তাধারায় দীক্ষিত করতে হবে 1 তার উন্মেষকামী কল্পনাকে উপযুক্ত 
পরিচালন। ও সাহাযোর দ্বার! বাস্তবমুখী করে তুলতে হবে :এবং যাতে তার 
কল্পনা ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত হতে পারে এবং তার জীবন সমস্যার সমাধানে 
MERTI করতে পারে সেভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে sca 1 

. এই কল্পনা! নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান, উপায় হল বাস্তব অভিজ্ঞতার fof 


পু পা কর| শিশু যত. বিভিন্ন ও বিচিত্র বাস্তব = 


র অধিকারী হবে তত.তার কল্পনা বাস্তবধৰ্মা এবং কম উদ্ভট হয়ে 


১. এ 


শিক্ষা ও কল্পন ২৫১ 


উঠবে । দেখা গেছে যে শিশু যত সঙ্কীৰ্ণ ব| পীমাবদ্ধ পরিবেশে বাস করে তার 
কল্পন| তত বেশী অবাস্তব হয়ে ওঠে | বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিবিধত| 
শিশুর কল্পনাকে গঠনমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন করে তোলে। 
(— এই জন্য শিশুর সমস্ত শিক্ষাকেই সক্ৰিয়তার উপর প্ৰতিষ্ঠিত করা উচিত। 
| মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব্ধ ধারণা কোনটাই সত্যকারের বাস্তব জ্ঞান দিতে, 
পারে না। ফলে শিশুর কল্পনা নান! বিকৃত ও অবাস্তব রূপ ধারণ করে। 
কিন্তু সক্ৰিয়তার মধ্যে দিয়ে যা শেখা যায় তাতে অবাস্তব কল্পনা গড়ে ওঠার 
কোন অবকাশ থাকে ন| । সেখানে বাস্তব অভিজ্ঞত! শিশুর কল্পনার প্রকৃতিকে 
qp হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার গতিধারাকে প্রয়োগমুলক পথে পরিচালিত 
করে। me 
যেখানে যেখানে মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলক্ক জ্ঞানের উপর নির্ভর করা 
ছাড়া অন্য] উপায় থাকে না সেখানে ইন্দ্রিয়সহায়ক উপকরণের (Audio- 
visual aids) সাহায্য নেওয়া উচিত| তাছাড়া ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, ছবি, 
চার্ট, ম্যাপ,ফিল্স ইত্যাদির সহায়তায় শিশুর কল্পনাকে বাস্তব পথে পরিচালিত 
কর! যায়। 
ইন্দ্ৰিয়েরন উৎকর্ষ সাধনের (Sense training ) সাহায্যেও কল্পনাকে 
বাস্তবধমী করে তোলা যাঁয়। কল্পনার প্রধান বিষয়বন্ত যে প্রতিরূপ তা আসে 
| ইন্জিয়জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে । মন্টেসরী প্রবর্তিত পন্থায় ইন্দ্ৰিগুলির উৎকৰ্ষসাধন 
করা হলে কল্পনা অবাস্তব ব| উদ্ভট রূপ গ্রহণ করতে পারে না। তবে শিশুর 
৷ মধ্যে চিন্তামূলক কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির পক্ষে ইন্দরিয়চর্চা খুব বেশী কার্যকর হয় 
বলে মনে করা হয় না। | 


প্রশ্নাবলী 


1, Write an essay on—Imagination and Day Dreams of children. 
(B. Ed. 1954) 


Ans. = (পৃ: ২৪৩--পৃঃ ২৫১) 
2. Distinguish clearly between the following, giving examples. 


(i) After Image (ii) Memory Image (iii) Primary memory Image and 
f Gv) Eidetic Image. (B. A. 1954) 


Ans. (পু ২২৪- পৃঃ ২২৭) 


ed types of imagination with concre j 
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সেন্টিমেণ্ট ( Sentiment ) 


সতের 


efe ট কথাটি লৌকিক ভাষণে বহুদিন প্রচলিত থাকলেও মনোবিজ্ঞানে 
[টি প্রথমে gafos করেন mte (Shand) নামক একজন মনোবিজ্ঞানী ।' 
fie সংব্যাখ্যান অনুযায়ী বিশেষ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে 
যখন কোনও বিশেষ একটি প্রক্ষোভ সুসংহত, সংগঠনের সৃষ্টি করে তখন তাকে 
সেন্টিমেন্ট বলে। 

agis ব্যক্তিই কতকগুলি সহজাত প্রবণত| নিয়ে জন্মায় এবং তার' 
প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্ৰিত হয় এই প্রবণতাগুলির aiall  এগুলিকে 
আমরা প্রবৃত্তি «| ইন্ন্টিংক নাম দিয়ে থাকি | কিন্তু যত সে বড় হয় তত 
পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ফলে তার সেই সহজাত প্রবণতাগুলি ধীরে ধীরে 
পরিবতিত হতে -থাকে। প্রথম প্রথম তার প্রবণতাগুলি থাকে অনিয়ন্ত্রিত 
অসংহত ও বিচ্ছিন্ন সত্তার রূপে । কিন্তু ক্রমশ সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ 
হয়ে সুনিয়ন্ত্ৰিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে | সেপ্টিমেন্ট হল এই প্রক্ষোভ- 
মূলক প্রবণতাগুলিরই একটি সুসংগঠিত ও দুনিয়ন্ত্রিত রূপ । 

যেমন, কোন কিছুকে ভালবাসা একটা প্রক্ষোভ॥ কিন্তু যখনই বিশেষ 
কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ভালবাসার প্রক্ষোভটি সুনিয়ম্ৰিত ও' 
সুসংগঠিত হয়ে ওঠে, তখনই ভালবাসার সেন্টিমেণ্ট জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ, 
আমাদের জন্মভূমি ৰা আমাদের মাতৃভাষ। বা নিজেদের: প্রিয়জনদের ঘিরে 
আমাদের ভালবাসার সেন্টিমেন্টটি গঠিত হয়ে থাকে | তেমনই আবার কোনও 
ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘিরে আমাদের দ্বণার সেন্টিমেন্ট «| রাগের efie 
সৃষ্টি হতে পারে 1 
সেম্টিমেন্ট ও প্রক্ষোভ ( Sentiment and Emotion ) 

প্রক্ষোভ থেকেই সে্টিমে্ট জন্মায় ।' প্ৰক্ষোভের সুসংগঠিত মৰে 
সেন্টিমেণ্ট বলা হয়। যেখানে বা যে বস্তুর প্রতি কোনও সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোত 


. ব্যাক্তি অনুভব করে না সেখানে বা সে বস্তুকে ঘিরে কোনও সো্টিমেন্ট তৈরী 


হয়না। এই জন্য সেন্টিমেন্ট মাত্রেই কোন না কোন প্রক্ষোভের দ্বার! নিষিক্ত 
থাকে | যখনই amase কার্যকর হয় তখনই ওঁ বিশেষ প্রক্ষোভটি জেগে 
ওঠে। 

প্রক্ষোভ সহজাত, কিন্তু সেন্টিমেন্ট অজিত 1 aaas মনের একটি বিশেষ 
অভিত সংগঠন বা রূপ মাত্র যা বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা ধারণা সম্বন্ধে 


J^ Ti 
২৫৪ woo. জার 


ব্যক্তিকে বিশেষ পন্থায় কাজ করতে eu করে। প্রক্ষোভও 


_ বিশেষভাবে আচরণ করতে প্ৰবুদ্ধ করে, কিন্ত প্রক্ষোভের প্রভাব সাময়িক এবং; 


ক্ষণস্থায়ী । 

‘খন প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলি সেন্টিমেন্টের রূপ নিয়ে সুসংগঠিত হয় 
তখন ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় এবং 
সেষ্টিমেন্টের সেই বিষয়বস্তুটিকে ঘিরে ব্যক্তির মধে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী 
আচরণধার! গড়ে ওঠে । ম্যাকৃডুগালের মতে প্রত্যেকটি সেণ্টিমেণ্টই কোন 
বিশেষ বস্তুর প্রতি ব্যক্তির একটি স্থায়ী প্রয়াসমূলক মনোভাব যা doque 
অভিজ্ঞত| থেকে জন্মে থাকে । বিশেষ কোন ব্যক্তি বিশেষ একটি পরিবেশে 
কি ভাবে আচরণ করে তা নির্ভর করে ওঁ পরিবেশ সম্পর্কে তার পূর্বগঠিত 
লেষ্টিমেক্টের উপর | এই জন্য সেট্টিমেন্টকে আমর! আচরণের নিয়ন্্ক বলতে 
পারি। i 

পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে বীরে ধীরে শিশুর প্রাক্ষোভগুলি বিশেষ 
Tes ব্যক্তি বা ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় | সে কোন বস্তুকে -ভালুবাসে। 
কোনটিকে আবার ঘ্বণ৷ করতে শেখে । :এখন এই বন্তুগুলিকে বিরে যদি তার 
ভালবাসা, দ্বণা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি বাঁর বার অভিব্যক্ত হতে থাঁকে তবে 
কিছুদিন পরেই সেই বিচ্ছিন্ন ও অসংহত প্রক্ষোভগুলি স্থায়ী ও সুসংহত Gf 
মেষ্টের কূপ ধারণ করে।  সে্টিমেনট qq এবং ব্যক্তিকে ঘিরে যেমন তৈরী হয় 
তেমনই আবার ধারণাকে কেন্দ্ৰ করেও সের্টিমেন্ট তৈরী হয়। যেমন ধর্মের 
প্রতি কারও অনুরাগের সেন্টিমেন্ট থাকতে পারে আবার কারও বা বিরাগের 
সেন্টিমেণ্ট থাকতে পারে । আমাদের সকলেরই প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রভৃতির প্রতি ঘৃণার সেন্টিমেণ্ট আছে | ‘ৱা 
সেণ্টিমেণ্ট ও প্রবৃত্তি ( Sentiment and Instinct ) 

"মানব আচরণের, নিয়ন্ত্রকরূপে সেন্টিমে্ট ও প্ররৃতি উভয়েরই ভূমিকা ধুব 
গুরুত্বপূর্ণ aafe হল সহজাত আচরণ-প্রবণত| এবং শিশুর জীবনের প্রাথমিক 
আচরণগুলি প্রবৃত্তির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে । অর্থাৎ প্রাথমিক 
ঈঙ্গতিবিধানের কা্গুলি শিশু কিভাবে সম্পন্ন করবে তা নির্ণয় করে শিশুর সহ" 


, জাতপ্রবত্তিগুলি। কিন্তুশিশু যত বড় হতে থাকে ত তারমধ্যে নতুন নতুন আঁচ? 
রগ দেখ! দেয়। পৰিবৰ্তনশীল পরিবেশের ঘনিঠ সম্পর্কে এসেব্যজি এই. 
শতুন আচরগঞ্জলি সম্পন্ন করতে শেখে। তার এই নতুন আচরপ-প্রচেষ্টাগলির 


| 


E d 
সেন্টমেন্ট ও কমপ্লেক্স ২৫৫ 


পিছনে থাকে নান! প্রকৃতির সেন্টিমেন্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির 
সম্পর্কে এসে তার মনে নানা ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির 
সম্পর্কে সে বিশেষ বিশেষ পন্থায় আচরণ করতে শেখে | এই অজিত মানসিক 
ষংগঠনগুলি হল সেন্টিমেন্ট । অতএব দেখ! যাচ্ছে যে প্রবৃত্ত হল সহজাত 
আচরণ-প্রবণতা, সেন্টিমেন্ট হল অঞ্জিত আচরণ-প্রবণতা। তবে enfer 
আচরণের মধ্যে ব্যক্তির জীবনের প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই প্রধান । 
আর সেপ্টিমেন্টপ্রসূত আচরণগুলি ব্যক্তির সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক ও 
ব্যক্তিগত জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত | শিশু যত বড় হয় তত 
তার প্ৰবৃত্তি পরিচালিত আচরণগুলি সংখ্যায় কমে আসে এবং সেন্টিমেন্টই 
তার আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সুরু করে। পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধু 
স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতিদের সংস্পর্শে সে যত আসে ততই তার মধ্যে 
নতুন নতুন সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে। তখন তার আচরণের উপর প্রবৃত্তির 
নিয়ন্ত্রণ থাকে নিতান্তই অল্প । সেই সময় তার আচরণকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত 
করে তার নবগঠিত সেষ্টিমেন্টগুলি I | 
তবে প্রবৃত্তি ও সেন্টিমেণ্ট 'দুইই প্রক্ষোভধর্মী। উভয়েরই প্রেষণাশক্তি 
জোগায় পক্ষোভ ৷ কোনও বিশেষ প্রক্ষোভ জাগলেই-প্রবৃত্তি কার্যকর হয়। 
তেমনই সেন্টিমেন্টের শক্তি ও উদ্যম আসে কোনও বিশেষ প্রক্ষোভের জাগরণ 
থেকে। তবেসেটিমেন্টের ক্ষেত্রে eicere অনেক বেশী গভীর, ende শক্তিশালী । 
1 সেণ্টিমেণ্ট ও Faran ( Sentiment and. Complex ) 
সেন্টিমেন্ট € কমপ্লেক্স মানসিক: সত্তার fee দিয়ে অভিন্ন প্রকৃতির | 
উভয়েরই জন্ম প্রক্ষোভের সংগঠনে ৷ ৷ উভয়েই কৌন বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়কে 
ঘিরে সৃষ্টি ex, উভয় ক্ষেত্রেই যখন এ বিশেষ বস্তু: ব্যক্তি বা ধারণার উল্লেখ 
কর! হয় ব| তার চিন্তা মনে আসে তখনই প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্ট দেখা দেয় এবং 
ব্যক্তি একটি সুনিৰ্দিষ্ট পন্থায় আচরণ করতে সুরু করে। কিন্তু তবু কতকগুলি 
দিক দিয়ে ছু'য়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান 1 
প্রথমত, ফ্রয়েডীয় পরিকল্পন| অনুযায়ী কমপ্লেক্স ব্যক্তির অচেতন মনের গুরুত্ব 
পূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ ব্যক্তির সচেতন মনে কমপ্লেক্স সৃষ্টিও হয় না এবং তার 
প্রভাব সম্পর্কে সে জ্ঞ/তও থাকে ন11 সেইজন্য যখন সেই কমপ্লেক্সের দ্বারা 
) প্ররোচিত হয়ে মে কোন বিশেষ আচৰণ করে তখন সে তার কোনরূপ INT 
দিতে পারে না, অন্তত যে ব্যাখ্যা সে দেয় বা বিশ্বাস করে তা প্ৰকৃত নয় 


T 


২৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
কিন্তু সেণ্টিমেণ্ট ব্যক্তির জ্ঞাত মনের উপাদান এবং তার স্বৰূপ ও ত| থে 
সঞ্জাত আচৰণ সম্বন্ধেও সে পূর্ণ ভাবেই সচেতন | pr 
faao কমপ্ৰোক্মের মধ্যে. একটি 'অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। 3€ 
ব্যক্তির অহংসত্বার দ্বারা পরিত্যক্ত কোন, চিন্তা বা কামনা তার অচেতনে 
অবদমিত হয়, তখনই কমপ্লেক্স জন্ম নেয়। কিন্তু সেণ্টিমেণ্ট স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্য 
মানসিক প্রক্রিয়ার ফল এবং ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের পরম সহায়ক! 
সেটিমেন্ট মনের সুসমন্বয়নের উপকরণস্বরূপ, কমপ্রেক্স মানসিক সংহতির গঢ়ি 
পন্থী এবং মনের অস্বাভাবিক অবস্থার সূচক। j 
সেন্টিমেন্টের স্বষ্টি ও বিকাশ " 
( Origin & Development. of Sentiment ) 
কোনও পেন্টিমেন্ট নিয়ে শিশু জন্মায় না। পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়া থেকে সে্টিমেন্টের সৃষ্টি হয়। নবজাত শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় 
নিছক তার প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের শক্তির দার! | কিন্তু সে কিছুটা বড় হলেই 
তার মধ্যে সেন্টিমেণ্ট সৃষ্টি হতে থাকে | 
সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা! থেকে | ড্রেভারে র মতে নিছক eem 


[ 


অভিজ্ঞত। থেকে সেন্টিমেন্ট জন্মায় xps সে্টিমেন্ট জন্মায় যখন অভিজ্ঞতা ৷ 


চিন্তনযূলক স্তরে গিয়ে পৌছয় ৷ বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা যদ 
কেবলমাত্ৰ প্ৰত্যক্ষণে সামাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যখন সে ইন্দিয়জাত অভিজ্ঞতা 
অর্জন ছাড়। আর কিছুই করতে পারে না তখন সেন্টিমেণ্ট তৈরী হতে পারে নী 
কিন্তু aaa তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে শিশু চিন্ত! 171. 
শেখে তখনই তার মধো সেন্টিমেন্টের সৃন্টি হতে সুরু হয়। | 
শিশুর মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির তিনটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা থে 
পারে । এই তিনটি স্তর হল, প্রথম, প্রত্যক্ষণমূলক va. fastu, চিন্তনমূপক স্তর ৷ 
এবংতৃতীয় বিচারমূলক স্তর। এই তিনটি স্তরের অনুভূতির ও তিনটি শ্রেণীবিভাগ 
করা যায়, যথ।,প্রথমন্তরের অনুভূতি হলঅসংহতপ্রন্মোভ, দ্বিতীয় ac অনি 
হল সেন্টিমেন্ট এবং তৃতীয় স্তরের অনুভূতি হল আদর্শ জীবনতাত্তবের অনুভূতি wa 
প্রত্যক্ষণমূলক স্তর __ EN 
প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির সহজ ও বাঃ 
সক্তিয়তা। : অনোবিকাশের এই প্রাথমিক স্তরে মন বলতে এই গ্ররৃতিগুর্ির 
Bre বোঝায় । প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বস্তুর অভিজ্ঞতা শিশু অর্জন কৰ্ম | 


P 


সেন্টিমেন্টের বিকাশ ২০৭ 


এই স্তরে প্ররৃতিগুলি সেগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায়।এই স্তরের নাম প্রত্যক্ষণ- 
মূলক wr এবং অসংহত প্রক্ষোভ হল এই স্তরের একমাত্র অনুভূতি । 
চিন্তনমূলক স্তর ৰ 
দ্বিতীয় স্তরে হয় চিন্তনের সুরু; পূর্বের অসংহত প্রবৃতিগুলি ধীরে বীরে 
গোঠিবদ্ধ হতে থাকে এবং তার ফলে মনের মধ্যে একটি একতা দেখা দেয়। 
বিচ্ছিন্ন প্ররৃতিগুলির পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমে এমন একটি নতুন মানসিক 
একতার সুষ্টি হয় যেটি ইতিপূর্বে একেবারে ছিল ন!। এই স্তরেই অসংহত' 
পরক্ষোভগুলি পরস্পরের সঙ্গে একতাবদ্ধ ‘ও. সুসংগঠিত হয়ে সেণ্টিমেণ্টের জন্ম 
দেয় এবং এই স্তরেই মনের স্বাভাবিক সংগঠন প্রথম দেখা দেয়। 
বিচারমূলক স্তর t 
তৃতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে বিচারকরণের শক্তি দেখ। দেয়। “এই সময় শিশু 
চিন্তনের সাহায্যে নানা সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় এবং বিচারকরণের 
মাধ্যমে দে ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায় নিৰ্ণয় করে|: সেই সঙ্গে মানসিক সংহতি 
বা মন্বয়নের মাত্রা আরও একধাপ অগ্রসর হয় এবং দ্বিতীয় স্তরে CN সকল 
' সেটিফেট বা অজ্ৰিত প্ৰবণতা, শিশুর মধ্যে জন্মলাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে 
আবার একটি ব্যাপকতর সংগঠন দেখা দেয় এবং সেন্টিমেণ্টগুলি পরস্পরের সঙ্গে 
সুসংবদ্ধ হয়ে একটি সুমংগঠিত আকার ধারণ করে। এই বিচ্ছিন্ন সেন্টিমেন্ট- 
গুলিকে সংঘবদ্ধ করে যে নতুন সেন্টিমেণ্টি সৃষ্ট হয় তাকেই বলাহয় অধিশাসক 
| সে্টিমেন্ট ( Master. Sentiment.) | : ম্যাকৃডুগাল এই সেক্টিমেণ্টের নাম 
দিয়েছেন আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট (Selt-Regarding Sentiment) | সেণ্টিমেণ্ট 
মাত্রেই কোনন| কোন বস্তুকে ঘিরে সৃষ্টি হয় এবং অধিশাসক aasi শিশুর 
নিজের অহংসভাকে ঘিরে সৃষ্ট হয়ে থাকে এই বিচাঃমুলক সরে যে ব্যাপক 
মানসিক সংগঠনটি ঘটে থাকে তা থেকেই জন্ম নেয় মনের সুসম্পূৰ্ণ রূপটি 1 এই 
স্তরের অনুভূতি হল আদর্শবোধ বা জীবনতদ্বের অনুভূতি 1 ৷ এই স্তরেই শিশুর 
। মধ্যে জীবনের,লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নান| প্রশ্ন দেখা দের এবং এগুলি থেকেই 
শিশু তার নিজৰ একটি জীবনদর্শন গঠন কৰে নে | ? রি? 
অতএব দেখা:মাচ্ছে ষে মানগিক বিকাশের প্ৰত্যক্ষণমূলক রে কোনরকম 
afta জন্মায় ন! । eas জন্মায় ধন RA শিশু তার প্রন্গোভের 
বিষয়গুলি বকে চিন্তা’ করতে লেখে] তত নেডিমে্টের fn অন্য 


ছুটি বস্তুর সহায়তা অপরিহার্ষ-_প্রথম+ বস্তুটি সম্বন্ধে মানসিক জ্ঞান বা উপলব্ধি 
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এবং দ্বিতীয়, বস্তুটির প্রতি প্রক্ষোভের জাগরণ ৷ এ ছুটি ঘটনা একত্ৰিত। 
সেক্টিমেন্টের সৃষ্টি হয়। 


শিক্ষায় সেন্টিমেণ্টের প্রভাব? আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট 


সেন্টিমেন্ট কথাটির পরিষ্কার সংব্যাগ্যান প্রথম দেন nte 1 পরে ম্যাক্ডুগানি 
ড্রেভার প্রভৃতি প্ররত্তিবাদীর| স্যাণ্ডের সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেন। তাদের প্রদত্ত 
মানব-আচরণের সংব্যাখ্যানে সেন্টিমেন্টকে একটি উল্লেখযোগ্য "স্থান দেওয়া 
হয়েছে | বিশেষ করে ম্যাক্ডুগালের প্রসিদ্ধ প্রবৃভি-প্রক্ষোভ cg শিশুর hi i 
গঠনে সেন্টিমেণ্টের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷ 

ম্যাকৃডুগালের মতে শিশুর ব্যক্তিসত| গঠনে সেণ্টিমেন্ট হল -— 
জন্মেরসময়তনশিশুৱ মানসিক কর্মপ্রবণতাগুলি অসংহত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে 
অর্থাৎ তখন শিশুর ব্যক্তিসত্তা বলে কোন বস্তুই থাকে না। তাঁর আচরণ i 
কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন কর্মপ্রচে্টার সম্টিমাতর। কিন্তু সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি 
সঙ্গে সঙ্গে এই অসংলগ্ন কর্মপ্রচে্টাগুলি ধীরে বীরে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং দেই 
সময়েই শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্টাগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি ব| ধারণাকে 
কেন্দ্ৰ করে দান! বেঁধে ওঠে । ‘এই সংগঠনের ফল থেকেই শিশুর সুসংহত 
মনের অস্তিত্ব প্রথম দেখ| দেয়। এই কারণেই ম্যাক্ডুগাল প্রভৃতির মে 
ব্যক্তিসভ| সৃষ্টির প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় সোপান হল সেন্টিমেন্টের জন্ম 

(অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর নতুন নতুন আজত আচরণগুলির প্রন 

নিয়ন্ত্রক তার enfocado পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, “ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ধরনের 
ABa তার মনে গঠিত হবে তার আচরণধারাও সেই মত-রূপ নেবে। 
উদাহরণস্বরূপ সহপাঠী; বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সম্বন্ধে যদি তার প্রীতির afat 
গড়ে ওঠে সে তবে তার সহপাঠী, বিদ্যালয় ও লেখাপড়া! সম্বন্ধে 
আচরণ করবে |. চুরি করা» মিথা| কথা বল| প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি তার p: 
স্বণার সেপ্টিমেন্ট জাগেতাহলে সে ওঁ কাজগুলি থেকে দূরে সরে যাবে ই 
অতএব শিশুর সেন্টিমেন্টগুলি কি ধরনের রূপ গ্রহণ করল তা! জান! M 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন । কেবল তাই নয় যাতে শিশুর মধ্যে 'স্বাস্থাকর ও 
অনুকুল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার আয়োজন করা শিক্ষাব্যবস্থার একটি বর 


অঙ্গ । পরিবেশের সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিচক্ষণ শিক্ষক শির xS 
vius সেন্টিমেণ্টের wb করতে পারেন। 4 


শিক্ষায় সেন্টিমেন্টের প্রভাব ২৫৯ 


নেতিক সেম্টিমেন্ট ( Moral Sentiment ) 2 
শিশু বড় হলে যে সব সেন্টিমেণ্ট তার ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নৈতিক সেন্টিমেন্ট ( Moral Benti 
ment), শিশুর মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় দোপানে শিশু শেখে ভালমন্দের 
বিচার করতে, অবশ্য তার ভাল মন্দের বিচারের পেছনে আছে সমাজের 
অনুশাসন। সমাজের অনুশাসন পিতামাত| ও অন্যান্য বয়স্কদের মাধ্যমে শিশুর 
উপর প্রযুক্ত হয়। সেই অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে সে শেখে কোন্‌ কাজটি 
সমাজ অনুমোদিত অর্থাৎ ভাল এবং কোন্‌ কাজটি সমাজ অনুমোদিত নয় 
অর্থাৎ মন্দ এ ভাবে সে নিজের বিচারকরণের শক্তির প্রয়োগ করে ভাল: 
মন্দ, সং-অসৎ, সুন্দর-অসুন্দর প্রভৃতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মানসিক সংগঠন গড়ে 
তোলে । একেই নৈতিক সেন্টিমেপ্ট বল! ex] শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক : 
সেন্টিমেন্টের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ শিশুর ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ঃ 
করণীয়-অকরণীয় ইত্যাদির জ্ঞান তার সুশিক্ষার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় 
তার ব্যক্তিসভার সুষ্ঠু বিকাশও এই নৈতিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং 
সামাজিক জীবনের সাফল্য এই নৈতিকবোধের উপর প্রতিঠিত। অতএব দেখা 
যাচ্ছে : নৈতিক সেন্টিমেন্টের সুষ্ঠু গঠনটি শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ i 
শি একটু বড় হলেই তার বিভিন্ন সেন্টিমেণ্টগুলির সমন্বয়সাধকরূপে দেখ! 
দেয় আত্মবোধের সেণ্টিমেন্ট | ম্যাক্ডুগাল এরই নাম দিয়েছেন অধিশাসক 
সেট ্টমেন্ট। 
আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট ( Selt-Regarding Sentiment ) 
প্রত্যেক সে্টিমেন্টই কোন বিশেষ বস্তু: ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে 
গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটিরই একটি নিজস্ব সংগঠন ও স্বতন্ত্ৰ গতিধারা আছে। 
এখন এই বিভিন্ন সেন্টিমেন্টগুলির মধো যদি পারস্পরিক সমন্বয় না থাকে তবে 
শিশুর আচরণ পরস্পরবিরোধী ও অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। সেইজন্য বাক্তিসভ| 
বিকাশের শেষ স্তরে দেখা দেয় এই আত্মবোধের সেট্টিমেন্ট এবং এই সেন্টি 
মেন্টকেই কেন্দ্ৰ করে অন্যান্য সেনটিমেণ্টগুলি একটি সুসংহত সংগঠন তৈরী করে | 
আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টটি জন্মলাভ করে শিশুর অহংসতাকে কেন্দ্র করে। 
যেহেতু শিশুর অভিজ্ঞতার সকল বস্তুই কোন না কোন দিক দিয়ে শিশুর, 
অহংসতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই হেতু. শিশুর আর সব সেন্টিমেন্ট স্বাভাবিক 
ভাবেই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনস্থ হয়ে পড়ে |. 
শিশুর অহংসন্তার সচেতনতা থেকেই এই আত্মবোধের সে্টিমেন্টটি জাগে | 


D 


md 


[| 
I 


এ __ পশিক্ষান্ৰীয়ী মনোবিজ্ঞান 


‘ন্বজাত শিশুর অহম্‌ সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না, কিন্তু «ez সে 
বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই সে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সঃ 


‘সচেতন হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ অন্যান্য সেন্টিমেন্টের মতই তার দেই নি 


সত্তাকে ঘিরে একটি গভীর প্রক্ষোভমূলক সংগঠন গড়ে ওঠে | 
আত্মবোঁধের সে্টিমেন্টটি সমগ্র মানসিক সংগঠনের কেন্রস্বরূপ | বিভিন্ন 


ধর্মী সেণ্টিমেণ্টগুলির মধ্যে দ্বন্দ ও বৈষম্য দুর করে এই আত্মবোধের সেটিমেষ্টই 


তাদের মধ্যে সংহতি আনে এবং ব্যক্তির নৈতিকবোধের প্রধানতম নির্ণায়ক ও 


নির্ধারক শক্তির়পে কাজ করে থাকে। 
: অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি শিশুর feme 


'গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। সুষ্ঠু ও বাঞ্ছিত মানগিক 
বিকাশের জন্য এই সেন্টিমেন্টটির গঠন অত্যাবশ্যক | সেই জন্য যাতে যথা সময়ে 


এবং স্বাভাবিকভাবে শিশুর মধ্যে এই সেন্টিমেন্টটি দেখা দেয় তার i i 


করাই সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য | 
শিশুর মধো সুষ্ঠু অহংবোধ জাগরণের ছুটি দিক আছে । একটি শিপুর 


সহজাত শক্তি ও সন্তাবনাগুলির অবাধ বিকাশ এবং তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা 
ও ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন। আর দ্বিতীয়টি, তার সামাজিক সচেতনতার TA 
জাগরণ ও পরিপুষ্টি ৷ 
এই উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষক পিতামাত| প্রভৃতির অনেক কিছু করার আছে। 
শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রচে্টাকে যদি ব্যাহত কর! যায়, যদি তার স্বাধীন 
‘ইচ্ছায় বাধা দেওয়। হয়, যদি কঠিন শাসনমূলক পরিস্থিতিতে তাকে মানুষ করা 
হয় তবে অনিবার্মরূপে তার অহংবোধের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার 
ফলে তার আত্মবোধের সে্টিমেন্টটি সুষ্ঠুভাবে জাগতে পারে না। পরিণত 
জীবনে এই সকল শিশু দুৰ্বলমন|, অব্যবস্থিতচিত্ত ও উদ্যোগহীন বাজিরাপে বড 
'হয়েওঠে। অতএব শিশুর অহংবোধের অবাধিত বিকাশে বাধা হয়ে দাড়াতেপারে 
এমন কোন ঘটন!.ব পরিস্থিতি শিশুর জীবনে কখনই সৃষ্টি কর! উচিত নয়! 
এর. পর আসে শিশুর সামাজিক, সচেতনতা জাগরণের. দিকটি 
অহধবোধের 35 বিকাশের উপর শিশুর সামাজিক মনোভাবের প্রভার 
অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । শিশুৰ অহম্‌ জাগে বাস্তবের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 
এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পুর্ণ সামাজিক প্রকৃতির | শিশু যতই € 
ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সঙ্গে নান! রকম আচরণ সম্পন্ন করে 


ই ভানু fer বোধ জেগে ওঠে এবং সে নিজের রহ 


T^ KV M E 
প্রশ্নাবলী ২৬১ 


সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে । সে বীরে ধীরে বুঝতে শেখে যে তার এই সভাটি 
«ta সকলের mel থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্বসম্পন্ন একটি বস্তু ! 
কিন্তু এই অহম্বোধের জাগরণের সময় যদি শিশুর চতুল্পার্শ্বের সামাজিক 
পরিবেশটি সতাকারের সমাজধর্মী না হয় তাহলে শিশুর অহমের বিকাশ হয়ে 
ওঠে একমুখী, সমতাবিহীন, অসম্পূর্ণ ও ক্রটিময়। এই জন্য প্ৰয়োজন শিশুর 
চারপাশের সমাজটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কর! যাতে শিশুর প্রতিক্রিয়াগুলি 
সামাজিক আদর্শ ও মানের অনুগামী হয়| বাড়ীতে বা স্কুলে যেখানে শিশুর 
প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যাতে শিশু সত্যকারের সমাজধর্মী 
পরিবেশের সাহায্য পায় সেদিকে বিশেষ ag নিতে হবে। স্কুলে যৌথ কর্ম 
প্রচেষ্টা, খেলাধূলা, সন্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের উন্মেষমুখী 
অহংসতার স্বাস্থাময় বিকাশ ও পরিপোষণের বাবস্থা করা উচিত। 


| P 
ntiment and how it contributes to the develop- 


1. Explain what is se 
( B. Ed. 1953. 1956) 


ment of character. 

| Ans. (পৃঃ ২৫৩--পৃঃ ২৬১ ) 

| 2. What is a sentiment? How does a sentiment differ from an 
^ 


instinct ? Indicate the place of Self-Regarding sentiment in a healthy 


character. ( B. A. 1955, 1961 )s 


Ans. (পৃঃ ২৫৩পৃহ ২৬১ ) 
entiment ? Describe how the Sel(-Regarding senti 
( B. A. 1954, 1957, 1963 $ B.A. Hons. 1971 ) 


3. Whatisa S ment 


; is formed. 


Ans. ( পৃঃ ২৫৩-পৃঃ ২৬১ ) e^ i | 
4. Distinguish between Emotion and Sentiment. Discuss the im- 
education. 


portance of Self-Regarding sentiment ine | 
! ( B. A. 1956, B.A. Hons. 1973 ) 


Ans. (পৃ ২৫৩--পৃঃ ২৬১ ) 


ৰ্যক্তিসত্তা ( Personality ) 


প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তা 31 ব্যক্তিত্ব সকলের থাকে ন|। 
রগত মনে করা হয় যে বিশেষ সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র fera 
অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেন এবং সেই ব্যক্তিত্বের জোরেই তাঁর! ERG 
সাফল্য ও সম্মান অর্জন করে থাকেন। সাধারণ মানুষ ব্যক্তিত্বরূপ মূলাবান 
সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তার ফলে সারা জীবন 
অসাফলা ও অধীনতার মধ্যে তাদের কাটাতে হয়। বাক্তিত্বের এই : 
সঙ্কীৰ্ণ ও লৌকিক ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানে গ্ৰাহ্য নয়।  মনোবিজ্ঞানের 
সংব্যাথযানে প্রতোক মানুষই ব্যক্তিত্ব বা বাক্তিসত্তার অধিকারী, তা A 
"femel দূর্বল হোক্‌ ব| সবলই হোক্‌, সামাজিক হোক্‌ ব| অস্নামাজিবই 
হোক্‌, স্বাভাবিকই cete বা অস্বাভাবিকই হোকৃ। ব্যক্তিসভা মানবমাত্রেরই | 
অপরিহার্য বৈশিষ্ট), তবে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই ofere বিভিন্ন রগ 
নিয়ে দেখা দেয়। | 


ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা 

ব্যক্কিসত্তা বস্তুটির নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়| একপ্রকার অসম্ভব বললেই চলে। 
বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের Crew] ব্যক্তিসত্তার বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র সংজ্ঞার 
সন্ধান পাওয়| যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট ( Allport ) তার 
ব্যক্তিসতার উপর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে১ ব্যক্তিদতার ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার | 
উল্লেখ করেছেন। এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য ও বৈচিত্রোর সন্ধান 
পাওয়| যায়। অলপোর্ট এই প্রচলিত সমস্ত সংজ্ঞাগুলিকে famam করে 
ব্যক্তিসতার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা তৈরী করেছেন। সেটি হল এই-_ 

‘ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতিবিধান, সেই সঙ্গ তিবিধানকে 

নির্ধারণ করে যে সব জৈব-মানপিক সত্তা, ব্যক্তির মধ্যে সেই elei 
প্রগাতণীল সংগঠনের নামই ব্যক্তিসূত৷ |’ 

এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমর! ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি rd 
বৈশিফ্টোর সন্ধান পাই | যেমন-ঁ 

প্রথমত, afera ga একটি চিরগতিণীল সংগঠন | সংগঠন বলতে 
1 Personality— Gordon Allport 


১০. 7228 
: ব্যাক্তিসত্তার সংজ্ঞা ২৬৩ ৷ 
বোরায় যে ব্যক্তিসত্তা নিছক কতকগুলি উপাদানের যোগফল: নয়, সেগুলির 
পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। তাছাড়া এই সংগঠনও চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় 
এবং অমোঘ নয়, এ হল সদাপরিবর্তনদীল, নিয়ত বিকাশমান ও বৰ্ধনধৰ্মা | যখন 
| এই সংগঠন যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় না তখনই অস্বাভাবিক ব্যক্তিসতা দেখা দেয় 
দ্বিতীয়ত, বাক্তিসভার উপাদানগুলিকে জৈব-মানসিক সংগঠন (Psycho- 
physical System) বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। জৈব-মানসিক কথাটির অর্থ হল 
যে এই উপাদানগুলি আংশিক মানসিক, আংশিক দৈহিক অর্থাৎ দেহ ও মন 
উভয়ের যুগ্ম প্রক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিদত্ত| জন্ম নেয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা 
যায় যে ofere নিছক মানসিক বা নিছক দৈহিক কিছু নয়; উভয়ের সমন্বয়ে 
তৈরী একটি স্বতন্ত্র সভ্ভাবিশেষ ৷ ব্যক্তির অভ্যাস, বিশেষধর্মী ব| সাধাবণধৰ্মী 
মনোভাব, সে্টিমেন্ট, অন্যান্য মানসিক সংগঠন ইত্যাদি বন্গুলি জৈব-মানসিক 


সত্তার অন্তর্গত | 
তৃতীয়ত, ব্যক্তিসত্া বলতে কোন ব্যক্তির আচরণ বা কাজকে বোঝায় 


না। বরং ব্যক্তির আচরণ ব| কাজের পেছনে CT সংগঠন বা সত্তাটি আছে 
তাকেই বাক্তিসত্তা বলা যেতে পারে। ব্যক্তিসত্ত৷ যে সব esas fica তৈরী 
সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে নির্ধারিত 
করে দেয়। অবশ্য ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই ব্যক্তির 
ব্যক্তিদভ্ভার স্বরূপ জান! যায় | _ এই জন্য উপরের সংজ্ঞাতে ব্যবহৃত “নির্ধারণ 


করে’ ক্রিয়াটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ i 
চতুৰ্থত, ব্যক্তি ভার পরিবেশের সঙ্গে যে সব সঙ্গতিবিধান করে তার 


প্রতোকটি সময়, স্থান ও গুণের দিক দিয়ে অনন্য এবং অপরের সঙ্গে 


অতুলনীয় ৷ | | 
সব শেষে, বাক্তিসত্তাই নির্ধারিত করে পরিবেশের সঙ্গে বাক্তির সঙ্গতি 


বিধানের প্রচে্টাকে। লঙ্গতিবিধান কথাটি কেবলমাত্র প্রক্ৰিয়া রূপেই 
সত্য নয়, বিবর্তনের দিক দিয়েও সত্য |. প্রাণী বিবর্তনের মূল কথাই হল 
সঙ্গতিবিধানের ক্রমোন্নতি ৷ ব্যক্তির ভৌগোলিক ও আচরণমূলক+ উভয় 
প্রকার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রচেক্টাই নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর 
ব্যক্রিসভার দ্বারা ৷ এই দিক দিয়ে ব্যক্তিসভাকে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের 


প্রণালীবিশেষ বলে বৰ্ণন] করা যেতে পারে I 
উপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথাটি স্পষ্ট বোবা যাচ্ছে বে অলপোর্ট তীর 


বাক্তিসত্তার সংজ্ঞায় সঙ্গতিবিধাঁন প্রক্ৰিয়াটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন 
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২৬৪ o শিক্ষাত্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান t: 
আৰ সেই সঙ্গে যে সব বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এই ব্যক্তিসত্তার বিকাশে উ '* 
রূপে কাজ করে সেগুলির মাধ্যমেই তিনি ব্যক্তিসতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন | এই 
ব্যক্তিসত্তার উপাদানগুলির তিনি নাম দিয়েছেন সংলক্ষণ (Traits) | 
ব্যক্তিসৃত্তার সংব্যাখ্যান 

আবার অনেক মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে fenes 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মধো ফ্ৰয়েড এবং অন্যান্য মনসমীক্ষণবাদীদের নাম 
সর্বাগ্রে করতে হয়। অলপোর্ট যেমন ব্যক্তিসত্ার ব্যাখ্য| দিয়েছেন বান্ধি 
সত্তার উপাদান ব| সংলক্ষণের বৈচিত্রের দিকে দিয়ে, তেমনই ক্রয়েড ব্যাথা ৷ 
দিয়েছেন মানবমনের কর্প্রেরণ| বা! প্রেষণার (Motive) বিভিন্নতাৰ frs 
দিয়ে। ফ্ৰয়েড এবং তার অনুগামীরা! ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে 
প্রথমে মানব আচরণের উৎস বাঁ প্রেষণার অনুসন্ধান করেছেন এবং দেই. 
প্রেষণার বৈচিত্রোর দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিচার করেছেন | ফ্ৰয়েড মানুষের 


_ প্রেরণামূলক শক্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো | লিবিডো হল আবার যৌন" 


ধৰ্মী এবং শিশুর জন্মের পর থেকেই এই লিবিডে| নান! যৌনমূলক পরিণতির 
মধ্যে দিয়ে' অগ্রসর হয় এবং শেষে তার পূর্ণপরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয় শিশুর 
ব্যক্তিসতার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার লিবিডোর শৈশৰকালীন 
পরিভ্রমণের উপর | oferata বৈচিত্ৰ্য, বৈশিষ্ট, স্বাভাবিকতা, অধাভাবি- 
কতা, সবই চরমভাবে নির্ধারিত হয় এই লিবিডোর ক্রমবিকাশের প্রকৃতি 
দ্বার| এই জন্যই মনঃসমীক্ষকদের মতে ব্যক্তিসতার বিকাশে শৈশবকালীন 
অভিজ্ঞতার মূলা এত বেশী । - 
ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ( Development of Personality ) | 
জন্মের সময় শিশু কোনরূপ: ব্যক্তিসত্তা নিয়ে জন্মায় না। তার মধো 
থাকে কেবল বহুমুখী বৃদ্ধিপ্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপার 
করার উপযোগী নানা প্রকৃতিদ সাজসরঞ্জাম। তার দৈহিক, মানি 
প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলি নিছক সম্ভাবনার 
রূপ নিয়ে তাঁর মধ্যে নিহিত থাকে | তেমনই আর একদিক দিয়ে জন্নের 
থেকেই তার উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে পরিবেশের বিভিন্ন ও বিচিত্ৰ শি! 
এ শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধি-গ্রচে্|| আর একদিকে পরিবেশের জি 
উঠত দত যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয € 
* ক জন্ম লাভ করে ব্যক্তির ofere | 
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_, ব্যক্তিসভার এই গঠনের কাজটি কোনদিনই সম্পূর্ণ বা শেষ হয় না। পরি- 
বেশের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ছেদহীনভাবে পরি- 
বর্তন ও পরিবর্ধন দেখা দেয়। এক কথায় ব্যক্তিত! স্থির বা নিশ্চল কোন 
বস্তু নয়, বাক্তিসতা একটি সদ! -বিকাশমান, পরিবর্তনশীল ও গতিধর্মী 
সতাবিশেষ | 


যদিও পরিবর্তনশীল তবুও প্রত্যেকের বক্তিসতার মধ্যেই একটি. মূলগত 
স্থায়িত্ব আছে এবং তার উপর ভিত্তি করেই আমরা কোন ব্যাক্তির «feet 
সম্বন্ধে ধারণ। গঠন করে থাকি po এই স্থায়িত্বটুকু ন! থাকলে আমাদের পক্ষে 
কারও ব্যক্তিসত| নিয়ে আলোচন! করাও সম্ভব হত না। 

exer বিকাশে ছুটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্যকর | সে দুটি হল 
বিভেদীভবন ( Differentiation ) ও সমন্বয়ন (Integration ) | 
ক। বিভেদীভবন ( Differentiation ) 

শিশু যখন জন্মায় তখন সে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন 
করতে জানে না । সে তখন তার সমস্ত আচরণই সম্পন্ন করে তার সর্বদেহ 
দিয়ে এবং তাঁর ফলে সমস্ত আচরণই হয়ে ওঠে সামগ্রিক প্রকৃতির ৷ প্রাপ্ত 
বয়স্কদের বিভিন্ন আচরণধারার মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিভেদৱেষ| থাকার জন্য তারা 
বিভিন্ন আচরণ স্বতন্তুভাবে সম্পন্ন করতে পারে | কিন্তু সদ্ধজাত শিশুর বিভিন্ন 
আচারণধারাগুলির তেমন কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং সেজন্য সেগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক অখণ্ড মিশ্র প্রকৃতির আচরণ সৃষ্টি করে। 
শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরস্পর. থেকে 
বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্ৰ হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার আচরণও হয়ে ওঠে অনেক 
বেশী সুনির্দিষ্ট, নির্ভুল ও কার্যকর | সে তখন বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষ 
প্রতিক্রিয়াটি দিয়ে সাড়া দিতে শেখে । এই পরক্রিয়াটিকেই বিভেদীভবন বলা 
হয়। ব্যক্তিসতার সংগঠনে এই প্রক্রিয়াটি হল প্রাথমিক সোপান স্বরূপ । 
খ। অমন্বয়ন ( Integration ) 

বাক্তিসতার সংগঠনে সমন্থয়ন প্রক্রিয়াটি হল দ্বিতীয় দোপানস্বরূপ এবং এই 
প্রক্রিয়ার উপরেই ব্যক্তিসত্তার সুসম্পূর্ণ সংগঠনটি প্রতিঠিত। যে সব বৈশিষ্ট্য 
ও উপকরণ নিয়ে শিশু জন্মায় সেগুলি ক্রমশ পরিবেশের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন 
মানসিক সংগঠনের রূপ গ্রহণ করে। প্রথম শৈশবে এই সংগঠনগুলি থাকে 


বিশৃঙ্খল ও অপংহত অবস্থায়: শিশু যত বড় হয় তত সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে 


২৬৬ সিক্ষাত্ররী মনোবিজ্ঞান 
ওঁক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল ও ব্যাপকতর সংগঠনের আকার নেয়। একেই সম 
প্রক্রিয়া বল| হয়| এই সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটিও আবার একবারে সংঘটিত ৷ 
না), ব্যক্তির মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে qua ঘটতে ঘটতে : 
সবশেষে ব্যক্িসত্তার সৃষ্টিতে পৌছে এই সমন্বয়নের কাজটি শেষ হয়। 

যে শ্তরগুলির মধ্যে দিয়ে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত 
বৰ্ণন! দেওয়া হল 


গা। অন্ুুবন্তিত facem ( Conditioned Reflex ) 
* জীবনধারণের উপযোগী প্রাথমিক আচরণগুলি শিশু শেখে যান্ত্ৰিক ও 
asr óo অনুবৰ্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে |. এইগুলিই হল শিশুর জীবনের 


mwd L 
হ্যক্তিসঘা 


SRR) 
সংলক্ষণ 
ব্যাস 
অসুবৰ্ত্তিত 
ঠ্ৰিস্েক্স || ২ 
ect Ld 
প্রাথমিক নন 
সঙ্তিৰিখান গৃহপরিবেশ i^ cx terda 
পিতামাতা হল আদর্ণবোধ বৃদ্ধি 'বিঝাজ 
sram স্কাৰময় ane 


! [ ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের একটি চিত্ররূপ £ অলপোর্টের অনুসরণে) 
প্রথম শিখন ৷৷ এই প্রক্রিয়াটির সাহায্য শিশু নির্ধারিত উদ্দীপকের পরিবর্তে 
তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ হয়। এই 
অনুবতিত রিফ্রলেক্সগুলিই হুল শিশুর সহজতম সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্ট। এবং 
এইগুলির সাহায্যেই শিশু পরিবতিত ব| নতুন উদ্দীপকের প্রতি সাফলোর মে 
সাড়া দিতে পারে। í 
ঘ। ভাভ্যাস ( Habit) 

প্রথম অবস্থায় এই wafers প্রতিক্রিয়াগুলি অসংহত ও অসংবদ্ধ অবস্থায় 

থাকে। পরে ধীরে ধারে সেগুলির মধ্যে mugs দেখা দেয় এবং তাই থেকেই 
সু হয় বিভিন্ন অভ্যাস ৷ একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বারবার অপরিবর্তিত 
এবং গতানুগতিক সাড়া দেওয়াকেই অভ্যাস বলে। এই অভ্যাস সু্িকেই 
সমরয়নের প্রথম স্তর বল৷ যেতে পারে । 


f 
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: "p সংলক্ষণ ( Traits) 
সমন্বয়নের দ্বিতীয় স্তরে সৃষ্টি হয় নান! ধরনের মানসিক সংগঠন | এগুলি 
ঘেমন মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং অপৰিবৰ্তনীয়, তেমনি আর এক দিক দিয়ে 
এগুলি ব্যক্তির আচরণের প্ৰকৃতি এবং গতিপথ ge নির্ণয় করে। মানসিক 
সংগঠন অনেক প্রকারের হতে পারে ॥ যেমন, মনোভাব, সে্টিমেন্ট, কমপ্লেক্স । 
আগ্রহ ইত্যাদি | এই মানসিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে৷ ব্যক্তির 
আচরণের মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খল| দেখা দেয় | এই সংগঠনগুলিকেই ব্যক্তি" 
সতাঁর সংলক্ষণ বলা হয় এবং এইগুলিকেই প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিসত্তার একক 
রূপে বৰ্ণন| করা যায় 
চ। অহংসত্তাবলী ( Selves ) 

সমন্বয়নের পরবর্তী স্তরে এই বিভিন্নধৰ্মী সংলক্ষণগুলির মধ্যে ধীরে বীৰে 
সংহতি -ও শৃঙ্খল! দেখ| দেয় | প্রথম দিকে সংলক্ষণগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন ও 
পরস্পর সম্পর্কশূন্য অবস্থায় কিন্তু এই স্তর থেকে তাদের মধ্যে একটি সুসং- 
গঠিত রূপ দেখা, দিতে সুরু করে এই সংহতি প্রথমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে আত্মপ্রকাশ করে |... এই ধরনের বিশেষ বিশেষ সংহতি ধারাকে কেন্দ্র 
করে এক একটি স্বতন্ত্র অহংসতার জন্ম হয়। কিন্তু শিশুর সমগ্র অহংরোধের . 
মধ্যে তখনও সামঞ্জস্য ও একতা দেখা দেয়ন| । তার ফলে এই সময়, শিশুর 
অহম্‌ সত্ত| বিকশিত হলেও সেই অহংবোধ- বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 
ছ। «jme Personality ) 

সমন্বয়নের শেষ স্তরে ব্যক্তিসভা গঠিত হয়। এই স্তরে বিভিন্ন ও we 
অহংস্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি একক ও অথ অহংসভার 
সৃষ্টি করে। ইতিপূৰ্বে পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য 
ব্যক্তির মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকারের প্ৰতিক্ৰিয়া জন্ম নিয়েছিল এই পর্যায়ে সে 
সবগুলির মধ্যে একটি সংহতি দেখা দেয় এবং ব্যাজর সকল প্রতিক্রিয়া একটি 
সামগ্রিক সুসংহত: ও অর্থপূর্ণ রূপ ধারণ করে এই সমন্বয়নের স্তরেই 
ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। 
ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সময়গত স্তর 

ব্যক্তিসত্তার এই ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে শিশুর সময়গত বয়সের দিক 
দিয়ে কয়েকটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যেতে পারে ৷ শিশুর জন্মের অব্যবহিত 
পর থেকেই তার অনুবতিত প্রতিক্রিয়াগুলির গঠন সুরু হয় ॥ খাওয়া? eres» 


i M WU" 
২৬৮ ; শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


চলা, কথা বল! জিনিসের নাম শেখা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু শেখে. অনুবৰ্ত 
প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে । অনুবৰ্তন প্রতিক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে ছ'তিন বছর পঃ 

তার পরের ধাপে শিশু যখন কিছুটা বড় হয়; যেটিকে আমরা নার্সারীর, | 
প্রাকৃবিদ্যালয় স্তর বলতে পারি, তখন থেকে শিশুর মধ্যে নানা অভ্যাসের গঠন 
সুরু হয়। ভাষ| আয়ত্ত করা, প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠান করা; সামাজিক 
রীতিনীতি অনুসরণ করা ইত্যাদি বিভিন্ন অভ্যাস শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে দখা 
দেয়। এই সময় শিশুর ব্যক্তিসতা গঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে 
তার পরিবার ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ করে তার মা বাবা ভাই 
বোন প্রভৃতি | 

এর পরের স্তরে শিশুর চার পাচ বছর বয়স থেকে তার বিভিন্ন মানগিক 
প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে এবং শিশুর মধ্যে সৃষ্টি হয় 
পেন্টিমেন্ট, মনোভাব, আগ্রহ, কমপ্লেক্স প্রভৃতি নানা ধরনের মানসিক সংগঠন! 
বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শিশুর অনুরাগ, বিরাগ, আসকতি, 
ঘৃণা, ভালবাসা প্রভৃতি গড়ে ওঠে এবং তার আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে facie 
ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে | এই স্তরে শিশু বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় 


. এবং স্কুল, সহপাঠী, বন্ধু; শিক্ষক প্রভৃতি তার ব্যক্তিসত্তার গঠনকে বিশেষভাবে 


নিয়ন্ত্রিত করে । 

: এর পরের স্তরটি হল যৌবনাগমের স্তর | এই সময় শিশুর বিভিন্ন সংগঠন" 
গুলি ধীরে ধীরে সুসংহত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে অহংবোধ দেখা দের! 
কিন্তু তখনও তার অহংবোধের মধ্যে পূৰ্ণ সংহতির অভাব থাকে এবং বিভিন্ন 
aferet গঠনে তার বহিৰ্জগতের চেয়ে তার মনোজগতের প্রভাবই অনেক 
বেশী | এই সময়ে নতুন নতুন ধারণা, আগ্রহ, মনোভাব, আশা ও করনা তার 
মানসিক সমন্বয়নকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। 

যৌবনাগমের শেষে ব্যক্তির মধ্যে আসে সব দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণতি! এই 

সময়ে তার ofere পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে | বহির্জগতের বহুবিধ 
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার প্রকিক্রিয়াই ধীরে 
বীৰে একটি সুসংহত, সাম্জসূপূৰ্ণ ও শৃঙখলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে । প্ৰতিবেশী _ 
সঙ্গে সম্পৰ্ক, নাগরিক কর্তব্য. দাম্পত্য জীবন, জীবিকা অৰ্জন, বিনোদনূদর্ 
কাজকর্ম প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমন্টির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিসত্তা ক্রমশ due 
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ব্যাক্তিসত্তার সংলক্ষণ ২৬৯ 


বৰ সত্তার সংলক্ষণ (Personality Traits) 

শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধপ্রচেষ্টা পরিবেশের সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে নানা 
বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে।  এগুলিকে ব্যক্তিসতার সংলক্ষণ ( Porsonality 
Traits) বলা হয় । প্রতিটি সংলক্ষণেরই একটি মানসিক ও আচরণমূলক দিক 
আছে। যখন কোন সংলক্ষণ কার্যকর হয়ে ওঠে তখন মনের দিক দিয়ে 
সংলক্ষণটি কোন বিশেষ মনোভাব বা দৃঢ়বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করে এবং আচরণের 
দিক দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ ও সুনিৰ্দিষ্ট আচরণ ধারার জন্ম দেয়। 
quis, সামাজিকতা (Sociability) একটি ব্যক্তিসতার সংলক্ষণ । এটি মনের 
দিক দিয়ে অপরের প্রতি সৌহার্দাপূর্ণ ওপ্রীতিময় মনোভাবের সৃষ্টি করেথাকে। 
আবার এই বৈশিষ্ট্যটিই আচরণের দিক দিয়ে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে 
সম্গকামনার প্রচে্টারপে আত্মপ্রকাশ করে। এই রকম সমস্ত ব্যক্তিসতার 


‘সংলক্ষণেরই মানসিক এবং আচরণমূলক দুটি দিক আছে। এই. জন্য এগুলিকে 


জৈব-মানসিক (Psycho-physical) সত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 

ব্যক্তিসভ্ভার সংলক্ষণগুলি জন্মায় সহজাত প্রবণতা ও পারিবেশিক শক্তি 
এ দুয়ের সংঘাতের ফল থেকে p যদিও কোন সংলক্ষণই চিরস্থায়ী বা একে" 
বারে অচঞ্চল নয়, তবুও এগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী ও অপুরিবর্তনধর্মী এবং 
এগুলি থেকে যে সব আচৰণ সৃষ্ট হয় সেগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও 
সঙ্গতি থাকে | 

ব্যক্তিসতার সংলক্ষণগুলিকে আমর! বাক্তিসভার একক বলে বর্ণনা করতে 
পারি। এগুলির দ্বারাই ব্যক্তিসতা গঠিত হয়ে থাকে | তবে কেবলমাত্র 
সংলক্ষণগুলির সমষ্টি ৰ! যোগফলকে বাক্তিসতা বলে মনে করলে ভুল NA 
ব্যক্তিদত হল এই সংলক্ষণগুলির নিছক সম্টির উপরেও অতিরিক্ত কিছু। 
aerei বলতে আমরা যে বন্তটিকে বুঝি সেটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পায় এই 
বিভিন্নধর্মী সংলক্ষণগুলির সংগঠন থেকে। অর্থাৎ সংলক্ষণগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে যে সমগ্র ও সুসংহত সত্তাটির জন্ম দেয় তাকেই ব্যক্তিসতা 
বলা হয়ে থাকে | 

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিকল্পনা 
সামাজিক পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ অৰ্থাৎ যখন আমরা কোন লোককে 
গম্ভীর, আমুদে, স্বার্থপর বা বন্ধুবৎ্সল বলে বর্ণনা করি তখন আমাদের 
মন্তব্যের পেছনে থাকে সামাজিক, আদর্শ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সচেতনতা! | 
এমন কি ব্যক্তিসত্ভার পরিকল্পনাটিই সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সংব্যাথানের উপর 


টিটি রিড 


২৭০ (Cei মনোবিজ্ঞান 


প্রতিঠিত। প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তি কি প্রকৃতির তা আমরা সুনির্দিষ্ট 
জানিনা ব| জানতে চাইও ন| | আমরা তাকে বিচার করি সে যে 
নিজেকে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছে তাই থেকে | কোন লোক যদি: 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তবে তাকে আমরা 
অভদ্র বা অমার্জিত বলে বৰ্ণন| করি, প্রকৃতপক্ষে সে যদি অন্য প্রকৃতিরও হয় ছা 
হলেও আমাদের কাছে তা গ্রাহ্য নয়। ইংরাজী পাসোনালিটি কথাটির 
উৎপত্তি গ্রীক শব্দ পাসেণানা (Persona) থেকে | পাসেশানার অর্থ হন 
মুখোস। প্রাচীন গ্রীসে যখন রূপসজ্জার তেমন কোন উন্নতি হয়নি তখন 
গ্রীক অভিনেতার! দর্শকদের কাছে নিজেদের ভূমিকা বা চরিত্রটির পরিচয় 
জানাবার'জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের মুখোস পরত | অতএব পার্সোনালিটি 
কথাটির অর্থ হল ব্যক্তি যেভাবে নিজেকে অপরের নিকট প্রকাশ করে তাই। 
ব্যক্তিসত্তার ব্সংলক্ষণগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির দ্বৈততা' 
(Duality), মানুষের অধিকাংশ সংলক্ষণই দ্বিমুখী-সত্তাবিশিষ্ট। CN 
সামাজিকতা--অসামাজিকতাঁ, প্ৰাধান্য--বসশ্যাত|, অন্তর ততা-_বহিত তা 
ইত্যাদি। কোন সংলক্ষণই চরম অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। CW* 
সম্পূর্ণ সামাজিক বা সম্পূর্ণ অসামাজিক কোন লোকই হয় না। এ ছু 
মিশ্রিত রূপই সাধারণত মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তবে ব্যক্তির মে 
সামাজিকতার লক্ষণ অধিক পরিমাণে থাকলে তাকে সামাজিক বলা হা 
' আবার অসামাজিকতার লক্ষণ বেশী থাকলে তাঁকে অসামাজিক বলা হয়! 
গিলফোর্ডের ব্যক্তিসন্তার ফ্যাক্টর 
_ ব্যক্তির আচরণের পর্যবেক্ষণ থেকে ofera সংলক্ষণগুলির W 
নির্ণয়ের প্ৰথাই মনোবিজ্ঞানীদের মধো প্রচলিত ছিল । কিন্তু সম্প্ৰতি উপাদাগ 
বিশ্লেষণ বা ফ্যাক্টর এানালিসিস ( Factor Analysis ) নামে নতুন উদ্ভাবিত 
একটি গাণিতিক পদ্ধতির atetea আরও fagar ও সুনির্দিষ্টভাবে Of 
সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ফ্যাক্টর dU 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে গিলফোর্ড ও তার সহকর্মীরা বাক্তিসতার ১৩টি ফ্যাট 
সন্ধান পেয়েছেন | সেগুলি হল এই--১ | সামাজিক অন্তর্“তি (Social 
introversion ), ২ | চিন্তামূলক aaa fo ( Thinking introversion) - 
৬ | fagei (Depression), ৪ | অস্থিরচিত্তত| (Cycloid tendency), 
& চিন্তাহীনতা (Rhathymia), v | সাধারণ সক্রিয়ত। (General activity) 
৭1 প্রাধান্য-_বশ্যতা (Ascendance Submission ), » | chest 


ক্যাটেলের সংলক্ষণ তালিকা = ২৭১ 


f sculinity-Feminity); = | হীন! (Inferiority); ১৭৭ aar gaS 
7 (Objectivity); ১২) সহযোগিতা 
(Co-operativeness), ১৩1. অমায়িকতা (Agreenbleness) ó 


ক্যটেলের সংলক্ষণ তালিকা! 

প্ৰখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেলও (Cattel) ব্যক্তিসভার সংলক্ষণের একটি 
ভালিক| দিয়েছেন। : তিনি বাক্তিসভার সংলক্ষণ নির্ণয়ের জন্য নানা বিভিন্ন 
পন্থা! অবলম্বন করেন। ক্যাটেল ajfewel সংলক্ষণকে দু'শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন বাহ্যিক সংলক্ষণ (Surface traits) এবং উৎস, সংলক্ষণ (Source 
15188) । বাহ্যিক সংলক্ষণ বলতে সেই সব সংলক্ষণকে বোঝায় যেগুলি 
ues আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায়। যেমন, আবেগশীলতা হল একটি 
ৰাহ্যিক সংলক্ষণ কোন ব্যক্তি যদি এই সংলক্ষণটির অধিকারী হয় তাহলে 
সেটি তার বাহ্যিক আচরণেই প্রকাশ পাবে । উৎস সংলক্ষণগ্ুলি ব্যক্তির ভিতর 
নিহিত থাকে, বাইরে থেকে প্রকাশ পায় app কিন্তু সেগুলি ব্যক্তির ব্যক্তি" 


সভাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত 


করে। যেমন, প্রভূত্বপ্রিয়তা হল একটি উৎস সংলক্ষণ ৷ এটি সরাসরি ব্যক্তির 
যদিও তার বহু আচরণের প্রকৃতি 


কোন আচরণের মাধামে প্রকাশিত হয় না, 
এই সংলক্ষণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে | ক্যাটেল তীর পরীক্ষণের ফলাফল 
থেকে ১২টি উৎস সংলক্ষণ এবং ২০টি বাহ্যিক সংলক্ষণের নাম দিয়েছেন 1 

এর পরে ক্যাটেল ফ্যাক্টর ঞ্যানালিসিস- পদ্ধতির প্রয়োগ করে ১৬টি 
ফ্যা্টরের সন্ধান পান p তীর বণিত ১২টি উৎস সংলক্ষণের সঙ্গে আরও s 
সংলক্ষণ যোগ করে নীচের ফ্যাক্টরের তালিকাটি তিনি গঠন করেন। 
ক্যাটেলের দেওয়া তালিকাটিতে প্রায় প্রতিটি ফ্যাক্টরের ছুটি করে বিপরীতধর্মী 


সংলক্ষণের উল্লেখ কর! হয়েছে । যেমন 
১। 'প্রাক্ষোভিক চরমভাব--প্রাক্ষো্িক সংযতভাব 
( Oyclothymia—Schizothymia D: 


২ ুদ্ধি-ক্ষীণবুদ্ধিতা (General Intelligence Menta! Defect). 


e, প্রাক্ষোভিক স্থায়িত্ব_সাধারণ মনোব্যাধিপ্রবণতা 


(Emotional stability— General neuroticism). 


s, প্রভুত্ব_বশ্ঠতা ( Dominance— Submission ) l 


২৭২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান r 
«| উচ্ছ্াসপ্রবণতা-_সংযত অভিব্যক্তি (Surgency—Desur| 
৬ |  সুপরিণত চরিত্র-_অপরিণত নির্ভরতাপ্রবণ চরিত্র A 

(Positive character—Immature dependent character 
৭। দুঃসাহসিক সক্রিয়তা__অন্তর্বতি 
i ( Adventurousness — Introversion). 
vi প্রাক্ষোভমূলক অনুভূতিপ্রবণত|--কঠিন পরিপকতা 
(Emotional sensitivity—Tough maturity). 
৯ | afinal চাপ|--বিশ্বাসপরায়ণ খোলা মন 
( Paranoid schizot hymia—Trustful accessibility ), 
se |  দায়িত্বহীন অসাংসাবরিকত|--ব্যবহারিক সচেতনতা 


(Bohemianism—- Practical concernednes). 
১১। কৃত্রিমতা__-সরলতা। (Sophistieation—Simplicity ). 

১২ | সন্দি্চচিত্ততা_বিশ্বীসপ্রবণতা৷ (Suspiciousness--Trustfulnes) 
১৩। পরিবর্তনপ্রিয়তা__রক্ষণশীলত! ( Radicalism— Conservatism) 
১৪। আত্মনিৰ্ভৱত|--সংকল্পহীনতা 

(Self-sufficiency — Lack of resolution). 


১৫ ইচ্ছানিয়ন্ত্রণ এবং চারিত্রিক দুঢ়তা A 
(Will control and character stability). 


১৬ | mafias উত্তেজন1--( Nervous tension ). 


ব্যক্তিসত্তার টাইপ (Personality Types) 

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিসতা পরিমাপের নানা রকম প্রচে্ট হয়ে 
এসেছে। প্রাচীন পরিমাপের প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত ছুটি বস্তুর পৰ্যবেক্ষণ 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথম দেহগত বৈশিষ্টা এবং দ্বিতীয় aedi 
বিভিন্নতা i ৷ 


প্রাচীনকালে প্রায়ই হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, নাক, i প্ৰভৃতি 
গঠনবৈচিত্রা বিচার করে বযক্তিসভার পরিমাপ কর! হত। যেমন, EDO 
ছদ্মবেশী wu tur বর্ণনায় দেখা যায় যে আজানুলম্বিত বাহু; প্রশপ্ত পণ, 
উন্নত নাসিক! ইত্যাদি প্রতিভাবান্‌ পুরুষের লক্ষণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। 
দেহগত বৈশিষ্ট) বা মনংগ্রকৃতিগত বিভিন্নত| অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার যে শ্ৰেণী 
festa করা হয় তাকে সাধারণত “টাইপ? (Type) বলা হয়ে থাকে | _ 


a লৰ —— 
গলের মস্তি তত্ব ২৭৩ 


গলের মন্তিকতত্ব (০9115 Phrenology ) 
a exe টাইপের যে ge সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করে সেটি হল 
গলের ( Gall ) মন্তিষ্ক-তত্ব ( Phrenology ) | এই তত্ব অনুযায়ী মনের 
বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মিল রেখে মস্তিষ্কের মধ্য বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র আছে I এই 
কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এবং যে কেন্দ্রটি আকৃতিতে যত 
বড় হবে সেই কেন্দ্রসংশ্লিষ্ট বিশেষ মানসিক শক্তিটি তত প্রবল হবে। গল 
দাবী করতেন যে তিনি কোন ব্যক্তির মাথার পরীক্ষা করে বলতে পারেন, 
যে তার কোন শক্তিকেন্দ্রটি আকৃতিতে কত বড় ।' উদাহরণস্বরূপ: মনোযোগ- 
রূপ মানসিক প্রক্রিয়াটির জন্য মস্তিষ্কে একটি নিদিষ্ট শক্তিকেন্্র আছে এবং à 
শক্তিকেন্দ্রটর উপরিভাগের মাথার খুলির গঠন পরীক্ষা করে গল বলতে 
পারতেন যে কোন বিশেষ ব্যক্তির মনোযোগের শক্তি কতটুকু । এই ভাবে 
বুদ্ধি, বিচারকরণ, স্মৃতি, কল্পন প্রভৃতি সমস্ত মানসিক ্রক্রিয়াগুলিরই শক্তির = 
পরিমাণ মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে বলা যায় বলে গল দাবী করতেন। ব্যাপক 
পরীক্ষণ থেকে পরে প্রমাণিত হয়েছে যে গলের এই তত্ব সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক 
ও কল্পনাপ্ৰসূত এবং বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে পরিত/জ হয়েছে 

বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত afe- 
সত্তার টাইপের নানা বিভাগের উল্লেখ করেন ইয়ুং (Jung ), ক্রেৎসমার 
( Kretschmer ), সেলডন ( Sheldon ), frez (Stevens) প্রভৃতি 
মনোবিজ্ঞানীর। ৷ এই ধরনের কয়েকটি ব্যক্তিসত্তার টাইপের সংঙ্গিপ্ত বর্ণনা 
নীচে দেওয়া হল ৷ 
ইয়ুঙের টাইপ ( Jung's Types ) 

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং ( Jung ) ব্যক্তিসত্তার একটি টাইপমূলক শ্রেণী- 
বিভাগ করেছেন । তিনি সমস্ত মানুষকেই ছু'ভাগে ভাগ করেছেন-__অস্তরত 
(Introvert) ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন এবং বহির্বত (Extrovert) gfare Taa | 
ফ্ৰয়েডের মত ইয়ুঙের মতে ব্যক্তির লিবিডো হল তার সম্পূর্ণ প্রাণশক্তির 
ধারক । এই লিবিডে| যখন বাইরের দিকে উদ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ যখন বাইরের 
ব্যক্তি, বস্তু, কাজকর্ম প্রভৃতিতে তার প্রাণশক্তি নিজের তৃপ্তি খুঁজে পায় তখন : 
তার ব্যক্তিসত্তাকে বহির্ত বলা হয় ॥ আর যখন তার প্রাণশক্তি অস্তরাঁভি- 
মুখী হয় অর্থাৎ যখন দিবাস্বপ্ন, অবাস্তব কল্পনা; আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা প্রভৃতিতেই 
তার সমস্ত শক্তি ব্যাপৃত থাকে তখন তার বাক্তিসভাকে wwe বলা হয় । যে 


২৭৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তি বহির্ত হয় সে প্রকৃতিতে সমাজপ্রিয় ও সঙ্গকামী হয়ে থাকে৷ ৷ 
বাহ্যিক আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সকলের সঙ্গে 
মেশ|, সামাজিক অনুষ্ঠান, দলমূলক কাজকর্ম ইত্যাদিতে নিজেকে n 
রাখে । এরাই সমাজসেবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা প্রভৃতি হয়েথাকে। 
যে ব্যক্তি «gas সে প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গতা প্রিয়, চিন্তাশীল এবং আত্মবেত্ৰিৰ 
হয়। সামাজিক মেলামেশা থেকে সে যতটা পারে দূরে থাকে এবং নিক 
, মনের অভ্যন্তরে এক নিজস্ব জগৎ তৈরী করে সেখানেই সে বাপ করে। 
মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে ইয়ং এইভাবে TNS ভাগ করলেও এই ধানে 
সুনিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীবিভাগ বাস্তবে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা S এ 
ছু'ধরনেরই বৈশিষ্টাসম্পন্ন মিশ্ৰপ্ৰকৃতির ব্যক্তি। তবে কারও মধো aadi 
মাত্ৰ৷ বেশী থাকে কারও মধ্য «| বহিৰ্ব'তির মাত্রা বেশী থাকে। 
অন্তৰত ব| সম্পূৰ্ণ বহিৰ'্ত এই ছুই কাল্পনিক চরম ক্ষেত্রের ঠিক ajata 
আমরা এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তির অস্তিত্ব ধরে নিতে পারি যার! অর্ধেক অন 
এবং অর্ধেক বহির্তি। এই ধরনের বাক্তিত্বসম্পন্ন লোককে SIN Ser 
(Ambivert) বলতে পারি | বাস্তবে এই Gers ব্যক্তিসভ্ভাসম্পন্ন লো 
অধিকসংখ্যায় পাওয়া যায়। এদের বৈশিষ্ট হল যে এরা বিশেষ বিশেষ পরি 
স্থিতিতে অন্তর s. আবার বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে afago হয়ে ওঠেন। 
ক্রেৎসমারের টাইপ (Kretschmer's Types) 
ক্রেংসমার ছিলেন একজন মানসিক বাধির চিকিৎসক | তিনি acm 
'করে দেখেন যে বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী বিশেষ, বিশে 
দৈহিক বৈশিষ্টা নিয়ে জন্মায় যেমন, যারা সিজোফ্রেনিয়া রোগে wg 
তার] eir ser, ওজনে হাল্কা ও সরু মুখসম্পর বাকি হয় 
যারা! ম্যানিক ডিপ্রেসিভ রোগের রোগী, তারা খর্বকায়ঃ মোটাসোটা 
গোলাকার মুখবিশিষ্ট হয়ে থাকে p এর পর ক্রেৎসমার সুস্থ মানুষের ae | 
লভ৷ পৰ্যবেক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর একটি নতুন ধরনের | 
মূলক শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন | d 
তার মতে সমস্ত মানুষকে চারটি টাইপে ভাগ করা যায়,যখা-০) PRI 
(Pyknik), (২) এস্থেনিক (Aesthenie), (৩) হাইপোপ্লার্টিক (70104 | 
এবং (৪) এথলেটিক ( Athletic )। এই চার ধরনের টাইপেরই 
দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। | 


a এড. এ. ^ 
E কা’ 


me. oa টাইপ ২৭৫ 
পিকনিক টাইপের ব্যক্তির! দেখতে খর্বকায়+ মোটাসোটা এবং গোলাকার ' 
দেহবিশিউ হন। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের সাইক্লোথিম (Cyclo 

thyme) বল! zy | এ'দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এ'র! প্রক্ষোভের দিক দিয়ে 
চরমভাবাপন্ন হন, অর্থাৎ এ'রা যখন উত্তেজিত হন তখন অত্যন্ত বেশ! মাত্রায় 
হন, আর যখন নিরুৎসাহ হন তখন চরমভাবে হন | এ'রা সহজেই আনন্দিত 
হন, আবার সহজেই বিষণ্র হয়ে পড়েন | প্রকৃতিতে এর] faece, আবেগ- 
প্রবণ, বাস্তববাদী এবং সহিষ্ণু হয়ে থাকেন। এই সাইক্রোথিম শ্রেণীভুক্ত 
লোকের! মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগে আক্রান্ত হন। 
ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চাচিল, রাশিয়ার জননেতা qme 
প্রভৃতি হলেন পিকনিক সাইক্লোথিম টাইপের আদর্শ দৃষ্টান্ত ৷ 

এস্থেনিকরা আকৃতিতে দীর্ঘকায়ঃ হাক্কা ও রোগা হয়ে থাকেন। মানসিক 
taf pp দিক দিয়ে এদের সিজোথিম ( Sehizothyme ) বল! হয়। 
ক্ষোভের সৃষ্টি প্রকাশে এ'রা খুবই সংযত এবং প্রকৃতিতে এ'রা স্বাবলবী, 
সতর্ক, আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ হয়ে থাকেন I এ'রা প্রায়ই বাস্তব থেকে 
পালিয়ে গিয়ে নিজেদের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকেন | এই 
দিজোধিম শ্রেণীভুক্ত লোকেরাই যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত হন তখন তাদের 
মধ্যে সিজোফে,নিয়| নামে রোগ দেখা দেয়। রাজা গোপালাচারী, কৃপালনী, 
জহ্রলাল, ইংলগের Serié ক্রিপস প্রভৃতি হলেন এই টাইপের দৃষ্টান্ত । 

হাইপোপ্লা্টিকদের দৈহিক বৃদ্ধি অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং সেই জন্য 
তার] হীনমন্যতাবোধ (Sense of inferiority) থেকে ভুগে থাকেন | 

এথলেটিক টাইপের অন্তভূক্ত ব্যক্তিরাই ক্রেৎসমারের মতে দেহ ও মনের 
দিক দিয়ে স্বাভাবিক ও আদর্শ মানুষ | এ'রা দৈহিক গঠনের দিকে দিয়ে 
যেমন সমতাসম্পন্ন তেমনই প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশের দিক দিয়েও এ রা. 
সাম্যভাবাপন্ন 1 ; 


mm 
mre 


ক্রেংসামারের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে লৌকিক অভিজ্ঞতা ও ধারণার 


যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগকে সুনিদিউ ও fado বলে 

মেনে নিতে অনেক মনোবিজ্ঞানারই আপত্তি আছে। কেননা বাস্তবন্গেত্রে এ 

ধরনের সুি্িষট শ্রেণীবিভাগ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। 

সেলডনের টাইপ ( Seldon's Types ) ৰ 
ক্রেৎসমারের মত ব্যক্তিসত্তার টাইপ নিয়ে আধুনিককালে ব্যাপক গবেষণা 

চালান সেলডন ( Sheldon ) এবং কিঁভেল্স ( Stevens ) | তারা প্রায় ৪০০ 


+ | 


j ENG v p 
২৭৬ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 
যুবকের নগ্রদেহের ছবি পর্যবেক্ষণ করে তিনটি বিভিন্ন টাইপের নামকরণ! 
(১) এণ্ডোমফ (Endomorph), এরা আকৃতিতে গোলাকার, 
এবং উদরপ্রদেশের প্রাধান্যসম্পন্ন। (২) মেসোমফর্ণ Mesomorph); এঁরা 
প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট, কঠিন এবং পেশীর প্রাধান্যসম্পন্ন এবং (৩) এক্টোম 
(Eotomorph) এ'রা ছুর্বল-দেহবিশিষ্ট, শীর্ণ এবং চর্ম ও স্নায়ুর erattu 


সেল্ডনের বাক্তিসত্বার টাইপের ত্ৰিকোণ 
"Ai কোণে এগেমঞ ডান কোণে এক্টোমর্চ এবং সব উপরে মেসোমর্ফ। | 


এই তিনটি কোণের: 
ঠিক কেন্দে দাড়িয়ে আদর্শ টাইপের মানুষ | যে কোন ব্যক্তি এই ত্রিকোণের J 
কোন ন! কোন একটি জায়গায় পড়বেনই । 


বেলডন প্রত্যেক ব্যভিকে একটি সাত মাত্রার স্কেলে - পরিমাপ কর 

_ এই ফ্কেলেতে যে চরম এণ্ডোমফ তার স্কোর দীড়াচ্ছে ৭১১ ( অর্থাৎ পা 
afee তার স্কোর ৭ atap মেসোমন্কিতে ১ atah এক্টোমফিতে ১ মাতা 
. $13 মেসোমফের স্কোর হল 5৭১: অর্থাৎ এণ্ডোমর্কিতে তার UU 


| " ২৭৭ 
১ মাত্র, মেসোমফ্ষিতে ৭ মাত্রা, এক্টোমফ্চিতে ১ মাত্রা) এবং চরম এক্টোমর্ফে'র 
স্কোর হচ্ছে ১১৭ (অর্থাৎ এণ্ডোমফিতে তার স্কোর ১ মাত্রা, মেসোমকিতে 
১ মাত্রা, এক্টোমফ্ষিতে ৭ মাত্রা ) | বাস্তবে অবশ্য এই ধরনের চরম দৃষ্টান্ত 
দেখতে পাওয়। যায় না । AFS হিসাব ধরতে গেলে সাধারণ মানুষের স্কোর 
৪৪৪'র কাছাকাছি ফঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবে যা দেখা যায় তাতে কোন একটি 
[0 বিশেষ টাইপের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির কিছুটা বৌক থাকে এবং অন্য ছুটির 
প্রতি কম ঝৌক থাকে | ফলে ৫২৩ বা ২৫১ বা ১৩৫ এই ধরনের স্কোরই 
সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। কোন ব্যক্তির এই দৈহিক 
| পরিমাপকে তার সোমাটোটাইপ নাম দেওয়া হয়েছে। 
| এইবার সেলডন এই দৈহিক টাইপগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানসিক 
| dama তিনটি শ্ৰেণী বিভাগ করলেন এৰং সেগুলির নাম দিলেন 
(১) ভিসেরোটনিক (Viscerotonie), (3) সোমাটোটনিক (Somatotonie) 
এবং (৩) সেরিবোটনিক (Cerebrotonie) | এই মানসিক টাইপগুলির 
প্রত্যেকটির তিনি ২০টি করে বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিলেন | . 
| ভিসেরোটনিকদের মধ্যে পরিপাচনমূলক ও বৃদ্ধিমূলক ও কাজের প্ৰাধান্য 
খাকে। এঁরা দৈহিক আরামপ্রিয় হন) উৎসব, te. বাহ্যিক অভিব্যক্তি 
ভালবাসেন এবং একা থাকা পছন্দ করেন না। এ'রা সহিষু হন: স্নেহ প্ৰশংসা, = 
মনোযোগের প্রত্যাশী হুন এবং মনের আবেগ বিনা বাধায় প্রকাশ করেন I 
সোমাটোটনিকদৈর মো উদ্ভমশীল ও প্রচে্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা 


। যায়। এরা কাজে কৰ্ণে কয় ভঙ্গীতে aga হন i এ'রা উত্তেজনাপূর্ণ 
‘ও অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করেন | অপরের অনুভূতির প্রতি এরা 
আচরণে এঁরা উদ্ভমশীল, 


উদাসীন এবং সরাসরি কাজ করার পক্ষপাঁতী। 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আক্ৰমণধৰ্মা। / 

সেরিক্রোটনিকদের মধ্যে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের অভাব ও অবদমিত 
আচরণের প্রাধান্য দেখা যায়। এরা প্রায়ই ভয়ে ভয়ে সময় কাটান এবং 
সামাজিক মেলামেশা! এড়িয়ে চলেন । এদের মধ্যে সাধারণত আত্মসংযম ও 
আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখ! যায় । 

সেলডন পরীক্ষণের দ্বার! প্রমাণ করেছেন যে তার বৰ্ণিত দৈহিক টাইপ ও 
মানসিক টাইপের মধ্যে প্রচুর সঙ্গতি আছে । যেমন+ মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক 
দিয়ে এগ্রোমর্ফরা ভিসেরোটনিক টাইপের অন্তর্গত” মেসোমফ'রা সোমাটো- 
টনিক টাইপের অন্তর্গত এবং এক্টোমফর| 'সেরিত্রোটনিক টাইপের অন্তর্গত | 


২--১৯ i ; 
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২৭৮ গিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


পরিসংখানমূলক vis সহপরিবর্তনের (Correlation) মান নির্ণয় ক 


দেখা গেছে যে cetus ও ভিসেরোটনিকদের মধ্যে সহপরিবর্তনের মান wc 


মেসোমফ ও সোমাটোটনিকদের মধ্যে এই মান *৮২ এবং এক্টোমফ ও 
সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে "৮১ | | 
আইসেক্ষের ব্যক্তিসত্তা আয়তন (Eysenek's Personality Dimension) 

.. প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী আইসেঙ্ক ব্যক্তিসত্তার বিশ্লেষণে আধুনিক 
পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং তার উপর ভিত্তি করে এক নতুন 
ধরনের শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন | তিনি পূর্বগামীদের মত ব্যক্তিসত্তাকে 
কয়েকটি নির্দিষ্ট টাইপে ভাগ করেন নি তার পরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন 
যে ব্যক্তিসতার মধ্যে তিনটি ফ্যাষ্টর ব| আয়তন (Dimension) আছে। GR 
আয়তন তিনটি হল_- 

(১) অন্তর“তি-বহির্ৰতি 8385 (২) মনো" 
বাঁধি প্রবণত। ( Neurotieism ) এবং : (৩) মনোবিকার প্ৰবণতা 
( Psyehoticism) | 

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিসতার. আয়তনের মধ্যে ceps পারস্পরিক S 
নেই, অথচ এই তিনটি আয়তনই কম বেশী মাত্রায় সকলের মধ্যে বর্তমান 
এই বিভাগ অনুয়ায়ী মনোব্যাধি ব] মনোবিকার গ্রস্ত মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক 
মানুষের কোন প্রকৃতিগত পাৰ্থক্য, নেই | যে পাৰ্থক্য পাওয়া যায় তা | নিছক 
মাত্ৰাগত ৷- এই তিনটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ছাড়া আইসেক্ষের মতে ব্যক্তিসতার 


মধ্যে আরও কতকগুলি সংকীর্ণ ফ্যাক্টর আছে, যেমন, রক্ষণশীলতা- প্রগতি 
শীলত| (Consarvatism— Radicalism), সরলত|--জটিলত| (31000110107 


Complexity) এবং দৃটচিত্ততা__কোমলচিত্ততা (Toughmindedne 


Tendermindedness) | — 
ক্ৰুয়েডীয় টাইপ (Freudian Type) 

ফ্ৰয়েড এবং তার মনঃলমীক্ষণবাদের অনুগামীয়| ব্যক্তির ব্যক্তিসভাকে তার 
অভ্যন্তরীণ জীবনী-শক্তির বিচিত্র স্বৰূপ ও গতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে বাধা! 
করেছেন ৷ বিশেষ করে বহুমুখী পরিবেশের প্রভাবের sect যে সব ft 


ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা! ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলি ব্যক্তির যৌনতার = 


বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত e পরিচালিত করে সেই সব অভিজ্ঞতার উপরই বণ 
2 সমীক্ষকের| বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। 


ব্যক্তিসত্তার টাইপ ২৭৯ 


এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ফ্ৰয়েড বাক্তিসত্তার কতকগুলি টাইপের 
| উল্লেখ করেছেন | ; 

১। মৌখিক-রতিমূলক টাইপ (Oral-Erotie Type) 

এই টাইপটি আবার দু’রকমের হতে পারে; যথ৷--সক্ৰিয় দংশনকামী 
টাইপ ( Active Biting Type ) এবং নিস্ক্ৰিয় চোঁষণকামী টাইপ (Passive 
Sucking Type; মৌখিক সক্রিয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ 
পাবার উপায় রূপে অতিমাত্রায় চিবান ও কামড়ানোর আশ্রয় নিয়ে থাকে d 
এরা সাধারণত নিরশাবাঁদী, সন্দিপ্ধমম| এবং হিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে । 
কিন্তু মৌখিক নিস্ক্ৰিয় টাইপের ব্যক্তির! “অপর পক্ষে ব্যর্থতা "থেকে. পরিত্রাণ 
পাবার জন্য শিশুজনোচিত আচরণের আশ্রয় নেয়। এরা আশাবাদী,নির্ডরশীল , 
ও অপরিণত চরিত্রসম্পন্ন হয়ে থাকে p এরা সাধারণত কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে 
যেতে চায় এবং আশা করে যে 'অপরে তাদের যত্ন নেবে এবং তাদের 
প্রয়োজন মেটাবে 1 ৷ ৰ RY 

২। পায়ুরতিমুলক টাইপ (&na]-Brotic Type) 

অতি-কৃপণতা, 'একগুয়েমী, শৃঙ্খলাবোঁধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যওলি এই ধরনের 
ব্যক্তির মধ্যে চরম মাত্রায় দেখ| দিয়ে থাকে | এই: টাইপের মধ্যেও আবার 
ছুটি বিভাগ আছে।’ প্রথমটি ré deri (Badistic Type) apr দ্বিতীয়টি 
নিন্তিয় টাইপ ( Passive Type )| প্রথম টাইপের লোকেরা অপরকে 
নির্যাতন করে বা কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের বাক্তির| 
আত্মনিধাতনেই আনন্দ পায় | .. | 

€| ew টাইপ (Genital Type) uh La 

এই টাইপের মধ্যে আবার দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি লৈঙ্গিক টাইপ 
(Phallic Type) | এটি হল উপস্থ টাইপের প্রাথমিক «1 অপরিণত স্তর | এই 
টাইপের ব্যক্তির চরিত্র-বৈশিষ্টা ইল প্রদর্শন-প্রবণতা, উচ্চাকাঙ্জণ+ দাম্ভিকতা, 
আত্মরতি ইত্যাদি৷ ॥ AVI PUD 

দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে পড়ে স্বাভাবিক উপস্থ টাইপের ব্যক্তির! S টাইপের 
I বা দুপরিণত বিকাশ থেকেই স্বাভাবিক মানুষ দেখা দেয় 1; স্বাভাবিক 
মানুষের ক্ষেত্রে যৌনতা কোন অস্বাভাবিক স্থলৈ সংবদ্ধ হয়ে থাকে 
না এবং স্বাভাবিক cepe অগ্রসর হয়ে তার: স্বাভাবিক: পরিণতিতে গিয়ে 
পৌঁছয় । এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চাকাঁজ্ফা ও সংযম, নির্ভরশীলতা ও 


২৮০ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


স্বাবলম্বন, আত্মপ্রিয়তা ও পরার্থপরত। প্রভৃতি বিপরীতমুখী বৈশিষ্টাগুনির 
মধ্যে সমতা দেখা যায়। ং 

বলা বাহুল্য ফ্ৰুয়েডের দেওয়| বাক্তিসতার শ্রেণীবিভাগটি অস্বাভাবিক 
মানুষকে ভিত্তি করেই গড়| ৷ পুরোপুরি কোন একটি বিশেষ টাইপে পড়ে 
এমন ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব নয় | তবে এই শ্রেণীবিভাগগুলিতে ব্যক্তিসত্তাকে যে 
কতকগুলি অতি গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে বিশ্লেষণ 
কর! হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | 
ব্যক্তিসত্ভার পরিমাপ (Measurement of Personality) 

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের 
প্রচেষ্টা চলে এসেছে ৷ এই প্রচেক্টাগুলি প্রধানত পর্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল | ব্যক্তির আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম, বিশেষ প্রতিক্রিয়া 
প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করে VIEII সম্বন্ধ 
ধারণা তৈরী করা হত। কিন্তু এতদিন,এই পর্যবেক্ষণের পন্থাগুলি মোটেই 
বিজ্ঞানসন্মত ছিল ন।। তাছাড়া, আগে পর্যবেক্ষণের পরিস্থিতিকেও সুনিয়ন্তিত 
করা সম্ভব.হত ন| সব শেষে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতির অভাবে লব্ধ ফলাফলের 
ব্যাখ্যাও মোটেই নিৰ্ভ,ল এবং নির্ভরযোগ্য হত না৷। : এই সব নানা কারণে 
ব্যজিসত। পরিমাপের প্রাচীন পদ্ধতিগুলি নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল। 

আধুনিককালে, ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের xe আধুনিক পন্থা ও পদ্ধতির 
উদ্ভাবন ঘটেছে। 

এই পদ্ধতিগুলিও পর্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর. প্রতিঠিত। কিন্ত 
প্রাচীন পদ্ধতিগুলির সঙ্গে তুলনায় আধুনিক পদ্ধতিগুলির প্রধান বৈশিষ্টা 
হল যে এগুলি অনেক বেশা বিজ্ঞানভিত্তিক এরং ক্ৰুটিছীন ৷ পর্যবেক্ষণের * 
পদ্ধতিগুলিও. বৈচিত্র্য এবং কার্মকারিতার দিক দিয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞান" 
ভিত্তিক ও উন্নত হয়েছে। : তাছাড়া আধুনিক সংব্যাখ্যান পদ্ধতিও আগের 
(রানে বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। নীচে বাজিসঙা 
পরিমাপের কয়েকটি আধুনিক পদ্ধতির আলোচনা কর! হল । 
>i সাক্ষাৎকার (Interview) 

ব্যক্তিকে সামনাসামনি সাক্ষাৎ, করে, তার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধ 

প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার নাম সাক্ষাৎকার! 
fene পরিমাপের পদ্ধতিরূপে- এটিই হল প্রাচীনতম | বর্তমানে বর 


WAS 
ব্যক্তিসত্তা_ পরিমাপ rw 
অভিনব বিজ্ঞানসন্মত পল, আবিষ্কৃত হলেও মনোবিজ্ঞানীর! সাক্ষাৎকারের 
মুল্য ও উপকারিত;কে মোটেই অস্বীকার করেন ন| ৷ 
[o তবে সাক্ষাৎকার মাত্রেই কার্ধকর হয় aD) কারণ, প্রথমতঃ যে ব্যক্তির 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার কর! হচ্ছে তার উত্তরগুলি সতা হওঁয়| ন! হওয়া তার উপর 
নির্ভর করছে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময়, ব্যক্তির সত্য উত্তর দেবার ইচ্ছা 
থাকলেও লঙ্জ! ব| সৃঙ্কোচের, জন্য নির্ভুল উত্তরটি সে সাক্ষাৎকারকের সামনে 
দিতে পারে ন| | তৃতীয়ত, সাক্ষাৎকারকের ব্যক্তিগত প্রভার প্রচুর পরিমাণে 
সাক্ষাৎকারের ফলকে প্রভাবিত.করে | দেখ! গেছে যে স্াক্ষাৎরারের সাফল্য 
তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর করে ।- প্রথম, সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন কৌশলগুলি Pa 
সাক্ষাৎকারকের আয়তে থাকে দ্বিতীয় যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে সে 
যেন সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের যথাৰ্থ উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকে এবং তৃতীয়, 
_ সাক্ষাৎকারক যে প্রশ্নগুলির সাহায্যে ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন 
সেগুলি যেন সুচিন্তিত এবং কার্যকর হয়। . 
সাক্ষাৎকারের প্রধান ত্ৰুটি হল যে এর মধ্যে পরিমাপকের নিজস্ব প্রভীব 
খুব বেশী কাজ করে |: বর্তমানে সেই জন্য সাক্ষাৎকারকে ব্যক্তিপ্ৰভাব-ৰঞ্জিত 
করার চেষ্টা হচ্ছে |‘. সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলির' প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট করে 


এবং প্রশ্ন করার পদ্ধতিকে diae: করে ‘সাক্ষাৎকারের pis dd 
বাড়াবার চে্টাচলছে। 


২। cem হিষ্ট্ৰী পদ্ধতি ( Case History Method ) 

ব্যক্তির অতীত. আচরণ”: শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা জীবন. বিকাশের 
গতিধারা, শিক্ষা, বংশ-পরিচয় প্রভৃতি থেকে তার ব্যক্তিসভার একটি 
মোটামুটি ধারণা করা যায়। এই পদ্ধতিটি মনোব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষভাবে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে৷৷ ^ 
৩। রেটিং পদ্ধতি ( Rating Method ) 

রেটিং পদ্ধতির মৌলিক নীতিটি হল.কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অপরের 

কাছ থেকে তথয সংগ্ৰহ কর!। বছপ্রকারের রেটিং পদ্ধতি, প্রচলিত আছে। 
তার মধ্যে রেটিং স্কেল ( Rating Scale ) এবং সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি" 
( Sociometric Method ) বর্তমানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে 
ক। রেটিং স্কেল ( Rating Scale ) 

কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কারও পর্যবেক্ষণের ফলাফল বা মতবাদকে সুসংহত 

$47: 5 


"Ug 
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পন্থায় প্রকাশ করার একটি বিশেষ প্রণালীকে রেটিং স্কেল বলে। : 
তত্বাবধায়ক, সহপাঠী বা সহকর্মী প্রভৃতির! রেটিং স্কেলের সাহায্যে কোন ie 
বা কোন দলভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তীর পরিমাপ করতে পারেন। অন 
'সময় নিজেই নিজের রেটিং করা যায়। 
রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে যে কোন একটি গুণ ব| বৈশিষ্ট্রকে সেটির বিভিন্ন মাৱ 
‘অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ কর! হয়। একেই স্কেল বলা হয়। তারপর$ 
স্কেলের কোন্‌ পর্যায়ে বিশেষ কোন্‌ ব্যক্তির স্থান সেটা পরিমাপক নিৰ্ণয় করেন। 
যেমন, সামাজিক রূপ বৈশিষ্য্যটির নিয়রূপ রেটিং স্কেল তৈরী করা যেতে পারে। 


প্রঃ লোকটি সামাজিক না অসামাজিক? 

| | | 
‘অতিরিজ, বেশ মাঝামাঝি বেশ - অতিরিজ 
সামাজিক সামাজিক সামাজিক 'অসামাজিক অসামাজিক 

কু PET x Ut; ^N 
* ex. MAR x ২, r3 
উপরের CAPTE ক, খ, গ» এই তিন ব্যক্তির সামাজিকতার দিক fra 
কোথায় কার স্থান তা নিরূপণ করা হয়েছে। রেটিং স্কেলের মাত্ৰানুযায়ী বিভাগ 
সাধারণত তিন, পাচ বা সাত সংখ্যার হতে পারে এবং সেইমত স্কেলটিকে ডিন 
মাত্রা (Three-point), পাচমাত্র! (Five-point) «| সাত-াত্রার (১৪% 
point) স্কেল বল। হয়ে থাকে | উপরের দৃষ্টাস্তটি একটি পাঁচ-মাত্রার দ্বেল। 
: রেটিং স্কেল বাক্কিসত্তা-পরিমাপের সত্যকারের কোন নতুন পদ্ধতি নয়। ~ 
নিছক পধবেক্ষণকে ভিত্তি করে মতামত জ্ঞাপন এবং লিপিবদ্ধ করার dn 
সুসংহত পপ্থামাত্র। ফলে যে পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে রেটিং করা হয় গা? 
চেয়ে এটি খুব বেশী কাধকর হুতে পারে না। বিশেষ করে যে বিষয়টি যত বে 
পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাওয়া যায় সেই বিষয়েতেই রেটিং তত বেশী দির 
"যোগ হয়। তাছাড়া একজনমাত্র পর্বেক্ষকৈর রেটিং’র উপরও খুব বেশী দি 
করা যায় না। সেজন্য অঞ্জকীল রেটিং পদ্ধতিতে একের বেশীর পরিমাপ? 
নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যদি গড়ে অন্তত ৮ জন পরিমাপকারীর রেটিং লো 
_ সায় তবে ফলাফলটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারো রেটিং 
বার একটি ভ্রটি হেলে? এফেক্ট’ (Halo Effect) নামে পরিচিত! ঝর 


-— 


রেটিং পদ্ধতি We 


ব্যক্তির একটি সংলক্ষণের যান সম্পর্কে আগে থেকেই একটি ধারণ| তৈরী 
হয়ে থাকে তখন তার অন্য কোন সংলক্ষণেব্র রেটিং-এর বেলাতে সেই ধারণার 
দ্বার! প্রভাবিত হয়ে আমর! তার হয় বেশী নয় কম রেটিং করে. ফেলি । একেই 
“হেলো এফেক্ট" বল! হয় |. এই. হেলে এফেক্টো'র প্রভাব qu করতে, হলে 
কোন দলভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে আগে একটিমাত্র সংলক্ষণের উপর রেটিং করে 
নিতে হয়। তার পরে সমস্ত ব্যক্তিকে আর একটি সংলক্ষণের উপর রেটিং এবং 
তার পরে আর একটির উপর এবং এইভাবে পর পর সব কটি সংলক্ষণের উপর 


[একটি সোপিওগ্ৰামের উদাহরণ ] 


রেটিং করতে হয়। এই পদ্ধতিতে রেটিং করলে একটি সংলক্ষণের রেটিং আর 
একটি সংলক্ষণের রেটিংকে বিশেষ প্রভাবিত করে না। = 
খ। সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি ( Sociometrie Method ) 

ব্যক্তির জীবনধারণের প্রচেষ্টায় এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গ তিবিধানের 
ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ॥ সেই জন্য 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে , 
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ব্যক্তির নিজের স্থান পর্যবেক্ষণের জন্য নান! পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে ।: এ 
বিশেষ দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক-বৈচিত্রাকে একটি: চিত্রের 
আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে | এই চিত্রটিকে সোপিওগ্ৰাম (Sociogram). 
বলা হয়। কোনও বিশেষ দলের সোসিওগ্রাম তৈরী করার সময় দলের 
প্রতেকটি সদস্যকে প্রশ্ন করা হয় যে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে দে 
দলের কাকে কাকে পছন্দ করে| যেমন, স্কুলের কোন বিশেষ ক্লাশের 
প্রত্যেকটি ছেলেকে প্রশ্ন করা হল যে কোন একটি কাজ করার সময় তার সঙ্গী 
বা সহকর্মী রূপে পে ক্লাশের কাকে কাকে, পছন্দ করে । তারা যে উত্তর দেবে 
তা থেকে বিভিন্ন ছেলেদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি চিত্ররপ অঁকা যেতে 


পারে। আগের পাতায় এই -ধরনের একটি সমাজমিতিমুলক চিত্র | 
ফোসিওগ্রাম দেওয়া za | 


এ সোসিওগ্রামটিতে কোন স্কুলের একটি বিশেষ ক্লাশের ছেলেদের মধ্ো 
পারস্পরিক সম্পর্কের ferat দেওয়| হয়েছে । তীর ও সরল রেখাগুলির দ্বার! 
ছেলেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতিটি জ্ঞাপন কর! cup] ছুটি ছেলের 
নাম তীর/দিয়ে যুক্ত থাকলে এই বুঝতে হবে যে» যে ছেলেটির প্রতি তীরটি 
উদ্দিষ্ট তাকে অপর ছেলেটি পছন্দ করে কিন্তু সেই ছেলেটি অপর ছেলেটিকে 
পছন্দ করে না... যেমন, উপরের ছবিতে হোসেন অমলকে পছন্দ করে কিন্ত 
অমল হোসেনকে পছন্দ করে ন| | আর যেখানে কেবলমাত্র একটি সরল রেখার 
দ্বারা ছুটি নাম সংযুক্ত সেখানে বুঝতে হবে যে ছেলে দু’জনই পরস্পরকে পছন্দ 
করে 1৮/৫ষমন, সোমেন অমলকে,পছন্দ, করে, অমলও সোমেনকে পছন্দ করে। 

সেই সোসিওগ্রাম থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ক্লাশে, সবচেয়ে জনপ্রিয় 
ছেলে হচ্ছে স্বপন ৷, ৷ aara ৯টি ছেলে পছন্দ করে, কিন্তু স্বপন মাত্র কাশিম, 
অতুল আর সোমেনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। ক্লাশের son বীরের 
হল পরিত্যক্ত ছেলে ৷ তাকে কেউই পছন্দ করে ন| ৷. তিমিরের ক্ষেত্রটিও 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ৷ হোসেন, সোমেন এবং প্রভাত এই তিনটি মাত্ৰ বন্ধু নিয়ে তিমির 
নিজস্ব একটি স্বতন্ত্ৰ দল গঠন করছে । 

. সমাজতত্তের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় সোসিওগ্রাম যে যথেষ্ট সাহাযা sac 

. বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ব্যক্তিগত সঙ্গ ভিবিধানের প্রচেক্টা সম্পর্কেও 
নানা তথ্য দোসিওগ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়। দলের অন্তর্গত অন্যান্য 
সদস্যদের প্রতি ব্যক্তির কি মনোভাব এবং ব্যক্তির প্রতিও অন্যান্য সদস্যদের কি 

, মনোভাব এই ছু'ধরনের গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যই আমরা.সো সিওগ্রাম থেকে পেতে NN 
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$1 প্রশ্নাবলী (Questionnaire) 
 : বাক্তিসতা পরিমাপের একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হুল ব্যক্তিকে তার 
মনোভাব, মতবাদ, বিশ্বাস, আচরণ, অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করা । যখন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি প্রশ্ন কর! হয় তখন তাকে 
সাক্ষাৎকার বলে ।- কিন্তু এধরনের সাক্ষাৎকারে প্ৰায়ই ব্যক্তির স্বাধীনত! 
সীমাবদ্ধ থাকে ' এবং নানা কারণে ‘ব্যক্তি স্বাভাবিক এবং সহজভাবে ICH 
উত্তর দিতে পারে না । কিন্তু ঘদি সরাসরি প্রশ্ন করার পরিবর্তে ব্যক্তিকে প্রশ্ন 
গুলি লিখিতরূপে দেওয়া যায় এবং" তার: পক্ষে ‘অনুকুল পরিবেশে তাকে 
স্বাভাবিকভাবে লিখিত উত্তর দেবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেখা গেছে মে 
তাতে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায়৷৷ = গবেষণা ৷ও পর্যবেক্ষণের 
দিক দিয়ে এই ধরনের" সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুপরিকল্পিত প্রশ্নাবলী অনেক, 
বেশী কার্ধকর বলে প্রমাণিত হয়েছে | 
তাছাড়া প্রশ্নাবলীতে প্রশ্নগুলি লিখিত অবস্থায় থাকার জন্য মৌখিক প্রশ্নের 
চেয়ে অনেক দিক দিয়েসেগুলির বেশী উপকারিতা আছে): প্রথমত, প্রশ্ন" 
গুলির সংগঠনকে: সুনিয়ন্ত্রিত-বা আদর্মায়িত করা যেতে পারে 1 দ্বিতীয়তঃ 
বিভিন্ন লোকের উপর প্রশ্নগুলি age হওয়ার ফলে প্রতিটি প্রশ্নের কি ধরনের 
_ উত্তর পাওয়া যায় তারও একটি সুনিৰ্দিষ্ট বিবরণী রাখা সম্ভব হয়! 
৷ (ক) নির্বাচনী প্রশ্নাবলী ( Screening Questions’) 
^o কতকগুলি ব্যক্তিসভার প্রশ্নাবলী নিছক নির্বাচন: বা বাছাই করার জন্য 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে | এগুলিকে নির্বাচনী প্রশ্নাবলী বলা হয়। বিশেষধর্মী: 
মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা বিশেষ প্রকারের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে এমন' 
ব্যক্তিদের সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নেওয়ার জন্য এই ধরনের" 
ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নীবলী ব্যবহৃত: হয়। এই শ্রেণীর নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রথম, 
তৈরী করেন উডওয়ার্থ ১৯১৮ সালে। এটির নাম সাইকোনিউরটিক ইনভেপ্টরি। 
এই প্রশ্নাবলীটির সাহায়ো সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ ব্যক্তিদের স্বাভাবিক 
বাক্তিদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
. এই ধরনের অনেকগুলি নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করা হয়। 
(খ) ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (Personality Inventory) 
ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আর এক 
ধরনের প্রশ্নাবলী গঠন করা! হয়ে থাকে | এগুলিকে আমরা বাভিসতা-নির্ণায়ক 


t 
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প্রশ্নাবলী বলতে পারি |. এই, ধরনের প্রশ্নাবলীতে বিশেষ একটি ব| এ 
সংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরী করা হয়। গরে 
লেই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে & এক বা একাধিক সংলক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে কি 
মাত্রায় আছে তা নির্ণয় করা হয়। একটি সুপরিচিত aferema 
প্রশ্নাবলীর নাম হল মিনেসোট। মা্টিফেসিক পার্সোনালিটি ইনভেটরি 
'( Minnesota Multiphasic Personality Inventory or MMPI )। 
এই প্রশ্নাবলীতে মোট ৫৫০টি উক্তি আছে। প্রতেকটি উক্তি এক একটি কার্টে 
ছাপ! থাকে | এই উক্তিগুলি পড়ে ব্যক্তিকে বলতে হয় যে উক্তিটি তার ক্ষেত্রে 
‘সত্য কি মিথ্য| | j 
ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি থেকে তার বাক্তিসভার নান। গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টোর 
সন্ধান পাওয়া যায়। বৰ্তমানে এই ধরনের অনেকগুলি ব্যক্তিসত্তানির্ণায়র 
প্রশ্নাবলী তৈরী ' হয়েছে | তার মধ বার্নরয়টার পাসেোনালিটি টেট 
‘নাম উল্লেখযোগ্য । 
সাধারণত ব্যত্বিসতার প্রশ্নীবলীর প্রশ্নগুলি একটি মুদ্রিত qe | 
আকারে থাকে। কখন কখন www কার্ডেও এগুলি মুদ্রিত হয়। এই 
পরশ্নগুলির উত্তরে ব্যক্তিকে সাধারণত Gp বা না? বা.‘জানিনা” এই তিনটির 
একটি উত্তর দিতে হয়। 
«| উপাদন বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis) 
c ব্যক্তিসভার আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসন্মত পরিমাপ পদ্ধতিটি, ফ্যাক্টর 
এ্যানালিসিস নামক আধুনিক গাণিতিক তত্ত্বের উপর প্রতিঠিত। এই 
পদ্ধতিটিতে ব্যক্তিসভাসূচক বিভিন্ন বৈশিষ্ট৷গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহ 
পরিবর্তনের মান নির্ণয় করে বাক্তিসতার মৌলিক উপাদানগুলির (Factors) 
প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়. কর! হয়| এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন DU 
এবং ভার সহকৰ্মার| | তাদের পৰ্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিসতার ১৩টি মৌলিক | 
উপাদানের সন্ধান পাওয়| গেছে। এই মৌলিক উপাদানগুলির উপর ৰি 
করে তারা বাক্তিসত্তার নানারকম প্রশ্নাবলী রচন| করেন । তার মধ্যে এ 
প্রখ্যাত প্রশ্নাবলীর নাম হল গিলফোর্ড-িমারম্যান টেম্পারামেন্ট সার্ভে! à | 
অভীক্ষাটিতে -উপাদান-বিশ্লেষণের মাধ্যমে -পাওয়া ব্যক্তিসতার বৈশিষ্ট্য ঝা 
৷ সংলক্ষণগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্নাবলী রচনা, কর হয়েছে। এতে প্রতোক 
! J বৈশিষ্ট্যের উপর ৩০টি করে মোট ৩০০টি প্রশ্ন আছে। সেই দশটি বৈশিষ্ট হা | 


বাধ্যতামূলক নিৰ্বাচন পদ্ধতি ২৮৭ 
এই :—»1 সাধারণ সক্রিয়ত! (General activity) | সংযম (Restraint) 
e| প্রাধান্য (Ascendanee) ৪ | সামাজিকতা (Sociability) & | প্রক্ষোভ- 
মূলক t$ ( Emotional stability ) ৬ | ব্ষয়মুখিত! ( Objectivity ) 
«| বন্ধুত্ব ( Friendliness ) wi চিন্তাশীলতা ( Thoughtfulness ) 
৯। ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Personal relation ) এবং ১০| পৌরুষ 
(Masculinity) | 

ক্যাটেলও উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহাযো একটি oferen অভীক্ষ। 
প্রস্তুত করেন। সেটি পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর কোশ্চেনেয়ার ( Personality 
Factor Questionnaire ) নামে পরিচিত | ক্যাটেলের মতে ব্যক্তিসভার 
উপাদান ১৬টি | এই ১৬টি উপাদানকে ভিতি করে ক্যাটেলের প্রশ্নীবলীটি 
রচিত হয়েছে ।৯ 
৬। বাধ্যতামুলক নির্বাচন পদ্ধতি ( Forced-Choice Technique ) 

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সামনে ছুটি বিকল্পমূলক প্রশ্ন উপস্থাপিত করে তার 
মধ্যে থেকে একটিকে নির্বাচন করতে বলা হয়|, কখনও কখনও আবার তিনটি 
বিকল্প দিয়ে বলা হয় যে এগুলির মধ্যে যেটি তার কাছে সর চেয়ে বেশী কাম্য 
এবং যেটি তার কাছে সব চেয়ে কম কাম্য_-সেই ছুটি নির্বাচন করতে। বিকল্প 
গুলি এমন শ্রেণীর হওয়া চাই যাতে সেগুলি আকর্ষনীয়তার দিক দিয়ে একই 
স্তরের বলে মনে হয়। যেমন, 

তুমি কোনুটি পছন্দ কর ? নিয় বেতনে চিত্তাকর্ষক কাজ করতে; শা, 

উচ্চ বেতনে একঘেয়ে কাজ করতে ? ৰ 

কিংবা, তুমি কোন্‌ ধরনের খ্যাতি পছন্দ ক্র? শান্ত বলে পরিচিত হতে, 

না, বন্ধুভাবাপন্ন বলে পরিচিত হতে? রঃ 

তুমি কি ধরনের স্বামী পছন্দ কর? ধনী অথচ অশিক্ষিত, না, দরিদ্র কিন্ত 

উচ্চ শিক্ষিত 1 

সাধারণ প্রচলিত ব্যাকিসত্তার প্রশ্নাবলীর চেয়ে এই বাধ্যতামুলক-নিবাচন 
পদ্ধতিতে wel ও অনির্দিষউতার স্থান অনেক কম 
৭। প্রতিফলন অভীক্ষা ( Projective Test ) é cm 

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের সম্পূর্ণ অভিনব azia 

অনুসরণ করা হয়েছে! এতে ব্যক্তিকে এমন একটি কাজ করতে বা সম 


সমাধান করতে দেওয়া হয় যেটির গঠন অনিৰ্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির এবং তার 


Sp পৃঃ হডহ 


" 
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ফলে সেটি সম্পন্ন বা সমাধান করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্র 
প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয় | এখানে অভীক্ষক আশ! করেন যে বাজি তার 
এই স্বতঃপ্ৰণোদিত কাজগুলির মধ্যে দিয়ে নিজের ধারণা,মনোভাব, ইচ্ছা, তয় 
দৃশ্চি্ত। প্রভৃতির স্বরূপগুলি প্রকাশ করে ফেলবে | প্রতিফলন কথাটি অবশ 
PRST কাছ থেকে নেওয়| | ফ্ৰয়েভের ব্যাখ্যায় প্রতিফলন কথাটির অর্থ হল 
নিজের কোন বৈশিষ্ট! অপরের মধে) প্রতিফলিত হতে দেখা ৷ এখানে অব্য 
কথাটি এই অৰ্থে নেওয়া হয়েছে যে বাক্তি এই অভীক্ষাগুলি সমাধান করার 
সময় তার আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের কতকগুলি অপ্রকাশিত ও ew 
বাক্তিসভ্ভার লক্ষণ বাইরে প্রতিফলিত ধা প্রকাশিত করে ফেলে | 
প্রথমত, এই অভীক্ষাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট হল যে এগুলিতে যে সব কাজি 
দেওয়া হয় সেগুলির কোন নির্দিষ্ট সংগঠন বা রূপ থাকে না এবং তার ফলে 
এগুলির ক্ষেত্রে বহু বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়! সম্ভবপর | এই কাজগুলি সম্পন্ন 
করতে অভীক্ষার্থী তার কল্পনাশক্তির বাধাহীন প্রয়োগ করতে পারে এবং যে 
ভাবে সে ও অস্পষ্ট বু-অর্থবোধক বন্তগুলির ব্যাখ্যা করে তাই থেকে তার 
মনের অপ্রকাশিত বিভিন্ন দিকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয়ত, অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষার যথার্থ প্রকৃতি «| সংব্যাখ্যানের 
পদ্ধতিটি অভীক্ষার্থীর কাছ থেকে গোপন রাখা সম্ভব হয়। কেনন! অভীক্ষক 
অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার যে কি ধরনের ব| কি ভাবে, ব্যাখা! 
করবেন সে সম্পর্কে কিছুই তার জানা থাকে না ৷ তার ফলে তার পক্ষে = 
অভীক্ষার ফলাক্ষলের উপর কোনরূপ সচেতন হস্তক্ষেপ কর! সম্ভব হয়না । 
'_ তৃতীয়ত, এই অভীক্ষাগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিমাপের 
প্রচেষ্টা সামগ্রিক প্রকৃতির ব্যক্তিসতার কোন একটি বিশেষ গুণ ব| বৈশিষ্ট্যের 
পরিমাপ কর] এগুলির উদ্দেশ্য নয়। অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার একটি অখণ্ড রূপ | 
বা তার মনের সংগঠনের একটি সম্পূর্ণ ধারণা এগুলি থেকে পাওয়া যায়। 
সেদিক থেকে এই অভীক্ষাগুলির একটি স্বতন্ত্ৰ মূলা আছে। কয়েকটি সুপ্রচলিত 
প্রতিফলন অভীক্ষার বৰ্ণন| নীচে দেওয়া sa | 
ক। রস? ইঙ্করট অভাক্ষ| ( Rorschach Inkblot Tost ) 
o প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রখ্যাত হল রস] ইন্ধন 
অভীক্ষাটি । এই অভীক্ষাটি সুইজারল্যাণ্ডবাসী হারম্যান রস“ (Herman 
Rorschach ) নামে একজন মনশ্চিকিৎসক উদ্ভাবন করেন । 


প্রতিফলন ভীতি ১৮৯ 


একটি কাগজের উপর এক বিন্দু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক ওঁ 
বিন্দুটির মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয় তাহলে এ বিন্দুটি থেকে কাগজটির উপর 
একটি কালির ছবি তৈরী হবে যার খণ্ডার্ধ দুটি মোটামুটি একই রকমের দেখতে 


[ রণ ইঙ্করট টেস্টের একটি ছবি ] 


এই ধরনের দশটি কালির ছাপ নিয়ে রর্মার' অভীক্ষাটি গঠিত । এই' কালির 
ছাপগুলি একটির পর একটি ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেগুলি 
দেখে তার মনে যে সব ধাঁরণা বা কল্পনার উদয় হয় সেগুলি তাকে বৰ্ণন] 
করতে বলা হয়। ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি এমনই অনির্দিষ্ট প্রকৃতির 
যে এগুলি ব্যক্তির মনে নানা বিভিন্ন ধরনের ভাব ও. চিন্তার সৃষ্টি করে। 
বাক্তির নিজস্ব মানসিক সংগঠন, মনঃপ্ৰকৃতি, বিশ্বাস, দৃঢবদ্ধ ধারণা প্রভৃতির 
দ্বারাই এই ভাব ও চিন্তার স্বরূপ নিয়ন্ত্ৰিত হয় সেই জন্য ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি 
যে ব্যাখ্যা দেয় তা থেকে তার মানসিক সংগঠন, প্রবণতা, মনোভাব, ইচ্ছা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় বলে মনোবিজ্ঞানীর| বিশ্বাস করেন I 
‘বৰ্তমানে এই অভীক্ষাটি মনশ্চিকিৎসার উপকরণরূপে বহুল ব্যবহৃত হয়। 


খ। কাহিনী-সংবোধন অভীক্ষা ! 
( Thematic Apperception Test or TAT ) 


আর একটি অতি প্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার নাম হল মারে (Murray) 


২৯০ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


টি 
প্রত্যেকটি ছবির: বিষয়বন্ধ 
অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং তার 
বহু রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে৷ 
অভীক্ষার্থীকে এই ছবিগলিএকটি 
একটি করে দেওয়া হয় এবং 
সেগুলির উপর ছোট ছোট নিবন্ধ 
বা কাহিনী লিখতে বল৷ হয়। 
অভীক্ষার্থী এ ছবিগুলির উপর 
যে ধরনের কাহিনী লেখে বা 
€ সেগুলির যে ধরনের ব্যাখা দে 
T ^ দেয় তা থেকে তার অপ্রকাশিত 
, [কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি] মানসিক ইচ্ছা বা দন্দের স্বর 
অতীক্ষকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী 
কাহিনী সংবোধন অভীক্ষাও তৈরী হয়েছে | এটি শিশু সংবোধন অভীক্ষ| 
(Children’s Appereeption Test) নামে পরিচিত i 
গঁ। শব্দানুষ্গ অভীক্ষ। (Word Association Test) 

এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগ্ডলির মধ্যে প্রাচীনতম | এতে কতক 
গুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি. করে অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা 
হয় এবং শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই যে শব্দটি ব| চিন্তাটি অভীক্ষার্থীর 
মনে আসে সেইটি তাকে বলার নির্দেশ দেওয়। হয়। অভীক্ষার্থীর উত্তর দিতে 
যতটা সময় লাগে সেই সময় এবং প্রদত্ত উত্তরের প্রকৃতি এ ছু'য়েরই বিচার কর! 
হয় | যদি অভীক্ষার্থী উত্তর দিতে দেরী করে তাহলে সিদ্ধান্ত কর! হয় যে সে 
তার প্রথম মনে আস! শব্দটি কোন কারণে বলতে চায় ন1.। উত্তরের প্রকৃতি 
থেকে অভীক্ষার্থার অচেতনে নিহিত কমপ্লেক্স এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান 
পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউঙ (Jung) এই array অভীক্ষার 
যথেষ্ট উন্নতিসাধন FATI কেন্ট ও রোজানফ ( Kent. and Rosanoff) : 


মনোব্যাধি চিকিৎসার উপকরণরূপে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ শব্দানুষ 
অভীক্ষ। প্রস্তুত করেন | 


প্রতিফলন আদা ১ 


"q«| অন্যান্য প্রতিফলন অভীক্ষা 

উপরের অভীক্ষাগুলি ছাড়াও প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন ও 
বিচিত্র অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে | যেমন, বাক্য সম্পূৰ্ণকরণ অভীক্ষা; রোজেল- 
উইগের ব্যর্থতামূলক চিত্ৰ, 7 
পৰ্যবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূর্ণ চিত্র 
অঙ্কন অভীক্ষা, ইত্যাদি | বাক্য 
সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিতে এমন 
কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য 
অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত 
কর! হয় যেগুলি বিভিন্ন উপায়ে 
সম্পূর্ণ কর! যায় । এই অম্পূর্ণ- 
করণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির 
মনোভাব, প্রবণতা ও মানসিক 
সংগঠনের একটি নির্ভরযোগ্য 
চিত্র পাওয়। যায় । তেমনই আর 
qve অভীক হা [সংবৌধন অভীক্ষার একটি ছবি] 
অসম্পূৰ্ণ চিত্র অভীক্ষার্থীকে 
সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর ছবিগুলি সম্পূর্ণকরণের প্রণালা 
পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক সংগঠন সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া 
যায়। রোজেনউইগের বার্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণের অভীক্ষাটিতে কতকগুলি 
সাধারণ ব্যর্থতা বা আশীভঙ্গের ছবি দৃষ্টান্ত রূপে দেওয়া থাকে এবং সেগুলি 
দেখে অভীক্ষার্থীর মনে কি ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা তাকে afal 
করতে বলা হয়। nol, ; 


প্রশ্নাবলী 
i ৷, Ed. 1953; 154) 
1. Write an essay on Measuring Personality. (B. Ed ) 
Ans (পৃঃ ২৮০--পৃঃ ২৯১) 
ৰ : D i how: 
2. What do you understand by the term ACHERN 
the social environment influences the development of pe 


Ans. (পৃঃ ২৬২_পৃঃ ২৬৮ ) 


y UH 


PR LU শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
3. Enumerate the different types of personality. 
Ans... ( পুঃ ২৭২-পৃঃ ২৮০ ) 


4. Define personality and trace the development of personality in the 
«child. à ( B. A. 1972. Hons. 1973) 


Ans, (পৃঃ ২৬২-পৃঃ ২৬৮) 
5. What is a personality trait? What are the different traits of 
i personality ? How are personallty traits measured ? 


05570 পূঃ ২৬৯7-পৃঃ+২৭২ পৃঃ+২৮০--পৃঃ ২৯১) 
6. Discuss the nature of personality and enumerate a few methods of 
measuring personality. 


IO (পুঃ ২৬২০"পৃঃ ২৬৪ + পুঃ ২৮০ পুঃ ২৯১) 


7. What is meant by personality ? Bring out the factors which influence 
“the development of personality. 


Ans. ( পৃঃ ২৬২--পৃঃ ২৬৮ ) 


8. What are personality traits ?. Consider the role of home and the 


- School in the development of personality. ( Hononurs 1970 ) 
Ans (পৃঃ ২৬৯ পৃঃ ২৭২+পৃঃ ১৬৪--পুঃ ২৬৮ ) 
9. Elucidate the meaning of personality and indicate the relation 
between personality and character, ( B. A. Hons. 1971 ) 
Ans (পৃঃ ২৬২-_পৃঃ ২৬৪+ পুঃ ২৯২--পুঃ ২৯৩) 
10. Write notes on—Rating Scale, Personality Inventory, Sociogram; 


Word Association Test, Rorschach Inkblot Test. Thematic Apperception 
"Test, Forced-choice Technique. 


উনিশ 

ভরিত্র ( Character ) 

বাক্ষিসত্তার মত চরিত্রের কোনও সুনিদিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া! সম্ভব নয়, যদিও 
চরিত্র কথাটি আমাদের লৌকিক ভাষণে বহুব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্যতম | 

প্রচলিত ভাষণে চরিত্র কথাটির বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। অভএন প্রথমে 
চরিত্র শব্দটির অর্থের একটি পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রয়োজন | 
চরিত্র ও ব্যক্তিসত্ত। ( Character and Personality ) 

অনেক মনোবিজ্ঞানী চরিত্র ও বাক্তিসত্তাকে, সমার্থক বলে গ্ৰহণ করেনু। 
এই প্ৰসঙ্গে অলপোর্টের (Allport) ব্যাখ্যাটি উল্লেখযোগ্য । তীর মতে afe- 
সত্ত৷ ও চরিত্র একই বস্তুকে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার জন্য দেওয়া! দুটি 
বিভিন্ন নাম। যখন কতকগুলি সুপ্ৰতিষ্ঠিত ও সমাজ-অনুমোদিত মানের দিক 
দিয়ে ব্যক্তিসভার মূল্য নির্ধারণ করা হয় তখন আমর! তাঁকে চরিত্র বলি ৷ 
আর যখন এধরনের কোনরূপ মূলা নির্ধারণের প্রচেষ্টা থাকে না তখন আমরা. 
ব্যক্ষিসত| কথাটি ব্যবহার করে থাকি ॥ এক কুথায় চরিত্র হল মুলা-নিরপিত 
ব্যক্তিসত। এবং «femel হল মূলয-নিরপণহীন চৰিত্ৰ 1১ 


বস্তুত চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে ছুটি পৃথক সত্তা বলে মনে কর! যায় না! দুটিই = 


বাক্ধির দৈহিক ও মানসিক বহুবিধ বৈশি্টোর সমকিঁমূলক সংগঠনের নাম। 
তবে যখন এই বৈশিষ্টাগুলির মধ্যে বিশেষ, কতকগুলিকে আমরা স্বতন্ত্ভাবে 
গ্রহণ করি এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সংগঠনটির মূলা নির্ধারণ করি+ 
তখনই চরিত্র কথাটি ব্যবহার করে থাকি। ‘যে বিশেষ বিশেষ, বৈশিষ্ট্য বা 


লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমর! চরিত্রের, কথা উদ্যাপন: করি সেগুলি মূলত 
fui সমাজের একজন TA বাক্তির 


সামাজিক ও নৈতিক মানের সঙ্গে সং ) | 
যে সকল ৰীতিনীতি মেনৈ চলা উচিত এ প্রচলিত Com আদর্শের যে 
ষ্টি 


সকল অনুশাসন তার অনুসরণ কর! উচিত সেগুলি সম্বন্ধে একটি afafa মান, 


বা আদর্শের ধারণা সকল সমাজেই আছে। এই সাধারণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে 
আমরা যখন বাতির অনা বৰি | kin up 
সততা বলতে আমরা যা বুৰি তা 


কথাটি ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, ৰ 
Í and personality ‘is character 


s. Character is personality evaluated 


'devaluated—Aliport. ; v 
২-১২০ (৷ 


২৯৪ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ শ্রেণীর আচরণের নাম | যখন বাক্তিসত্তার 
মূল্য নির্ধারণের কথা ওঠে না তখন নিছক আচরণরূপে সততার wa অ 


থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্ৰ কোন মূলা নেই। কিন্তু যখনই সামাজিক ব| নৈতিক | 


আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এটির বিচার কর! হয় তখনই সততা ব্যক্তির চরিত্রের 
' একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে চীডায়।  অতএব দেখা যাচ্ছে চরিত্র বলতে 
আমরা বাক্তিসভ্ভার সেই পরিকল্পনীকে বুঝি যাতে বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ বা 
বৈশিষ্টোর উপর জোর দেওয়া হয় এবং এ লক্ষণ বা বৈশিষ্টাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 


বাক্তির সমগ্র সংগঠনের বিচার করা হয়। এই বিশেষ লক্ষণ ব| বৈশিষ্টাগুলি j 
সামাজিক ও নৈতিক আচরণের আদর্শের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত | 3 


সুচরিত্রের স্বরূপ ( Nature of Good Character ) ; 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ কতকগুলি মান ব| আদর্শের দিক দিয়ে 


যখন ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্টাগুলির বিচার কর! হয় তখন আমরা চরিত্র | 
কথাটির ব্যবহার করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাধান্যঠিয়ত| ব্যক্তিসতার _ 


একটি বৈশিষ্টা ব| সংলক্ষণ । এটিকে যখন সামাজিক পরিস্থিতি বা «fer _ 


সঙ্গে তার আত্মীয়-বন্ধু প্রতিবেশী প্রভৃতির সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করা 


হয় তখন আমরা এটিকে একটি সবল বা সুদৃঢ় চরিত্রের বৈশিষ্টা বলে মনে: 


করি | তেমনই বশ্যতাপ্রবণতা বা হীনমন্যাতা বাক্তিসত্তার আর একটি সংলক্ষণ। 
সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করলে এটি হয়ে দাড়ায় একটি দুর্বল 
বা কোমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য | : 
বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন ব্যক্তিসত্বার দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন সেগুলি 
ভাল কি মন্দ, কাম্য কি অকামা ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠে ন! ৷ কিন্তু যখনই সেগুলিকে 
চরিত্রের দিক দিয়ে বিচার,করা হয় তখনই ভাল মন্দ, কামা অকামোর প্রশ্নটি 
বড হয়ে ওঠে। এক কথায় বাক্তিসতার ধারণা হল নিছক অস্তিবাচক 
(Positive), কিন্তু চরিত্রের ধারণা হল মানমূলক ( Normative), এখন 
তোক সমাজেই কতকগুপি বিশেষ বিশেষ মানের দিক দিয়ে চরিত্রের বিচার 
"করা হয়| যে যে বৈশিষ্টা এই মানগুলির দ্বারা অনুমোদিত সেগুলিকেই 
না সুচরিত্রের বৈশিউ) বলি আর যে যে বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির বিচারে 
পরিত্যক্ত সেগুলিকে আমরা অবাঞ্চিত চরিত্রের বৈশিষ্টা বলে ধরে নিই. 
যদিও সুচরিত্রের ধারণা! বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন তবৃ সাধারণ সভা মনুষাসমাজে 
সুচরিচত্রর মৌলিক বৈশিষ্টাগুলির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। 


সুচরিত্রেয্ন স্বরূপ ২৯৫ 


সাধারণত তিন প্রকার মানের দিক দিয়ে সুচরিত্রের বিচার কর! হয়ে 
ধাকে। যেমন, ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের দিক, সমাজের -যৌখ মঙ্গলের দিক: 
, এবং নৈতিক মানের দিক | যে সব ব্যক্ষিসতার বৈশিষ্ট্য এই, ত্ৰিবিধ মানের 
যেকোন একটি মানের দিক দিয়ে কাম্য বলে, বিবেচিত হবে সেই সব 
বৈশিষ্টাকে সুচরিত্রের সূচক বলে ধর! হয়ে থাকে ॥ মুচরিত্ৰ বিচারের এই তিন 
রকম মান এবং সেগুলির দ্বার! অনুমোদিত, টৈশিষ্টাগুলির: একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী নীচে দেওয়া হল ॥ 
১। ব্যক্তির কল্যাণসাধক- বৈশিষ্ট্যাবলী 

এই বিভাগে সুচরিত্রের সেই সব বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্গত যেগুলি বাক্তির নিজস্ব 
উন্নতি, পাথিব সাফল্য: ব্যক্তিগত জীবনযাপন, সম্তুক্টি ইত্যাদি অর্জনে বাক্তিকে 
সক্ষম কারে থাকে ৷ এই পর্যায়ে পড়ে সংকল্লের দৃঢ়তা. স্থিরচিত্ততা, মানসিক 
Pg, প্রাক্ষোভিক সামা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টাগুলি | যে সব afea ac 
এই সব গুণ থাকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন সুখময় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে ed 
অতএব এই বৈশিষ্টাগুলিকে সুচরিত্রের সংলক্ষণ বলা চলে ! এই বৈশিষ্টা- 
গুলির ঠিক বিপরীত হল দুর্বলচিত্ততা, মানসিক চাপলা, প্রক্ষোভমূলক 
অসমত, সংকল্পহীনতা ইত্যাদি ৷ 
, ২। সমাজের কল্যাণসাধক 

এই পর্যায়ে পড়ে সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্টা যেগুলি৷ সুষ্ঠ, সমান্তজীবন 
যাপনের ws একান্ত প্রয়োজন: Alfr দল বিশ্বতাঃ সহযোগিতা’ 
সহানুভূতি, স্বাৰ্থত্যাগ, সামাজিক আনুগতা ইত্যাদি বৈশিষ্টাগুলি এই পনির 
অন্তভূ-ক্র। এগুলি বাক্তির মধো থাকলে সামাজিক সংগঠন সুদৃঢ় হয় এরং 
সমাজজীবন সুন্দর ও স্বাস্থাময় হয়ে ওঠে । এই সামাজিক গুণগুলির বিপরীত 
হল স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দিকত!- সামাজিক আনুগতা রা fame ss 
ইত্যাদি | ; 

অনেক সময় ব্যততি-কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য এরং সমাজ-কল্যাগ্মাধক 
বৈশিষ্টোর মধ্যে ছন্দ দেখা দিতে পারে। তখন হলের নখ entes 
হবে ত নির্ভর, ap সমাজের, দৃটটিভদী ও SHUT 
যে সমাজে ব্যক্তিগত উন্নতির অবকাশ আছে নেখালে 


আদর্শের উপর | যেমনঃ ৰ z 
এধন্কিশি্ত | আমা SEL Ld 
তু বা সমন্বয়নকে বড় বলে ধর! 


বিবেচিত হবে কিন্তু যে সমাজে সামগ্রিক uf 


সুচরিত্রের গুণ বলে ধরা 


২৯৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়ে থাকে সে সমাজে উপরের গুণগুলিকে অবাঞ্চিত বলেই মনে করা স্ন 
তেমনই কোন সমাজে বহিরিতিকে কাম্যগুণ বলে ধরা হয়, আবার অনু কোঃ! 
সমাজে অন্তর তিকে ব্যক্তির পক্ষে কাম্য বলে মনে কর! হয়ে থাকে | wm 
আদশ+ সমাজে ব্যক্তির কল্যাণসাঁধক গুণাবলী ও সমাজের কল্যাণদাধর 
গুণাবলীর মধ্যে কোনও ছন্দ থাকে না। 
৩। নৈতিক মাননিণয়ক বৈশিষ্ট্যাবলী 

ব্যক্তি ও সমাজের কলযাণসাধক edefa ছাড়াও এমন কতকগুলি গাছে 
সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয় যেগুলি নিছক নীতির foa fica কাম্য বনে 
বিবেচিত হয়ে থাকে | এগুলির ব্যবহারিক উপকারিতা থাকুক বা না ধাকুক 
নীতিশাস্্রের eti" ব| মান অনুযায়ী এগুলি কাম; এবং তার ফলে এগুলিকে 
সারিতে উপাদান বলে গণ্য করা/য়ে থাকে। অবশ্য অধিকাংশ জে 
‘দেখা গেছে যে ব্যক্তির দিক দিয়ে ব| সমাজের দিক দিয়ে এই গুণগুলির কিছু 
না কিছু মুল্য আছে। কিন্তু এগুলির স্বপক্ষে ঘুক্তিরূপে তাদের এই ধরনের 
বাব NOU উল্লে না করে.তাদের পেছনৈ নীতিশাস্রের সমর্ঘদকেই 
বাদে মালে করা! হয় .উদাহরণররগট, প্ৰায় সমস্ত সমাজে সাবা 
সাধুতাকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধর] হয়। এই গুণ ছুটির সামাজিক d 
ব্যক্তিগত মূলা থাকুক আর ন! থাকুক এ দুটিকে সর্বত্রই কামা গণ বলে Wd 
করা হয় নিছক এগুলির নৈতিক মুল্যের জন্য | দরিদ্র বা grga প্রতি দয়া 
বিশ্বাস রাখা, কৃতজ্ঞতা “বাধ করা সাহাযা প্রার্থীকে সাহাষ। করা, wfeft 
বৎসলত। ইত্যাদি বৈশিউ/গুলি নীতির দিক দিয়ে বাঞ্ছিত বৈশিষ্টা বলে 
বিবেচিত হয়ে থাকে। matga fa কথা বলা, নিষ্ঠুরতা, কতা] 
ইত্যাদি বৈশিষ্য্যণুলি এই পর্যায়ের কাম্য গুণের বিপরীত 1 
চরিত্রের বিকাশ ( Development of Character ) 


চরিত্রের বিকাশ ব্যক্দ্ৰিত্তায় বিকাশের নামান্তর | ভবে wors 


» চরিত্রের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করার অর্থ হল এই যে শিশুর বিকাশ প্রক্ৰিয়াৰ 
কোন্‌ স্তরে এবং কিভাবে তার xc 


নির্ণয় কর| | চরিত্র যখন সামাজিক ও নৈতিক বোধের উপর প্রতিটি তধন 


চরিত্রের বিকাশ ২৯৭, 


উভয়েই শিশুর অজিত | উভয়ই অভ্যন্তরীগ উপকরণ ও বাহ্যিক শক্তিনিচয়ের 
সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল থেকে জাত | তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসত্তা গঠনের কাজ সুরু হয়ে যায়| কিন্তু চরিত্র গঠনের 
কাজ সুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন প্রথম তার মধো সামাজিক মনোভাব ও. 
নৈতিক ভালমন্দের বোধ দেখ দেয়। এই দিক দিয়ে বলা চলে যে. ব্যক্তি 
সত্তার আবির্ভাবের পরে দেখা দেয় চরিত্র | 

সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি শিশুর মধ কখন দেখা দেয় এ নিয়ে 
নানা মতভেদ আছে |, তবে প্রক্ষোভের উপর আলোচনার সময় আমর! 
দেখেছি যে প্রায় এক বছর বয়স থেকে শিশুর মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা, 


' জাগতে সুরু হয় এবং তার কয়েক মাস পর থেকেই সে অন্যান্য ছোট ছেলে- 


মেয়েদেরও ভালবাসতে সুরু করে|  অতএর নিঃসন্দেহে একথা! বলা চলে যে 
এই সময় থেকেই তার চরিত্রগঠনের কাজ সুরু হল | নৈতিক বিচারবোধ 
ঠিক কখন জন্মায় তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা চলে না। এ সম্বন্ধে ম্যাকৃড়গালের 
একটি orga উল্লেখ করা যায়! : dt 

ম্যাকৃডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা চরিত্র বিকাশের যে সংব্যাখ্যান 
দিয়েছেন তাতে মুলত প্ৰবৃত্তি প্রক্ষোভের শক্তিকেই প্ৰাধান্য দেওয়া হয়েছে। 
তিনি সোঁটিমেন্টকে বা প্ৰক্ষোভমূলক সংগঠনকে বাক্তিসভার একক বলে TM 
করেছেন | তার দেওয়া! চরিত্রের ক্রমবিকাশের চারটি স্তর আছে | 

প্রথম স্তরে থাকে নিছক প্রবৃত্তির প্রাধান্য এবং সে সময় একমাত্র সুখ বা 
দুঃখের অনুভূতির দ্বারাই শিশুর সমস্ত আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্তরে 
ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত ইত্যাদি কোন বোধই শিশুর থাকে না এই Ned 
কোন সামাজিক প্রভাবও শিশুর উপর কার্যকর হয় Mi "টি 

দ্বিতীয় স্তরে, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ধীরে ধীরে gr 
হয়ে ওঠে এবং তার প্ররতিমূলক আচরণগুলি সমাজের EEE 
পুরস্কারের প্রভাবের দ্বার! ক্রমশ পরিবতিত হতে থাকে। 11 
এই সময় শিশুর মনে নানারূপ সেন্টিমেন্ট জন্মলাভ করে এবং এই স্তরে সেটি 
মেন্টগুলি প্রধানত বাড়া৷ঘর, মা-বাবা, খেলন| 7৮00৮৮৯7771) 
হয়ে যায় | এই সময় থেকেই শিশুর চরিত্র গঠনের সূত্রপাত হয় বল! চলে এবং 
শিশুর মনে করণীয় অকরণীয় ও ভালমন্দের জ্ঞান অল্প অল্প দেখা দেয়। 

তৃতীয় স্তরে শিশুর উপর সামাজিক অনুশাসনের প্রভাব আরও প্রবল হয়ে 


[দিয়ে| সম্পূর্ণ জনহীন প্রদেশে যে মানুষ হয়েছে তার মধ্যে কোনরূপ নৈতিক 


গুণগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, সেগুলির সম্বন্ধে আলোচন! শোনে, সেগুলির 


২৯৮ শিক্ষাশ্ৰয়ী ম.নাবিজ্ঞান 


ওঠে এবং তখন সামাজিক নিন্দা ব| প্রশংসাই বিশেষ করে শিশুর 
আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । এই স্তরে নান! অমুত বস্তুকে ঘিরে শিশুর 
মনে সেন্টিমেন্টের গঠন সুরু হয় এবং ন্যায়বিচার, সততা, নিষ্ঠুরতা, সৌদ 
প্রভৃতি ধারণাকে ঘিরে সেট্টিমেন্ট জন্মায় । এই স্তরে চরিব্রগঠনের কাজটি 
আরও এক সোপান.এগিয়ে যায় এবং শিশুর মধ্যে অমৃত ধারণার aferi 


আচার-নিয়ন্রণের ক্ষমতা দেখা দেয়। চরিত্র বিকাশের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
স্তর । 


চতুৰ্থ ব সর্বশেষ স্তরে নিছক আদর্শবোধের দ্বারাই শিশুর কার্যাবলী নিয় 
স্থিত হয়ে থাকে | এই সময় তার চরিত্রের বিভিন্ন উপাদানের মখে পুর্ণ 


সমন্বয়ন ঘটে এবং তার চরিব্রগঠনের কাজটিও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে sel 
চলে। ` j 


উপরের বর্ণন| থেকে দেখ| যাচ্ছে যে ব্যক্ষিসত| বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে: 
সামাজিক বোধ ও ভালমন্দের জ্ঞান জাগতে থাকে এবং তৃতীয় স্তরে মেট | 
আরও পরিণত হয়ে ওঠে। এই তৃতীয় স্তরেই শিশুর নৈতিক আদর্শবোধ 
সুপরিণত রূপে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। তখন তার আচরণ আর কেবলমাত্র সামাজিক! 
শাক্তি"পুরস্কার ব| নিন্দা-প্রশংসার উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার পরিণত 
সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ বোধই তখন থেকে তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক 
এবং নিৰ্ণায়ক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এক কথায় তার চরিত্রগঠন পূর্ণতালাভ করে। 
সেণ্টিমেণ্ট ( Moral Sentiment ) 
ম্যাক্‌ছুগালের বণিত afere বিকাশের তৃতীয় স্তরে নানা agé ধারণাকে 
ঘিরে সেন্টিমেন্ট তৈরী হয়। তার মতে এই সময় শিশুর মনে নৈতিক মেছি 
QV (Moral Sentiment) নামে একটি বিশেষ সে্টিমেন্ট জন্মায় এই সেটটি 
মেণ্ট শিশুর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের ধারণা ইত্যাদি 
বৃষ্টি করে। এই নৈতিক সেষ্টিমেন্ট যাদের মধ্যে দুৰ্বল থেকে যায় ভাদ্র 
চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে না। ম্যাকুড়গাল নৈতিক সে্টিমেন্টকে দ্বিমুখী বলে বৰ্ণনা i 
SUCUS অর্থাৎ যদি কোন নৈতিক বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মায় c 
তখন তার বিপরীতধর্মী_বন্তটির প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাবে। হেন! 
সিত/ভাষগকে যে.ভালবাে অপত্যভাষণকে সে vet করে | 
এই নৈতিক সেন্টিমেণ্টটি মূলত জাগে সামাজিক জীবন-যাপনের মধ 


মান জন্মাতে পারে না। সমাজে বাল করা কালীন ব্যক্তি প্রচলিত নৈতিক: 


শিশু যে সব ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করে তাদেরই সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে তার 
নৈতিক সেন্টিমেন্ট গঠিত হয়| 
5 শিশু প্রথমে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ভালবাসে। পরে ধীরে ধীরে সেই 
ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সে ভালবেসে ফেলে । এও এক ধরনের 


ES শিক্ষা ও চরিত্রগঠন ২৯৯ 
Baer উদাহরণের সঙ্গে ভার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ পথস্ত নিজের 
আচরণের মধো দিয়ে সেগুলিকে সে আহরণ করে ORI T ম্যাক্ডুগালের ভাষায় 

অনুবর্তন প্রক্রিয়া | এভাবে মূর্তবন্ত থেকে agé ধারণীগুলির প্রতি শিশুর 

aas সঞ্চালিত হয়ে IR I ; 


শিক্ষা ও চরিত্রগঠন 
শিক্ষার পরিকল্পনায় চরিত্র গঠন যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে 
আছে একথা বলা বাছুলা। বহু শিক্ষাবিদ্‌ চরিত্র গঠনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে 
বর্ণনা করে থাকেন ৷ অবস্থা শিক্ষার লক্ষোর এই সংব্যাখ্যানটি অতি সংকীর্ণ 
হলেও চরিত্র গঠন যে শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি বড় খঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
সুচরিত্র গঠনকে আমরা এক কথায় এই বলে বর্ণনা করতে পারি 'ষে এটি - 
হল ব্যান্তর মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ বাঁ বৈশিষ্টোর সৃষ্টি করা যেগুলি 
ব্যক্তির নিজের দিক, তার সমাজের দিক এবং অনুমোদিত নৈতিক মানের 
দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে 1 সুচরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
আমর! দেখেছি যে তিন রকম ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণকে আমরা 
সুচরিত্রের লক্ষণ বলে বর্ণনা করে থাকি । সেগুলি হল ব্যক্তির কল্যাণসাধক 
গুণাবলী, সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলী এবং নৈতিক মাননির্ণায়ক গুণাবলী ৷ 
এই তিন শ্রেণীর গুণ শিশুর মধ্য সৃষ্টি করাকেই সুচরিত্র গঠন বলা যেতে গাছে, 
মানসিক দৃঢ়তা সথিরচিতততা প্রাক্ষোভিক সমতা” আরশ, প্রভতি ওলি 
পড়ে ব্যক্তির কল্যাঁণসাধক গুণাবলীর TÁC সহযোগিতা, «efe. 
| 
| 


সবৰ্থত্যাগ, সামাজিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্টাগুলি গড়ে সং ১37: 


গুণাবলীর পর্যায়ে এবং সততা, সতাবাদিতা? কৃতজ্ঞতা’ আতিথেয়তা প্রভৃতি 
বৈশিষ্টাগুলি পড়ে নৈতিক মাননির্ণায়ক গুণাবলীর পর্যায়ে | অতএব সুচরিত্র 
গঠন বলতে বোঝায় শিশুর মধ্যে এই তিন রকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে 
সাহযায করা | এদিক দিয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবদান যে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেনন! একমাত্র শিশুর শিক্ষার সুষ্ঠ; 


| নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তার মধ্যে গুণগুলি সৃষ্টি করা সম্ভবপর । 


৩০০ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বিজ্ঞান 


কিন্তু এই গুণগুলি আহরণ করতে শিশুকে কেমন করে সাহায্য কর| 7 
সেটিই হল শিক্ষার প্রকৃত সমস্য। | একদল.শিক্ষাবি আছেন যারা চরিত্র গঠনে 
নৈতিক অনুশাসনগুলির উপরই বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন এবং এই গুলির = 
ব্যবহারিক উপকারিতার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে করেন সেগুলির নিজয় 
অভ্যন্তরীণ মূল্যকে | তাদের মতে সৎ হওয়ার জন্যই মানুষ সৎ হবে। সং 
হওয়ার ব্যক্তিগত «| সামাজিক উপকারিতার মূল্য নিতাস্তই নগণ্য ৷. এ সকল 
ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা শিক্ষকের পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে ওঠে, কেননা 
নৈতিক অনুশাসনের 'স্বপক্ষে শিশুকে কোনরূপ যুক্তি-নির্ভর ব্যাখা! দেওয়া যায় 
ন! অথচ বিকাঁশমান শিশুর মন অন্ধভাবে কোন কিছুই মেনে নিতে চায় না! 
. এবং সেজন্য প্রায়ই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশো সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 


আধুনিক শিক্ষাবিদূগণের ব্যাপক গবেষণাথেকে প্রমাণিত হয়েছে যে É 
বা নিছক তত্বমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া! একান্ত কষ্টকর প্ৰকৃত শিক্ষা আসে 
বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে । নৈতিক শিক্ষা যেখানে পূৰ্ণভাবে wgfaós 
সেখানে শিশুর নীতিবোধ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টরূপে গঠিত হয়ে [থাকে। এই 
কারণেই দেখা যায় যে আমাদের অধিকাংশ নৈতিক শিক্ষাই বার্থ হয়ে ওঠে 
কিন্তু যদি নৈতিক শিক্ষাকে শিশুর অভিজ্ঞতাঁভিত্তিক করে তোলা যায় তাহলে 
শিশুর কাছে সে শিক্ষ! কার্যকর ও স্থায়ী হয়ে ওঠে | 

এই কারণে নৈতিক অনুশাসনকে যদি ব্যক্তির নিজস্ব বা সামাজিক মঙ্গলা 
অমঙ্গল বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত কর যায় তাহলে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা অনেক 
বেশী সহজ হয়ে ওঠে। শিশুর মন যুজিধর্মী। তার নিজের বা সমাজের 
কল্যাণের কথ! বললে সে সহজেই তা বুঝতে পারে এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী 
কাজ করতেও সে সন্মত হয়। যদি উচিত অন্ুচিতের মাপকাঠিটি বাজি ও 
সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে এক করে ফেল! যায় তবে নীতিগত অনুশাসনগুলি =_ 
মেনে চলতে শিশু আপত্তি করে ন!। কিন্তু যদি নিছক করণীয় বলে কোন 
কাজ শিশুকে করানোর চেষ্টা কর! হয় তাহলে শিশুর মন সেটিকে মেনে নিতে 
চায় ন| এবং সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে ওঠে ৷ ; 

শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিচারবৃদ্ধি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্ৰিত, হয় তার 
চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের প্রভাবের দ্বার | শিশু যাকে শ্রদ্ধা করে বা 
ভালবাসে জ্ঞাতসারে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে সে তার আচাৰ-ব্যবহার 
ois Tet এমন কি চলন বাচনের ভঙ্গীও অনুকরণ করে থাকে । এই ব্যাপক _ | 


সুচরিত্র গঠনের পন্থ . ৩০১ 
অনুকরণের ফলে শিশুর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ধারণ! প্রভৃতি. বহুলাংশে: তার, 


শে বাতির সময়মী হয়ে ওঠে এবং তার চরিত্রের ভৱিষ্যৎ কপটি এইভাবেই 


মূর্ত হয়ে ওঠে i 

অত এব শিশুর চরিব্রগঠনের দায়িত্ব শিশুর পরিবেশের প্রত্যেকটি afea? | 
শিশু যাতে অবাঞ্ছিত মনোভাব i অস্বাভারিক ধারণার অধিকারী ন! হয়ে 
ওঠে সে সম্বন্ধে শিক্ষক, পিতামাত| প্ৰতোকেরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা 


উচিত | 


. সুচরিত্র গঠনের পন্থা! ( How to form good charaeter ) 


শিশু যাতে সুচরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে পিতামাতা 
শিক্ষকদের করণীয়. কতকগুলি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা হল. |. যথা 
১। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ... | 

শিশুর মধ্যে বাঞ্চিত গুণগুলি সৃষ্টি করার একটি কার্যকর পন্থা হল শিশুর: 
পরিবেশের - নিয়ন্ত্রণ po অধিকাংশ, ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণই পরিবেশের প্রভাবে 
সৃষ্ট এবং পুষ্ট হয়ে থাকে l সেই জন্য শিশুর পরিবেশকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে তাঁর মধো বাঞ্চিত বৈশিষ্টাগুলি স্বাভাবিক- 


ভাবেই sce ওঠে ৷ 

২। আদর্শ আচরণ অনুষ্ঠান 
সুচরিত্র গঠনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হল শিশুর সামনে আদর্শ 

আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর! ৷ শিশুর মন অনুকরণধৰ্মী । ‘তার, আশপাশে 

বয়স্ক ব্যক্তিদের শে যা" করতে দেখে তাই সে অনুকরণ করে | যে সমাজে 

বয়স্কদের আচরণ অনিয়ন্ত্ৰিত ও অসংযত সে সমাজে শিশুদের চৰিত্ৰও অসংযত 

হয়ে ওঠে ৷ অনেক সময় পিতামাতা ৰা অন্যান্য বয় ব্যক্তিরা শিশুর সামনে 


Raga আচরণ করেন-এবং তার ফলে ত! বিশেষভাবে শিশুর সুচরিত্র গঠনের 
মন আচরণ করতে হবে যা 


পরিপন্থী হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর সামনে এ 
তাকে অভীষ্ট আচরণ, সম্পন্ন করতে প্রবুদ্ করে | 
e| মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ 8 

মহৎ ব্যক্ষিদের জীবনকাহিনীও সুচরিত্র গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে d 
বিখ্যাত দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্ৰেমিক, কর্মবীর প্রভৃতি ব্যক্তিদের 
জীবনী থেকে শিশুর যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করে এর: সেগুলি থেকে: তারা 
বহু বাঞ্চিত গুণ আহরণদকরে থাকে! বা icut 


৩০১ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


81 কল্যাণবোধ জাগরণ du 

সুচরিত্র গঠনের সবচেয়ে কার্ধকর পন্থাটি হল শিশুর মধ্যে সত্যকারের 
কল্যাণবোধ জাগান। তার নিজের এবং তার সমাজের কলাণের জন্য কি 
ধরনের আচরণ করা উচিত এবং কি ধরনের আচরণ করা উচিত নয় এই 
সচেতনত। যদি তার মধ্যে জাগান যায় তাহলে অভীষ্ট আচরণগুলি তাঁকে শেখান 
শক্ত হয় না। কোন অবাস্তব নৈতিক মানের দোহাই দিয়ে বা কোন অনির্টিট 
অস্পষ্ট আদর্শর কথ| বলে শিশুকে প্রভাবিত করার চেয়ে তার নিজের বিচার 
বুদ্ধির সাহাযো তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রসূ! 
€| বাস্তব উদাহরণ 

নিছক বক্তৃতা ব| উপদেশের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাদান ফলপ্ৰদ হয় না 
বরং প্রায় ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল দেখা দেয়। একমাত্র বাস্তব আচরণের Ti 
দিয়েই কার্যকর নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ৷ মুখে দয়া বা ক্ষমা সম্বন্ধে হাজার 
কথা বলা অপেক্ষা! দয়! বা ক্ষমার একটি বাস্তব দরষ্টান্ত শিশুর মনকে অনেক 
বেশী প্রভাবিত করে | | 

দৃষ্টান্ত সকল সময়েই উপদেশের চেয়ে ভাল | সত্য কাহিনী, বাস্তৰ ঘটনা; 
ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে কার্যকর নৈতিক শিক্ষা দেওয়া 
যায়। চাদ j 
৬। সামাজিক সচেতনতার vef? 

শিশুর মধো সামাজিক বোধ সৃষ্টি করা সুচরিত্র গঠনের একটি কার্যকর, 
পন্থা | শিশু যদি সমাজজীবনের মুল্য উপলব্ধি করতে পারে এবং যদি সমাজের 
অন্যান্য বাক্তিদের প্রতি তার অনুরাগ ও আকর্দণের সৃষ্টি হয় তাহলে 
স্বাভাবিকভাবেই সহযোগিতা, স্বাৰ্থত্যাগ, দলগ্রীতি প্ৰভৃতি সুচরিত্ৰের গুণাবলী 
তার মধে) গড়ে ওঠে । বস্তুত সুচরিত্রের «e গুণই সামাজিক সচেতনতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব যাতে শিশুর মধ্যে সমাজগ্রীতি, NERA 
প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি সুষ্ঠভাবে বিকশিত হয় তাঁর আয়োজন i 
সুচরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট পন্থা । i 
^ অন্তত শ wer] > 

শৃষ্খলাবোধ সুচৰিত্ৰ গঠনের একটি বড় সহায়ক শক্তি তবে E 
উপকারের চেয়ে অশকার বেশী করে। সবচেয়ে কার্যকর হল AE _ 
শৃঙ্খলাবোধ। শির মধ্যে যাতে সহজ ওষাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ প্রথম থে? 


প্রশ্নাবলী চত 


গড়ে ওঠে তার বাবস্থা করতে হবে। শৃঙ্খলাবোধ থেকে বহু কামা n 
স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে i idah 


vi অমূর্ত ধারণার পরিহার 
যে সকল গুণ শিশুর পক্ষে আহরণ কর! উচিত. বলে মনে করা হয় 


_ ষেগুলিকে যেন তার কাছে কতকগুলি অমূর্ত ধারণার রূপে উপস্থিত করা না 
হয়। সেগুলির সামাজিক;ও ব্যক্তিগত সার্থকতাটুকুও শিশুর কাছে পরিষ্কার 


P^ করে দেওয়া প্ৰয়োজন৷ 
i 
৯। জহপাঠক্রমিক কার্যাবলী 
সপাঠক্রমিক ere, ciah খেলাধূলাঃ সম্মিলিত উদ্ভোগ 


ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক অভীষ্ট আচরণবৈশিষ্ট্য শিশুকে : শেয়ান মার 
ধরনের দলভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর চরিত্রের বাক্ষিগত ও 
সমাভগত উভয় দিকই স্বাস্থাময় পন্থায় গঠিত হয়ে ওঠে । শিশুর মধ্যে একদিক 
দিয়ে যেমন আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন, কৰ্মকুশলত| প্রভৃতি গুণ গড়ে ওঠে; আৰ 
‘একদিক দিয়ে তেমনই যৌথ, কৰ্মপ্রবণতা, বন্ধুপ্ৰীতি প্ৰভৃতি সামাজিক 


বৈশিষ্টাগুলিও পরিপুষ্টি লাভ করে। 
l.Define character. What should the educator do in developing à 
"Child's character : . ^ (B. Ed. 1972 
Ans.- (পুঃ ২৯৩ পৃঃ ৩০5 ) 
2. What do we understand by character 
In the child ? s 
Ans (পুঃ ২৯৩--পুূঃ ২৯৯ ) 
3. What are the ingredients of good character ? Discuss the importance 
--of character in the child's education. 
Ans. (পুঃ ২৯৪ পুঃ ৩০০.) : 
id Define character and show how the school can. help in the deve- 
opment of character. - ( B. Ed. 1960) 
Ans. (পুঃ ২৯৩ পুঃ ৩০৩ ) 
5. What is meant by character 
«can a teacher help in developing the cl 
Ans (পূঃ ২৯৩--পুঃ৷৩০৩ ) 
] 6. Define character and indicate 


Ans, (পুঃ ২৯৩-_-পৃঃ ৩০৩) 
d character ? How can the home and school 
( B. Ed. 1966 ) 


? How does character develop 


3: How is eharacter developed? How 


haracter of his pupils ? (B. Ed. 1963) 


how it can be trained. (B. Ed. 1965 ) 


7. What are personality an 
help in developing character ? 


Ans. (পুঃ২৬২ পু ২৬৪ পঃ+ ২৪৩০ পৃঃ ৩০৩) 


অভ্যাস ( Habit ) 
ছোটই হোক আর বড়ই হোক সাধারণত, প্রত্যেক আচরণে ছুটি mm 
প্রয়োজন হয়, একটি হল মানসিক প্রয়াস আর একটি মনোযোগ । aal 
একমাত্র আমাদের সহজাত আচরণগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজা নয়। QW». 
শরীর-রক্ষণমূলক আচরণগুলি বা রিফ্রেন্সগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের fm 
কোন প্রচেষ্টা বা মনোযোগ লাগে si] সেগুলি যন্ত্রের মত নিজে নিজে 
সম্পন্ন হয়ে যায় | কিন্তু এগুলি ছাড়া সমস্ত শিক্ষা etre আচরণের ক্ষেত্রেই 
প্রচেষ্টা ও মনোযোগেৰ প্রয়োগ অপরিহার্য i 
V অভ্যাসের স্বরূপ 
কিন্তু সাধারণ আচরণও বার বার করতে করতে এমন একটি স্তরে গিয়ে 
পৌঁছয় যখন সেটি সম্পন্ন করতে আর মানুসিক প্রয়াস বা মনোযোগের 
প্রয়োজন হয় না, রিফ্লেন্স বা অন্যান্য সহজাত আচরণের মতই জেটি নিজে, | 
নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়। এই ধরনের আচরণকেই অভ্যাস নাম' দেওয়া হয়ে. 
থাকে | যেমন, প্রথম যখন কেউ সীতার কাটতে বা টাইপ করতে শেখে তন 
তাকে প্রচুর প্রয়াস ও মনোযোগ প্রয়োগ করতে zz] কিন্তু যখন সাতার 
কাটা বা টাইপ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয় তখন কোনরূপ প্রচেষ্টা বা | 
মনোযোগের সাহায্য ন| নিয়েই সে অনায়াসে Ge কাঁজগুলি অতি সুষ্ঠুভাবে | 
সম্পন্ন করতে পারে |. অতএব কোন আচরণ যখন বার বার সম্পন্ন করার 
ফলে এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছয় যখন সেটি ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও মনোযোগের 
সহায়ত! ছাড়াই সম্পন্ন হতে পারে তখন তাকে অভ্যাস বলা হয়। 
অভ্যাস হল আচরণের সুসম্পূর্ণ biis রূপ | এর কারণ হল: কোন 
আচরণের যখন অতি-শিখন ঘটে তখনই সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস _ 
প্রকৃতপক্ষে হল অতি-শেখ| কোন আচরণ | আর অতি-শিখনের ফলে আচরণ 
| মাত্ৰেই সমস্ত দোষ-মুক্ধ হয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠে | যেমন, প্রথম-্যখন বাকি 
সাতার কাটা শেখে তখন তার আচরণের মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ও 
থাকে কিন্তু যখন সাতার কাটা তার অভ্যাসে ফাডায় তখন তার আচরণ 
নিখুত, সাবলীল ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। LY 
us সেই জন্যই অভ্যাস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পুনরাবৃত্তি বা বারবার awal _ 
S অধিকাংশ অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও ভুলের মাধামে শেখ! | পর্নভাইকের efi | 


অভ্যাস ও চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা ৩০ 


: অনুশীলনের সূত্রটির এখানে প্রয়োগ করে বলতে পারা যায় যে শুভ্যাস গঠন 
নির্ভর করে আচরণের বার বার পুনৰনুষ্ঠানের উপর | | 
অবশ্য এই পুনরনুষ্ঠান কাজটি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হতে 
পারে। কোন কোন অভ্যাস আমরা ফ্বেচ্ছাগ্ন গঠন করি, আবার কোন কোন 
অভ্যাস আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজে নিজেই তৈরী হয়ে যায়। শেযোজ 
ধরনের অভ্যাসগুলি অন্ুবর্তন ( Conditioning) প্রক্ৰিয়া থেকে জন্মায় এবং 
আমাদের দৈনন্দিন আচরণের একটি বড় অংশ অধিকার করে থাকে। কথা 
বলা, খাওয়া, শোওয়া, চলাফেরা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি কাধঘটিত যে 
সকল অভ্যাস আমাদের মধ্যে দেখ! যায় তার অধিকাংশই অনুবৰ্তন-প্রসূত। 
চরিত্র a) ব্যক্তিসতার গঠনে অভ্যাসের ভুমিকা 
কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় চরিত্র «| «feme! অভ্যাদের safe 
_ সাড়া কিছুই নয়! উক্তিটি অনেকাংশে সত্য অলপোর্টের ব্যাখ্যায় বাক্তিসূভার 
| বিকাশের প্রথম স্তরে শিশু অনুবতিত রিক্রেন্সগুলি আহরণ করে এবং দ্বিতীয় 
স্তরে এই facewefa থেকে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় তার afa ATAI 
অভ্যাসগুলি। এই অভ্যাসগুলি থেকেই পরে সৃষ্টি হয় ব্যকিসুভার বিভিন্ন 


সংলক্ষণগুলি 1৯... 
অলপোর্টের বণিত বািসভার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে যে 


অভ্যাস হল ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণণ্ডলির মৌলিক উপাদান) অর্থাৎ ব্যক্তির 
আচরণমূলক বৈশিষ্টাগুলি অভ্যাস থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে | চরিত্র বা ব্যক্তি” 
xel বলতে কতকগুলি বিশেষধমী বৈশিক্ট্যের পারস্পরিক প্রতি্রিয্রা থেকে 
সঞ্জাত সংগঠনটিকে বোঝায় | অতএব যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাসের উপর, 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিসত্ত। যে বহুলাংশে তার অভ্যাসের 
atal নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহাথাকতে, পারে 3j 
——— বা সত বলে বনি c অর্থ হল থে 
d ব্যক্তির তার বন্ধুদের সঙ্গে প্রীতিময় বা সত: d আচরণ করার অভ্যাস 
আছে। feu কাউকে প্রবঞ্চক বা নিষ্ঠুর বলার অর্থই হল যে ওঁ ব্যক্তির 
্রবঞ্নাপূর্ণ বা faba আচরণ করার অভ্যাস আছে। অতএব ব্যক্তির বিভিন্ন 
চারিত্রিক বৈশ্িষ্টাগুলি বা aferen বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি প্ৰত্যক্ষভাবে 


অভ্যাসের সঙ্গে বিজড়িত এবং সাধারণভাবে বলা চলে CA চরিত্র বা xife- 


সত্তার বৈশিষ্টাগুলি ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাসের কুপেই নিহিত থাকে ! 


১) পৃঃ ২৬৪ 


৩*৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বস্তুত সাধারণ মানুষের অধিকাংশ আচরণই অভ্যাসজাত | তাকে যে, 

আমর! জানি «| চিনি তা মূলত তার অনুষ্ঠিত কতকগুলি সুনির্দিষ্ট আচর 

ধারা থেকেই। আর এই সুনির্দিষ্ট আচরণধারাগুলির পশ্চাতে আছে ভার 

অজিত কতকগুলি সুগঠিত অভ্যসসমর্টি। এই কারণে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী 

উইলিয়ম জেমস মানুষকে কতকগুলি “অভ্যাসের চলমান "um বলে বর্ণনা 
(gs p? 


"Meg অভ্যাসকে চরিত্র «4| «fewer গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বল! চললেও 
একমাত্র উপাদান বল! ঠিক নয়। কেনন| চরিত্র ব| ব্যক্তিসত্৷ অভ্যাস ছাড়াও 
আরও অনেক বৈশিষ্ট্য দিয়ে গঠিত। তাছাডা চরিত্র বা বাক্তিসত্ত| একটি 
নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তু কিন্তু অভ্যাস একটি একান্তভাবে যান্ত্ৰিক প্রতি 
অতএব চরিত্র ব! ব্যক্তিসভ্ভার পরিবর্তনধর্মী দিকটি স্বতন্ত্ৰ উপাদান দিয়ে 
সামাজিক সচেতনতা, নৈতিক মান সম্পর্কে ধারণা, বিচার বুদ্ধি প্ৰভৃতি 
বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের চরিত্রের স্বরূপ নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে এবং এগুলি কোন সময়েই আমাদের অভ্যাসের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয় না॥ 

বরং এগুলি প্রয়োজন মত অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্তিত FTA | 
stet» ও প্রবৃত্তি ; 
অভ্যাসের সঙ্গে প্রববত্তির সম্বন্ধ অতি নিকট i জেমসের মতে প্রবৃত্তি থেকে 
অভ্যাস জন্মায় এবং অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গেলে প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়! অর্থাৎ 
তার মতে প্রবৃত্তি হল অভ্যাসের জনক । তাছাডা তার মতে gafea 
অবরুদ্ধ কর! বা! পরিবর্তিত করার শক্তিও অভ্যাসের আছে | বক্ষেত্রে দেখা 
গেছে অভ্যাসের ফলে প্রবৃত্তির সহজাত আচরণ প্রবণত| পরিবর্তিত. এমন কি 
লুপ্ত হয়েও গেছে > 


এ জভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী 
যখন কোন আচরণ ষান্ত্ৰিকতার স্তরে গিরে পৌঁছয় তখন তাকে sin 
বলে। যে কোন অভ্যাসের গঠন বিশেষ কতকগুলি নিয়মের উপর নির্ভরশীল! 
আমর] সেই রকম কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করতে পারি | Mi 
প্রথমত, প্রত্যেক অভ্যাস গঠনের পিছনেই একটি উপযুক্ত মানসিক gafe 
থাক। প্রয়োজন। কোন আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে য়ে রি 


ডি 
>. Man isa walking bundle of habits—W. James. 
T পৃঃ ৫০ (প্রথম খণ্ড ) 


অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী ৩৪ 


প্রচেষ্টার প্রয়োজন.হবে-সেটি সম্পন্ন করার উপযোগী, অনুকূল মানসিক 


অবস্থ। বাক্তির অবশ্যই থাকবে ।- এই জন্তাই যে সব আচরণ আমাদের FNS 


তৃপ্তিকর বা সন্তোষজনক সেই সব আচরণ সহজেই অভ্যাসে পরিণত হয়। যে 
সব জাচরণ আমাদের কাছে তৃত্তিকৃর (রা que নয় সেওলিকে আহে 
পরিণত করতে হলে যথেষ্ট মানসিক প্রচেষ্টার দরকার! সেই জন্য শিশুৰ মধ্য 
কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে তার মধ্যে সেই অভ্যাসের অনুকূল মানসিক 
প্রস্থুতে যাতে আগে গড়ে ওঠে ত! দেখা প্রথমেই দরকার | 

দ্বিতীয়ত, যে আচরপটি অভ্যাসে পরিণত হয় সেই আচরণটির সার্থকতা ৰা 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে আগে থেকেই সচেতনতা থাকবে । ব্যক্তির 
জ্ঞাত মনের কাছেই হোক্‌ আর অজ্ঞাত মনের কাছেই হোকু এ আচরপটির 
প্রয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে সেটি অভ্যাসে পৰিণত 
হতে পারে না| এই জন্য শিশুর মধো কোন অভ্যাস্‌ গঠন করতে হলে 3 
আচরণটির সার্থকতা বা মূল্য সম্পর্কে শিশুকে প্রথয়েই চেতন, st vasi 
এই-সার্থকতাবোধ ৰা সচেতনতাটি শিশুর মধ্যে জাগলেই আচরণটি সহজে 
অভ্যাসে পরিণত হয়| 

তৃতীয়ত, পুনরনুষ্টান ব! বার বার আচরণ সমস্ত অভ্যাসের ক্ষেত্রেই 
অপৰিহাৰ্য | প্রত্যেক অভ্যাসই, প্রচেষ্টা-ও ভুলের মাধ্যমে শেখা। Por 
আচরণকে স্হজসাধ্য, ক্রটিহীন, ও যান্ত্ৰিক করে তুলতে হলে XC 
আচরণটি বারবার অনুশীলন করতে দিতে হবে। 

চতুৰ্থত, প্রত্যেক অভ্যাসের, সংগঠনই অনুকূল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল 

অতএব শিশুর মধ্যে কোনও অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে তার উপযোগী পরিবেশ' 
355 কর! প্রস্মোজন। ৷ ! Vy 

পঞ্চমত, অভ্যাস মাত্রেই এক ধরনের শিখন ৷ moeren maies A4 
অনুযায়ী যে অভ্যাসটি গঠনে বাজ্তির মনে se gren gn qp সে Vir 
হয় |, এই wg শিশুর অধো.কোন অভ্যাসৰ, গঠন করতে হলে সেই wenata 
ফল যাতে শিশুর কাছে তৃপ্তিকর,হয়ে ওঠে সেদিকে যত perm 

ষষ্ঠত, অনেক অভ্যাস-নিছর যান্ত্ৰিক উপায়ে গঠিত হয়ে যায়। এই অভ্যাস- 
গুলি প্রকৃতপক্ষ অনুবর্তন প্রক্রিয়া থেকে জন্মলাভ করে । Yr 
অভ্যাস আছে যেগুলি ব্যক্তির অজ্ঞাতসাৱে এমনকি: তার জানা 
গঠিত হয়ে যায়| শিশুর পরিবেশকে যথাযথ নিয়ন্ত্ৰিত করে সুপরিকল্পিত 


৩০৮ 1. শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান * 


অনুবর্তনের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত অভ্যাস সৃষ্টি খুব সহজেই বরা ন 
পারে। সামাজিক রীতিনীতি, ভদ্রতা, শালীনতা প্রভৃতির অভ্যান পূৰ্বৰমি 
অন্নবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে 


অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলীর গুরুত্ব 
শিক্ষার ক্ষেত্ৰে অভ্যাস গঠনের এই নিয়মগুলির বিশেষ xen আছে। বাষ্টি 
অভ্যাসগঠন শিক্ষার একটি মূল্যবান অঙ্গ । শিক্ষার অগ্রগতির জন্ম বিজি | 
প্রকারের অভ্যাস শিশুর মধ্যে গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যে 
শৈশবে শিশুর মধ্যে নান আচ্রণমুলক অভ্যাস গঠন করতে Wi (fem 
শ্বেত্ৰে পড়তে পার1, লিখতে পারা শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারা, রেখাচিত্র 
পারা, গণন| করতে পার! ইত্যাদি শিক্ষামূলক অভ্যাসগুলি শিক্ষার gafent 
অপরিহার্ধ। উপরের অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী শিক্ষকের জান! থাকলে প্রয়ে 
জনীয় অভ্যাসগুলি শিশুর মধ্যে গঠন করা তার পক্ষে সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে! 
স্ব-পঠনের অভ্যাল-গঠন ; 
উদাহরণস্বরূপ একটি শিশুর মধ্যে পঠনের অভ্যাস গঠন করতে হলে শিক্ষণ 
নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারেন। যথা ge: 
প্রথমত, শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে কি করে পড়তে হয় তা শিওকে শেখাতে হবে। 
'_ যদি শিশু ভালভাবে পড়তে শেখে তাহলে স্বভাবতই তার aca) পঠনের অগা? 
‘গড়ে উঠবে | এ থেকে শিশুর মধ্যে পঠনের জন্যৈ মানসিক প্রস্তুতিও ছন্ন৷ 
দ্বিতীয়ত, উচ্চস্বরে ও নীরবে দু'ধরনের পঠন সম্পর্কে শিশুকে শিক্ষা দিতে 
হবে, যাতে যখন যেমন প্রয়োজন সেইমত গঠনের সাহায্য সে নিতে পারে। 
তৃতীয়ত, যখনই কোন কিছু সে পড়বে তখনই যেন সে পাঠাবস্তুচি T 
করে পড়ে নেয়। এতে সে পঠনের তৃপ্তি অনুভব করতে পারবে । অধিক 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু তার পাঠা বিষয়টি অতি দ্রুত ও gaya সঙ্গে পে: 
নিয়ে পাঠাবিষয়টির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজলি প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া 
ভাতে পঠনের তৃপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়। শিশু যাতে তার প্রতিটি পাঠাব 
সদর করে আবৃতি করে পড়ে সে দিকে বিশেষ দুটি দিতে হবে। 

DYTE, পঠনের পশ্চাতে কেবল বিদ্যালয়ের পড়া তৈরী করার চাপ থাকে _ 
চলবে না। শিশু যেন পড়ায় সত্যকারের আগ্রহ অনুভব করে। এর 7 
শিশুর মধ্যেসত্/কারের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা বা কৌতুহল জাগিয়ে তুলছে হাব! ৷ 
‘কৌতুহলী শিশু যাংদেখে তাই পড়ে তাঁর এই sietas cites বণ 


কাজে লাগিয়ে তায় arg পঠনের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে | 


শিক্ষা অত্যাদি NL 
Tene; শিশুর ক্রমবর্ধমান কৌতুহল যাতে তার পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায় তাৰ 
জন্ম উপযুক্ত পঠন সামগ্রীর আয়োজন: করতে হবে | এর জন্য প্রয়োজন শিশুর... 
গঠন উপযোগী পুন্তকাগার ।- শিশুর কৌতুহল একমুখী, mg অতএ = 
তার সেই সর্বমূখী কৌতুহলকে তৃপ্ত করতে পারে এমন বিচিন্রধর্মী পঠনসামগ্রী 
যাতে শিলত-পর্ধাপ্ত পরিমাণে পায় তার আয়োজন পুস্তকাগারে বাং? হবে; 
শিক্ষা ও অভ্যাস (Education and Habit) - yes 90869 
(শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের TTA বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ b অভ্যাস নিজে একটি 
যান্ত্রিক আচরণ হলেও নতুন ও. সৃজনমুলক, আচরণমাত্রেই অভ্যাসের উপর 
নির্ভরশীল ৷ শিক্ষার অগ্রগতি অভ্যাসগঠন ছাড়া সম্ভব নয়।।তাছাড্‌| দৈনন্দিন 
সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যাধের অবদান সুপ্চুর } 7: sé 
| “অভ্যাসের উপযোগিতা ( Uses of Habit ) ১৯7১ 9101) 
|. প্রথমত, আমাদের শিক্ষার সর্ববিধ অগ্রগতির বাহক হল অভ্যাস পুর ওল 
. আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলেই আমাদের: পক্ষে নতুন আচরণ শেখার 
চেষ্টা কর|ওতাতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে | অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন 
 আচরণগুলির অভ্যাস গঠিত না৷ হলে, নতুন আচরণ শেখা সম্ভবই হয় না । 
প্রত্যেক আচরণেই যদ্ধি সকল'সময় একই পরিমাণ প্রচেষ্টা ও মনোযোগ দিতে 
॥ হত তাহলে আমাদের মানসিক শক্তির পক্ষে অধিকসংখ্যক আচরণ সম্পন্ন করা 
সম্ভব হত না এবং আমাদের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে মেত! যেমন, শিশুর 
অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠিত হলেই: sspe tom শব্ধ লেখা সষ্টর হয m লেখার - 
| অভ্যাস গঠিত হলেইতারংপর্কে বারা রোগা! লব এবং বার লা? যখন 
অভ্যাসে পরিণত হর তখনই তার পক্ষে মনের ভাষা অবাধে, প্রকাশ করা এবং 
সাহিতা-কবিতা defe রচনা করা সম্ভব হয়ে wir যার অক্ষর লেখার 
অভ্যাস গঠিত হয় নি তার পক্ষে পরবর্তী কাজও সুষ্ঠুভাবে করা a হয় না 


: দ্বিতীয়ত, অভ্যাসের আৰু d বড় লি হল যে অভায n 
সহজসাধ্য ও আত্মাসহীন্‌। ব্যক্তির গঙ্গে URS আচরণের চেয়ে অনেক কম 
পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় অভ্যাসমূলক আচরণ সপন করা NET 71 

তৃতীয়ত, অভ্যাসের ক্ষেত্রে সমরেরও যথেষ্ট সাশ্রয়. হয়ে থাকে h সাধারণ, 
একটি আচরণ সম্প করতে QUOI EON AS m gua 
সময় লাগে কোন কলাত সাটি] ||] Re in AM: 

sve; অভ্যাসমূলক আচরপমাত্রেই আনেক বেশী কার্যকর ও api 
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৩১০ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়|  সাধারগ অনভ্যত্ত আচরণের মধ্যে যেমন অসম্পূর্ণত| ও কট থাকতে 
গাৰে অভ্যাসলন্ধ আচরণে সে cami. ও ক্রুটি বহুলাংশে দু হয়ে গিয়ে 
আচরণটি ক্রটিহীন, নিধু'ত ও অনেক বেশী কার্যকর ভয়ে ওঠে । 

(C পঞ্চমত, অভ্যাস হল নতুন আচরণ;আয়তীকরণের জন্য অপরিহার্ম সোপান 
বিশেষ | ৷ যে কোন নতুন'আচরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে তার asi 
আচরণগুলিতে অভ্যস্ত হতে হয় 1. df e 

' অতএব দেখ! যাচ্ছে যে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অভ্যাস-গঠন অপরিহার্ষ। 
শিক্ষণীয় আচরণগুলি যতই অভ্যাসে পরিণত, হবে শিক্ষার্থীর পক্ষে ততই নতুন 
শিক্ষা-গ্রহণ করা! জন্তবহবে1 এই সব কারণে ‘অভ্যাসিকে কেবলমাত্র একটি 
যান্ত্ৰিক আচরণ বলে গণ্য করা ভুল:হবে ৷ জন ডিউই অভ্যাস-গঠনকে afe 
ধারাবাহিক শিক্ষা-প্ররাহের একটি, সক্রিয় অঙ্ক বলৈ বর্ণনা করেছেন iao" 
যখন একটি অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তখন:সে অভ্যাস ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের 
মধ্যেই পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং “তার পররতী শিক্ষার প্রকতিও এই পরিবর্তনের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে.। ৷ অতএব. দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাকে 
: অভ্যাস দু’দিক দিয়ে, সাহাযা,করে,।, প্রথম, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও মনোযোগের, 
অপচয় বাচিয়ে তাকে নতুন শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ করে এবং. দ্বিতীয়, শিক্ষার্থী 
মানসিক সংগঠনে পরিবার্ডন: এনে STIENE ভবিষ্যৎ শিক্ষাগ্রহণকে সহজ 


৮) 


করো তোলে । ৰ ! G 
অভ্যাসের অপকারিতা ( Abuses of Habit ) ম্‌ 
TIA যেমন অনেকগুলি গুণ আছে তেমনই কতকণ্ডলি গুরুত্র দোষও 
আছে | যথা = চি wA 
প্রথমত, অভ্যাস মাত্ৰই, একবাক্ক অজিত হলে সহজে দুর ‘হতে চায়" না। 
প্রয়োজনের সময় অভ্যাসের সৃষ্টি যেমন ব্যক্তির পক্ষে সহায়ক, তেমনই প্রয়ো- 
জন শেষ হয়ে গেলে সে SETTORE কর! একই রকম কষ্টকর | 
fide! অভ্যাস sif প্রকৃতি এবং এর মধ্যে কোন অভিনব আনা 
বায় না বাজির মো একবার" সৃষ্ট হয়ে গেলে অভ্যাস তার গতানুগতিক 
২ তৃতীয়ত, ষে অভ্যাস পুরোপুরি যান্ত্ৰিক অৰ্থাৎ ফেঅভ্যাস উদ্দেশ্টাহীনভাবে 
Wife সে অভ্যাস, শিক্ষার ‘প্রতিবন্ধক । অনেক সময় agd শিক্ষা 
প্রসার চাপে এমন কতকগুলি অভ্যাস শিশু অর্জন করে, যেগুলি: সম্পূৰ্ণ 


চিন্তনের অভ্যাস - ৩১১ 


pi ও যান্সিক। সেগুলি শিশুর-জগ্রগতির পথে পরম বি হয়ে ওঠে 
বং শিক্ষার সহজ সম্পাদনে বাধার fb Us| অতএব দেখতে হবে, fie 
খন কোন অভ্যাস আহরণ করে SAGT ‘সে: সেই অভ্যাদের ৷ সাৰ্থকতা 
সন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকে উদ্দেশ্যহীন ও. অন্ধভাবে অজিত অভ্যাস 
'ঝানসিক-শক্তি.ও প্রচে্টার নিছক অপচয় ছাড়া আর/কিছু নয়। 
7 পিভামাত| ও শিক্ষকরের.অবহেলার জন্য শিশু এমন কতকগুলি অবাঞ্ধনীয় 
(ভাগ জাহরণ করতে পারে যেগুলি তার 35 «femel গঠনের পলে! সম্পূৰ্ণ 
ক্গতিকৱ | (যে সকল ছেলেমেয়ের শৈশবকালীন আচর গঠনের প্রতি: so 
মনোযোগ দেওয়। হয় না তার! বড় হয়ে কথার, গড? লেখা, পোষাক পরা, 
তারিক স্থাস্থোর নিয়মকানুন মান/ইত্যাদি,আচরণগুলি,সম্বন্ধে নান! aad 
_অ্রত্যাস অর্জন. করে এবং বড় হয়ে সেগুলি, afia émet তাদের TOR HR 
হয়ে ওঠে । CU, অশুদ্ধ উচ্চারণ eX হাতের লেখা apum een. ঠিক 
জু পড়তে ন! পারা, অপরের সঙ্গে, উপযুক্ত আচরণ করতেন! পার!» পরিষ্কার- 
Rasa নিয়মাদি নামান! ইত্যাদি, অবাঞ্ছিত অভ্যাসগুলি বড়দের 
| জন্যই শিশুরা আহরণ করে থাকে Lese e ৮) vie y 
চিন্তুনের অভ্যাস (Habit of Thinking) ... d 
| এত গেল আচরগমুলক অভ্যাসের কথা | এছাড়া আরও ছু" শ্রেণীর অভ্যাস 
আছে, p fae আচরণকে,বিশেষভাবে৷প্ৰভাৱিত করে কাকে ॥ সে দুটি হল 
E অভ্যাস এরং ইচ্ছার অভ্যাস | ৷ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই. ছু'শ্রেণীর অভ্যাসের = 
À গুরুত্ব যথেষ্ট কোন কিছু সুষ্ঠভাবে চিত্ত| করার মধ্যেও প্রচুর প্রচেষ্টা, এবং 
OX প্রয়োজন “হয়৷; চিন্তন হল প্রতীকমূলক€ আচরণ ৷ *বিভিন্ন, 
প্রতীকগুলিকে সুসংহতভাবে ব্যবহার করার উপর xb; চিন্তন নির্ভর করে), 
চিন্তার প্রক্রিয়ার-উপর যার foam cn তার চিন্তা প্ররস্পরবিরোধীগঅসংবদ্ধ 
| m9 হয়ে ওঠে t fag xfi fout অভ্যাস গঠন করা যায় তাহলে দেখ, 
যাবে,ষে. কোন রকম প্রয়াস ও. মনো হাগ্ভছাড়াইি “তখন, fou) করা ডি 
হচ্ছে৷ ভাছাড চিন্তনের মধ্যে যখন, সামঞ্জস্য সংহতি ও শৃঙ্খল। বজায় রাখা 
i TC হয় তখনই চিন্তন কার্ঘটি অভ্যাসের" পর্যায়ে উঠতে পাৱে,।? সুনিয়ন্থিত 
í চিন্ত! করার wert থাকলে চিন্তন আয়াসহীন ও সার্থক হয়ে ওঠে, ত 
ইচ্ছাৰ অভ্যাস (Habit of Willing) = e 
নই, ইচ্ছা প্রয়োগের, অভ্যাসও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইচ্ছা 


+ we লা ৮ 


Se WD 


৩১২ o শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 

প্রয়োগের অভ্যাস ধাকলে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা) সংশঙক প্রভৃতির ছার 
অংগিতি ব্যাহত হবাক সম্ভাবনা থাকে নাঁ। প্রায়ই দেখ! গেছে থে বিজিত 
চিন্তার পারস্পরিক ছন্দের ফলে ব্যক্তির পক্ষে সুনির্ধারিত কর্মসূচী অনুমরধ 
করা সম্ভব হয়ে ওঠে ন| ইচ্ছার অভ্যাসই একমাত্র afea ইচ্ছাকে সুনিয়ম্বিত 
ও সুনিশ্চিত পথে পরিচীলিত করতে পিরে। যে ofer ইচ্ছা প্রয়োগের 
অভ্যাস নেই তার আখো সংকল্পের দৃঢ়তা ধাকে না এবং তার পক্ষে, 'কোনও 
সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না 
কুঁ-অভ্যাস দূর করার উপায় 

., সুঁঅভ্যাস যেমন উপকারী; কু-অভ্যাস তেমনই ক্ষতিকর বাতির 
সদিচ্ছা থাকলেও কোন অভ্যাসের বশবর্তী হলে সে বাঞ্ছিত আচরণটি সম্পন্ন 


করতে পারে না বা অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে ন| | এই জন্য. 


অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব” বলে বর্ণনা করা হয়েছে | শিশুর মে যাতে * 
অভ্যাসের সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ ug নেওয়া উচিত ‘এবং যদি কোনও 
কারণে কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস তার মধ্যে সৃষ্ট হয়ে যায় তাহলে অবিলম্বে ত 
দূর করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ৷ Ee 
শিশুর কোন বিশেষ কু-অভ্যাস দূর করতে হলে নীচের GANG 
অবলম্বন করা দরকার) 
প্রথমত, অভ্যাসটির অপকারিতা সঙ্বন্ধে শিশুকে অবহিত করতে হবে] 
অভ্যাসটি যে দূর করা দরকাঁর এই বোধটি তার মধ্য ্রথমে জাগাতে হৰে 
কোন অভ্যাস দু করতে হলে সচেতন মানসিক প্রয়াসের প্রয়োজন এবং তা 
একমাত্র দেখা দিতে পারে যদি 'অভ্যাসটির অবাঞ্চনীয়ত| সম্পর্কে শিশুর মধ্যে 
সচেতনতার সৃষ্টি করা যায় e | 
দ্বিতীয়ত, কোন অভ্যাধকে ‘নউ করতে হলে যথেষ্ট যানদিক' শক্তি di 
ইচ্ছার প্রয়োজন শিশু যাতে সেই ইচ্ছাশজির প্রয়োগ করতে পাৱে তাৰ 
_ জন্য উপযুক্ত মানসিক দৃঢ়তা ও দংকল্প তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে). এই 
মানসিক দৃঢ়তা বাণ্সংকল্প 


কু- অভ্যাস দূর করার উপায় A ৰ 


ৰ Asoc জাগে! তার ফলে হাভীবিকীভাবেই খা "m i 
হবৰে সমালোচনা, বোঝান, মনোবিজ্ঞানমুলক শান্তি, নিন্দা ইত্যাদির সাহাযো = 


গুলি মথে: সতর্কতার সঙ্গে, ও সংঘতভাবে ব্যবহার, করতে হবেঃ “কেননা ডুলিৰ 
অতিরিক্ত ব৷ অসংযত বাবহার কাম্য ফলের বদলে অকামা 1 ফলেরই সৃষ্টি করে। 
ME CERE অনুব্ডুন প্রক্রিয়ার sen), S606 যুরি। অভ্যাস 
সম্পাদনের মাঝে মাঝে বাধ দেখা দেয়/তাহলে, Gi আভা són হয়ে, উঠে। 
| নয fw যখন কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাগ সম্পর্ধ্করবে 'তখম তার আচরণে 
ৰাধাৰ aps যেতে পারে?) CS OR gT একটি পন্থা, হুল অনুবর্তন 
D রেকীজান্তনতপ্তি'বা nefa উৎসটি বন্ধ করা এবং তাৰ ফলেই অপানুবর্তন 
দেখা দেবে। দেখতে ভবে যে শিশু এ অভ্য|পটি থেকে in his ioi 
ৰে দেটি দেন আঁৰ বৰ্তি না পীরে |, UT P AUS 
= পঞ্চমত; কু-অভ্যাস দূর করার একটি eis BU নং "তার? ডি 
[mem গঠন করা। fe যে অভ্যাসটি দূর, কৰতে হবে তাৰ feeit 
eju যদি তার মধ্যে গঠন করা যার তাহলে অবস্থিত, seri. m 
নিজেই চলে যাবে । b us Wd 5 
DECOR অনেক সময় বিশেষ বিশেষ৷ AiE ict দীন! sem. গড়ে 
o এইসব ক্ষেত্রে পরিবেশের c afin রঃ jc un ipa 
- প্রকৃষ্ট উপায় | 
Loss ofa terti iun pt দুরীকরণ ও spare গ গঠনে wants 
ই উপকরণ: কৈন্‌ ধরনের আচরণ শিশুর- সঁফিলোর পক্ষে সহায়ক এবং কোন্‌ 
| গুলি er দে সম্বন্ধে ভাব মনে qp ধারণার Ld করতে হবে । উপ | 
T পরিচালনার ফালে শিশু তার নিজের আচরণ fahre করতে শিখবে, AGE 
| যেঅভ্যাসটু সে মন্দ বলে মনে করবে সেটি সে সে নিজেই ৰদ, করার জন্য 
1 আনবিক প্রচেষ্টা করবে। EA AM | 


l' Dis the influence of habit on tbe Hie ofa c 
habits formed ? How to eradicate bad habits ? 1 
b Ans, ( পৃঃ ৩০৪-_পৃঃ ৩১৩) A ; 


child. How are. 


fex মধ্যে এই বিরক্তি বা অসন্তোষের সৃষ্টি কর! যায়। তবে এই উপকরণ- Pn 


Sss oai j ৷ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
১0, টু 

à sya 51861101218 One perfect. Discuss the Statement and show. when 
habit is undesirable. 

Ans. (পৃঃ ৩০৯--পৃঃ ৩১২) 
4 23, Elucidate the characteristic nature of habit and discuss the utility 
and danger of habit formation. (B. A. Hon 1962, B. Ed, 1971) 
"Ans. (পৃঃ ৩০৪-__পৃঃ ৩১২.) | 
NAI: What are habits? How are they related to instincts? Discuss 
the laws of habit formation and their educational implications. 

Ans, (পৃঃ ৩০৪ পৃঃ এই ) t 

5. Distinguish between ‘habits and instincts, “Show how a bad babit 
Can be eradicated. T CB. Ed. 1962) 

Ans. 4 (পৃঃ ৩০৩--পৃঠ তত ) : 

6. What are habits? Discuss the laws of habit formation, Js 
charácter a mere bundle of habits ? (B. Ed. 1962) 
| Ans. (পৃঃ ৩০৪--পৃঃ ৩০৯) 

T. A man is a walking bundle of habits— Discuss. Show the influence 
of habit on the life of a person. 

Ans. (3; ৩০৪-__-পৃঃ ৩১২) 
. 9. What are the conditions of habit formation ? How can you develop 
reading habit in the pupils ?: 
"Ans, (পৃঃ ৩০৪--পৃঃ ৩০৯ ) 


9. What are habits? How. are they. distinguished. from instincts ? 


„State the laws of habit formation. +. (B. A. 1965) 
Ans (পৃঃ ৩০৪--পৃঃ ৩০৯ ) 


, 10. Bring out the uses and abuses of habit formation 2 What useful 
habits should be formed in School childern ? ( B. A. 1967 Hons. 1970) 
ly Ans. T ( পুঃ ৩৩৯-পৃং ৩১২ ) - ! di 
11. What are habits? 
habit can be eradicated, 
Ans ` (পৃ ৩০৪--পৃঃ ৩১৩ ) 


JHow are they formed? Explain bow bad 
(B. A 1961, 1969, 1972 Hons. 1972) 
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কাজ ও ক্লান্তি ( Work and Fatigue ) © N ULOJT 1431 * 
বাপৰ অৰ্থে সকল আচরণই এক প্রকারের কাঁজ। কিন্তু সাধারণত আমরা! i 
Lye! কথাটি একটা সংকীৰ্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি । সেই সব আচরণকে 
La ere বলে থাকি যেগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। 
প্রত্যেক কাঁজের ক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীয় দক্ষতার একটি নিয়তম মান আছে 
Dus দক্ষতার সেই মান sd যতক্ষণ af পৌছিনি যাচ্ছে ততক্ষণ এ আচরণ" 
টিকে কাজ বল| হবে ন| | ৰ রি 
" Wüsr সঙ্গে অভ্যাসের d অতি "নিষ্ঠ | ৷৷ প্ৰতি কাজের মধ্যেই 
অভ্যাসের প্রয়োগ অপরিহার্য 1... এ দিক দিয়ে নানা মানসিক এবং শারীরিক 
অভ্যাসের বিভিন্ন মাত্ৰায় প্রয়োগকেই কাজ বলা চলতে পারে o 
কাজ মাত্রেই শিখনের উপর নির্ভরশীল । কাজ সম্পন্ন করতে হলে 
প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের প্রয়োগ এবং সেই শারীরিক ও 
মানসিক অভ্যাস আহরণে আমাদের সক্ষম করে শিখন! সেদিক দিয়ে শিখনের 
একটি নতুন সংজ্ঞা দেওয়া যায়, কাজের অনুমোদিত মান-সন্মত অভ্যাস গঠন 
করার নাম হল শিখন ৷ সঃ ; 
কাজের সম্পাদনে শারীরিক এবং মানপিক, এই দু'ধরনের প্রচেষ্টারই 
প্রয়োজন exi সেজন্য অনেকে কাজকে শারীরিক ও মানসিক এই দু'শ্রেণীতে 
ভাগ করে থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এধরনের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়? কেননা 
শারীরিকও মানসিক দু'ধরনের কাজের পেছনেই আছে স্নাযুমূলক ও পেগী- 
মূলক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ৷ তবে শারীরিক কাজও মানসিক কাজের মধো 
একদিক দিয়ে পার্থক্য কর! যেতেন্গীরে। শারীরিক কাজে ব্যবহাত প্রতিক্রিয়ক 
যন্ত্র ও পেশীগুলি মানসিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক ua ওপেশীগুলির তুলনায় 
আকৃতির দিক দিয়ে যেমন বড়, সংখ্যাতেও তেমনই বেশী: অতএব দেখ! 
যাচ্ছেষে কাজ বলতে বোঝায় বিশেষ কোন দক্ষতাঁমূলক আচরণ এবং সেই 
দক্ষতা আমর! লাভ করে থাকি শিখনের মাধ্যমে কিন্তু প্ৰকৃত কার্ডের ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে যে “দক্ষত। আহরণ .করলেই:সৈই দক্ষতার aps সব সময় বজায় 
রাখা যায় না । নানা কারণে: কাজের দক্ষতা বিভিন্ন সময়ে কমতে বাড়তে 
থাকে তাছাড কেবলমাত্র fascia stars গ্বারাই।কাজের T নির্ধারিত; 
টু E অনেক বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের দ্বারাই কাজের দক্ষত| fear হয়ে ৷ 
i t ৮17২1 
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৷ ot RU j শিক্ষাশ্র়ী মনোবিজ্ঞান 
” দত ( Work;Curve ) ina y 
€— 


ce ক্লাজের দক্ষতার এই পরিবর্তনের একটি চিত্ররূপ দেওয়| যেতে পারে। | 
“এটিকে সাধারণত কাজের রেখাচিত্র Work Curve ) বল! 34 | এই রেখা- | 
_ চিৰটিকে পর্মবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে 


ৰ এর সুনির্দিষ্ট তিনটি পরায় আছে। ' 
IR প্রাথায়ক উধ্ৰগতি, ( Tnitial Spurt), দ্বিতীয়, অধিত্যক| কাল 


(Platoan Period ) এবং তৃতীয়, অখোগতি,(78]1)। | 
প্রথমেই যখন কাজ সুরু হয় তখন ব্যক্তির 
প্রাথমিক V পাতি C Initial Spurt) CERE 


দক্ষতা ও উৎকৰ্ষের একটা! 
17 এই স্যয় কী কাজ মুক 
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'পয়োগ'করে এবং তার-কাজের 
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4 hi ন - S R 2 = y 

T at Ie & 4 | 

JI SR TOUS রেখাচিত্র = ; P | 
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dh X9. SONT E ১ শনি রর ও. D 1 
ক্লান্তি৷ও প্ৰেৰণ ৩১৭ | 


AATE কালের গেমে দেখা দেয়অধোগতি। (Fall), m T ধীরে * 
কাজের দক্ষতার মান নামতে থাকে 1, অনেক ক্ষেত্রে কাজটি শ্রেষ্হরার সময় | 
আনার. একটা, আকস্মিক উধ্বগিতি৷ (দেখা দেয়। এটি ঘটে তখনই যখ্নই,কর্মীরা 
বোঝে qu কাজের সমাপ্তি faabet এবং তাদের, আরংক্বাজ করতে হবেন] 
এই ঘটনাটিকে আমর! প্রান্তীয় উধ্বগতি 0০৫ Spurt) বলতে, পারি (২ এই = 
ঘটনাটি অবশ্য সর্বজনান ঘটন| নয় এরং যেখানে eiat epa সম্পর্কে 
সচেতন নয় সেখানে এই প্ৰান্তীয় escas দেখা WRAL প্রেরণার পরিবর্তনই 
হল কাজের শেষের দিকে এই দক্ষতার উন্নতির, Sut (e 
কাজের রেখাচিত্রের' এই বৈশিক্টাগুলি প্রথম আবিষ্কার tones 
ছাত্র গাক্টোল ওহর্ন (Axar 0907৮)5$৮5 দীৱে | = ভিনি ইশ te 
ও ছাঁত্রেটৈর: নানারকম বিষয়রস্ত শেখার [কাজ দেনঃএরং, াদেবঃদক্ষতার 
পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন) = তীর পরীক্ষণের ফলাফল eet ofer উপরের, 
fasrenofat গঠন করেন ॥ E 478 103 13 ISO SD PAI PEIE, 
প্রাথমিক) উধ্ব্গাতির পর। যো? বিন্দুতে fu হলে গৰা 
ক্ষতার-বিন্দু বল! হয় । ৷ ওহর্ন দেখেন যে বিভিন্ন কাজে চরস দক্ষতার বিন্দু 
বিভিন্ন, যেমন, এই চর্ম দক্ষতার বিন্দু দেখা দেষ্ক! অর্থহীন শ্দশিক্ষার। ক্ষেত্রে 
২৪ মিনিট পরে, ক্রুতিলিখনের ক্ষেত্রে ২৬ মিনিট পরে; যোগ অন্ধের ক্ষেত্রে ২৮ 
মিনিট পরে, পড়ার ক্ষেত্রে ৩৮ মিনিট পৰে,' একটি একটি, করে অন গোনার 
ক্ষেত্রে ৩৯ fnt পরে, তিনটি তিনটি করে অক্ষর en ক্ষেত্রে e AL 4 
পরে এবং সংখা! শেখার ক্ষেত্রে ৬০ মিট pdf 110 
ক্লান্তি ও প্রেষণ৷ 


ge 
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একবার কাজটি দুরু হলে কাজের দক্ষতার মান এবং কাজের, রেখাচিত্রের 


10) A 
প্রকৃতি দু'টি বস্তুর ধার! নির্ধারিত হয়ে থাকে। Gi হট হল ক্লান্তি এবং 


প্রেণা। এছাড়| কাজের পরিবেশ, কর্মীদের মানসিক দু প্রভৃতি বিষয় 
গুলিও কাজের দক্ষতাকে বিশেষভাবে গ্রভাবান্থিত কৰে থাকে। আগের ন 
কাজের যে রেখাচিত্রটি দেওয়া হয়েছে সেটির Se eus নানা ir ^ "m 
প্রকৃতির প্রেষণার প্রভাব কাজ করতে পারে MU IAM ga T i 5 
জিবিধ ক্লান্তি ৰ পি dei 

বাক্ধির উপর ক্লান্তির প্রভাব সর্বজনীন: রা গেজন্য এৱ ভাবের = 
__ কাল; প্রকৃতি এবং পরিমাপ কি suy TE 


& quest 


-— 


৩১৮ ._ শিক্ষাশ্ৰয়ী:মনোবিজ্ঞান 


সময় সমগ্র ব্যক্তিটির মধ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক এবং শশরীরতত্বমূলক অবস্থায় যে 
পরিবর্তন ঘটে, আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী তাকেই ক্লান্তি বলা হয়। কোন 
কাজ করতে করতে ব্যক্তির মধ্যে নানারকম মানসিক এবং দৈহিক পরিবর্তন 
দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে: তাঁর দক্ষতার মানের অবনতি ঘটে। 
একেই আমরা ক্লান্তি বলি। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ব্যক্তির 
মধ্যে তিন শ্রেণীর ক্লান্তির সৃষ্টি হতে পারে। 
EG) কাজের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি। 
(২) দেহগত পরিবর্তন বা শারীরিক ক্লান্তি । 
(৬). কাজের মানের অবনতি বা বস্তমূলক ক্লান্তি 
$1. কাজের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি 
কিছুক্ষণ একটি কাজ, করার পর কর্মীর মনে কাজ সম্পর্কে অনুভূতিটি বীরে 
ধীরে বদলাতে থাকে। কাজের প্রথম দিকে তার মধ্যে যে আনন্দ বা উৎসাহের 
ভাবটি থাকে; সেটি যত সময় যায় তত কমে আসৈ ৷ একেই আমরা ব্যক্তিগত 
বা'যানসিক ক্লান্তি বা একঘেয়েমী বলে থাকি।: পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে 
কাজের সুরু থেকেই ব্যক্তিগত ক্লান্তিবোধ সুরু হয়। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ- 
অপছন্দ এবং মানসিক: সংগঠনের উপর এই কাজের, অনুভূতি «| ব্যক্তিগত 


ক্লান্তির মাত্রা নির্ভর করে|: ব্যক্তিগত ক্লান্তির উপর নীচের-পরীক্ষণ কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য 1 


একটি পরীক্ষণে একশ জন লরীচালকের- লরী চালানোর বিভিন্ন সময়ে 
ও কাজটি সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ক্লান্তি পরিমাপ করা৷ হয়। দেখ! যায় যে 
কাজের সুরুতে কতকরা! ve জনের ও কাজটি সম্পর্কে সন্তোষজনক মনোভাব 
ছিল। ১ ঘণ্টা থেকে ৯ ঘণ্টার মধ্যে ৪৮ জন কাজটিকে ক্লাস্তিকর মনে করে 
এবং ১০ ঘন্টা পরে মাত্র শতকরা ১৫ জন কোন ক্লান্তি অনুভব করে না| কিন্তু 
বাকী শতকর] ৮৫ জনের, কাছেই, কাজটি অল্পবিস্তর ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। 
খর্নডাইকের আর, একটি পরীক্ষণে ২৯ জন ব্যক্তিকে দু’ঘণ্টার জন্য ছাপান লেখা 
সাজানোর ভার দেওয়া হল।. প্রতি 1^ মিনিট অন্তর কাজটি করার সময় 
কর্মীদের s তৃপ্তির গড়পড়তা স্কোর পাওয়া গেল agaia E, g'o, ৩*৬) ৩৪, 


২৮, ২.৬ এখানে দেখ যাচ্ছে যে যত সময় যাচ্ছে ততই কমাদের bu uH 
বা মানসিক ক্লান্তি বেড়ে চলেছে। 


কাজের তৃপ্তির এই অবনতি কাজের প্রকৃতির উপর ঝনেকথানি নিৰ্ভৰ 
P প্রেষণীর প্রভাব বলে বর্ণনা করতে পারি। পফ্‌ফেনবাৰ্জার 


b ERU / 


দেহগত পরিবর্তন ৩১৭ 


| (Polfenberger) তার একটি পরীক্ষণে চারটি "বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের সময় 
“কর্মীদের কাজের অনুভূতির পরিবর্তন পরিমাপ করেন | এই কাজ চারটি হল 
বৃদ্ধির uem). বাক্যসম্পূর্ণ করণ, বচুনাবিচাৱ এবং যোগকর? [দেখা গেছে যে 
এই চার প্রকারের কাজে অনুভূতির 1 অবনতি বুদ্ধির অভীক্ষার ক্ষেত্রে হয় মাত্র 
১৩, বাকা-সনপূর্ণকরণেঃ, হয় ২৭, রচনাবিচারে, হয় e এবং যোগকরণে হয় 
x] অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্লান্তি কাজের প্রকৃতির উপর, নিৰ্ভরশীল । TÉ ৷ 
২। দেহগত পরিবর্তন ও শারীরিক ক্লান্তি ও 
প্রাচীন খরীরতত্ববিদের। ক্লান্ধিকে শরীরের মধ্যে দুষিত পদার্থের সঞ্চয় থেকে, 
জাত এক ধরনের রাসায়নিক, অবস্থা বলে বৰ্ণন| করেছেন । তার, কারণ হল 
যে ভার! দেখেছিলেন যে কাজের সময় uns থেকে কাৰ্বনডাইয়ক্দাইড ৷ এৰ 
ve নির্গত হয় এবং পেশীগুলির মধ্যে shaoire, এবং, aata 
এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় | কিন্ত আধুনিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে এই কারণে শরীরের মধ্যে এমন কোন : রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে নাঃ 
Lx দ্বারা কাজের দক্ষতা, কমে যেতে পারে।। 3. আধুনিক «fuse 
গরীক্ষণগ্ুলি থেকে ক্লান্তির কোন্রাগ সন্তোষজনক sm পাওয়া যায় ন| i 
মানসিক কাজ এবং Rataa সময় শরীরে বে (পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে ven 
করলে কাজের সময় একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হুল হৃদৃস্পন্দনের গতি- 
বেগেরবৃদ্ধি। হৃদৃস্পন্দনের এই দ্রুতগতির জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ক্যালোরি 
এই জন্য যার বেশী কাঁজ-করে তাদের pom অভাব VIS জন্য 
অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ ক্রতে হয়। ; 
সাধারণ অবস্থায় কাজকরার সময় যে - (শারীরিক চাহিদা pe দেয় 


সেগুলি পুরণ করার ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই থাকে I যেমন, afore afa 


'জেনের চাহিদ| মেটাবাঁর জন্য নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের হার; রতের চাপ ও হৃদ্‌স্পন্দনের 
গতি প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়।, হৃদৃস্পন্মনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার T শরীরের মধ্যে 
অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ নিজে নিজেই হয়| _ শরীরের উত্তাগের নিযন্ত্রণও 
নিজে নিজেই শরীরের যন্ত্রপাতির ছারা সম্পন্ন হয়ে থাকে! অর্থাৎ এক কথায় 
Sion সময় “শারীরিক: মাম্যাৱহ (78986998985), অঙ্গ রাখার বাবা 
শরীরের মধ্যে থাকে ৷৷ তবে কাজটি যদি অতিরিক্ত শ্রমপাধ্য হয় বা, Eingi 
সহনশীলতা যদি কম হয় বা বাইরের উভাগ বা DUIS বেশী বা খুৱ কম হয় 
E তবে ব্যক্তির এই সাম্যাবস্থা নউ হয়েযায় এবং তার মধ্যে ক্লান্তি দেখা 'দেয়। 


1 


৩২০, siete মূনোবিজ্ঞান 
ক্লান্তির সঙ্গে সে দেখা a gue মানের agafo এবং শেষ পৰ্যন্ত কাজটি 
বন্ধ হয়েই যা যায় i ERE i 
91 কাজের মানের অবনতি বা EIER UU 
কানু ও কাজ বেশ, fe aa করলে ধারে ধারে কাজের মানের অবনতি 
E কে ৷ একেই বস্তুমূলক stia বুল! হয়। কাজের; রেখা চিত্রটি পর্যবেক্ষণ 
করলে দেখা যারে যে. কাজ সুরু হওয়ার পরেই কাজের, পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে 
|. SG | এটিকে আমরা et S«enfo iz afai E fe | এ সময় কর্মীর 
মো উদ্ভম ও উদ্দীপন "pa অবস্থায় থাকে, এবং কাজে হাত দেবার কিছু 
e উৎসাহিত € Warming i up ) হয়ে e. এই উৎসাহের scri 
কী কাজের সর্বোচ্চ মালের, বিন্দুতে গিয়ে efe i |: কিন্তু তার পন্ন থেকেই 
কাজের মানের পতন, ঘটে এবং কিছুটা পতনের, পর কাজের মান বেশ কিছুক্ষণ 
অ * অবস্থায় থাকে অর্থাৎ আর পতন হয় ন! একেই অধিত্যকাঃ কলি 
K atean Period) বল] হয় ।. এই অধিত্যক| কালের শেষে আবার কাজের 
3 মানের, [পতন সুরু, হয় কান্তি৷ ৷ পরিমাণ Ai খুব বেশী! হ্য় তাহলে কাজ 
একেকারে। ‘বন্ধ হয়ে যায় ৰ 
{ .. কাজের e অবনতির হার ও 'পরিষাণ সম্পর্কে বহু পরীক্ষণ. কর| হয়েছে i 
Sena (Ergograpb) নামক টির সাং s এই ক্লান্তির পরিমাপ কর! 


Y নার E NAT mi 

৪৫ ্ারগোগ্রাফ er NOT (Mosso) ১৮৯০ [লালে আবিষ্কার করেন। 

একটি টেবিলের উপর পরীক্ষার্থীকে তার হতিটি আলগ। করে রাখতে বলা হয় 

মাঝের আইলটি ছাড়া অন্য আত্বলন্তলি এমনভাবে বেঁধে রাখা হয়" যাতে 
Donee ni না পারে re এইবার 


ন 
ক্রাস্তিরককারণ E eo 
মাঝের আঙ্গুলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটি ভারি বস্তু বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় 
এবং ব্যক্তিকে à আঙ্গুলটি দিয়ে এ বস্তুটি সামনের দিকে টানতে বলা হয়। 
একটি কিমোগ্রাফের সঙ্গে একটি ্টাইলাস সংযুক্ত থাকে unt ওঁ ব্টাইলাসটির 
বারা পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের একটিচিত্ররূপ এ কিমোগ্রাফের 'উপর.আক| 
qatal এই চিত্রটিকে আরগোগ্রাম (Ergogram) বলা! হয়! নীচে একটি 
আঁরগৌগ্রা্টিমর ছবি দেওয়া হলনা 5৯771 ৰ SON: 

নীচের আরগোগ্রাম থেকে দেখা যাবো যে পরীক্ষার্থীর প্রথমদিকে টানগুলি - 
বেশ লম্বা লম্ব৷ ছিল কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত টানের দৈৰ্ঘ্য কমে আসছে এবং 
অবশেষে টান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে JO মাঝামাঝি অৱস্থায় বেশ কিছুক্ষণ 
bist Def প্রায় একই রয়েছে । এটি হুল অধিতাকা কাল। আরগোগ্রামও 

এক: ধরনের কাজের V — - i 
রেখাচিত্র। ^ সেই অন্য "|; 
দেখা যাবে. এতেও ৷ 
প্রাথমিক ^ we | { 


AE I ZA T 


| 
| 
অধিত্যকার' স্তর এবং. 
ক্রমপতন-_ এই তিনটি? 
পর্যায় পর পর রয়েছে। | d i 
কাজের অবনতির হার ও ii 
পরিমাণ নানা কারণের 1 
"উপর নির্ভর করে) ব্যক্তির | & 
নিজ কর্মক্ষমতা, প্ৰেষণ|, | | 
মানসিক দৃঢ়তা, কাজের, | es 
প্রকৃতি, কাজের সময় ও: 777. [আরগোত্ীম বা ক্লান্তির রেখাচিত্র] 
পরিবেশ প্রভৃতির দ্বার! 87 9817 
বষ্টমূলক ক্লাপ্তি বা কাঁজের অৱনতি নিয়ন্ত্ৰিত, হয়। এই, বস্তুগুলি নিত 
হওয়ার জন্য-বস্তমূলক ক্লান্তি বাঁ কাজের অবনতি বিভিন্ন কাজের C : $ 
" য় mw DENCY HEE 
২ বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে ৷ _ ia) (74771 
ক্লান্তির কারণ... 59 বনি“ 
B EN SWS A EN HAAR ৮47 oe এল 
ক্লান্তির কারণ বহুবিধ হতে পাৱে | সাধারণভাবে আমরা, সেওঁলিকে jd 
ভাগে ভাগ করিতে পারি,।- যথা. ২৯. দা PC 
(১) পারিবেশিক কারণ, (২) শারীরিক কারণ ও © yan 
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৩২২ - শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ce পরিরেশে, কাজটি ৰ কর! হয় কাজটির সম্পাদনের যান ও প্রকৃতির জঃ 
নেই "পরিবেশের প্রচুর প্রভাব থাকে । (বিভিন্ন. পরিবেশে: একই কাজের, 
সম্পাদনের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে প্রাকৃতিক কাজের উপর পরিবেশের প্রভার 
যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য | অত্যন্ত গরম, অত্যন্ত শীত বা. গুমোট আবহাওয়ায় 
কোন কাজ ভালভাবে করা যায় না এবং ক্লান্তি: সহজে. আসে । ক্রিস্ত মানুষের 
ক্ষেত্রে স্বাভাবিক,আবহাওয়ায় ক্লান্তি-সহজে আসে৷ না। ৷ তাছাড়া, কাজের 
সম্পাদনের উপর আলো; হাওয়া, শব্দ ইত্যাদিরও, যথেষ্ট প্রভাব ics | 
২।. শারীরিক কারণ 
২ স্বাভাবিক অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম. হলে শারীরিক sif দেখা: যায়৷) 
আমাদেৰ দেহের-পরিশ্রম করার ক্ষমতার একটা সীমা আছে৷৷ কাজ করতে 
করতে যখন এই সীমায় পৌছান যায় তখন দেহের কর্মক্মতকমে আসে এবং 
ক্লান্তি দেখা দেয় । বিশ্রামের পর আবার এই কৰ্মক্ষমত| ফিরে আসে | 1. 
__ তৰে শরীরের অবস্থার উপরও শারীরিক ক্লান্তি অনেকখানি নির্ভর করে| 
: ফেব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমত! বেশী তার ক্লান্তি দেরীতে দেখা দে 1. কিন্তু 
বন" ? অসুস্থ বা ুষ্টিহীন শরীর অতি সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে ৷ 
€, মানসিক কারণ ৷ নি 
দেখা গেছে যে কোন কাজ করতে করতে এমন সময় em EERI ৰাকচ 
সম্পর্কে কর্মীর মধ্যে একথেয়েমী বা বিরক্তিকর মনোভার দেখা দেয়। , প্রথম, 
: M কাজটি সম্পর্কে ব/কির মনে তৃপ্তির মনোভাবথাকে কিন্তু পরে যত কাজটি 
এগোয় তত এই মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে বিরূপ এবং বিরক্তিকর মনোভাবের 
রূপ on একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি বলা হয়েছে। এই ক্লান্তি নানা কারণে 
Gral দের t MS 
প্রথমত, কাজটি করার, পেছনে, যে, Ceme] থাকে তার: উপরেই এই 
মনোভাবটি নির্ভর করে | যদি কাজের প্রেষণাটি অত্যন্ত তীব্র হয়-তাহলে এই 
একবেয়েমী ভাব সহজে দেখা দেয় না কিন্ত প্রেষণা যদি দুৰ্বল বা fan হয় 
তাহলে কর্মীর কাছে সেই প্রেষণার আবেদন স্থায়ী হয়,ন| এবং,কিছুক্ষণ পরেই 
কান্তি দেখা দেয়। আবার কাজটি যদি বহুক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে 
CP Certi] থাকা সত্বেও এমন একটা সময় আসে যখন তি দেখা দেবেই, 
Sive, eere কাজের জন্যই প্রয়োজন প্ৰচেউ।। এই প্রচেষ্টা প্রকতিতে 
ক তেমনই মানসিকও । দৈহিক প্রচেষ্টার ৷ জন্য প্ৰয়োজন হল দৈহিক 
টলি যথাৰ্থ পচ eT 1 few মানসিক প্রচেষ্টার ভু জন্য রতি 


ক্লান্তি অপনোদনের উপার ৩২৩. 


মানসিক প্রস্ততি + এই মানসিক প্রস্তুতির স্বরণ স্থায়িত্বের উপর কান্তি 
L নিৰ্ভৱকরে | যদি মাঁনপিক প্রস্তুতি দুৰ্বল হয় তরে কাজের মধ্যে শীঘ্রই ক্লান্তি 
I quet দের আর যদি মানসিক প্রস্ততি দৃঢ় হয়ঃতাহলে fro বিলম্বিতাহয় ৷ 
মানসিক প্রস্তুতি নির্ভর করে নানা।বিষ্নয়ের। উপর p প্রথমত, কাজটির দ্বার! 
বর্মীর ব্যক্তিগত চাহিদা কতটুকু vd som তার উপর. যদি কাজটি ব্যক্তির 
| নিজয় চাহিদা তৃপ্ত করতে পারে তাহলে কাজটির জন্য তাঁর মানসিক প্রস্তুতি 
স্বাভাবিক ও সবল হয়ে থাকে, আৰু মরি etu areg চাহিদার বহিভূৰ্ত হয় 
[ অৰ্থাৎ অপরের দ্বারা তার উপর আরোপিত হয় তাহলে রাকির/ম্ানসির 
ef কৃত্রিম" দুর্বল হয়ে থাকে ৷ 41147 
| দ্বিতীয়, বাক্তির চাহিদা ছাড়াও আরও কতকগুলি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানসিক 
রস্তুতিকে প্রভাবিত করে ৷৷ “পাগুলি হল - কাজটি, সম্পর্কে কর্মীর পছন্দ 
অপছন্দ, কানের পরিবেশ সম্পর্কে কর্মীর মনোভাব ইত্যাি oW 
বস্তির মানসিক কারণের scu sp একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।, 
1 সেটিকে কাজের মোরেল (Morale) বা মানিক, qe! বল! হয়ে থাঁকে। প্রতি, 
কাজেতেই ব্াক্তিকে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে - হয় । এই werfen 
তার মনোষোগকে অটুট রাখে এবং তার উদ্যমকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় ন! ! কাজের : 
সৃষু সম্পাদনের wy এই ইচ্ছাশক্তি বা মানসিক দৃঢ়তা অপরিহার্য ৷ যতক্ষণ এই 
মানসিক quit অক্ষুণ্ণ থাকবে ততক্ষণ ক্লান্তি সহজে দেখা দ্রোৰে না।আর যদি, 
কোন কারণে এই মানসিক দৃঢ়তার সভার হয় তাহলে ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে; 
কাজের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে! বড় বড়কারখানার কর্মীদের মধ্যে এই 
মানসিক দৃঢ়ত| sega রাখার একটা! প্রধান উপায় হল কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট৷ 
নিরাপভার বোধ সুর্টিকর! ৷ নিজের কাজ; নিজের বা আপন জনের ভবিষ্যৎ, 
fires pyst শারীরিক অঙ্গল প্রভৃতি সম্পর্কে যদি কর্মীদের মধ্যে নিরাপতা- 
বোধের অভাব দেখা ari tec এই মানসিক দৃঢ়তা স্বভাবতই কমে যায় |. 
ক্লান্তি অপনোদনের উপায়. 


". শিক্ষার ক্ষেত্ৰে ক্লান্তির সূত্রৎুলির 
ধরনের কাজ এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে, দৈহিক ও মানসি 
প্রয়োজন হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই wife দেখ! দেয়। ৷ n : 
শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে ছুটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে 
প্রথম, শিখন প্ৰক্ৰিয়ায় ক্লান্তিকে যতটা সন্তব বিলম্বিত করা যায় তাঁর I| করতে- 
_/ হবে। দ্বিতীয়, ক্লান্তি দেখা দিলে অবিলম্বে তারাঅপুলোদনের বাস TUS Piz 


বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিখনও এক, 
ক পরিঅমের 


৩২৪ হশিক্ষাশ্রুয়ী মনোবিজ্ঞান 
“শৰু স্থান্তিকে বিলম্বিত করতে হলে নীচের পন্থাগুলি অনুসরণ করতো হৰে । 
“প্রথম, কান্তির আবিৰ্ভাব’ও মাত্রা ছুইই নির্ভর" করে প্রেষণার Hn) 
শিখনের ক্ষেত্রে যদি Certo হয় তাহলৈ৷সহজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি 
কুত্তি দেখা দেয় । ভার যদি Cent সবল ও স্থায়ী হয় তাহলে কান্দি সহষ্টে 

_ দেখা দেয় লী? অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ক্াস্তিকে বিলম্বিত করতে: m 
"rr করা 
Cete শিক্ষণীয় বিৰিয় সম্পৰ্কে শিক্ষার্থীর শ্ৰেষণ। যত গভীৰ weem 
ভতইণবিলস্বিত হৰণ CU. 

A দ্বিতীয়ত, শিখনের পরিবেশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যাঁতে অনুকুল হয় তার জন 
চেষ্টা করা উচিত। অস্বস্তিকর বা অসুবিধাজনকপরিৰেশৈ কান্তি দ্ৰুত দেখাদেয়৷ 
“তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থা শিখনের উপযোগী হওয়া উচিত। 
দেখতে হবে যে শিখনটি সম্পন্ন করতে যতটা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রহ 
করা প্রয়োজন শিক্ষাদীর সাথী ততটা পৰিশ্ৰম করার উপযোগী কিন ৷ হি 
শিখন কাটি শিক্ষার্থীর দৈহিক সমিৰ্থোর বাইরে হয় তাহলে অতি “শীঘ্রই 
ক্যাস্টি দেখা eti NS S রেখা দিলেই মানসিক দক্ষতার মানও 

oC m " 

| '9$ée, ফন পারা আকর্ষণীয় ঝরে তুলতে 

) হবে। শিক্ষণীয় বি uf শিক্ষার্থীর যনে আগ্রহ সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে 

কিছুক্ষণ “পরেই শিখন প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর কাছে anie ও বিনি হর 
কাঠ উকেই বাকি কাতি নাম দেওয়া হয়েছে। afet stih দেখা 
দিলে মানসিক a iffe afata দেখা দেয়। 

কত, শিখন Rf বি িশ্ানভিত্তিকীনা হয় তাহলে e fa FS 
দেখাদেয় | বিভিন্ন fadi Ro erem, পদ্ধতিও বিভিন্ন । যদি অনুপযোগী 
শিখন, ahy অবলম্বন করা হয় তাহলে শিখন, এ S nan হয়ে 


"Ium — ০ 


i শেখার EI ‘যদি, ৮০১১০ 
å সহজেই কান্ত হয়ে ওঠে 


^ চিৰ sifar infre করার, একটি 
MER bond ou. B wy i 


owes ৩২৫ 
ক্লান্তি যাভাবিকভাং বেই বিলম্বিত হয়। এই জন্য শিখন প্রক্রিয়াটিকে 
anfas ও সুবিভক্ত করতে হে যাতে শিক্ষার্থী যেন শিখন কাজটি 
বার মাঝে মাঝে সাফলোর আঁনন্দ লাভ করে। যদি শিখন কাজটি 
ও প্ৰলম্বিত হয় যার ফলে সম্পূৰ্ণ শিখন কাজটি, শেষ ন! 
সন্ত কোনরূপ সাফলোর আহাদ পাওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় 
পাসে ক্ষেত্রে অতি nea কাজটি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে ও ক্লান্তি সহজেই 
|| অবশ্য দেখতে হবে যে শিখন প্রক্রিয়াটিকে এইভাবে বিভক্ত করার 
গুলি যেন যাজাবিক ও যয়ংসম্পূর্ণ হয়। শিখনের বিভাগগুলি 
কউকলিত হলে শিখন আয়াসবছল হয়ে ওঠে। zifea x, 

সাফলোর আনন্দ একটি শক্তিশালী উপকরণ ৷ 
EN. কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় শ্রমের মাত্রানুযায়ী ANS 
টি সুপরিক্লিত হওয়া চাই অর্থাৎ ক্লান্তির সূত্র অনুযায়ী লঘু ও গুরু 
লিকে যথাযথ বন্টন করতে হবে । উদীহরণধরূপ কাজ আরম্ভ হবার 
amga কাজগুলি দেওয়া উচিত। তারপর ক্রমশ ক্লান্তি সুরু 
লে লঘু কাজগুলি শিক্ষার্থীকে করতে দিতে হবে। এরপর কিছুক্ষণ 
লা ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটি সাময়িক বিরতি দেওয়া দরকার | : 
তির,শেষে আবার গুরু কাজ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আবার ক্লান্তি দেখ! 
দ লঘু কাজগুলি আবার বন্টন করতে হবে | দীর্ঘ সময় ধরে যেখানে শিখন 

| হয় সেখানেই কার্ধবন্টনের এই নীতিটি অনুসরণ করা উচিত | সাধা; 
ভুল-কলেজে পাঠদানের সময়-তাঁলিকা রচনা করার সময় উপরের কার্য 


= es of fatigue ? Ws Jt 
(পৃ: ৩১৫ পৃহ ৩২৫ ) - pom চা চারণ 
Discuss the relation between work and fatigue. | What means will 
adc pt to remove the fatigue of the রব in the cass? N 
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বাইশ 
শিক্ষামূলক ANIO] ( Educational Backwardness ) 


শিক্ষার বহু সমস্যার মধ্যে অনগ্রসরতার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রায়ই: 
দেখা যায় যে স্কুলে নিয়মিত. যোগদান কর! সত্বেও কোন কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় | 
ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হয়ন| | এইসব ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখ! 
যাবে যে তারা তাদের সহপাঠীদের চেয়ে লেখাপড়ায় বেশ পশ্চাৎপদ হয়ে আছে 
এবং যখন ক্লাশের অন্যান্য ছেলেমেয়ের! পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, 
তখন তারা অকুতকার্ধ হয়ে একই ক্লাশে পড়ে থাকছে । কেউ কেউ দু-এক 
বছর চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। 

এই সব ছেলেমেয়ের শিক্ষায় এই ধরনের অনগ্রসরতার বিশেষ গুরুতর 
কারণ থাকতে পারে। তাদের, সমস্যা. বিদ্যালয়ে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের: 
সমস্যার সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয়। আর তাদের সমস্যাগুলির যথোচিত 
ব্যবস্থা না করতে পারলে এইসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন ত. বটেই, সমস্ত 
জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবন|‘থাকে | 
শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ও ক্ষীণবুদ্ধিত| 

যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম বৃদ্ধি 

নিয়ে জন্মায় তাঁরা লেখাপড়ায় যে অনগ্রসর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
ক্মীণবুদ্ধি ছেলে তার বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য লেখাপড়ায় প্রত্যাশিত ফল দেখাতে 
পারে না। তাদের অনগ্রসরতা কোন সাময়িক ব| অস্বাভাবিক কারণ থেকে 
জন্মায় না। বিশেষ পন্থার সাহায্যে ক্ষীণবৃদ্ধিদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা 
করা হলেও তাদের অনগ্রসরতা পুরোপুরি কখনই দূর কর! যায় না। ক্ষীণ- 
বুদ্ধিজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা এবং অস্বাভাবিক কারণজনিত অনগ্রসরতার 


সমস্যা! ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক অতএব যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবৃদ্ধি তাদের অন- 
গ্রসরতার সমস্যা এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয় | 
অনগ্রসরতার প্রকৃতি 


শিক্ষামূলক অনগ্রদরতা peda হতে পারে। প্রথম সৰ্বাত্মক, দ্বিতীয় বিষয় 


WIS যখন শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় সব কটি বিষয়েতেই ক্লাশের অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় 
; পশ্চাৎপদ থাকে তখন তার ক্ষেত্রটিকে সর্বাত্মক অনগ্রসরতা বল! যায়। আর যখন 


i 
A 3 


£ অনগ্রসরতার কারণ ৩২৭. 


, 


| 
| একটি ৰা একাধিক পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয় তখন তার ক্ষেত্রটিকে 


ক অনগ্রসরতা বলা যায় । সর্বাত্মক, অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে সব কটি 
বিষয়েতেই শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ থাকে । কিন্ত বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে 
বিশেষ একটি বা দুটি বিষয়ে শিক্ষার্থী পশ্চাদৃপদ হয়। যেমন, ইংরাজীতে কিংবা! 
we কিংবা অন্য কোন পাঠ্য বিষয়ে ক্লাশে অন্ত সকলের চেয়ে শিক্ষার্থী 
পেছিয়ে থাকতে পারে । 


টু garota কারণ ( Causes of Backwardness ) 


শিক্ষামূলক অনগ্ৰসরতা নান! কারণে দেখা দিতে পারে । আমরা দেখেছি 
যে ক্ষীণবুদ্ধিতার জন্য শিক্ষামূলক অনগ্রসরত! ঘটে থাকে 1 সেজন্য যখনই কোন 
জনগরপরতার ক্ষেত্ৰ পাওয়া যাবে তখন প্রথমেই দেখতে হবে যে তার মুলে 
্ীগুদ্ধিতা আছে কি না |” ক্ষীণবৃদ্ধিতা। থাকলে তার শিক্ষার জন্য স্বতন্ত 
বিশেষধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে: ক্ষীণবুদ্ধিত! ছাড়! যদি অন্য কোন 
কারণে অনগ্রসরতা দেখা দেয় তবে তা দুর করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! যেতে পারে ire অনগ্রসরতা কতকগুলি সাধারণ ঘটনা 
ব| কারণ থেকে জন্মায় ৷ নীচে সৰ্বাত্মক অনগ্রসরতার কয়েকটি কারণের 
উল্লেখ করা হল। 2 
সৰ্বাত্মক অনগ্রসরতার কারণ ( Causes of General Backwardness ) 
(s) দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য শিশু অনেক সময় লেখাপড়ায় অনগ্রপর হতে 
গারে। স্বাস্থ্য দুর্বল হলে শিশু প্রয়োজন মত পর্যাপ্ত পরিশ্রম করতে পারে দা 
এবং এজন্য সে নিজের অনিচ্ছা সত্বেও পড়াশোনায় পেছিয়ে পড়তে পারে। 
(খ) অনেক সময় চোখ বা কানের অসুখের জন্য শিশু ক্লাশে অনগ্রসর হয়ে 
গড়ে। চোখে কম দেখলে শিশু ভাল করে বোর্ড দেখতে পায় না বা কানে কম 
শুনলে শিক্ষকের পড়া ভাল করে শুনতে পায় না। “ফলে ক্লাশের অগ্রগতির 
সঙ্গে দে তাল রেখে চলতে পারে না এই দোষগুলি যথাসময়ে দূর না করলে 
শিশুর লেখাপড়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয় 1 i iz 
(8) প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ অনগ্রসরতার Ae 


বিশেষ ঘটনা, আচরণ, ব্যক্তি বা পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে প্রক্ষোতযুলক 


প্রতিরোধ orat দিতে পারে ॥ তার ফলে তাঁর পড়াশোনা স্বাভাবিক পথে 


এগোয় না এবং সহজ ও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। 


(X) = অনেক সময়ে কোন স্থায়ী ৰ! প্ৰলম্বিত রোগের গুলা 


-৩২৮ 


,  শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অনগ্রসরতা! দেখ দিতে পারে | বহুদিন কোন রোগে ভুগলে নানা 
কারণে লেখাপড়া ঠিকমত হয়ে ওঠে না এবং শিশু আর সকলের চেয়ে 
পেছিয়ে পড়ে | 

(ঙ) - কোন বিশেষ কারণে বিদ্যালয়ে বহুদিন অনুপস্থিত থাকলে fam 
ক্লাশের পড়ায় আর সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে । একবার বেশ খানিকটা 
পেছিয়ে পড়লে তার পক্ষে সেই অপঠিত অংশগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না। 
তার ফলে তার মধ্যে স্থায়ী অনগ্রসরতা| দেখ! দেয়। 

(p) শিশুর পক্ষে অনুপযোগী পাঠক্রম অনগ্রসরতার আর একটি কারণ। 
পাঠিক্রমটি যদি শিক্ষার্থীর সামর্থযাতীত হয় বা তার বিশেষ চাহিদা মেটাতে 
সক্ষম না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে সেটি বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হয়ে 
ওঠে এবং তার ফলে অনগ্রসরতা দেখা দেয় ` ` 

(ছ) প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে অনেক সময় অনগ্রসরতা দেখা 
দেয়। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যদি শিক্ষাগ্রহণের অনুকুল না হয় 
তাহলে সে শিক্ষা শিশুর কাছে বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। যে সব 
বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা অত্যন্ত নিপীড়নমূলক এবং শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্ৰিক সেখানে 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে | 

(জ) অনুপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি অনগ্রসরতার আর একটি বড় কারণ। বহু 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষক যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেন সেটি মনো- 
বিজ্ঞানের বিচারে নানাদিক দিয়ে খুবই ক্রুটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর 
সে শিক্ষা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষাগ্ৰহণ 
কার্ধকর হয় ন| এবং পরীক্ষাতেও তার! ভালে! ফল দেখাতে পারে ন| | 

বে) প্রতিকূল গৃহ পরিবেশকে অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ বলে 
ধরতে হবে,। শিশু যে গৃহে মানুষ হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড় হয় 
এবং যে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে মেলামেশা করে, শিশুর ব্যক্তিদভার উপর 
এগুলির অপরিসীম প্রভাব দেখা যায় ॥ মা, বাবা, ভাই বোন, বাইরের সঙ্গী 
সঙ্গিনীর, প্রতিবেশী এদের প্রভাব যদি শিক্ষার অনুকূল ন! হয় তাহলে শিশু 
লেখাপড়ায় অনগ্রসর হয়ে দাড়ায় | 
বিষয়মূলক অনগ্রসরতার কারণ (Causes of Subject Backwardness) 

কোন বিশেষ একটি বিষয়ে যখন শিশু পশ্চাদৃপদ হয়ে পড়ে তখন তার 
ক্ষেত্রটিকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা হয়। হয়ত দেখ। গেল যে শিশু আর 


ww-———— মারা ET 


| 
| 
| 


বিষয়মূলক অনগ্রসরতার কারণ | ৩২৯ 


m বিষয়ে ভাল কিন্তু ইংরাজী «p অঙ্কে কীচা। সাধারণত feuis 
অনগ্ৰনরত| কতকগুলি বিশেষধর্মী কারণের জন্য দেখা দেয়। নীচে এই শ্রেণীর 


কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হুল | i 
(ক) কোন বিশেষ কারণৰশত বিষয়টির উপর শিশুর প্রথম থেকেই বিরাগ 


থাকতে পারে ব| বিষয়টি শিশুর পছন্দমত না. হতে পারে । সমস্ত শিক্ষার 
সাফল্য নির্ভর করে প্রক্ষোভমূলক সমতার উপর | যদি কোন কারণে বিষয়টির 
প্রতি শিশুৰ প্ৰক্ষোভমূলক বিরূপতার সৃষ্টি হয় তাহলে ওঁ বিষয়টির প্ৰতি শিশুর 
প্রতিকূল মনোভাব দেখা দেৱে এবং কালক্ৰমে সে à বিষয়টিতে অনগ্রসর হয়ে 
উঠবে! "এই ধরনের বিষয়মূলক. বিরাগ নান! কারণে দেখা দিতে পারে | 
গিতামাতা-শিক্ষকের মনোভাব, পরিবেশের, প্রভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী 
প্রভৃতি ব্যাপারগুলি কোনও বিশেষ পাঠ্য বিষয়ের উপর শিশুর মনোভাবকে 
প্রভাবিত করতে পারে। 

(X). শিক্ষণ পদ্ধতির ক্রটির' জন্য বহক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিশু 
অনগ্রসর হয়ে ওঠে | অনেক সময় প্রচলিত শিক্ষণপদ্ধতি «tm দিক দিয়ে 
পূর্ণ হয় এবং শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক প্রথায় পদ্ধতিমুলক গবেষণা! খুবই 
মাচ্প্ৰতিক কালে সংঘটিত হয়েছে। এতদিন যে সব পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে এনেছে 
দেগুলির মধ্যে বর্তমানে বহু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুত ক্রুটি- 
পূর্ণ পদ্ধতির জন্য বহু শিশুর ক্ষেত্রে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে | 
আমাদের দেশে ইংরাজী ও অক্ষে বহু ছেলেমেয়ের অনগ্রসর হবার একটি বড় 
কারণ হল এ বিষয় ছুটিতে অনুসৃত অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি | 

(গ) অনেক সময় শিক্ষকের আচরণ ব| মনোভাবের জন্য এ শিক্ষক যে বিষয়টি 
পড়ান সেই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীর বিৰাগ সৃষ্টি হতে পারে। কোনও বিশেষ বিষয়ের 
শিক্ষক যদি অনুপযোগী ব| অবিচক্ষণ হন তাহলে শিক্ষার্থীরা & বিষয়টির প্রতি 
প্রতিকুলভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে বিষয়টিতে অনগ্রসরতা দেখা দেয়। 

(ঘ) বিদ্তাসয় পরিবেশের জন্যও শিশুদের, মধ্যে বিষয়মুলক অনগ্রসরতা 
দেখা দিতে পারে | অসামাজিক'আবহাওয়া অতিরিজ inim নিয়ম 
কুন প্রভৃতি কারণে শিশু কোনও কোনও বিশেষ বিষয়ে অনগ্ৰসরহয়ে গড়ে 

(৬) বিষয়মূলক অনগ্রসরতা সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ হল প্রতিকূলধ্মী 
অনুবৰ্তনের সৃষ্টি অর্থাৎ কোনও কারণে শিশুর মধ্যে এ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে 
বিরক্তি বা বিরাগ অনুবন্তিত হয়ে পড়তে পারে | এই*অনুবর্তনের মূলে কোন 


N 


৩৩০ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 
ব্যক্তির অনুদার আচরণ বা কোন বিশেষ আঘাতাত্মক ঘটনা বা! বিদ্যালয় 
পরিবেশের কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা থাকতে পারে | 

(p) বিশেষ কোন বিষয়ের ক্লাশে বহুদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে ৫ 
বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয়ে উঠতে পারে | 
অনগ্রসরতা va করার উপায় 

অনগ্রসরত| দুর করতে হলে নীচের প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন 
sql উচিত। 
নিরাময়মূলক পঁল্থ| | Curative Measures ) 

প্রথমত, দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত কারণটি কি এবং 
সেই কারণটি দূর করাই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরত। দুর করার প্রকৃষ্ট উপায়। 
যেমন, যদি দেখা যায় যে শারীরিক অসুস্থতা ইন্দ্রিয়জনিত কোন দুর্বলতা বা 
,প্রলম্বিত ব্যাধির জন্য অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়েছে তাহলে À বিশেষ কারণটি 
দুর করলেই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতাও দূর হয়ে খাবে । যদি কোন শিক্ষার্থীর 
ক্ষেত্রে ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনগ্রসরতা৷ দেখা দিয়ে থাকে তাহলে | 
পদ্ধতির উন্নয়ন করলেই তার এনগ্রসরতাও দূর হবে। সেই রকম য় 
অনুপযোগী পাঠক্রম, প্রতিকূল পরিবেশ বা কোন ঘটনাজনিত বিরাগ প্রভৃতি 


কারণে শিক্ষার্থীর মধ্যে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে এ কারণটি দুর | 
করাই হুল অনগ্রসরতা নিরাঁকরণের প্রধান উপায়। 


যে সব ক্ষেত্রে প্রক্ষোভজনিত প্রতিরোধ থেকে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয় সেই. 
সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মন থেকে এ প্রতিরোধ দূর করতে হবে| পর্যবেক্ষণ ও. 
বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রক্ষোভমুলক প্রতিরোধের কারণটি বার করতে «d 
এবং সেই কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর মন থেকে প্রক্ষোভমূলক বিরূপতাও 
চলে যাবে । উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিশুর বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকমণ্ডলী 
কিংবা! লেখাপড়ার প্রতি মনে Ti বা ভয়, বিরাগের সৃষ্টি হয়ে থাকে 
তাহলে তার মন থেকে à বিরূপ প্রক্ষোভটি দূর করতে পারলে শিক্ষার প্রতি 


তার অনুকুল মনোভাব ফিরে আসবে | 
t] (Preventive Measures ) 


সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা, যাতে লেখাপড়ায় অনগ্রসর না হয়ে ওঠে তার 
জন্য নীচের প্রতিষেধমূলক পন্থাগ্ুলি অবলম্বন করা উচিত ৷ 
__ (ক) শিশু যে গৃহে বড় হয় সেই গৃহ পরিবেশকে সমুন্নত কর! উচিত। 
শিশুর শিক্ষা তার গৃহ পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। uta eter i 


বিষয়মূলক অনগ্রসরতা! ও ক্রটি-নির্ণাৱক wem ৩৩১ 


মমত] তাঁর গৃহের আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গৃহ পরিবেশ উন্নত 
হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে অনগ্রসরতা 
দেখা দেবার সম্ভাবন| অনেক কম হবে | থে গৃহ কলহ, বিষাদ দারিদ্র্য অনা- 
চার প্রভৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত সে গৃহে শিশুর শিক্ষাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

(খ) শিক্ষায় অনগ্রসরতা দূৰ করতে হলে শিক্ষণপদ্ধতিটিকে মনোবিজ্ঞান" 
ভিত্তিক কর! সৰ্বপ্ৰথমে প্রয়োজন । অধিকাংশ অনগ্রসরতাই ভুল শিক্ষণপদ্ধতির 
জন্য দেখা দিয়ে থাকে । অতএব শিক্ষার পদ্ধতিকে আধুনিক গবেষণাভিত্তিক 
ও মনোবিজ্ঞানসন্মত কর] অনগ্রসরতা রোধ করার প্রধানতম পন্থা ৷ 

(গ) পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর চাহিদাও সামর্থ্য অনুযায়ী গড়ে তোলা 
অনগ্রসরতা দূর করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ৷ y 

(ঘ) . বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী কর! এবং অন্তর্জাত শৃঙ্খলার 
প্রয়োগ করা অনগ্রসরতা। দূর করার আর একটি কার্যকর উপায় I 

(৬) শিক্ষার্থীর মধ্যে “যাতে প্রক্ষোভমূলক সমতা বজায় থাকে তার 
আয়োজন কর! অনগ্রসরতা দূর করার প্রধান উপায় ৷ 

(p) শিক্ষার অগ্রগতি দৈহিক স্বাস্থোর, উপর, রিশেষভাবে নির্ভরশীল | 
aaa শিক্ষার্থীর স্বাস্থা রক্ষা, করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষণের আয়োজন 
রাখা বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর অপরিহার্য অন্ধ হওয়া উচিত। 

(s) কোন শারীরিক বা ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটি থাকলে অবিলম্বে তার 
চিকিৎসা কর! এবং তা দুর করার বাবস্থা করা দরকার I 

(জ) দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়লে 
তার অপঠিত অংশ পূরণের জন্য তাকে বিশেষ ও স্বতন্ত্ৰভাবে সাহায্য দেওয়ার 
ব্যবস্থ। করতে হবে | ন 

(ঝ) কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি শিশুর বিরাগ থাকলে সেই বিরাগের 
কারণ খুঁজে বার করাও এ কারণটি দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার | 
বিষয়মূলক অনগ্ৰসরত| ও ত্রুটি নির্ণায়ক জভীক্ষ৷ = 

( Subject Backwardness and Diagnostic Test ) 

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার চিকিৎসা করতে হলে কোন বিশেষ বিষয়ের 
কোন্‌ কোন্‌ অংশে বা! ক্ষেত্ৰে শিক্ষার্থী প্ৰকৃতিপক্ষে পশ্চাদ্পদ সেটি প্রথমে 
খুঁজে বার কর। দরকার । যেমন, মনে করা যাক শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে 
কাচা হয় তাহলে দেখতে হবে যে সে ইংরাজীর কোন্‌ ক্ষেত্ৰটিতে কাচ! 


৩৩২ _ AFTAN মনোবিজ্ঞান - 


অর্থাৎ দেখতে হবে যে সে বানানে কাচা, না ব্যাকরণে কাচা, না বাকী : 
গঠনে কাঁচ, না বিশেষ প্রয়োগবিধিতে ‘কাচা ইত্যাদি । হয়তো ইংরাজী 
এই বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে কতকগুলিতে সে ভালই কিন্তু আর কতকগুলিতে 
দুর্বল হওয়ার জন্য সে: ইংরাজীতে ভাল ফল দেখাতে পারে না 
এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনগএ্রসরতার প্রকৃত চিকিৎসা করার জন্য সে বিষয়- 
টির ঠিক কোন্‌ ক্ষেব্রটিতে কাচা সেটি নিভুলভাবে "নিৰ্ণয় করে & বিশেষ 
ক্ষেত্রটর চিকিৎসা করা উচিত। নইলে শ্রম ও সময়ের অযথা অপচয় ইবে। 
এই সব বিশেষধর্মী ক্রুটি বা দুর্বলতা ধরার জন্য আজকাল এক নতুন ধরনের 
অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিকে ক্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা ( Diagnostic 
Test ) বলে এই অভীক্ষার- সাহায্যে কেন বিশেষ বিষয়ের ঠিক কোন্‌ অংশে 
বা কোন ক্ষেত্রটিতে শিক্ষার্থীর দুৰ্বলতা তা ধর! যায় এবং সেই মত তার 
সংশোধন বা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। বল! বাহুল্য এই পস্থাতেই 
অনগ্রসরতার প্রকৃত স্বরূপটি চিকিৎসকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং সেটিকে 
সুনিশ্চিত এবং কার্যকরভাবে দূর করা সম্ভব হয় । বিশেষ করে বিষয়মূলক 
অনগ্রসরতার ক্ষেত্ৰে ক্ৰচিনিৰ্ণায়ক অভ্রীক্ষার সাহায্য নেওয়া একপ্রকার 
'অপরিহার্ধ। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনগ্রসরতা দূর 
করার উপকরণরূপে ক্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে । পঠন, 
গণিত, ইংরাজী, অঙ্ক প্রভৃতি যে সব ব্ষয়গুলিতে অনগ্রসরতা বিশেষ করে 


সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলির উপর সুপরীক্ষিত ক্রটিনির্ণায়ক অভীক্ষ। 
গঠিত হয়েছে। 


প্রশ্নাবলী 


1. What is educational backwardness ? Discuss its different types 
. and possible means of removing them. 


"Ans. Use ৩২৬--পৃঃ ৩৩২) 
- 2. | Discuss the causes and remedies of educational backwardness. 
"3PAns, (পৃঃ ageer) | 


$23. What is a diagnostic test? How does it help the cure of educa- 
tional backwardness. 4 
MITT tens 


1 Ans. | (পৃঃ ৬৩১ পৃঃ ৩৩২ ) 


| wency ) নাম দেওয়া হয় | প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সীমাজিক আচরণের মান 


তেইল 
ঘর বণ্ড (Delinquency ) 


শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুতর সমস্য! হল অপরাধপ্রবণতা ৷ অনেক 
সময় দেখা যায় যে শিশু সহজ ও স্বাভাবিক পথে না গিয়ে নানারকম অস্বা 
ডারিক ও অদামাজিক আচরণ করতে সুরু-করেছে। CRT সমাজেই আচ- 
রথের কতকগুলি সুনিৰ্দিষ্ট মান আছে 1 আর এইমান অনুযায়ী আচরণ করতে 
Fers শৈখাঁনই সমস্ত দেশের শিক্ষাবাবস্থার প্রধান লক্ষ্য | আচরণের এই 
মান থেকে si হয়ে যাওয়াকে অপরাধ আখ্যা দেওয়া হয়। খুব ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই আচরণের মান থেকে «i হওয়াকে সমস্যামূলক 
আচরণ (Problem Behaviour) বলা হয় | আর একটু বড় ছেলেমেয়েদের 
ক্ষেত্ৰে এই সামাজিক মান থেকে ভ্ৰষ্ট হওয়াকে অপরাধপ্রবণতা ( Deling- 


থেকে ui হওয়াকে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বিচার করা হয় এবং 
কোন আচরণ সেই আইন-বিরোধী হলেই তাঁকে আইনগত অপরাধ (Crime) 
নাম দেওয়া হয়। কিশোর অপরাধীদের ( Delinquent ) স্বতন্ত্রভাবে বিচার 
করার -পন্থ। সবদেশেই প্রচলিত আছে এবং তাদের ‘জন্য স্বতন্ত্ৰ কিশোর 
বিচারালয়ও ( Juvenile Court ) প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছে। d কারণ হলঃ 
মনোবিজ্ঞানীর| বিশ্বাস করেন যে কিশোরদের অপরাধ" করার মূলে এমন 
কতকগুলি বাইরের শক্তি কাজ করে যেগুলির জন্য কিশোরের! নিজের! দায়ী 
নয়। অতএব সাধারণ আইনের বাখ্যা; অনুযায়ী: তাদের অপরাধের শাস্তি, 
না দিয়ে তাদের এই মানসিক বিকৃতির প্রকৃত কারণ কি তা খুঁজে বার করে 
সেটি দূর করার চট করাই উচিত ৷ 
অপরাধপ্রবণতার কারণ ( Causes of Delinquency ) 

বস্তুত, অপরাধপ্রবণতাঁকে নিছক শিক্ষামূলক সমস্যা না বলে একটি মমাজ- 
মূলক সমস্যা। বলাই উচিত ৷ কেননা অপরাধ প্রবণতার কারণগুলি বিশ্লেষণ 
করলে- দেখা যাবে ee একাধিক শুরুত্বপর্ণ সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তি 
কিশোরদের যনে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে থাকে ! 
পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশ্তর স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিকূল এবং এগুলির চাপেই 


নি সর্দার a 4 
. ৩৩৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর afere অস্বাভাবিক পথে বেড়ে ওঠে । যদি এই প্রতিকূল শক্তিগুলি 
কার্যকর না হত তাহলে শিশুর ব্যক্তিদত্া স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত। 
অপরাধপ্রবণতার কারণগুলিকে আমরা চার শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। 
যথা £ বংশধারামূলক ( Hereditary ), পারিবেশিক ( Environmental ), 
সামাজিক ( Social ) এবং মনোবৈজ্ঞানিক ( Psychological ) | 
বংশধারামূলক কারণ 
বংশধারামূলক কারণ বলতে বোঝায় মাতাপিতা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে 
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অপরাধপ্রবতামূলক বৈশি্টা। অপরাধ- 
প্রবণতা অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। এটি একটি অজিত বৈশিষ্টা। 
পরিবেশের সংস্পর্শে এসে ব্যক্তি নানা কারণের জন্য অপরাধপ্ৰবণতা অর্জন 
করে থাকে | কিন্তু দেখ! গেছে যে ক্ষীণবৃদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা 
নিকট যোগাযোগ আছে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমানিত হয়েছে যে 
অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষীণবৃদ্ধি পাওয়া যায়। অর্থাৎ যারা 
ক্ষীণবুদ্ধি হয় তাদেরই অপরাধ করার দিকে মন-যায়। যাদের বুদ্ধি স্বল্প তারা 
সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে সমর্থ হয় না এবং তার 
ফলে যে সব কাজ করতে সাধারণ ব্যক্তি ভয় পায় বা ইতস্তত করে ক্ষীণবুদ্ধি 
বাক্তি তা করে না। কোন্‌ কাজের কি ফল এবং সেই ফল কতটা তাদের 
পক্ষে ক্ষতিকারক তা বোঝার ক্ষমতা ক্ষীণবৃদ্ধিদের থাকে না এবং সেই জন্যই 
অপরাধ করতে তাদের কোন দ্বিধা বা ভয় হয় ন| | দেবদূতের| যেখানে পা 
দিতে ভয় পায় মূর্খরা সেখানে সবেগে এগিয়ে যায়| ক্ষীণবুদ্ধিত| একটি 
সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং এই জন্য আমরা ক্ষীণবৃদ্ধিতাকে অপরাধপ্রবণতার 
: বংশধারামুলক কারণ বলে বর্ণনা করতে পারি | 
পারিবেশিক কারণ 
অপরাধপ্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্র নানা: পারিবেশিক কারণ থেকে সৃষ্ট 
হয়ে থাকে । এই ধরনের কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। 
(১) গৃহের পরিবেশ শিশুর কাছে সবচেয়ে বেশী গুরত্বপূর্ণ । অপরাধ 
প্রবণতার বহু কারণ এই পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকত দেখা গেছে। যে 
_ গৃহপরিবেশে শিশু বড় হয় সে পরিবেশ ্বাস্থাপ্রদ না হলে শিশুর ব্যক্তিসতাও 


_ WÓm ও বিপথগামী হয়ে ওঠে ৷ অস্বাস্থাকর গৃহ পরিবেশ আবার নানাপ্রকার 


; 


| 


TY রাহ র ৬. 
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অপরাধপ্রবণতার কারণ c ৩৩৫ 
(ক) শিশু যদি অবহেলিত হয়। সাধারণত যে পরিবারে অনেকগুলি 
ভাইবোন থাকে সে পরিবারে সব কটি শিশু পূৰ্ণ যত্ন ও মনোযোগ পায় না। 
(খ) শিশু যদি অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হয় । 
(গ) শিশু যদি অতিরিক্ত আদর বা CH পালিত হয়। সাধারণত শিশু 
যদি পিতামাতার একটি মাত্র সন্তান হয় তাহলে CT অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত 
মাত্রায় আদর-যত্ব লাভ করে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসত্তার 


স্বাস্থাসম্পন্ন বিকাশ ব্যাহত হয়। | 
(ঘ) শিশু যদি বিপর্যস্ত গৃহে ( Broken home ) মানুষ হয় | দায়িত্বহীন 


স্বার্থপ্রিয় মা কিংব| অসচ্চরিত্র মদ্যপ বাবা ব| বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ভেঙে 


যাওয়া সংসার বা সর্বদা মা-বাবার কলহে শান্তিহীন পরিবার প্রভৃতি কারণ 
শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থাময় গৃহপরিবেশকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই 
ধরনের বিপর্যস্ত গৃহে যে সব শিশু বড় হয় তাদের সহজেই অস্বাভাবিক 
ভাচরণের দিকে প্রবণতা দেখা ona I ূ 

(e) অতিরিক্ত দারিদ্র্য বা অভাবের জন্যও সময় সময় অপরাধপ্রবণতা দেখা 
দেয়। সাধারণ মাত্রার দারিদ্র্য বা অভাববোধ অপরাধপ্রবণতা! তানে না। 
কিন্তু যদি দারিদ্র্য মাত্রাতীত হয় তাহলে তা শিশুর প্রক্ষোভমুলক সংগঠনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এই মানসিক নিপীড়নের ফলে শিশুর মন 
অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে বোকে । + i 

(চ) অতিরিক্ত শৃঙ্খলা যেমন অপরাধপ্রবগতার সৃষ্টি করে তেমনই শৃঙ্খলার 
পূর্ণ অভাবও. অপরাধপ্রবণতার কারণ হয়ে উঠতে পারে | স্ব ধীনুতা গা 
শৃঙ্খলার অভাব এক কথা ন| স্বাধীনতা সুপরিচাঁলিত ও উদ্দেশ্বমূলক হলে 
তা বিপথগামী হয় না, কিন্তু অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীন স্বাধীনতা ফ্বেচ্ছাচার- 
আনে এবং শিশুকে অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে চালিত করে! 

(ছ) শৃঙ্খলার অভাব যেমন ক্ষতিকর তেমনই ক্ষতিকর হল শিশুর প্রতি 
বৈষমামূলক আচরণ po দেখ! যায় এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন ধারা এই 
ুহর্ডে শিশুকে খুব বকাবকি ও মারধোর করলেন বা কঠিন শাস্তি দিলেন, 
আবার পরযুছূর্তেই হয়ত তাকে প্রচণ্ড আদর"যত্ন করলেন বা উপহার-পুরস্কারে 
অভিভূত করে দিলেন-। তাদের বারণ] যে বকারকি মারধোর করার পর 
আদর. করলে সেই -বকাবকি মারধোরের কোন ফল ap প্রভাব শিশুর উপর 
আর পরে থাকে T | কিন্তু তাদের এ ধারণ! সম্পূৰ্ণ ভুল ৷ বস্তুত এই ধরনের 


৩৩৬ ' -শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 
বৈষম্যমূলক আচরণ শিশুর মনকে বিশেষভাবে faga করে এবং তাকে. অপ- 
রাধপ্রবণ. করে তোলে | 
জে) যদি গৃহ-পরিবেশ অদ্বাস্থাকর ও শিশুর বৃদ্ধির সহজ গতিপথের 
প্রতিকূল হয় তাহলেও শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সুস্থ মনের জন্য 
প্রয়োজন সুস্থ দেহ এবং তার জন্য স্বাস্থ্যময় গৃহ পরিবেশ অপরিহার্য 
. (২) গৃহ-পরিবেশের পরে আসে শিশুর বাইরের পরিবেশ | শিশু যে অঞ্চলে 
মানুষ হয়, যে ধরনের সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে মেলামেশা করে, যে ধরনের প্রতি- 
বেশীদের সঙ্গে বসবাস করে, সে সবেরও প্রচুর প্রভাব থাকে শিশুর বাক্তিসত্তা- 
গঠনের উপর | যদি তার বাসস্থানের পরিবেশ তার মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের 
পরিপন্থী হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণ রূপে বড় হয়ে ওঠে । অসদৃসঙ্গীদের 
প্রভাবে শিশুর বিপথগামী হয়ে যাবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে 
শিশুদের মধ্যে দল-বিশ্বস্তত| গভীরভাবে দেখা দেয় এবং দলের প্রভাব তাদের 
আচরণকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে | যদি এই সময় সেভাল সঙ্গী- 
সাথীদেরপ্রভাবে না আসে তাহলে তারপক্ষে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠা খুবই'সম্ভব| 
(৩) শিশুর পরিবেশের মধ্যে বিদ্যালয়-পরিবেশ একটা বড স্থান জুড়ে 
থাকে। "দিনের একটা বেশ বড় অংশ শিশু বিদ্যালয়ে কাটায় এবং এই সময়ে 
সে বহু প্রভাবশালী শক্তির সংস্পর্শে আসে | শিক্ষকমণ্ডলী, সহপাঠী ও বন্ধু- 
বান্ধবের দল, বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন আচারব্যবহার ও প্রথাদি শিশুর 
মানপিক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে | যে সব বিদ্যালয়ে 
পরিবেশকে সতাকারের সমাজধর্মী করে গড়ে তোল! যায় না, সে সব স্থানে 
fre একটি বিচ্ছিন্ন মানুষরূপে বড় হয়ে ওঠে এবং তার উপর বিদ্যালয়ের 
সংহতিমূলক কোন প্রভাব কার্ধকর হয় না। এই সব শিশুর! স্বার্থপর, 
আত্মকেন্্রিক ও অসামাজিক হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে সামাজিক চেতনা- 
বোধ দূর্বল হওয়ার জন্য অপরাধপ্রীবণতাও সহজে দেখা দেয়। 
| কারণ 


"আধুনিক, মনোবিজ্ঞানী, ও সমান্তত্ববিদের!, কিশোর-অপরাধকে সামাজিক 
সমস্যা বলেই বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুত সমাজের সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ 
গঠনপ্রকুতি, আচরণের অনুমোদিত মান, -বিধিশুঙ্খলার কাঠিন্য, নৈতিক 
আদর্শের স্বরূপ প্রভৃতির দ্বারাই ব্যক্তির আচরণ প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
শিক, বিশেষ করে সমাজের প্রচলিত, নৈতিক মানের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের 
কতটা আনুগতা আছে তাঁর উপর: NM ভালমন্দ, উচিত, অনুচিতের 


| dl 


ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে সমাজে নীতিগত আদর্শ সম্পর্কে কোন 
xf বিধিনিষেধ নেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণদের মো অপরাধ- 
প্রবণতার আধিক্য দেখা যাঁয় | এই জন্যই অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্ৰিত সমাজব্যবস্থায় 
নানারকম দুৰ্নীতি ও অপরাধের প্রাচুর্য দেখা যায় । যুদ্ধ অন্তবিপ্রব, প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় প্রভৃতির জন্য যখন সমাজব্যবস্থা! বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তখন কিশোর এবং 
তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতাঁও প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয় । এই সব কারণে 
স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে আস! যায় যে যখন কোন সমাজে কিশোরদের 
মধ্যে অপরাধপ্রবণতাঁর হার বেড়ে ওঠে তখন তাঁর মূলে সামাজিক সংগঠনের 
কোন বিরাট ক্র বা গলদ থাকবেই। সমাজসংগঠনের যোগসূত্ৰগুলি যখন 
বন হয়ে ওঠে তখন সেই দূর্বলতা অসংযম আদর্শহীনতাঁর রূপ নিয়ে ব্যক্তির 
মনে প্রতিফলিত হয় । গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই 
স্বাভাবিক সমাজ সংগঠনের মধ্যে অল্পবিস্তর বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল । ভারতের 
মত সুদুর দেশেও ব্লযাক-মার্কেটিংঃ অতিরিক্ত লাভ, অন্যায়ভাবে মাল মজুত রাখা” 
প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা অন্যায় এবং অনুচিত অসামাজিক কাজ 
প্রচুর পরিমাণে সংগঠিত হয়েছিল । এর ফলে আমাদের সমাজ সংগঠনে যে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা আমাদের দেশের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপ 
রাধপ্রবণতার মাত্রা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিলে বিষয়েসন্দেহ নেই। 
ক কারণ 
অপরাধপ্রবণতাঁর একটি বড় কারণ হল মনোবৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি | প্রত্যেক 
fies? কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে । বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদা” 
গুলি সংখ্য| ও জটিলতার দিক দিয়ে প্রচুর বেড়ে ওঠে। শিশুর এই চাহিদাগুলি 
ঠিকমত তৃপ্ত না হলে তার মধ্যে অপসঙ্গতি ( maladjustment ) দেখা দেয়৷ 
যখন এই অপসঙ্গতি তীব্র আকার ধারণ করে তখন তা অপরাধপ্রবণতার রূপ 
নেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে চুরি exp মিথ্যা, কথা বলা, ধ্বংসমূলক 
কাজকর্ম কর! ইত্যাদির মূলে আছে কোন বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদার 
অতৃপ্তি। এই সব ছেলেদের স্বাভাবিক পন্থায় চাহিদা মেটাতে না পেরে অপ- 
রাখমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদা তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। 
শিশুদের ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতার একট! বড় কারণ হল তাদের এই : 
মানসিক চাহিদার অতৃপ্তি। ভালবাসার চাহিদা, নিরাপতার চাহিদা 
আাত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সামাজিক পরিণতির চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা 


মনোবৈজ্ঞানিক কারণ ৩৩৭ 


চাহিদাগুলি অপূর্ণ থেকে যায় এবং তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় বিভিন্ন 
প্রকৃতির মানসিক অপনঙ্গতি | শিপু তার সেই অপসঙ্গতি দূর করার জন্য নানা 
ধরনের পরিপূরক আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে । এইগুলির মধ্যে অনেক 
আচরণই সমাজের অনুমোদিত মান ও. আদর্শের বিচারে অসামাজিক ও 
অবাঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং লোকচক্ষুতে অপরাধ বলে পরিগণিত হয়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রে শিশু অপরাধ কবার জন্য অপরাধ করে না। সে 
' অপরাধ করে তার মানগিক e^ থেকে মুক্তি পাবার জন্য | 
অপরাধপ্রবণতার শ্রেণীবিভাগ (Types of Delinquency) 
অপরাধপ্রবণতা৷ শিশুর মধ্যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। 
সেগুলির মধ্যে নিয়লিখিত রূপগুলি শিশুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। 
(ক): মিথ্যাভাষণ i (s). নেতিমনোভার 
খে) অপহরণ (ছে)... অবাধ্যতা 
(a) ক্লাশপালানো জে) প্রতারণা 
(ঘ) শ্রঙ্খলাভঙ্গতা (বা) ধ্বংসমূলকতা 
(e) আক্রমণধন্সিতা (es) যৌন অপরাধ 
এই সব অপরাধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ও. মাত্রা নিয়ে দেখা দিয়ে 


থাকে । উপরের তালিকার অধিকাংশ আঁচরণই ছোঁটা ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে 
“দেখা৷ যেতে পারে । কিন্তু সেগুলি মূলত পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে তাদের 
অঙ্গতিবিধানের অসামর্থোর জন্যই দেখ! দেয় এবং সযত্ন চিকিৎসার দ্বারা বা 
অনেকসময় শিশু বড হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নিজে নিজেই চলে যায়। 
কিন্তু কিশোরদের মধ্যে যখন অপরাধপ্ৰবণত| দেখা দেয় তখন সেগুলিকে অতি 
ৰণ "যত্বের সঙ্গে চিকিৎসা করা প্ৰয়োজন | --কিশোর বয়সের অপরাধীই বড় হয়ে 
e ক্রিমিনাল ( criminal Jae দেখা দেয়। এইজন্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই 
অবিলম্বে অপরাধপ্রবণতাঁর চিকিৎসা করা একান্ত আবশ্যক । 
অপরাধপ্রবণতা দুর করার উপায়, Map 
| অপরাধ্রবণত| দূর করতে কলে আমাদের দু'ধরনের উপায় অবলম্বন = 
করতে হবে। (১) প্রতিরোধসূলক (Preventive ) এবং নিরামিয়মুলক 
i M ai ) | প্ৰতিগ্েধমুূলক গন্থাগুলি আবার দু'রকমের হতে পারে 
্যকিমূলক ( individual ) এবং সম্টিমূলক (collective ) | | 


F e © = 
৩৩৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনেঃবিজ্ঞান 
ইত্যাদি মৌলিক চাহিদাগুলি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের, সুপরিণতির wm 
অপরিহার্ষ | কিন্তু নানাকারণে আমাদের সমাজে শিশুর এই প্রয়োজনীয় 
| 


প্রতিরোধমূলক পন্থা EN S 


 প্রতিরোধমূলক পন্থা ( Preventive Measures ) 


প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় শিশুর মনে যাতে প্রথম থেকেই 
্পরাধপ্রবণতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা। যে. সব 
কারণের জন্য অপরাধপ্রবণত। দেখা দেয় সেগুলিকে আগে থেকে দুর. করাই 
এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত । 
ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থ| 

যখন এই প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগতভাবে প্রযুক্ত 
হয় তখন সেগুলিকে ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলা যায়। এই giran 
ঘন্তভূক্তি হল নীচের পন্থাগুলি | 

(ক) শিশুর গৃহ পরিবেশ উন্নত করা | 

(খ) শিশু যাতে অবহেলিত ব| প্রত্যাখ্যাত না হয় তা দেখো | 

(4) শিশুকে অতিরিক্ত আদর ন! দেওয়া ৷ 

(ঘ) বিপর্যস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে শিশু যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্থান 
পায় তাঁর ব্যবস্থা করা 

(৬) সাংসারিক অভাব; অনটন, পারিবারিক সমস্যা প্রভৃতি শিশুর মনকে 
যাতে স্পর্শ না করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া | 

(চ) শিশুর বাসস্থান যাতে স্বাস্থ্যকর হয়, শিশু যাতে পুষ্টিকর খাছ m 
বিশ্ৰাম, ব্যায়াম ও শরীর সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা। 

(ছ) শিশুর-নিতাসঙগী-ও খেলাধুলার সাথী, বন্ধুবান্ধব যাতে উচ্চ স্তরের 


| হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়| i 


() গৃহের শৃঙ খলা ব্যবস্থা, যাতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় তার _ 
প্রতি লক্ষ্য রাখ| | শিশুর প্রতি বৈষম্যযূলক;আচরণ সযত্নে বর্জন করা। == _ 

(ই) অপরাধপ্রবণতা দুর করতে হলে শিশুদের মানসিক atg যাতে 
WES থাকে সেদিকে সর্বাগ্রে omg দৃষ্টি দিতে হবে। মানসিক স্বাস্থা বজায় 
রাখতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে; সকল 
শিশুর চাহিদ| মিটতে পারে এমন পাঠক্রমের' প্রবর্তন করতে হবে, শিক্ষা- 
পদ্ধতিকে  মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে : তুলতে হবে; শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


. শীরস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়া সি করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের 


PICS পর্যাপ্ত পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কাজকর্ম "UE v করতে হবে। 


: “িষ্টিগত পরতিরোধমূলক পন্থা 


, সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে Nest সামাজিক সংগঠনের 


৩৪০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


উন্নয়নকেই বোঝায় | এদিক দিয়ে বিচার করলে নীচের ব্যবস্থা গুলি অবলম্বন 
করা উচিত | 
কে) সামাজিক আঁচার-ব্যবহার-ও প্রথাপদ্ধতিগুলি যেন প্রগতিশীল হয় 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমতা রেখে সমাজ ব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন। 
খে) সমাজের সদস্যদের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে আদর্শ বা মানের 
পরিবর্তন করতে হবে। প্রাচীন গতানুগতিক মানের প্রতি অন্ধ আসক্তি 
পরিত্যাগ ন! করলে fip কিশোর মনে ছন্দের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় 
আধুনিক ভাব ধারার সঙ্গে সমাজে পূর্ব প্রচলিত মানের সংঘাত দেখ দেওয়ার 
ফলে কিশোর মনে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং তা থেকে অপরাধ 
প্রবণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে | 
(গ) রাজনৈতিক «| অর্থনৈতিক কারণে মানুষের জীবনে শঙ্কা ও 
নিরাঁপভাহীনতার বোধ যখন দেখা দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের we কিশোর ও 
তরুণদের মনকেও সেই মনোভাব প্রভাবিত করে। এই সময়. অনিশ্চয়তা, 
উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কিশোর মনের উপর এমন একটা মনোবৈজ্ঞানিক চাপের 
A করে যার ফলে অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন চলে যায়। 
বর্তমান পৃথিবীতে এযাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি সর্বাত্মক 
মানব ধ্বংসের অস্ত্ৰ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে: সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেই 
একটা সর্বব্যাপী আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছে। আদিম বন্য 
পরিবেশ ছেড়ে. মানুষ যেদিন সভ্য হয়েছিল সেদিন সে যে নিরাপত্তা ও 
নিশ্চয়তার বোধ অনুভব করেছিল আজ এইসব-মারণ অস্ত্রের আবিষ্ারে তা 
মানুষের মন থেকে চলে যেতে বসেছে। ফলে বর্তমান জগতের সত্য 
সমাজমাত্রেই এক সর্বজনীন ভীতি, দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে faa 
কাটাচ্ছে। এই সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা ভীতি ও দুশ্চিন্তার চাপ কিশোর 
মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই চাপ 
থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। 
এইজন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর 
মনকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য তাদের সব সময় সংগঠনমূলক কা 
ব্যাপৃত রাখতে হবে। সুপরিকল্পিত পন্থায় নানা উন্নত অভিজ্ঞতার সাহাধো 
কিশোরদের শিক্ষাসূচীকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই qq 
চিন্তা বা মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয় । 


i নিরাময়মূলক পন্থা ৩৪১ 


O সমাজের বিধিনিষেধ; শৃঙ্খলা-নিয়মকানুন কঠোর হোক্‌ বা. শিথিল 


 হোক্‌ তাতে কিশোর মনে কিছু এসে: যায় ন| | কিন্তু সবচেয়ে যা বেশী 


' কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেই নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের 


প্রতি সমাজের বয়স্কদের আনুগত্যের মাত্র! যে সমাজে প্রাপ্তবয়স্করা সমাজের 
আদৰ্শ ও বিধিনিষেধের প্রতি বিশ্বস্ত সে সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধ- 
প্রবণতা কম দেখ! যায়। 

(৬) যদি বিশেষ কোন অপসঙ্গতির জন্য অপরাধপ্রবণত! দেখা দিয়ে 
থাকে তাহলে উপযুক্ত মনোশ্চিকিৎসকের সাহায্যে তার সেই মানসিক 


বিকলত। দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে I 


নিরাময়মূলক পন্থা ( Curative Measures ) 


নিরাময়মূলক পন্থাগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 
(ক) যদি প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে 'অপরাধপ্রবগতা দেখা দেয় 
তাহলে সেই পরিবেশের পরিবর্তন বা সংস্কারপাধন করতে হবে I অনুপযোগী , 


পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুকুল পরিবেশে রাখলে ভাল 


ফল গাওয়া যায় 


(৭) গৃহ পরিবেশ অনুপযোগী হলে সুপরিচালিত আবাসিক বিদ্যালয়ে 
শিশুকে রাখা.যেতে পারে I | 

(গ) অপসঙ্গতির জন্য অপরাধপ্ৰবণত| দেখা দিলে সেই অপসঙ্গতির 
মনোবৈজ্ঞানিক কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং তা দূৰ করার ব্যবস্থা 
করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশু যাতে যথাযথভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করার 
সুযোগ পায় এবং যাতে তার মৌলিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে . 


| বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার ৷ 


(ঘ) সমাজধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করা বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন কর! 
কর্মকেন্দ্িক পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা, বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে বহুল পরিমাণে 
খেলাধূলা ও সন্মিলিত কাজ-কৰ্মের আয়োজন রাখ! প্রভৃতি হল অপরাধ- 


S etel দূর করার কার্ধকর উপায় | 


(৬) বহু ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক কারণের জন্য শিশুর মনে অপসঙ্গতি দেখা 


R বিশেষ করে অতৃপ্ত চাহিদার ফলে শিশুর মধ্যে অন্তদ্ব ন্দ্ৰের "fp হয় এবং 


দেই aaa থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধপ্রবগ আচরণ সম্পন্ন করে । 


২০-২৩ 


৩৪২ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


অতএব এই ধরনের অপরাধপ্রবণতাঁর চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার ওঁ 
অন্তদ্বন্দৃটি দূর করতে হবে ৷ যে চাহিদাটির অতৃপ্তির জন্য «wu নি দেখা দিয়েছে 
সেটিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থ। করতে হবে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Whatis delinquency? How is delinquency caused? 

Ans. (পৃঃ ৩৩৪--পৃহ ৩৩৯) 

2. What are the various causes of delinquency ? How can they be 
fought ? 

Ans.  (*:we8—5*: ৩৪১) 


3. Delinquency is both a psychological and a social problem. Discuss- 
Ans. (পৃঃ ৩৩৪--পৃঃ ৩৪১) 
4. Define delinquency: Name the principal types of delinquency seem 


among our children. Why.are they caused ? Discuss the preventive and 
Curative measures for fighting delinquency. 


Ans, — (পৃঃ ৩৩৪_পৃঃ ৩৪১ ) 
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চব্বিশ 


যৌথ মনোবিজ্ঞান ( Group Psychology ) 
্‌ মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান | ব্যক্তির আচরণের স্বরূপ, কারণ ও 

উদ্দেশ্য ব্যাখ্য৷ করাই হল তার কাজ । মানব আচরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল 

এর অপরিসীম বৈচিত্রা ও পরিবর্তনশীলতা | বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ যে 
ই বিভিন্ন আচরণ করে এটি একটি সর্বজনীন ঘটন| | দেখা গেছে যে একা বা 
সঙ্গাহীন অবস্থায় ব্যক্তি যে ধরনের আচরণ করে তার সেই আচরণ এবং দলবদ্ধ 
অবস্থায় থাকার সময় তার যে আচরণ, এ PAT মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে d 
অৰ্থাৎ ব্যক্তি যখন দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তখন তার আচরণের প্রকৃতি 
এক প্রকারের হয়, আর যখন সে দলের ছারা প্রভাবিত হয় তখন তার 
আচরণ আর এক প্রকৃতির হয়ে দীড়ায়। দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় 
ব্যক্তির মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠনের মধ্যে বিরাট একটি পরিবর্তন দেখা 
দেয়। তার ফলে তার মনোভাব, চিন্তাধারা, বিচারবুদ্ধিঃ নৈতিক: মান” 
 প্রক্ষোভ প্রভৃতি গুরুতরভাবে বদলে যায় এবং তার স্বাভাবিক আচরণধারার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে । 

দলবন্ধ মানুষের আচরণের প্রকৃতি সঙ্গীহীন মানুষের আচরণের প্রকৃতি - 
থেকে এতই পৃথক যে একই মনোবৈজ্ঞানিক সুত্র দিয়ে এই দু'ধরনের 
- আচরণের ব্যাথা কর] যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব নিয়মকানুন 
O ARRI মানব আচরণ সম্পন্ন হয়, দলবদ্ধ অবস্থায় মানব আচরণে সে সব 
নিয়মকানুন প্রযোজ্য হয় না। তার ফলে দলবদ্ধ ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যার 
97 নতুন এক মনোবিজ্ঞান সৃষ্ট হয়েছে। একেই যৌথ মনোবিজ্ঞান (Group 
Psychology) নাম দেওয়া হয়েছে। jou 

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একস্থানে সমবেত হলেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে 
দল বলা যায় ন| | কোন কৰ্মব্যস্ত দিনে বড় রাস্তার মোড়ে অফিস যাবার সময় 
লোককে একসঙ্গে একই জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এই লোকের সমা- 
CCS দল বল! যায় না। কেননা এই সমাবেশের প্ৰতিটি ব্যক্তিই নিজের 
নিজের res ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে কান্ধ করে চলেছে। 
. "UM অন্যান্য ব্যক্তির কাজ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। 
যখনই রাস্তায় কোন দুর্ঘটনার ফলে বা অন্য কোনও কারণে এই লোক- 
| গুলিই সেখাত নসমবেত হবে তখন তারা একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দলের সৃষ্ট 


৩৪৪ _ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


করবে। কেনন| তখন প্রতিটি ব্যক্তিরই চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ এ qb 
বিষয়বস্তুটিকে কেন্দ্র করে সুসংবদ্ধ হয়ে: উঠবে | যদিও তাঁদের এই সংহতি 
অগভীর এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং অচিরেই তারা নিজের নিজের কাজে চনে 
যাবে তবুও তারা৷ অল্পক্ষণের জন্য একটি মনোবিজ্ঞানমুলক দল তৈরী করেছে। 
এই ধরনের দলকে জনত! (৩:০৫) বলা ex! স্থায়িত্বের দিক দিয়ে দল 
বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে | জনতার চেয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী দল হল কোন 
বক্তৃতা ব| আলোচনায় শ্রোতার দল ব| ছায়াছবি ও নাট্যাভিনয়ে দর্শকের 
দল। তার চেয়ে স্থায়ী দল হল ক্লাব, সাহিত্যমূলক বা TEIT সঙ্ঘ। তার 


চেয়ে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী দল হল পরিবার, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ইত্যাদি। 
নীচে মনোবিজ্ঞানমূলক দলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্টাগুলির বৰ্ণনা দেওয়া 


ST 


১। পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া _ ; 
মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দলের মৌলিক ধৰ্ম হল দলের বিভিন্ন সদস্কদের 
মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়! (Interaction) | যখন দুই বা তার বেশী afe 
পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তারা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে । একেই  মনোবিজ্ঞানমূলক প্রতিক্রিয়া বলে। এই 
* প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিটি বাক্তিই কিছু পরিমাণে পরিবতিত হয়ে যায় dT 
তাঁদের মধ্যে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয় । এভাবেই প্রতিটি 


দল: তৈরী হয়ে থাকে এবং এই পারস্পরিক সম্পর্কই হল প্রতিটি দলের 
মৌলিক fefe i 


২।  ছেদহীনত। 
মনোবিজ্ঞানমূলক : দলের, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর ছেদহীনত! 
(Continuity) | কোন বিশেষ জনসমাবেশ তখনই দল নাম পাবার যোগা হ্য় 
যখন তার মধ্যে ছেদহীনত| থাকে । অর্থাৎ দল গঠন করতে হলে জন" 
সমাবেশটিকে একটি নিৰ্দিষ্ট সময় ধরে স্থায়ী হতে হবে। যে সমাবেশের মধো 
সময়গত স্থায়িত্ব বা ছেদহীনত| নেই সেই সমাবেশটিকে দল বলা চলে না| 
মনোবিজ্ঞানমূলক দলের এই ছেদহীনত| ছু'শ্রেণীর হতে পারে-বন্তগিও 
'ছেদহীনত| এবং আকারগত ছেদহীনতা | যে সব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করে দল গঠন করে তার! যখন অপরিবর্তিত থাকে তখন তাকে বস্তুগত 
ছেদহীনত| বলে | যেমন, পরিবারের ছেদহীনতা বস্তুগত ৷ কেনন! পরিবারে? 
à Sedo ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, তারা মোটামুটি 
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ভাবে সব সময় অপরিব্তিতই থাকে, বদলে যায় না। আবার যখন দলটির 
আকাৰ ঠিক একই রকম থাকে কিন্তু দলের অন্তর্গত ব্যক্তিরা বদলে যায় তখন 
tabs ছেদহীনতাকে আকারগত ছেদহীনতা। বলে । যেমন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, 
সরকার প্রভৃতি সংগঠনগুলির ছেদহীনত| হল আকারগত ছেদহীনতা । 
এগুলির সদস্যের! বদলে গেলেও এগুলির সংগঠনমূলক রূপ বা আকৃতি wm 
' ধাকে বলে দলের অস্তিত্ব ঠিকই বজায় থাকে | 
e| সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি 
LO প্ৰথমত, দলের প্রতি সদস্যদের মধ্যে একটি আত্মীয়তাবোধ বা সমগোষ্ঠি- 
তার অনুভূতি থাকবে । অর্থাৎ সকল সদস্যই মনে করবে যে তারা! প্রত্যেকেই 
একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তৰ্গত । একেই আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানে সমগোষ্ঠিতার 
| অনুভূতি (We-feeling) বল! হয়। এই সমগোর্ঠিতার অনুভূতির উপরই 
প্রতিটি গোষ্ঠী ব| দলের সংহতি নির্ভর করে I 
81 লক্ষ্যের অভিন্নতা 
দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিন্নতা 
. খাকবেই। যখন বিভিন্ন বাক্তিদের মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক 
দিয়ে মিল দেখ! যায় তখন তারা একত্রে সন্মিলিত দল গঠন কৰে। আত্মরক্ষা 
ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান বলেই সর্বত্র 
মানবীয় দল ব! সমাজ গড়ে তোলা! সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ 
উদেশ্য ব| লক্ষ্যের একতা থেকেই নানারকম বিশেষধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 
৫। আচরণের অভিন্নত 
1. তৃতীয়ত, লক্ষোর অভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আসে আচরণের অভিন্নতা। 
কোন একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মৌলিক আচরণগুলির মধ্যে 
পুর মমতা দেখতে পাওয়া atai এর মূলে আছে অচেতন এবং সচেতন 
Serfer অনুকরণ প্রক্রিয়া । | 
৬। পোৌষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সমত1 — ^ 
চতুৰ্থত, আচরণের সমত| থেকেই পোষাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, জীবনধারণ- 
প্রণালী প্রভৃতির মধোও সমতা এবং মিল ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কোন 
| গোষ্ঠীকে সুসংবদ্ধ রাখতে হলে এই লমতাগুলি অপরিহার্য 
M জ্গকামিতা | 
) পঞ্চমত, গোষ্ঠীর সৃষ্টির মূলে যে শক্তিটি বিশেষভাবে কাজ করে থাকে সেটি ; 


X 
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হল আমাদের সঙ্গকামিতা ব| দল বন্ধতার আকজ্ষা | অনেক মনোবিজ্ঞানী 
একে যৌথ প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করে থাকেন | তাদের মতে এই আকাজ| 
প্রাণীর মধ্যে জন্ম থেকেই সহজাত প্রবৃত্তিরূপে বর্তমান থাকে এবং এই সহজাত 
প্রবৃত্তির বশেই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে ওঠে ৷ সঙ্গকামিতা বা দল 
বাঁধার আকাজ্জা সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করায় যদিও অনেক মনোবিজ্ঞানীর 
আপত্তি আছে তবু এই স্পৃহাটি যে প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে একটি প্রবল শক্তি দে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । দেখা গেছে যে সাধারণভাবে মানুষ নির্জনতা wi 
একাকিত্ব পছন্দ করে না এবং অপরের সঙ্গে সজ্ববদ্ধভাবে বাস করতে চায়। 
এই সঙ্গের আকাজ্ফাই সকল প্রকার দল সংগঠন তৈরী করার মূলে আছে। 
৮। পারস্পরিক নির্ভরশীলত। 

আধুনিককালে দলবদ্ধতার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা | দলের অন্তৰ্গত বিভিন্ন ব্যক্তিদের সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দা প্রভৃতি 
পরস্পরের সহযোগিতা ও সাহাযোর উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। এই 
উপলব্ধি বিভিন্ন দল গঠনে যে বিশেষ শক্তিরূপে কাজ করে থাকে দে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই | 
দলের শ্রেণীবিভাগ 


এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে দলকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। যেমন :— 


(5) erem দল (Primary Group) 
(২) পরোক্ষ দল (Secondary Group) 

(9) ataa দল ( Marginal or Tertiary Group) 
প্রত্যক্ষ দল 

, যে দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্ৰিয়| প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি 
সম্পন্ন হয় তার নাম প্রত্যক্ষ দল ( Primary Group ) | এই ধরনের দলে 
ব্যক্তির| পরস্পরের সঙ্গে গ্রীক্ষাতভাবে কথাবার্তা বলে, মেলামেশা করে 
পরস্পরের সুখ দুঃখে অংশ গ্রহণ করে এবং পরস্পরের সঙ্গে গভীর অনুভূতি ও 
অহরাগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল প্রভৃতি হল এই ধরনের 
প্রত্যক্ষ দলের উদাহরণ | প্রত্যক্ষ দলের অন্তর্গত বাভিদের মধো একতাৰ 
বন্ধন একান্ত আস্তরিক এবং সকল দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দলের ভিতিই হল = 
সবচেয়ে gb এবং স্থায়ী । ৷ 
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পরোক্ষ দল hs | z 
D যেদলের ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্ৰিয়| পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় 
মেই দলকে পরোক্ষ দল বল। হয়| যেমন, বাঙালী সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, 
ক্যাথলিক সমাজ, রোটারিয়ানদের দল, সমাজতন্ত্রী দল, ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদি ॥ 
এই ধরনের দলের সদস্যদের মধ্যে সাক্ষাৎ্ভাবে কোন সম্পর্ক থাকে T এই 
সবদলে কোন বিশেষ মতবাদ, আদর্শ বা. লক্ষ্যের মাধ্যমে দলের সদস্যের. 
পরোক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্পন্ন করে থাকে ॥ যেমন, 
যদিও সমস্ত বাঙালী পরস্পরের সন্ধে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নয়, তবুও প্রতিটি 
বাঙালী নিজেকে.বা ঙালী সমাজের gE বলে মনে করে |: এই ধরনের 
দলগুলি সাধারণত আকারে খুব বড়,হয়ে থাকে এবং সদস্যদের মধ্যে সাক্ষাৎ 
জ্বাদান-প্রদান না থাকার ফলে প্রত্যেক দলের: তুলনায় এই দলের ভিত্তি 
- অপেক্ষাকৃত কম সুদৃঢ় হয় 
প্রান্তীয় দল 
এছাড়। আরও এক ধরনের দল আছে যেগুলি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এবং যেগুলির 
সদস্দের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত ৷ প্রকৃতিতে 
সবচেয়ে দুর্বল এবং অস্থায়ী হওয়ার জন্য এ দলগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়। 
| যেমন, পথে হঠাৎ কোন ব্যাপারে যে জনতার সৃষ্টি হয় বা বাসে অফিস'যাবার 
সময় যে দলের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়ে থাকে |. 
স্পউই বোঝা বাচ্ছে যে উপরের তিন ধরনের দলের মধ্যে প্রতাক্ষ দল 
স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার দিক দিয়ে অন্যান্য সকল দলের চেয়ে অনেক উন্নত |. তার 
পরে আসে পরোক্ষ দল এবং সবচেয়ে দুৰ্বল ও অস্থায়ী দল হল প্রান্তীয় দল | 
ব্যক্তিগত আচরণ ও দলগত আচরণের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা, যায়। 
শুধু আচরণে নয়, দলে থাকাকালীন চিন্তা ও অনুভূতির: vice যথেষ্ট 
পরিবর্তন আসে। ব্যক্তির আচরণের, বৈশিষ্যকেই তার বাজি্বাতন্রয - 
(udividuality).বল। হয়। ' যখন ব্যক্তি কোন আচরণ করে তখন তার 
নিজস্ব স্বাতন্তযের দ্বার! সেই আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। কিন্তু যখন সে 
কোন দলের agy ক্ত হয় তখন তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্য দলগত বৈশিষ্ট্যের দ্বার! 
অবদমিত হয়ে পড়ে এবং তার আচরণের নিজস্বত| সম্মিলিত আচরণের মধ্যে 
লুপ্ত হয়ে যায়। এই জন্যই দলের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজে পাঁওয়। যায় না? সে 
' তখন দলের একটি অংশমাত্র হয়ে দাড়ায় I 
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দল গঠনে বিভিন্ন শক্তি 
দল গঠনের পিছনে কি ধরনের শক্তিগুলি কাজ করে থাকে এ সম্বন্ধে বহু 


গবেষণ| হয়েছে ।: বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্পর্কে অনেক মতভেদ 
দেখা যায়। এই ধরনের কয়েকটি শক্তি সম্পর্কে নীচে আলোচনা কর! হল। 


ক। যৌথপ্রবৃত্তি 


প্রবৃতিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে দল গঠনের পেছনে আছে যৌথ প্রবৃত্তি 
(Gregarious Instinct) | ম্যাকৃডুগাল তার প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তির তালিকাটিতে 
যৌথ প্রবৃত্তিকে asye করেছেন এবং তাঁর সহ্গামী প্রক্ষোভরপে 
একাকিত্বের অন্নভূতির (Feeling of loneliness) উল্লেখ করেছেন। তীর 
মতে প্রাণীমাত্রেই দল গঠন করে এই বিশেষ প্ৰবৃত্তিটির তাড়নায় । মানুষের 
মধো এক! থাকার অনুভূতিটিই এই প্রবৃত্তিটিকে: সক্রিয় করে তোলে অর্থাৎ 
মানুষ যখন এক! থাকে তখন তাঁর মধ্যে একটি নির্জনতা! বা একাকিত্বের 
প্রক্ষোভ জেগে ওঠে এবং তার প্রেরণাঁতেই সে দল গঠন করতে সচেষ্ট হয়। 
বলা বাহুল্য ম্যাক্ডুগালের এই sgi দল গঠন প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ ব্যাখা দিতে 
পারে না । মানুষের. মধো দল বাঁধার যে একটি জন্মগত প্রবণতা আছে দে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই | কিন্তু মানবীয় দল প্রকৃতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে এত 


বিচিত্র ও বিবিধ হয়ে থাকে যে নিছক যোথ প্রবৃত্তির দ্বার! সেগুলির সন্তোষ '_ 


জনক ব্যাখ্য। দেওয়া সম্ভব নয় 1 
মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কোন দলের সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্ৰিয়া" 
গুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সন্ধান 
CHE] বস্তুত এই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলি দল গঠনের পিছনে প্রধান 
শক্তিরূপে কাজ করে থাঁকে। 
vr meme | 
বিচ্ছিন্ন ও অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দলবদ্ধ করার প্রধানতম শক্তিটি e 
GRUSS | যখন কোন বিষয়, বস্তু ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক 
ব্যক্তির মধ্যে একই অনুভূতির সৃষ্টি হয় তখন সেই ব্যজিদের্‌ মধ্যে দলবদ্ধতা 
দেখা দেয়। অন্যান্য দিক দিয়ে এই ব্যক্তিদের মধ্যে নানারকম পার্থকা 
থাকলেও এই সমানুভূতি তাদের একতার সূত্রে বেঁধে দেয়। রাস্তায় হঠাৎ 
জমা হওয়া একটা ভীড় থেকে সুরু করে পরিবার, ক্লাব, সংঘ, গোষ্ঠী, রাষ্ট্,জাতি 
প্রভৃতি সকল রকম দলের ভিত্তিই হল এই সমানুভূতি | arata জনতার c 


-— বিভিন্ন শক্তি ৩৪৯ 


প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হয় দুঃখ, নয় রাগ, নয় কৌতুহল দলের আর সকলের সঙ্গে 
সমানভাবে অনুভব করে বলেই ওঁ দলটি তৈরী হতে পেরেছে | তেমনই সংঘ, 
রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার প্রভৃতি সংগঠনের প্রত্যেকেই সমানভাবে পরস্পরের 
অনুভূতির অংশগ্রহণ করে থাকে | দল যত স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ হয় এই সমানু- 
ভূতিও সংখ্য| এবং মাত্রার দিক দিয়ে ততই বেড়ে চলে। সাধারণ একটি 
জনতার মধ্যে এই অনুভূতি সংখ্যায় মাত্ৰ একটি এবং স্থায়িত্বের দিক দিয়েঅতান্ত 
সাময়িক একটি কলামূলক বা সাংস্কৃতিক সংঘের মধ্যে এই সমানুভূতির সংখ্যা 
একের চেয়ে বেশী এবং সংঘটির স্থায়িত্বও তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী | 
একটি সুসংবদ্ধ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক suique সংখ্যাতেও 
(যয়ন অজত্র তেমনই সেগুলি একরকম চিরস্থায়ী বললেও চলে৷ একটি পরি- 
বারের প্রতিটি সদস্যই সমানভাবে এবং অতান্ত গভীরভাবে পরস্পরের প্রায়, 
প্রতিটি অনুভূতির অংশগ্রহণ করে থাকে | ৷ 
বস্তুত ছোট হোক্‌, বড় হোক্‌ স্থায়ী হোক্‌ অস্থায়ী হোক্‌ সমস্ত দলেরই 
মৌলিক ধৰ্ম হল সমানুভূতি। যখনই একজন অপরের অনুভূতির অংশ গ্রহণ 
করে তখনই সে অপরের সঙ্গ কামন| করে এবং এইভাবেই দলের উৎপত্তি হয়। 
কেবলমাত্র দলের সৃষ্টিতেই যে সমানুভূতির অবদান আছে তা নয়, দলের পুরি”. 


প্রসার এবং স্থায়িত্ব সবই নির্ভর করে সদস্যদের পারস্পরিক সমানুভূতির 
মাত্রার উপর | 


গ। অনুকরণ 

দলের সৃষ্টি ও সংরক্ষণে আর একটি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে 
কাজ করে থাকে । সেটি হল অনুকরণ প্রক্রিয়া । অপরের আচরণের অনুসরণে 
আচরণ করাকে অনুকরণ বলে 1 অনুকরণপ্ৰবণতা মানুষের প্রকৃতিজাত এবং 
জীবনযাত্রার সকল স্তরে এটি দেখতে পাওয়া যায় । শৈশবে শিশু তার অস্তিত্ব 
রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আচবণগুলি শেখে অনুকরণের মাধামে। সামাজিক, 
দল গঠনে অনুকরণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী | দলের অন্তৰ্গত সদস্যের 
কখনও নিজেদের জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে অপরের আচরণ অনুকরণ 
করে থাকে | প্রত্যেক ব্যক্তি এমন-অনেক আচরণ: করে; যা সে অপরকে 
দেখে সম্পন্ন করতে শিখেছে | এই জন্যই একটি দলের ST e বিভিন্ন ব্যক্তি 
দের আচরণের. মধ্যে প্রচুর মিল দেখা যায়-। বস্তুত যে কোন দলের গঠন 
সন্তব হয় সদস্যদের মধ্যে এই অনুকরণ প্রবণতা আছে বলে এবং সদস্যদের এই 
অনুকরণপ্ৰবণতাই তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমতার কারণ । 


৩৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 

ব্যক্তির মধ্যে এই অন্ুকরণ-প্রবণতা এত গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ যে য্যাক্ডুগাল 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা একে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন এ 
সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও অনুকরণ প্রবণতা৷ যে আমাদের সামাজিক আচরণের 
স্বরূপ নির্ণয়ে একটি শক্তিশালী উপাদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ৷ 
"| অনুভাবন 

দলের সংহতি ও die] সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে সাহাযা করে আর একটি 

মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়!। সেটিকে আমর! অনুভাবন ( Suggestion ) বলে 
বর্ণনা করতে পারি | অনুভাবনও হল এক ধরণের অনুকরণ ৷ “যখন আমরা 
অপরের চিন্ত!, ভাবধার1, আদর্শ প্রভৃতি নিজস্ব করে নিই, তখন তাকে অনু 
ভাবন বলে বর্ণনা করা হয়। অনুভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল যে আমর! যে 
চিন্তা বা ধারণ! অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করি সেগুলি আমর! আমাদের অজ্ঞাত" 
সারেই গ্রহণ করে থাকি। আমরা অপরের এই ভাব x] ধারণাগুলিকে অপরের 
বলে জানতে পারি ন! বা অপরের দ্বার! প্রভাবিত হয়ে আমরা সেগুলি গ্রহণ 
করছি বলে মনে করি ন| । আমরা মনে করি যে এ ভাব বা ধারণাগুলি আমা- 
দের নিজেদের মধ্যে থেকেই জন্মেছে | এক কথায় অনুভাবন প্রক্রিয়াটি একটি 
অচেতন প্রক্রিয়া ৷ তবে যে অনুভাবিত হয় তার কাছেই সব সময়ে অনুভাবন 
প্রক্রিয়াটি অচেতন থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যকে অনুভাবিত করে তার কাছে 
অনুভাবন প্রক্রিয়াটি সচেতন বা অচেতন দুইই হতে পারে | 

আমাদের জীবনে অনুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । বিশেষ করে 
‘দলগত জীবনযাত্রায়, পরস্পরের মধ্যে ভাবের সঞ্চালন, চিন্তা ধারার একতা এবং 
আদর্শগত সমতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনুভাবনের অবদান গুরুত্বপূৰ্ণ ৷ বস্তুত যে 
‘কোন দলের জ্ঞানমুলক ব| চিন্তামুলক দিকটির সংগঠন এই অনুভাবন প্রক্রিয়ার 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দলের অন্তর্গত বিভিন্ন AINT 
মধ্যে চিন্তামূলক সংহতি দেখা দেয় ॥- একই গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্গত বা 
একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য এই 
্রক্রিয়াটির মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। | 

অমুভাবন প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মুলে আছে একটি 
ব্যতার অনুভূতি। যখন আমরা অপর কোন ব্যক্তিকে আমাদের চেয়ে কোন 
দিক দিয়ে বড় বলে মনে কণ্্তিখনই তার চিন্তা ব| ধারণার কাছে নতি স্বীকাৰ 
করি। এই বস্যতার অনুভূতি থেকেই- আমরা অপরের চিন্তা বা ভাবধারা 

UN 
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গণমন ৩৫১ 
আমাদের অজ্ঞাতসারেই নিজের করে fat | যেখানে এই বশ্যতার অনুভূতি নেই 
দেখানে অনুভাবন প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকর হয় না এই জন্য দল ব| গ্োষ্ঠীতেই 
অনুভাবন প্রক্রিয়। বিশেষ ভাবে কার্যকর হয় এবং অনুভাবন প্রক্রিয়ার উপরই 
 ,* আবার দল বা গোগ্ঠীর সংহতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সাধারণত দলের মধ্যে 
যার প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ বলে পরিচিত হন তাদের মতামত, চিন্তা 
এবং ধারণ| সহজেই দলের অপর সদস্যের] গ্রহণ করে-থাকে | তাছাড়। যার 
প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরাগ থাকে তার চিন্তা, ধারণ! an বিশ্বাস গ্রহণ করতে 
আমাদের দেরী হয় না। স্বাভাবিক অনুভাবন ছাড়াও অস্বাভাবিক অনুভাবনের 
- TW প্রচুর পাওয়া যায়। সন্মোহনের সাহায্যে ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজে 
বাব্যাপারে অনুভাবিত কর! যেতে পারে। দেখা গেছে যেসন্মোহনের পর ব্যক্তি 
যখন জেগে ওঠে তখনও সে এ অনুভাবনের প্রভাব অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। 
এই ধরনের অনুভাবন অবশ্য মানসিক রোগের চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়ে 
থাকে । দলের সংগঠনে যে তিনটি প্রক্রিয়ার: বর্ণনা কর! হল সেই প্রক্রিয়া 
তিনটি মূলত একই ৷ সমানুভূতি বা অনুভাবন এ দুটিও এক ধরনের অনুকরণ 
প্রক্ৰিয়া | সমানুভূতির অর্থ হল অপরের অনুভূতির অন্নকরণ করা এবং "ur 
ভাবনের অর্থ হল অপরের চিন্তা বা ভাবের অনুকরণ করা।, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 
‘যে অনুভূতির অনুকরণ, চিন্তার অনুকরণ এবং আচরণের অনুকরণ, এই তিন 
শ্রেণীর অনুকরণ প্রক্রিয়া দল ব| গোষ্ঠীর সংগঠনে প্রধানতম শক্তি! যদি 
ধরে নেওয়া যায় যে সঙ্গকামিত! বা দলবদ্ধতা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি, 
তাহলে এই ত্ৰিবিধ অনুকরণ প্রক্রিয়া সেই প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করার প্রকৃতি্িত 
উপকরণ বিশেষ ৷ ৰ 
গণমন ( Group Mind ) 
কিছু সংখ্যক afe যখন একত্ৰিত হয়ে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 
একটি সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি করে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন বহু "el পরস্পরের 
সঙ্গে মিশে যায় এবং তাদের স্থানে একটি সমষ্টিগত একক সত্তা দেখা দেয়। এই 
‘একক সত্তাটির চিন্তাধারার মধ্যে কোন বিভেদ বা বৈষম্য থাকে না এবং তার 
উদ্দেশ্য, প্রচেষ্টা ৬ আচরণ.সবই একটিমাত্র পথ ধরে অগ্রসর হয়। অনেক : 
‘ মনোবিজ্ঞানীর মতে যখন এই ধরনের. একটি দলের সৃষ্টি৷ হয় তখন বিচ্ছিন্ন 
বাক্তিগত মনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমস্টিগত একক মনের 
সৃষ্টি করে। এই সমন্টিকে তারা সমষ্টিগত মন (Collective Mind) বা গণমন 


y 


ys ‘টো 
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(Group Mind) নাম দিয়েছেন! এই মনোবিজ্ঞানীদের মতে যখন একটি সত্য-- 
কারের সুঁসংবদ্ধ দল তৈরি হয় তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলির নিজস্ব কোন 
প্রভাব থাকে নাঁ। তখন সমস্ত মনগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে একটি একক মনের 
সৃষ্টি হয়ে যায় ! এই গণমনের কাছে ব্যক্তিগত মনগুলি তাদের নিজস্ব সত্তা ও 
স্বাতন্রা হারিয়ে ফেলে এবং গণমনের চিন্তা, লক্ষ্য, প্রয়োজন প্রভৃতির দ্বারাই 
দলের প্রতোকটি লোকের আচরণ ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । যেহেতু 
গণমনের মধ্যে ব্যক্তিগত মন তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে সেহেতু 
ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, লক্ষ্য; ইচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দ কোন কিছুরই মূলা থাকে 
না । ব্যক্তিমন তখন পরিপূর্ণভাবে গণমনের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং গণমনের, 


লক্ষ্যকে নিজের লক্ষ্য, তাঁর চিন্তাকে নিজের চিন্তা, তার প্রক্ষোভ, পছন্দ. 


অপছন্দকে নিজের প্রক্ষোভ, পছন্দ, অপছন্দে পরিণত করে | এই জন্যই দেখা 
যায় যে একটি সত্যকারের সুসংবদ্ধ দলের সদস্যদের মধ্যে চিন্তা, লক্ষ্য এবং 
আচরণ প্রায় একই রকমের হয়ে যায়| 


কোন দলের অন্তভূক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা, আচরণ প্রভৃতির দিক দিয়ে 
একতা সম্বন্ধে কারও দ্বিমত ন! থাকলেও গণমন বা সমষ্টিগত মন নামে কোন 


একটি স্বতন্ত্র মনের অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেন না| তাদের মতে দলের . 


প্রভাবে দলের অন্তর্গত প্রতিটি সদস্যের মনে একটি সাময়িক পরিবর্তন দেখা দেয় 
এবং যতক্ষণ সে দলের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সমষ্টিগত লক্ষ্য, চিন্তা ও চাহিদা 


তার সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ সম্টিগত সচেতনতাই সমস্ত যৌথ 


আচরণের কারণ, কোনরূপ গণমন বা সমষ্টিগত মনের পরিকল্পনাকে তারা 
অতিরপ্জন বলে বর্ণনা করেন । 


"কিন্তু ধারা গণমনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা বলেন যে দলের মধো থাকার 


সময় ব্যক্তির চিন্তা, আচরণ ও অনুভূতিতে এমন আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় 
যে একটি সর্বব্যাপী গণমনের পরিকল্পনা ছাড়া তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব 
jtd সর্বব্যাপী একনায়ক একটি মাত্র গণমনের প্রভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তির 
স্বাতন্তরোর এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়। | 

দলের গঠনের ফলে গণমন বলে সত্যকারের একটি স্বতন্ত্ৰ মন সৃষ্ট হয় কিনা”, 
, এবিষয়ে মতভেদ থাকলেও এ.কথা অনস্বীকার্য যেদলের সংহতি ও dre] নির্ভর 
করে এই ধরনের একটি সমষ্টিমূলক অনুভূতি বা সচেতনতার উপর ৷ যেখানেই 
এই গণচেতনা যত সুদৃঢ় সেখানেই দলের ওঁক্য, শৃঙ্খলা ও সাফল্য তত বেশী ৷ 


WS 


বিদ্যালয় ও গণমন ৩৫৩ 
“এই জন্য যখনই কোন দল গঠন করা হয় তখনই দেখতে হয় যে সদস্যদের মধ্যে 
'গরণমন বা গণচেতনা কতটা সৃষ্ট হয়েছে | 
বিদ্যালয় ও গণমন 
Raas প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের একটি দল এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল| c 


সংহতি ও সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের দলের এঁক্য ও সংহতির উপর । যে 


বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে সংহতি বেশী, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
কাজও zb ও সুশুঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। আর যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ' 


দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি কম সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজ আয়াসবছল 


ও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই জন্য বিদ্যালয়ে গণমন বা গণচেতনা সৃষ্টি করাই 


শিক্ষার উৎকর্ধের দিক দিয়ে প্রথম কাম্য | 


বিদ্যালয়ে গণচেতন। সৃষ্টির পন্থা! ; 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্ এই গণমন ব| গণচেতন] সৃষ্টি করার জন্য 


‘কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে । সেগুলি হল-- 


প্রথমত, প্রতোক দলেরই সংহতির জন্য প্রয়োজন তার. অস্তিত্বের মধ্যে 
একটি ছেদহীনত| ৷ দলের অস্তিত্ব নিতান্ত সাময়িক বা অস্থায়ী হলে গণ- 


চেতনা সৃষ্টি হতে পারে al | 


বিদ্যালয়ে বস্তুগত ও আকারগত, দু'ধরনের ছেদহীনতাই আছে। সেজন্য 


‘সেখানে গণচেতন! জাগানো সহজ | বিশেষ করে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিভে 


এই ছেদহীনত| আরও স্থায়ী ও সুদৃঢ় । সেজন্য আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে 


সুসংহত ও সুপ্ৰতিষ্ঠিত সামাজিক জীবন গড়ে তোলা বিশেষ কষ্টকর কাজ নয়। 


দ্বিতীয়ত, গণচেতনা সৃষ্টি করার আর একটি উপায় হল দলের ব্যক্তিদের 
মধ্যে দল সম্পর্কে ভাল জ্ঞান বা ধারণার সৃষ্টি কর| ৷ অর্থাৎ দলটির প্রকৃতি, 


সংগঠন, কাজ, শক্তি-সামর্থয ও বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে 


দলের প্রত্যেকের যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকা অপরিহার্ধ। এই জ্ঞানই ব্যক্তির মধ্যে 


‘দল সম্পর্ক সচেতনত| এনে দেয় এবং তাদের মধ্যে দলগত সেট্টিমেণ্টের সৃষ্টি 


করে। যে শিশু বিদ্যালয়ের স্বরূপ, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন সে শিশু 


‘কোনদিনই বিদ্যালয় সমাজের সার্থক সদস্যরূপে গড়ে উঠতে পারে না। 


তৃতীয়ত, প্রতিটি দলের সঙ্গে বাইরের -সমপ্রকৃতির দলের পারস্পরিক 
Affa থাকা অত্যাবশ্যক | বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আদর্শ 
ও লক্ষ্যগত বিভিন্নতা এবং এৰঁতিহা ও প্রথাগত বৈষম্য থাকে | তার ফলে. 
বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হলে নিজের দল সম্পর্কে 


করার... চাঃ 
hes. 


৩৫৪ c শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
সচেতনতা আরও গভীর হয়ে ওঠে | এই দলচেতনা সহযোগিতা ও প্রতি- 
যোগিতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন দলের পুণ্টি ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য 
করে। এই জন্যই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে অন্যান্য বিদ্যালয়, অন্যান্য সমাজ 
ও বিদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় তার পধাপ্ত ব্যবস্থা 
রাখতে হবে। ভ্রমণ, গ্রাম পরিদর্শন, সমাজসেবা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক 
মেলামেশা» খেলাধুলা! প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এক. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্য 
বিদ্ধালয়ের শিক্ষার্থীদলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিতে হয়। 

চতুৰ্থত, প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কতকগুলি আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাস 
আছে এবং দলের সদস্যের! সেগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকে | এই: আচার 
ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাসগুলি সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ 
করে এবং এগুলির সচেতনতাই দল সম্পর্কে ব্যক্তিদের সচেতন করে রাখে 
প্রতিটি বিগ্ভালয়েই এই রকম নিজস্ব প্রথা ও নিয়মকানুন প্রভৃতি প্রচলিত থাকে 
এবং এগুলিই শিক্ষার্থীদের মধ্যে একতাবোধ সব সময় জাগিয়ে রাখে। 


বিদ্যালয়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান, প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন ইত্যাদি বিদ্যালয়ের 
সমাজকে পরিপুষ করে তোলে । 


পঞ্চমত, গণমন সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে দলের মধ্যে 


সুপরিকল্পিত কার্ধসূচীর প্রবর্তন প্রত্যেক দলেরই অস্তিত্ব ও গতিশীলতা 


নির্ভর করে সুনিৰ্ধারিত এবং সুসংগঠিত কর্মপন্থার অনুশীলনের উপর | এই 
কাজগুলির নির্বাচন এমন হবে যার মধ্যে দিয়ে সদস্যদের নিজস্ব প্রতিভা ও 
সম্ভাবনা৷ অভিব্যক্তি লাভ করবে । বিষ্যালয়েতেও সেরকম সুচিন্তিত কৰ্মসূচী 


প্রবর্তন করতে হবে যাতে সেগুলির মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের ব্যক্তিসভার সুষ্ঠ 
বিকাশ সম্ভবপর হয়। 


যঠত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য ব| উদ্দেশ্যের একত| আনতে হবে । তারা 
সকলেই যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য বিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছে এই বোধটি 
তাদের মধ্যে প্রথমেই জাগাতে হবে । যদি তাদের প্ৰত্যেকে একই লক্ষ্য 


এবং আদর্শের দ্বার! উদ্ব-দ্ধ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সংহতি 
এবং একা দেখ! যাবে 1 


" সপ্তমত, তাদের মধ্যে বাহ্যিক চিহ্নের দিক দিয়েও নানাভাবে সমতা আনা 
যেতে পারে। একই স্কুলের ছেলেমেয়েদের সমান ইউনিফৰ্ম বা পোষাক, কোনও 
বিশেষ ধরনের স্কুলব্যাজ বা প্রতীক,স্কুলের নিজয সঙ্গীত, স্কুলের নিজস্ব পতাকা 
ইত্যাদি প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গণচেতনা বা গণমন তৈরী 
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কর! যেতে পারে। এক ধরনের পোষাক; ব্যাজ, প্রতীক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ৷ 
ছেলেমেয়েরা তাদের ew সত! ভুলে যায় এবং নিজেদের একই গোষ্ঠীর বা' 
দলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে | 

ex যৌথ, কৰ্মসূচীই হল দলের সংহতি সৃষ্টি করার পক্ষে সব চেয়ে 
বড় শক্তি | : সম্মিলিতভাবে কোন কাজ করার, মব্যে দিয়েই ব্যক্তির মধ্যে দল 
র্কে চেতন! আসে এবং দলের প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। তাই থেকে 
তার মধ্যে সহযোগিতা দাযিতজ্ঞান, ্বার্থত্যাগ* vefte, প্রভৃতি মুল্যবান 
Wiper হয় ৷: বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজধমী পরিবেশ সৃষ্টি 
করার জন্য প্রচুর পরিমাণে. যৌথ অভিজ্ঞত| কর্মসূচীতে প্রবর্তন কর! প্রয়োজন ৷ 
খেলাধূলা, ভ্ৰমণ থেকে সুরু করে বিতর্ক” প্রদর্শনীর আয়োজন, সংস্কৃতিমূলক 
এবং সাহিত্যমুলক অধিবেশন, সামাজিক সন্মেলন, সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজকর্ম 
ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দুর করে: তাদের মধ্যে একতা ৬ 
সংহতি-সৃষ্টি করা যায় । 


প্রশ্নাবলী 


1. What do you understand by Group Psychology? Discuss the 
characteristics of a psychological group. 
Ans. (পুঃ ৩৪৩ পৃঃ ৩৪৭ ) 


2. Whatisa Psychological Group ? How many types of group Are: 


there ? Discuss their characteristics. 
Ans, (পূঃ ৩৪৬--পৃঃ ৩৪৭) 


3. What are the forces that work behind the formation of a group ? 


Ans. (পুঃ ৩৪৮--পুঃ ৩৫৯) 


4. Describe the methods that you will adopt in transforming a crowd of: 


; children to an organised group. 


Ans. (পৃঃ ৩৫৩-পৃঃ ৬৫৫ ) 


5. What is Group Mind? How will you develop a Group Mind in 


the school ? 
Ans. (পৃঃ ৩৫১-পৃঃ ৩৫৫ ) ne 
6. Write notes on : 


Group Mind, Primary and Secondary Group. 


Tertiary Group, Sugges- 
tion, Sympathy, h 


পঁচিশ 
যৌনশিক্ষা ( Sex Education ) 


যৌনত| মানবজীবনের গঠন ও নির্বাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ «Rei dw 
তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রাণীর বংশপ্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্য যৌনতার 7f 
হলেও প্রাণীর ব্যক্তিসতা সংগঠনে এবং তার অন্যান্য দিকগুলির পরিপুষ্টি 
_ ক্ষেত্রে যৌনতা! একটি অতি প্রভাবশালী শক্তিরপে কাজ করে থাকে। বিশেষ 
করে মানবের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন, তার পরক্ষোতমূলক 
সংগঠন তার জীবনাদর্শের বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি দিকই যৌনতার দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে | 
প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের ধারণ ছিল যে শৈশবে শিশুর মধ্যে কোনরকম 
যৌন সচেতনতা থাকে না এবং যৌবনপ্রাপ্তির আগে তাদের মধ্যে যৌন 
সম্পর্কে কোনরূপ আগ্রহ ও প্রবণত| দেখা দেয় aig কিন্তু প্ৰসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক, 
জ্রয়েডের গবেষণা থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে জন্মের পর 
থেকেই শিশুর মধ্যে যৌন চেতনা দেখা দেয়। শুধু তাই নয় তাঁর ষে সব 
আচরণকে আমর] নির্দোষ বা অর্থহীন বলে মনে করি সেগুলির মধ্যে অনেক 
আচরণই প্রকৃতপক্ষে তার যৌন তৃপ্তির প্রচেউ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য 
পরিণত নরনারীর স্বাভাবিক যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টার সঙ্গে শিশুর এই যৌন 
অনুভূতি ও প্রচেষ্টার প্রকৃতির দিক দিয়ে যথেষ্ট পাৰ্থক্য) থাকে । বস্তুত 
স্বাভাবিক এবং সমাজসীকৃত মানের দিক দিয়ে শিশুর এই যৌন অনুভূতি ও 
প্রচেষ্টাকেও বিকৃত এবং অস্বাভাবিক বল! যেতে পারে। শৈশবকালের পর. 
যে বাল্যকাল আসে তাঁকে যৌনতার দিক দিয়ে সুপ্তকাল বলা হয়। এই 
সময়ে শিশুর মধ্যে কোন যৌনতার অনুভূতি বা. যৌনপ্রচেষ্টা প্রকাশ্যভাবে 
‘দেখ! যায় ন|। কিন্তু বাল্যকালের শেষে যৌবনপ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে যৌনতা 
তার "eget নিয়ে দেখা দেয় এবং ব্যক্তির জীবননির্বাহের ক্ষেত্রে একটি প্রধান 
শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় ব্যক্তির জীবনে সব দিক দিয়েই পূর্ণ পরিণতি 
দেখা দেয় এবং তার এই পরিণতি প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় যৌনতা! একটি শক্তিশালী 
'উপাদানরূপে কাজ করে থাকে। | 
যৌনতা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলেও,সাধারণ৷সভাসমাজে 
'যৌনতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখা হয়ে থাকে । যৌনতা সম্পর্কে 


é 
K 


যৌন্শিক্ষার প্ৰয়োজনীয়তা = eth 


| মানুষের মনে একটা লজ্জা ও সংকোঁচের মনোভাব দেখা যায়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে আবার যৌনতাকে ঘ্বণার চোখেও দেখা হয়। তার ফলে শিশু 
ধন বড় ইয়ে ওঠে এবং যখন তার মধ্যে যৌনতার উন্মেষণ দেখা দেয় তখন 
তাকে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নেই। 
ৌবনপ্রান্তির সময়ে প্রত্যেক ছেলেষেয়েই যৌন সম্পর্কিত তথাগুলি জানার 
বর্ণ উৎসুক হয়ে ওঠে । অথচ আমাদের সমাঁজবাবস্থাতে শিশুর এই যৌন 
Gier তৃপ্ত করার কোন সুষ্ঠু আয়োজন না ধাকাঁ শিশুরা SIT অবাঞ্ছিত 

৬ অনুপযোগী সূত্র থেকে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে | এই তথ্যগুলি . 
যেমন একদিকৈ তাঁদের কৌতূহল পূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে পারে না তেমনই তাদেৰ = 
কাছে অসত্য ও অর্ধসত্য পরিবেশন করে তাদের মধ্যে বিকৃত ও অসম্পূৰ্ণ 
যৌনজ্ঞানের সৃষ্টি করে | এই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞান যে নানা দিক দিয়ে 
শির তস্য জীবনকে ক্ষতিত্রস্ত করে তোলে একথা সকল আধুনিক মনো” 
বিজ্ঞানীই স্বীকার করে থাকেন ৷ টি, 


যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
( 


; zi ( Need fór Sex Education ) 
SES যে আধুনিক সভাসমাঁজে শিশুদের মধ্যে ক্ৰমবৰ্ধমান অপরাধ 
প্রবণতার একটি বড় কারণ হল তাদের অসম্পূৰ্ণ ওঁ বিকৃত যৌনজ্ঞান। ছেলে- 
মেয়ে নারী পুরুষের মধো প্রকৃত সম্পর্কের পরিষ্কার ও সুনিৰ্দিষ্ট জ্ঞান না থাকার 
ফলে নানী ধরনের অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক অসংযমতা প্রায়ই দেখা দেয় | 
কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই নয় বিকৃত যৌনজ্ঞানের কুফল গুরুতরভাবে 
পরিণত বয়সের জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করে। দাম্পত্য জীবনের শান্তি 

| ৷ অনেকথানি নির্ভর করে নির্ভুল ও সুসম্পূৰ্ণ যৌনজ্ঞানের উপর l বিকৃত যৌন- 
জ্ঞান থেকে শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক যৌনপ্রচেষ্টা ও প্রবণতা জন্ম নেয় এবং 
বহক্ষেত্রে পরিণত বয়সে তা থেকে ভগ্নস্থাস্থা, যৌনব্যাধি ও নানা বিকৃত যৌন 
অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। 71775 
এই সব কারণে বর্তমানে শিশুদের যৌন শিক্ষা দেওয়ার স্বপক্ষে প্রবল 
আন্দোলন দেখ| দিয়েছে । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর মনে করেন যে মানব- 
জীবনের একট বড় দিককে শিশুর কাছে অজ্ঞাত বা অর্ধজ্ঞাত রেখে তার ব্যক্তি" 
তাকে কখনই সু ষ্টুভাবে বিকশিত করা সম্ভব হয না। আজকাল অধিকাংশ 
প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই যৌন শিক্ষাকে পাঠিক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ" করা 
হয়েছেন” যৌন শিক্ষাদানের স্বপক্ষে দীচের যুজিওলির উল্লেখ কর যায! $ 
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৩৫৮ - শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
প্রথমত: যৌবন প্রাপ্তির সময় শিশুদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে যৌন সচেতনতা: 
দেখা দেয়। এই যৌন সচেতনতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যৌন, কৌতুহল 
FIGIT বিশ্বাস কর! হত যে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সক্ৰিয় যৌন আচরণের প্রি 
আকর্ষণ বেশী থাকে। fag আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে 
যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের. মধ্যে সক্রিয় যৌন প্রচেষ্টার প্রতি 
আকর্ষণের চেয়ে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে কোৌতুহলই অনেক প্রবল হয়ে দেখ 
দেয়। অতএব প্রাপ্তযৌবনদের যৌনমুলক চাহিদা তৃপ্ত করার একটি প্রধান 
গা হল তাদের এই যৌন কৌতুহল পরিতৃপ্ত করার ব্যবস্থা করা। এক কথায়: 
যৌন sex সম্পর্কে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন তথা. পরিবেশন করলে 
শিশুদের যৌনমুলক চাহিদা অনেকাংশে তৃপ্ত হয়। এই জন্য বিদ্যালয় পাঠন্তা 
থেকেই যৌনশিক্ষা সুরু করা উচিত, বিশেষ করে নবম দশম শ্রেণীতে যে সময়ে 
যৌবনের প্রথম প্রকাশ হয় সে সময় যাতে ছেলেমেয়েরা প্রধান প্রধান যৌন 
তথাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয় তার আয়োজন কর! একান্ত প্রয়োজন |. _ 
দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু বাক্তিসত্তার সংগঠন নির্ভর করে সুস্থ যৌনজীবনের উপর! 
যৌনজীবনকে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থযসম্পন্ন করে তুলতে হলে যৌন বিষয় সম্পর্কে : 
নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, জ্ঞান থাকা অপরিহার্ষ। পরবর্তীকালে ফৌনজীবনেৰ | 
সাফলোৱ জন্য শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যৌন শিক্ষা অবশ্য wey 
করা দরকার | এ ্‌ 
, তৃতীয়ত, প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যাতে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের সৃষ্টি _ 
না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত নেওয়! প্রয়োজন | বিকৃত স্তা, অর্ধসতা, 4 
অসত্য যৌনজ্ঞানের অধিকারী হয়ে অল্পবয়সের ছেলেমেয়ের! নানা অবাঞ্ছিত 
যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। বিশেষ করে আমাদের সমাজে যৌন চাহিদা ও 
যৌন অনুভূতি সম্পৰ্কে একটি প্রতিকূল -যনোভাব থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে 
যৌনতা সম্পৰ্কে একটি ভীতি ও লক্জার মনোভাব দেখা দেয়। তার জন্য হয় 
তারা! তাদের যৌন প্রবণতাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়, নয় অপরাধ বোধ 
‘সঞ্জাত আত্মগানি থেকে সারাজীবন কষ্ট পায়। এই অবাঞ্ছিত পরিণতি দুর _ 
করতে হলে সুপরিকপ্রিত. যৌন শিক্ষার আয়োজনই হল একমাত্র উপায় ৷ : 
- চতুৰ্থত, পরিণত জীবনের অধিকাংশ অভ্যাসেরই প্রাথমিক সংগঠনটি অতি 
. শৈশবেই তৈরী হয়ে যায় |. শিশুর. যৌন অভিজ্ঞতার প্রকৃতি তার বিভিন্ন 
অভ্যাস গঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে । বলা বাহুল্য বিকৃত বা 
অসম্পূৰ্ণ যৌনজ্ঞানের অধিকারী হলে শিশুর মধ্যে নানা অবাঞ্চিত অভ্যাসের | 


m "a 


যৌনপিক্ষার প্রকৃতি... ৩৫৯ 
মুষ্টি হয় এবং তার ফলে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটি এই ধরনের অভ্যাসের 
প্রভাবে অসাফল্য ও অতৃপ্তির বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়েওঠে। . n 

পঞ্চমত, যৌন অনুভূতি fatus ক্রমবিকাশমান প্রক্ষোভমূলক সংগঠনে একটি 
বড় অংশ অধিকার করে থাকে ৷৷ শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি 
মুঠ, ও সুষম বিকাশের: পথে পরিচালিত করা না হয় তাহলে তার সম্পূৰ্ণ 
amegas সংগঠনটি বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে শিশুর যৌনমূলক 
অভিজ্ঞতাগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রকৃষ্ট পন্থা! হল যৌনসম্পকিত বিভিন্ন 


, হথাগুলি তাকে পরিষ্কারভাবে জানতে দেওয়| | 
(e, ফৌনশিক্ষা বলতে fupe জীবতত্বমূলক *| শরীরতত্বমূলক তথ্য 
পররিবেশনকেই বোঝায় না। সাৰ্থক যৌনশিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য হল ছেলেমেয়ে 
দ্র মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা৷ এবং অপর 
পক্ষের প্রতি সহানুভূতিপূৰ্ণ সশ্রদ্ধ মনোভাব গঠন কর] ৷ এই «act. যৌন", 
শিক্ষা সুষম ব্যক্তিয়ত| গঠনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ PD 
সপ্তমত,, সুখী, দ্ৰাম্পত্যজীবন ও সন্তানপালনের: শিক্ষাও যৌনশিক্ষার 
অন্ততুক্ত। ceu গেছে-যে জীবনের এই-অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি সম্পর্কে 
যায শিক্ষা ন পাওয়ার ফলে বহু ব্যক্তির পরিণত জীবনে নানা জটিল সমস্যা 
ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। অতএব এই অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলিও ব্যক্তির 
| জীবন গঠনের পক্ষে অপৰিহাৰ্য | 


যৌনশিক্ষার প্রকৃতি 


বিকাশমান শিশ্ুমাত্রেরই প্রক্ষোভমূলক জীবনের একটি প্রধান শি হল 
যৌনত!। সেই জন্য যৌনশিক্ষা বলতে কেবলমাত্ৰ যৌনতার ,জীবতত্বমূলক 
ব্যাখ্যা কিংবা যৌনতার সংগঠন-বৈশিষ্ট্য বা অন্যান্য সংশ্লিউ তথ্যাদি শিক্ষণ 
দেওয়াকে বোঝায় ন] d ব্যক্তির সমগ্র প্রক্ষোভমুলক জীবনে যৌনতার, অসীম 
প্রভাব থাকার জন্য যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগঠনঃ, 
আত্মনিয়ন্তরণ; শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থোর Nets সন্তোষজনক শৈশব 
অভিজ্ঞতা, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যথা িধভাবে মেলামেশা করা, ভাল- 
বাসা, বিবাহ, পিতামাতা-সস্ভানের সম্পর্কের প্রতি বলিষ্ঠ মনোভাব প্রভৃতির 
শিক্ষাকেও যৌন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্ক বলে গ্রহণ করতে হবে । সাধারণত 
দেখা যায় যে নানা কারখৈপিতামাতারা শিশুদের যৌনশিক্ষ1 দেবার পক্ষপাতী, 


"EV কোন কৌন পিতামাত| ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা দিতে ভয় পান), 
কেউ কেউ আবার যৌনশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে ভালভাবে 


৩৬০. 


অবহিত থাকেন না। আরার কোন কোন পিতামাতা নিজেদের যৌনজীবন 
অসঙ্গতি থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষাদানের বিরোধিতা acm 
কিন্তু শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান সমাজের পরিস্থিতির দিক 
দিয়ে বিচার করে দেখলে যৌন শিক্ষাদানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন 
সন্দেহই থাকে ন! বর্তমানে প্রতোক সুবিবেচক পিতামাতার পক্ষে নিজেদের 
_ ছেলেমেয়ের জন্য যৌনশিক্ষার্দানের উপযুক্ত বাবস্থা অবলম্বন কর! উচিত! 


যৌন শিক্ষাদানের তিনটি wa = 
( Three Stages of Sex Education ) 


যৌনশিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ কর! যেতে পারে । যথা, বালাকালের স্তর, 
কৈশোর স্তর ও যৌবনপ্রাপ্তির স্তর । বালাকালের স্তর বলতে সাধারণভাবে 
ও বৎসর বয়স থেকে ১০ বতসৰ বয়স পর্যন্ত বোঝায় | কৈশোরের স্তর বলে 
১০ বৎসর বয়স থেকে ১৪--১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায় এবং যৌবনপ্রাপ্তিধ 

সুর বলতে ১৪--১৪-২ৎঈর বয়স থৈকে p go qs বয়ন পর্যন্ত" বৌৰীয়। 
এই বয়সগত স্তরবিভাগকে অবশ্য একেবারে সুনিৰ্দিষ্ট বল! যায় না। বিভিন্ন 
শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন’ সামাজিক' ও পাঁরিবৈশিক বৈষমোর জন্য এই বয়পরত 
বিভাগের মধ্যে "eme পার্থকা দেখা যেতে পারে । শিক্ষাগত পৰীয়ের দিক 
দিয়ে বাল্যকালকে কিণ্ডারগাৰ্টেন ও প্রাথমিক" শিক্ষা পর্যায়ের সমকালীন, 
কৈশোরকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সমকালীন এবং যৌবনপ্রাপ্তিকে 
মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের সমকালীন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে! 
অতএব এই তিনটি স্তরের জন্য যৌনশিক্ষারও তিনটি বিভিন্ন পাঠক্রম থাকবে 


াল্যকালে যৌনশিক্ষার পাঠক্রম 


এই স্তরে যৌনশিক্ষ! দেওয়। হবে অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্গিক 
শিক্ষ! রূপে | এই স্তরে যৌনশিক্ষা প্ৰত্যক্ষভাবে Grex সম্ভব -ন্য়| নানা 
' বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর যৌন অনুভূতিকে সুনিয়ন্ত্ৰিত করছি হবে 
এই স্তরের পাঠক্রমের প্রধানতম লক্ষ্য ৷ 1 

২ যা ছোট শিউর sce. দুম ও জায় শারীরিক :ও.মানদিক 
গঠন বিষয়ে iy নিতে vcr L taaa anta দায়, ছোট 
ex Ue পোষ! পাখা প্রভৃতির প্রতি, ভালবাদ| ও সাধারণ বিবেচনা 
b NIC, শিশুর মনে গড়ে ওঠে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। 


বাল্যকালের যৌনশি ৩৬১ 

যৌন বিষয় সম্পর্কে এই সময় শিশুর দুরন্ত কৌতুহল দেখা দেয়। শিশুর 
যাকে দেখতে হবে যে শিশু যেন তার যৌন কৌতুহল বিনা সঙ্কোচে প্রকাশ 
করতে শেখে | ছ’বছর বয়ন থেকেই শিশু তার দেহের প্রতিটি অঙ্গের নির্ভূল 
নাম শিখবে |" এই সময় নিজের যৌনাঙ্গগুলির নামও শিশু" জানবে এবং 
সাধারণভাবে দেহের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর মনে একটি ধারণার 
সৃষ্টি করতে হবে | j 


ছোট শিশুর জীবনে মায়ের স্থানই সব চেয়ে বড়! মাকেই সে বেশীর ভাগ 
প্রশ্ন করে থাকে । একটু বড় হলে বাবার কাছেও সে তার প্রশ্ন নিয়ে হাজির 
হয়। শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য মা বাব? উভয়কেই প্রস্তুত 
থাকতে হবে। অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়ের! বাইরের কোন জায়গা থেকে 
কোন আলোচনা বা মন্তব্য শুনে ম। বাবাকে যৌনবিষয়ক প্রশ্ন করে | তখন 
পিতা-মাতার উচিত শিশুর মনে সত্যকারের কোন্‌ ধরনের চিন্তার উদয় 
হয়েছে ত| নিৰ্ণয় করা এবং সেইমত তার কৌতুহল তৃপ্তির চেষ্টা কর1। মনে 
রাখতে হবে যে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর বিশদ- 
ভাবে দেওয়| দরকার হয় না।- উত্তর অতি বিশদ হলে তাদের চিন্তাধারা 
বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তার! তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। . j 


এর চেয়ে একটু বড় হলে বাড়ীর কাজ-কর্মে পরিবারের. আর সকলের সঙ্গে 
শিশুদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উদিত এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সঙ্গে 
যাতে তার স্বাস্থাকর খেল| ও কাজে অংশগ্রহণ কৰে সে দিকেও দৃষ্টি দিতে 
হবে। এই সময় শিল্তরা,পিতামাতার কাছ থেকে বিনা সঙ্কোচে যৌনবিষয় 
সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ করতে শিখৰে | সেই সঙ্গে যাতে শিশু কোনরূপ 
অবাঞ্ছিত ফৌন-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে না পারে সেদিকে পিতামাতার বিশেষ 
য়ত্ব নিতে হবে । এই বয়স থেকেই প্রত্যেক ছেলেমেয়ে তার নিজের দেহের 
প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম নিখুঁতভাবে জানবে | যখন তাঁর বয়স দশ বছর হবে 
তখন থেকেই জনন প্রক্রিয়ার অর্থ ও পদ্ধতির AST প্রাথমিক জ্ঞান যাতে 
প্রতি শিশু আহরণ saco ita তারও আয়োজন করতে হবে ; 
আট বৎসর বয়সের আগে শিশু বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের 


fasia করে না । আট বৎসর বয়স থেকেই দেখা যায় ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে 
ta বৎসর বয়স 


এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে | দশ এগ 
থেকেই ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সম্পৰ্কে সচেতন হয়ে উঠতে সুরু করে। 


৩৬২. | 
যৌন. সচেতনতার এই aqq | 
ছেলে-মেয়েদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
বয়স্কর। তাদের আচরণও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন? n 
--বিকাশমান শিশুর.উপর পরিবারের প্রভাব-অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ য়েই ৷ 
সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছেলেমেয়েদের “মানুষ করার - চেষ্টা. করলে 
তাদের বাক্তিসত্তার সংগঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। এই সময় ছেলে 
ও মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে নান! প্রশ্ন শিশুদের মনে 
দেখা দেয়। এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাতে তার! পেতে পারে পিতা- 
মাতাদের সেদিকে বিশেষ যনোযোগ দিতে হবে | 
একথা অনস্বীকাধ যে বিদ্যালয়ই হল যৌনশিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট স্থান। 
শৈশব স্তরে অবশ্য যৌন বিষয়ক কোন তথ্য প্রত্যক্ষভাবে পড়ান বা শেখান 
TUS লয় । তবে শরীরতত্ব এবং জাবতত্বের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে 
শিশুদের পরিচিত করার আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে রাখ! দরকার! 
ক্লাশের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের কাজকর্মগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করতে হবে যাতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে ছেলেমেয়ের! এক সঙ্গে কাজ 
করা এবং খেলাখুলার সুযোগ পায় | তার ফলেও মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি একটি আন্তরিক বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে | 


কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম 


i: সাধারণভাবে বলা চলে যে যৌবনপ্রাপ্তির আগে. ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
কোনরূপ যৌনমূলক আচরণ দেখা যায় না | আপাতদৃষ্টিতে বালাকালের যে 
সব আচরণকে যৌনমূলক বলে ঢন্নে হয়" অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি যৌনতা- 
বঞ্জিত ও নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে । কিন্তু যৌনতা প্রাপ্তির ঠিক আগের 
সময় থেকেই যৌনতার প্রতি আগ্রহ ও Cel, zu উল্লেখযোগাভাবে dfi 
পায় ৷ ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের" যৌবনপ্রান্তি কিছু আগে: ঘটে বলে 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে.কিশোর বয়সে মেয়েরা qup] ছেলেদের, প্রতি 
আকর্ষণ অনুভব করে ছেলের! মেয়েদের প্রতি ততটা আকর্ষণ বোধ করে না। 
এই জন্য এই সময় ছেলেদের প্রতি অধিক, মনোযোগ, “দেওয়া উচিত এবং 
তাদের যথাযথ পরিচালনা কর! একান্ত আবশ্যক | দেখতে হবে যে ছেলে" 


ERT মনে যেন এ বিশ্বাস: জন্মায় যে তাদের মা-বারারাই সবচেয়ে 


erasia তাদের যৌনঘটিত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। 


টি. 


রী মনোবিজ্ঞান 


টা ! 
কথা মনে রাখলে বয়স-বাড়ার সঙ্গে মে 


| কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষা 
| ২ যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মনেই একটি প্রবল 


প্রক্ষোভমুলক আলোড়ন দেখা দেয়। তাদের শরীরে এই সময়ে যে সব 
পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে সেগুলিকে তার! যদি যথাযথ বুঝতে এবং -ব্যাখা! 


| করতে ন| পারে তাহলে তাদের প্রক্ষোভমূলক অসংগতি থেকে যায়। যৌন- 
মুলক শরীর তত্ব এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সঙ্গে ছেলে" 


মেয়েদের পরিচিত করার-দায়িত্ব প্রধানত পিতামাতারই 1. অবশ্য বিদ্যালয়ের 
fere ও উপদেষ্টার], যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই I ৰ 
Quai বয়সে মেয়েদের ক্ষেত্ৰে ষৌনমূলক 'সঙ্গতিপাধন বেশ সহজ হৰে 
উঠতে পারে যদি রজঃসৃষ্টি রহস্য এবং সন্তান জন্মদানের প্রয়োজনীয়তা তাঁদের 
পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া খাঁয়। সাধারণত এই মুল্যবান কাজটি spam 
করে থাকেন। আর যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক 
পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ না জেনেই জীবনযাত্র! দুরু করে সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের 


নানা ভ্রান্তি, সংশয় ও সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। সেই জন্য যৌনশিক্ষা পরি- 


করনার এইটি অতি মূল্যবান স্তর বা সৌপান। 

ৰজাসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে ছেলেমেয়েদেরও পরিস্কার জ্ঞান থাক! প্রয়োজন ৷ 
কেনন| দৈহিক পরিবর্তনগুলি মেয়েদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মাতৃত্বের 
সঙ্গে সেগুলির কি সম্পর্ক এই প্রয়োজনীয় তথাগুলি ছেলেদের জান! থাকলে 
ভারা এই ঘটনাগুলিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখবে। আর যদি এই 
সব দৈহিক প্ৰক্ৰিয়া সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের, মনে ভুল ধারণ! জন্মায় তাহলে 
যৌনতার প্রতিই তাদের মনে একটি অস্বাস্থ্যকর মনোভাব গড়ে উঠবে 1 মোট 
কথা কিনোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঁঠসূচীতে থাকবে যৌনমূলক প্রক্ৰিয়াগুলি 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং "যৌনঘটিত নান দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে faga 
তথ্যাদির আহরণ। (সেই সঙ্গে ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের 
ছেলেদের প্রতি যাতে একটি বলিষ্ঠ ও উদ্বার মনোভাব গড়ে ওঠে তাঁর জন্য 
উপযুক্ত বাবস্থা অবলম্বন করতে হবে | ৰ 


| শ্রান্তযৌবন স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম 


সাধারণত বাল্যকালে বা কৈশোরে শিশু প্রয়োজনীয় যৌন তথাগুলি সংগ্রহে 
অমমৰ্থ হলেও যৌবন প্রাপ্তির সময় সে নানা সুত্র থেকে নাল? উপায়ে যৌন- 
সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যগুলি আহরণ করে থাকে । স্বাস্থয বিকাশ ও জীবতন্ব 
বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য সে তার বিভিন্ন পাঠপুস্তক থেকে লাভ করে থাকে। 


৩৬৪ j 


অতএব এই সময়ে যৌন বিষয়ক সকল ব্যাপার সম্পর্কেই যাতে-ভার fam 
জ্ঞান জন্মায় সেদিকে way দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ৷ সেই wq en 
ভাবে যৌন শিক্ষার সুনির্দিউ পরিকল্পনা ও আয়োজন এই স্তরের পাঠকে | 
অবশ্যই অন্তৰ্ভুক্ত হবে। | 
[নাৰী পুরুষের যৌন-সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি যৌবনাগমের দ্বারাই সূচিত হয়ে 
থাকে | এই সময় ছেলেমেয়েরা,সব দিক দিয়ে পরিণত মনের-অধিকারী হয়ে 
ঠে। তখন সে বিশেষ কোন: ছেলে বা বিশেষ কোন মেয়েকে ভালবাসতে 
শেখে, নিজের বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যৎ দাম্পতাজীবন 
সম্পর্কে, নান erga] কল্পনায় মগ হয়। . কিন্তু যৌন বিষয়ক সমস্যাগুলি এই 
সময় তাদের কাছে খুব তীব্র হয়ে দেখ! দেয়। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার 
ব্যাপারে নিজেদের অসম্পূর্ণ ধারণ| অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে ছেলের] অনেক 
সময় অতি-জটিল সমস্যার সন্মুখীন Sx তেমনই মেয়েরাও ছেলেদের: TI 
কিভাবে আচরণ করবে সে সম্বন্ধে গুরুতর সমস)! অনুভক করে| অনভিজ্ঞতা ও 
যৌন-শিক্ষার অভাবে বহু ক্ষেত্রেই ছেলেয়েয়েদের মধ্যে সহজ সুস্থ যৌন সম্পর্ক 
দুষ্ট হয়ে ওঠে । তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে নানা বিৰ্বত 
ষৌন-শ্রবণত| দেখা যায়। সমর ভিগ্রবণতা (Homosexuality) এই ধরনের 
একটি অস্বাভাবিক যৌনপ্রবণত যা প্রায়ই প্রাপ্তযৌরনদের মধ্যে দেখ! দিয়ে 
থাকে.। অবশ্য সাধারণত এই প্রবণতা স্বল্পকালের জন্যই থাকে এবং স্বাভারিক 
যৌনরোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিক,যৌনবোধ 
বলতে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি সহজ যৌন আকর্মণকেই বোঝায়॥ 
প্রাপ্তযৌবনের যৌন আকর্ষণ স্বাভাবিক পৰিণতিতে গিয়ে 2] পৌঁছলে. তার. 
ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অষাভ[বিক ও ব্যর্থতাময় হয়ে età p কোন রকম বিকৃত 
যৌনপ্রবণত] যদি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে থেকে যায় তাহলে তাদের পরিণত 
বয়সের স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন একেবারেই সাফল্য লাভ করে না। এই সব 
| অবাঞ্চিত পরিণতি দূর করতে হলে সুপরিকল্পিত যৌনশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। 
প্রাপ্তযৌবনদের যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে নিয়লিখিত বিষয়গুলিঅবশ্ঠুই অন্তৰ্ভুক্ত হবে। 
(ক) যৌন বিষয়ক তথ্যাদির আলোচনা. এবং সংশ্লিষ্ট জীবত মূলক ও 
epps প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পরিবেশন | 


— (খ) বিভিন্ন যৌন বিকৃতি সম্পর্কে ধারণা ও সেগুলির কুফল সম্পৰ্কে 
qa কআলোচনা। = i 


| ই 1) যৌনথাটত ব্যাপারে স্বাস্থ্যময় ও বলিষ্ঠ দৃফটিভঙ্গীর গঠন এবং ছেলে" 


মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি aea এবং সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি । = 
(ঘ) দাম্পতাজীবনের গুরুত্ব ও স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তবা সম্পর্কে 

ques বিবরণ । নারী-পুরুষের সুষ্ঠু সম্পর্কের ব্যক্তিগত ও amo 

Maefgeh আলোচনা | 0 টি 

Ho সন্তান পালনের প্রয়োজনীয় নিমকানুন শিক্ষা । ও 
O ফৌঁথ কাজকর্ম, সাহিতামুলক ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান: সৃজনমূলক 

eX, সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কাধাবলী। 
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s^ Discuss the place of sex education án the; school curriculum); How 
should it be imparted ?. . g 717 ৰ 8 mE 


< Ans. (পৃঃ ৩৫৬-পৃ ৩৬৫) XE এচ SIF SBE STEER 
2. "Discuss why sex education should be indispensably ২২ 


the child's study. "Prepare à comprehensive programme of Sex ১ 
উঃ এ ২1৬758151৯৭ B 
for the different stages of the child's education. 
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অনুকরণ ( Imitatian ) E 
প্রাণীর সকল স্তৰেৰ, আচ্রণ্রে স্বরূপ ও সংগঠন, প্রচুর. পরিমাণে। নির্ভর 
AREA প্রক্রিয়ার উপুর ছোট qu, উন্নত অনুন্নত সকল প্রকার প্রাণীর 
অনুষ্ঠিত আচরণের একটি বড় অংশই তাদের সমাজের অন্যান্য, সুদের 
আচরণের অনুকরণে শেখা । যে কোন ছোট শিশুর আচরণের সংগঠন ua 
ও গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে আমর! অনুকরণের অসীম গুরুত্ব এবং 
ব্যাপকতার পরিচয় পাই। 718 
অনুকরণের এই সর্বজনান ও পরিব্যাপক প্রভাবের জন্য বহু মনোবিজ্ঞানী 
অন্থক্রণকে সহজাত: প্রকৃতির !গোঠিভুক্ত করেছেন । ম্যাক্‌ডুগাল; 'ড্রেভার 
প্রভৃতি প্র্বত্তিবাদীর| অনুকরণকে পলায়ন, খান্যা-অন্বেষণ প্রভৃতির' মত একটি 
সহজাত প্ৰবৃত্তি বলে বরন! করেছেন। তাদের, মতে শিশু জন্ম থেকেই 
"s ক [ণের প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং সেই জন্যই সে অপরকে অনুকরণ. করে, 
থাকে। কিন্তু থর্নডাইক প্রভৃতি আর একদল,মন্লোৱিজ্ঞানী,অনুকরণকে সহ 
‘জাত প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করেন ন| ৷ তাদের মতে.-ঘে সকল আচরণকে 
ARRARO বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা-ও 
“ইলের মাধ্যমে শেখ! আচরণ এবং প্রাণীর অভ্যাসের ফল থেকে সৃষ্ট হয়ে 
থাকে। অর্থাৎ তাদের মতে শিশু বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে 
আচরণগুলি শেখে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। 
&গুলিকেই সাধারণত অন্নকরণজাত আচরণ বল! হয়| 
অন্গকরণের গুরুত্ব ( Significance of Imitation ) 

ARITE একটি সহজাত প্রৰ্বততি বলা হোক্‌ আর অভ্যাসজাত আচরণই 
বলা হোক্‌ একথা অনস্বীকাৰ্য যে প্রাণীমান্রের অধিকাংশ প্রাথমিক *আচরণই 
অন্থকরণজাত। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পরিবেশের সঙ্গে 
সার্থক এবং কার্যকর সঙ্গতিবিধানের প্রচে্ট থেকেই অনুকরণের জন্ম। কোনও 
বিশেষ পরিস্থিতিতে সঙ্গ তিবিধানের জন্য যে বিশেষ আচরণটিকোন প্ৰাপ্তবয়স্ক 
বান্তি সম্পন্ন করে খুব স্বাভাবিকভাবেই শিশু সেই পরিস্থিতিতে পড়লে সঙ্গতি- 
বিধানের জন্য নেই তৈরী আচরণটি সম্পন্ন করে। এদিক. দিয়ে সমাজের 
SUI আচরণগুলি শিশুর কাছে তার সঙ্গতিবিধানের: জন্য পূর্ব-গঠিত ও 


` 


| 


i অনুকরণ... ৩৬৭ | 


কার্যকর পন্থা বিশেষ। সেই-জন্য কোন-বিশেষ পরিস্থিতিতে নতুনংকোন আচ? 
উদ্ভাবনের চেয়ে বয়স্কদের এ আরচণটি সম্পন্ন-করা' শিশুর পক্ষে অনেক সহজ 


ওসাধ্যায়ত। তাছাড়া সম্পূৰ্ণ এপরিচিত পরিস্থিতিতে শির পে উপযোগী 


p নতুন আচরণ উদ্ভাবন করাও সম্ভব নয়। তার সামনে যদি বয়স্কদের অনুসৃত 
তৈরী আচরণগুলি না থাকত এবং যদি অপরের আঁচিরণ অনুকরণ করার সহ- 
জাত সামৰ্থ নিয়ে সে না জন্মাত তাহলে তাঁর পক্ষে অপরিচিত পরিবেশে 

= অমম্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়ত ৷ xag অনুকরণের অস্তনিহিত মূল 
রহসুটিই হল এই ৷ অর্থাৎ অনুকরণ প্রচেষ্টা প্রাণীমাত্রেরই অস্তিত্ব বজায় রাখার 
প্রাথমিক ও অতান্ত প্রয়োজনীয় সোপান বিশেষ । মানবশিশু তার জীবন- 
ধারণের জন্য অপরিহার্য আচরণগুলি বয়স্কদের কাছ থেকে এই অনুকরণ 

"প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আহরণ করে থাকে | i 4131 : ৰ 
Spese stes] সম্বন্ধে উইলিয়াম জেমসের একটি মন্তব্য উল্লেখ; 
যোগ্য। সেটি হ’ল ‘অনুকরণ ও উদ্ভাবন--এই দুটি প্রক্রিয়ার উপর ভর দিয়েই 
মানবজাতি ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে’ ৷ অর্থাৎ মানবজাতির 

_ ক্রমৌন্নতির মূলে আছে দুটি প্রক্রিয়া, ‘অনুকৰণ ও উদ্ভাবন,_ অনুকরণ মানব- 
জাতিকে তার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতারাশি অর্জনে সাহায্য করে আর 
উদ্ভাবন তাকে নতুন আচরণ শেখায় ৷ এভাবে অনুকরণ ও উদ্ভাবনের মধ্য 
দিয়ে মানবজাতি অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে | দি 

জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিমাত্রেই তার চতৃপ্াৰ্শ্বের পোরিবেশিক 
শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে, খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা সৰ্বদাই করে 

+ চলেছে। সেজন্য যখন সে তার চেয়ে বড় এবং অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে 
কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কৌন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে দেখে 
তখন দেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে d অচিরণটি অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ এক কথায় 
সে & আঁচরণটির অনুকরণ করে |: এই জন্য আমর আমাদের চেয়ে ছোট 
বাণকোন-কম- অভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করি নাঁ। যার আচরণের 
Bé ও eratsi সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাল তারই আচরণ আগ 
অনুকরণ করে থাকি। : শিশুর ক্ষেত্রে সকলের আচিরণই উৎকৃষ্ট ও কার্ধকর» 
অতএব অশ্নকরণীয় এবং সেজন্য সে বাজিনিবিশেষে সকলের আচরণই অনুকরণ 
করে. থাকে | 32H i 2 
কিন্তু যত সে’ বড় হতে থাকে ততই তাঁর এই নিবিচার অনুকরণ করার 
অভ্যাসটি কমে যায়,এবং পরে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট «fer আচরণ ছাড়া 


আর কারও আচরণ:সে অনুকরণ করে না). . পরিণত বয়সে তাঁর অনুকরণীয় 
ব্যক্তি ও আচরণের সংখ্যা আরওকমে যায়! 


| অনুকরণের শ্ৰেণীবিভাগ ( Classification of Imitation 


. অন্রকরণ দু শ্রেণীর হতে পারে অচেতন অনুকরণ এবং সচেতন অনুকরণ l 
বহু আচরণ আছে যা শিশু সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাতসারেই অপরকে অনুকরণ করে 
শেখে। তার এই অনুকরণের মধ্যে কোন ইচ্ছাজাত প্রচেষ্টা নেই। এমন কি 
সে যে অনুকরণ করছে তাও তার কাছে অজ্ঞাত থাকে। শিশুর ভাষা, আচার- 
ব্যবহার, বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি বহু আচরণই অবিকল বড়দের অনু- 
করণে শেখা এবং তার এই অনুকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অচেতন প্রকৃতির। 


সচেতন অনুকরণের দৃষ্টান্তও শিশুর আচরণের মধ্যে অজজ পাওয়া যায়। তবে, 


মানসিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে শিশু যত পরিণত হয়ে ওঠে ততই তার 
xd সচেতন অনুকরণ দেখা যায়। পোষাক পরার পদ্ধতি, কথ! বলার ভঙ্গী, 
চলাফেরার কায়দ| ইত্যাদি বহু আচরণ শিশু তার সঙ্গাসাথী বা প্ৰাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিদের নকল করে শেখে। 

 অন্রুকরণকে আবার আর এক দিক দিয়ে তিন-শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
যেমন, দৈহিক আচরণের অনুকরণ, চিন্তা ব| ভাবের অনুকরণ ও অনুভূতির 
অনুকরণ | প্রচলিত ভাষণে দৈহিক আচরণকেই আমর! অনুকরণ বা সমাচরণ 
(Imitation) বলে থাকি। চিন্তা বা ভাবের অনুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে 
অনুভাবন (Suggestion) ২ এবং অনুভূতির অনুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে 
সমাঁহুভূতি 10800), | 


দৈহিক অনুকরণ বা সমাচারণ (Physical Imitation). 
দৈহিক প্রতিক্রিয়ার অনুকরণ: সর্বজনীন |. ছোট. বড় সকলের মধ্যেই 
দৈহিক AC RLUSEI qur aga পরিমাণে দেখ! যায়| দৈহিক অনুকরণ আবার 
সচেতন ও অসচেতন দুই প্রকারেরই হতে পারে | যখন কোন চলচ্চিত্র, খেলা; 
ধূপ, afa প্রভৃতি আমরা সম্পূর্ণ আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করে 
চলেছি. | এগুলি হল অচেতন দৈহিক অনুকরণের দৃষ্টান্ত । এগুলিকে আমর! 
, শমাচারণ নাম দিতে পারি । খুব-ছোট শিশুর ক্ষেত্রেই সমাচারণের দৃষ্টান্ত 
JW চেয়ে বেশী দেখা যায়। তার কথা বলা, খেলাধূলা, চলাছেরা প্রভৃতি 


আচরণের প্রায় সবই বড়দের এবং তার সঙ্গীসাখীদের দেখে সম্পূৰ্ণ অচেতন- 
"em Mir ১ Re 


অনুকরণের শ্রেণীবিভাগ ৩৬৯ 


চিন্তার অনুকরণ বা অনুভাবন ( Suggestion ) ; : 
অপরের দৈহিক আচরণের যেমন অনুকরণ করাযায় তেমনই অপরের চিত্ত৷ 
ধারণা; ভাবনা, আদর্শ, বিশ্বাস প্রভৃতিরও “অনুকরণ করা৷ যায়। এরই নাম 
দেওয় হয়েছে অনুভাবন । দৈহিক অনুকরণের মত শিশুর জীবনে অনুভাবশের 
প্রভাবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 1 শিশুর মানসিক সংগঠন, বিশ্বাস, আদৰ্শ সবই গড়ে 
ওঠে'এই অনুভাবন প্রক্রিয়ার দ্বারা ॥ চন - 
দৈহিক আচরণের মত অনুভাবনও অচেতন হতে পারে। জ্ঞাতসারে 3b 
অজ্ঞাতসারে ব্যক্তি অপরের চিন্তা ও ভাবধারাকে নিজস্ব করে “নিতে পারে), 
SU অচেতন অনুভাবনের শক্তিই সব চেয়ে গভীর-ও ব্যাপক শিশুর ক্রম- 
বৰ্ধমান মামসিক সংগঠনটির বিকাশ ও পুষ্টির 'পেছেনে থাকে? এই অচেতন, 
agor প্রক্রিয়াটি i ie pdt erg) vum 
অনুভূতির অনুকরণ বা অমানুভূতি ( Sympathy ) 
"See আচরণের uide aac fera অনুকরণের মত আমরা অপরের 
অনুভূতিও অনুকরণ করতে পারি । অপরের রা ই আনন্দ? fenes শ্রম 
প্রভৃতি আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের ঈধ্যেও অনুভূতির 35 
করতে সারে একই সিমানুভুতিওঁ e হয়। সমানুভূতি Els sient 
প্রক্রিয়ার মত অঁচেতন' e সচেতন ইতে পাঁরে ৷” আতা যেমন জ্ঞাতসারে 
অপরের দুঃখে দুঃখিত ব| সুখে সুখী হতে 'পাঁরি, তেমনই আবার "আমাদের 
SM অজ্ঞাতগারে অপরের অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চালিত 
হতে পারে । A; 47718 rog co MUSEI, 
শিশুর জীবনে অন্ুকরণের প্রভাব ₹. ₹১ ০4. 
এই ত্ৰিবিধ অনুকরণ প্রক্রিয়াই, শিশুর জীবনে.অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে গাকে। রে বাহিক আচরণ, চিন্তাঃ ধারণা frio আনন, রা? gn 
প্রভৃতি প্রৰকল রকম বৈশিষ্টাই অনুকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা. বিশেষভাবে: নিয়ন্ত্ৰিত 
ও নির্ধারিত হয়ে থাকে | 7 Ed 4 
বান্ধিক আচরণের অনুকরণ শিশুর বাক্তিসত| গঠনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
খভিরপে কাজ করে থাকে I বিশেষ করে তারমজ্ঞাতসারে সে বছ আচরণ 


RW E PINE IG) 


পরের দেখাদেখি শেখে. ও সম্পন্ন করে। এই সময়ে শিশুর আচরণ সংগঠনে 


অনুকরণ প্রয়াসের মূল) অসীম ৷; জীবনধারণের বহু ET ও অপরিহার্য 
আচিরণও সে এই সময় অচেতন অনুকরণের সাধা টো eot c equ 


ক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশু কিছুটা বড় হলে তারমধ্যে সচেতন অনুকরণ SIÓST হয়; স্কুল 
জীবনে সচেতন অনুকরণের প্রভাব অতান্ত বেশী। এই সময় তার মধ্যে বিশেষ | 
কোন ব্যক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং প্রায়ই দেখ! যায় যে _ 
শিশু সেই বিশেষ ব্যক্তির আচরণ ও চিন্তাধারা অনুকরণ করে চলেছে | fam 
মাঁত্রেরই প্রথম অনুকরণের পাত্র হল পিতামাতা |. কিন্তু যত সে.বড় হয় 990 
নতুন নতুন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তার আসক্তি, পিতামাতাকে: ত্যাগ 
করে শিক্ষক ব| অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তখন সেই 
ব্যক্তির'আচরণধার]1-শিশু-নিবিচারে অনুকরণ করে | 

তবে পিতামাতাও পরিবারস্থ অন্যান্য বয়স্কদের আচরণের অনুকরণেই, শিশু, 

অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলি শিখে থাকে৷৷ সেজন্য পিতামাতা শিক্ষক 
প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির আচরণ শিশুর পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভবপর, শিশুর 
আচরণধারার সংগঠনে তাদের দায়িত্ব যে অসীম Cu কথা বলাই বাহল্য। 
তাঁরা যেন এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থাকেন.যে. শিশুর. সামনে এমন আচৰণ 
দৃষ্টান্তস্বরূপ কখনও. তারা স্থাপন করবেন না» যা তার ufewets. qu 
বিকাশের পরিপন্থী -হয়ে উঠতে পারে। 

শিশুর অন্থকরণ প্রয়াস শিক্ষার পক্ষে অনুকুল কি প্রতিকূল এবং তার সে 
. emos উত্সাহ দেওয়| উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের. মধ্যে 
প্রচুর মতভেদ দেখা WI | একদল মনোবিজ্ঞানী আছেন বরা শিশুর. অনুকরণ 
প্রয়াসকে শিক্ষার পরিপন্থী বলে মনে করেন এবং কোন দিক দিয়েই তার, 
পরিপোষণ বা উৎসাহদানকে তার] সমর্থন করেন না। তাদের মতে অনুকরণ 
মাত্রেই যান্ত্রিক ও অন্ধ আচরণ এবং তার ফলে অনুকরণকারী শিশুর নিজস্ব 
সৃজনমূলক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে যায় এবং সে আত্মনিৰ্ভর হয়ে নিজে থেকে কিছুই 
করতে পারে না। যদি শিশু কেবলমাত্র অপরের অনুকরণ করেই তার সমস্ত 
সমস্যার সমাধানের চেই্ট| করে তাহলে তার নিজস্ব মানসিক প্ৰচেষ্টা কোন" 
দিনই বিকশিত হয়ে উঠৰে ন| এবং সে অপরের আচরণের উপর চিরকালই 
নির্ভরশীল থেকে যাবে। তবে যদি নিজস্ব কোন প্রতিভা বা উদ্ভাবনশক্তি থাকে৷ 
তা হলে তা স্বাধীন প্রচেষ্টার অভাবে afse হতে পারবে ন| | অতএব 
শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে অবরুদ্ধ কর! এবং তার স্বাধীন আচরণ প্রয়াসকে 
অভিবযভ ং হতে দেওয়াকেই তাঁরা শিক্ষার প্রধান কর্তব্য বলে বর্ণনা করেন। | 

| এই মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তির সারবত| অবশ্য স্বীকার্ধ । কিন্তু শিশুর স্বাধীন. 
প্রচেষ্টার সংগঠনে « অনুকরণের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটি তারা এখানে | 


৩৭০ রি 


শিশুর জীবনে অনুকরণের প্রভাব ৩৭১ 


| Were করেছেনু। esee প্রয়াসমাত্রেরই সুরু -অন্ুকরণে+: যদিও, তার 
পরিসমাপ্তি স্বাধীন আচরণে ঘটে থাকে | কোন ri যতই প্রতিভাবান হোন 
নাকেন, প্রথম হতেই সম্পূর্ণ আস্মনির্ভর হয়ে তিনি,নিতুন বস্তুর সৃষ্টি: করতে 
পারেন না। তার প্রাথমিক সৃজন প্রয়াস কোনঃনা কোন পূর্বাগামীর প্রদর্শিত 
গধ ধরে প্রথমে অগ্রসর হয় কিন্তু কিছুটা অগ্রসর echo তার প্রয়াস ‘সেই 
পুরাতন পথ ত্যাগ-করে সম্পূর্ণ নিজস্ব se নতুন পথ৷ আবিষ্কার করে নেয় এবং 
তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে নতুন.এবং অভিনব: কিছুর সৃষ্টিতে ৷৷ অতএব অনুরুপ 
রাস স্বাধীন প্রয়াসের বিরোধী, নয় রং তার সহায়ক ও: অপরিহার্য 
miiia বিশেষ V oot ez Figs r6 
কিন্তু যেখানে শিশুর. আচরণ তার: প্রাথমিক শ্রহ্ুকরণের গণডী পার হয়ে 
নিস স্বাধীন পথ খুঁজে নিতে পারে nd; raton অনুকরণ বাক্তিসত্তার সুগঠনের 
বিৰোধী হয়ে ওঠে). -সেখানে আচরণ: সত্যই,যান্তিক ও অন্ধ হয়ে যায় এবং 
fes অন্তনিহিত onra বিকশিতএকরতে পারে ন! । অতএব: সুশিক্ষার 
কার্যকর কর্মসূচী হচ্ছে শিশুর.আচরণঞারারে AVE SIC অনুকরণের গণ্ডী 
| থেকে মুক্ত করে নতুন বস্তুর উদ্ভাৱন বালেতুন চিন্তার সৃষ্টির পথে পরিচালিত 
করা। প্রথম থেকে শিশুর অনুকৰণ-প্রয়াস্‌কে রুদ্ধ করা কখনই উচিত, নয়: 
Tents বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করে নতুন =$:সৃজনমুলক “আচরণের, 
পথে পরিচালিত করাই হল শ্রিন্ষার5প্রকৃত লক্ষ; ভা 
“কিন্তু, এর জন্য শিক্ষক-ও পিতামাতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্কতা ঞ 
। বিচক্ষণতার প্রয়োজন | যথাসময়ে Afr শিশুর অনুকরণ প্রয্নাসকে রুদ্ধ exl nl. 
যায় তাহলে তার সমস্ত আচর্ণইগতান্্গতিকে, পদ্ধতিতে ugs xc ag 
অপরের প্রদর্শিত পথ sia সে-নিজে নতুন কোনও পন্থ] ব| আচরণের উদ্ভাবন 
করতে পারবে ন| : বহু ক্ষেত্রে দেখ। গেছে যে শিশুর এই স্বাভাবিক অনুকরণ 
প্রক্রিয়া থেকে স্বাধীন ‘আচৰণৈ সঞ্চালনের সময় সম্পর্কে শিক্ষক সচেতন 
থাকেন না-এবছ প্রক্ণোঙ্গনমত তাকে” স্বাধীন প্রচেষ্টার পথে সুপরিচাঁলিত 
করতে পারেন না । “তার ফলে-শিশুর-আচন্গত্চিরকালের UU অনুকরগেরে, 
| মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে' য়ায় নতুন:উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়ে ওঠে 
না। এই জনা শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠসূচাটি.যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে 
দুপরিকল্পিত ও সুগঠিত-করতে হবে i রিভিন্নঃরয়সের পাঠস্তরে যেমন অন্নকরণ 
m সাহায্যে-শিশুর প্রাথমিক গত gie n করে. 
ও কি করার ৰ 
উহ কোই ad কন লিন মুভি কারো 
মাটি, বালি ইত্যাদি দিয়ে নতুন জিনিয় তৈরী: করা কবিতা-সাহিত্য রচনা» 
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আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে "fatus স্বাধীন” কর্মপ্রয়াসকে; পরিপুষট 
হকার পর্যাপ্তঞুযোগ দিতে হবে 7): 5, ৰ 
অনুভবান (Suggestion) ৷ : 
একজনের ভাববা চিন্তাধারা অপরের মনে সঞ্চালিত হওয়ার নাম 
অনুভাবন॥ দেখ| গেছে যে মান্গুষমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর অপরের দ্বারা 
প্রভাবিত হবার, প্রবণতা আছে po একে আমরা মানবমনের অনুভাবনীয়তা 
(85৪৪০910118) ) বলতে পারি |: অনুভাবনও এক প্রকারের অনুকরণ। 
, অপরের ভাষা! বা চিন্তার অন্ুকরণকেই অনুভাবন নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির 
মানসিক সংগঠনের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে অনুভাবনের গভীর প্রভাব 
আছে।. ব্যক্তিমাত্রেরই- :বিশ্বাস,”। ধারণা; "সংস্কার: প্রভৃতির অধিকাংশই 
অনুভাবনৈর প্রভাব থেকে" ene] ‘মানব "মনের ‘একটি অতি উল্লেখযোগ্য 
‘বৈশিষ্ট্য হল যে অপরের চিন্তাঁও'ভীবধারা ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেই এবং অনেক 
সময়’ নিবিচাকৈ নিজ করে নেয় | এক মন থেক অপর মনে ভাব ব|চিন্তার 
সঞ্চালন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই: ভাষার aar থটে থাকে) তবে দৈহিক 
_ অংগভঙ্গী; আকার-ইঙ্গিত বা অন্যান্যুপস্থীতৈও এই সঞ্চালন ঘটতে পারে ৷ - 
:* শিশুর বিকাশমান: ‘মনে অনুভাবিনের : প্রভাব: অত্যন্ত গভীর তাঁর 
ITO পরিণত ব্যক্তিদের “মতবাদ, here চিন্তাধারা তার সম্পূৰ্ণ 
অজ্ঞাতসারেই তার চিন্তাধারার গতিগ্ওতীকৃতিকৈ নিয়ন্ত্রিত করে দেয়। আরও 
বড় হলে শিশু কোন বিশেষ বাজিকৈ তাঁর আদর্শ মানুষ বলে ধরে নেক এবং 
তখন পেই ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবধারা তাঁর; মানসিক সংগঠনের প্রধানতম 
উপাঁদান ইয়ে ধাভার। ‘সাধারণত gigit দেখা যায় যে কোনও “বিশেষ 
| শিক্ষক বাঁ শিক্ষিকা শিশুর আদৰ্শ মানুষের স্থানটি অধিকার করে থাকেন এবং 
শিপু তার বাচনভংগী। চলুন-বৈশিষ্যা, আদ্ব্‌-কায়ঢ| প্রভৃতি থেকে, সুরু কৰে 
তার চিন্তাধার»বিশ্বাস ও জীবনদশন হুবহু অনুকরণ কৰে৷৷ প্রাপ্তযৌবনদের 
ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুকরণ তাদের 'আচরণমূলক প্রাক্ষোভিক, চিন্তামুলক 
প্রভৃতি কল প্রকার সংগঠনেরই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । 
| ২,অনুভাবন" আর সকল অনুকরণ: প্রক্রিয়ার মতই অচেতন এ 
o OSa হতে পারে | : আমরা: ঘখন ৷ সম্পুৰ্ণ ‘অজ্ঞাতসারে অপরের 
_ কোন চিন্তা; আদখ?- বিশ্বাস মতৰাদ, কুসংস্কার: প্রভৃতি নিজস্ব করে নিই 
cpi die x অচেতন অনুভাবন বলায় আবার কখনও কখনও 
^ ON. RET SUPE পের vcr দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
: A তন জমুভাধিন cqen xy pong কারও 


í 


০০০ 
অনুভাবন : wa? 

কোনও আলোচন! শুনে বা যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে আমর! তাঁর মতবাদ ব! 
ধারণাটি জেনে শুনেই গ্রহণ করতে পারি । 

অচেতন weh প্রক্রিয়াটি মনোবিকাঁরের চিকিৎসায়, ব্যাপকতাবে 
বাবহৃত হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে রোগীকে সম্মোহিত করে তাকে সেই 
গময় কোন একটি বিশেষ উপদেশ q নির্দেশ দিলে সে পরে জেগে উঠে ঠিক 
মেই উপদেশ বা নির্দেশযত কাজ করে| যেমন কোন মনোব্যাধির রোগী 
হয়ত হাতের ব্যথা বা মাথার যন্ত্র থেকে কষ্ট পাচ্ছে বা. কোন অম্বাভাবিক 
আচরণ অনুষ্ঠান করছে। তাকে সম্মোহিত করে চিকিৎসক বললেন“ ঘুম 
থেকে জেগে সে দেখবে যে তার ওঁ ব্যথা বা অস্বাভাবিকত! মার নেই, সম্পূর্ণ 
OK গেছে। দেখা গেছে যে সম্মোহন থেকে জেগে উঠে বোগীটি সত্য 
সত্যই আর এ ব্যথ! অনুভব করে ন| বা অস্থাতাবিক আচরণও সম্পন্ন করে না । 
ফয়েড প্রভৃতি মনঃসমীক্ষকেরা! মনোব্যাধির চিকিৎসায় "S7 প্রক্রিয়ার 
ব্যাপক প্রয়োগের বহু নিদর্শন রেখে গেছেন | প্রকৃতপক্ষে অচেতন Aaaa 
AEB সব দিক দিয়ে শক্তিশালী, ব্যাপ.ও সর্বজনীন । ৰাক্তিমাত্ৰেই কিছু 
মাকিহ পরিমাণে অগ্থভাবনের প্রভাবাধীন। তবে মানগিক শক্তির পার্থক্যের 
জন্য বিভিন্ন বাক্তির ক্ষেত্রে এই agta ত! বিভিন্ন মাত্রার হতে পাৱে । 

মন তাবন প্রবণতার পেছনে একট! বশ্যতা TI হানমন্ততার বোধ আছে। 
যখনই আমরা অপরকে আমাদের চেয়ে বুদিতে, জ্ঞানে বা বিচক্ষণতায় বড় বলে 
মনে করি তখনই তার মতবাদ বা! চিন্তাকে আমর! আমাদের নিজন্ব করে নিই। 
যাকে আমর! আমাদের চেয়ে হেয় বলে মনে করব তার দ্বার! আমর! কখনই 
অনুভাবিত হব না। এই কারণেই আমর! মহ, মানী, গুণী, প্ৰতিভাশালী 
ও শক্তিমান বাজিদের C ত.গয়ে বাকি 138 

ভাষা অনুভাবন হুষ্টৱ একটি বড় মাধ্যম ৷ ভাষাৰ আবেদন আমাদের কাছে 
অত্যন্ত প্রভাবশালী বলেই মামরা সহজে ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠি। 
এই কারণে কোন বক্তব্য সুন্দর করে আমানের কাছে বলা হলে আমর! সহজেই 
সেটা বিশ্বাদ করি অর্থাৎ আমরা তাঁর দ্বার! অগ্ভাবিত হয়ে পড়ি। জার্মানীর 
বিখ্যাত যুদ্ধকালীন প্রচারবিদ্‌ গোয়েবল্মের ভাষায় মিথ্য| কথাও গদি বার বার 
এবং বেশ জোরের সঙ্গে বল! যায় তবে সেটিকে মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে 
নেয়। এটি মানব মনের অনুভাবনীয়তার একটি eq উদ্বাহরণ। 

২২৫ ; ৰ 


b. a di 


৩৭৪ শিক্ষার্জরী মনোবিজ্ঞান 


এই সব কারণে অনুভাবনের প্রভাব AAAI ক্ষেত্রেও যথেষ্ট Sr I 
বিখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক, জননায়ক, সমাঁজ-সংস্কারক প্রভৃতি ব্যক্তিদের 
চিন্তাধারা আরা অঞ্জাতপাঁরেই' আমাদের নিজৰ করে নিই । aom 
দেখা যায় যে কোন বিশেষ চিন্তানীয়ক বা জননেতার ভাবধারা একটি সমগ্র 
জাতিকে প্রভাবিত করে তোলে । ' জনমত স্থষ্টিতিও অনুভাবনের অবদান 
যথেষ্ট । দেশের জনমগ্ুলীর মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবুন্দের চিন্তাধারার সঞ্চালন 
থেকেই জনমতের' সৃষ্টি হয়? ‘এই একই কারণে বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্ 
আমাদের এতটা প্রভাবিত করে থাকে। পত্রপত্রিকায় যে সব বিজ্ঞাপন ও 
বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সেগুলি যে আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার জন্যই পরিকরিত 
তা জেনেও আমরা বিজ্ঞাপনের ভাবা, বক্তব্য, আবেদন, উপস্থাপন-শৈলী প্রভৃতি 


দ্বার! বক্তব্যটির প্রতি আমাদের অজ্ঞাতপারেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে agaran প্রভাব বিশেষ উললেখখোগায। বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীদের মানসিক সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নিভ'র করে শিক্ষকমণ্ডলী ও 
শিক্ষার সমগ্র পরিবেশটি কি ধরনের চিন্তা ও আদর্শ তাদের মনে সৃষ্টি করে 
তার উপর । কথাবার্তা, আলোচনা, পঠন, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা 
শিক্ষকের! শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ধরনের চিন্তা ওঁ ধারণার স্থষ্টি করবেন তাদের 
মনের মৌলিক সংগঠনটিও সেই আকৃতি ধারণ করবে । অতএব শিক্ষকমাত্রকেই 
নিজের আচরণ, কথাবার্তা প্রভাতি সন্ধে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে। যে 
সব চিন্তা বা মতবাদ শিক্ষার্থীর S5, মানসিক সংগঠনের পরিপন্থী বলে মনে 
হবে সেগুলি যাতে শিক্ষকের কোন রকম ভাবে ভঙ্গীতে ব্যক্ত না হয় সেটিকে 
বিশেষ qg নিতে হবে। শিক্ষার্থীর মানসিক ataje অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্যে 


সবল (Ee গড়ে তুলতে পারে এমন চিন্তাধারাই যাতে তার মধ্যে সঞ্চালিত 


হয় সে সম্বন্ধে পিতীমীতা ও শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। 
Br wy m ই 
সমানুভূতি ( Sympathy ) 


সাগরের NIRS অন্ুকরণের নাম হল সমানুভূতি,। অপরের দুঃখে৷ n 
| সঈকিব করা বা। পরের সে quy অনুভব ক্র! বা! অপরের qat RAE 


SPRM সমানভাবে অন্তৰ aa. প্রভৃতি হল সমান্গভূতির - উদাহরণ। 


সমাহভতিও অচেতন এবং সচেতন দু'্রেণীর হতেঃগারে ॥ wa Ts. cea n 


pedo, বরের অনুভূতির অংশ গ্রহণ করতে পারি তেমনই আবার আমরা, 


| 


সমানুভূতি o ‘UPM 
alata. অজ্ঞাতপারেই_ অপরের, অনুভূতিকে নিজস্ব করে: নিতে পারি। 
পরিচিত. বা প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার পেছনে মনের একটা, সক্রিয়তা 
আছে|, কিন্তু অনেক সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির প্রক্ষোভও আমাদের 
মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে p যেমন, দুঃখী বা! যন্ত্রণা কাতর ব্যক্তিকে দেখলে 
আমরাও দুঃখ বা যন্ত্রণা বোধ করতে পারি। ভিক্ষুক বা দরিদ্র ব্যক্তি দেখলে 
দয় অনুভব, করার পেছনেও আছে এই. সমানুভূতি। এই কারণে ma 
মমাজসংগঠনের মৌলিক উপাদানই হল সমান্ুভূতি ৷ 
গমান্ভূতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে সমানুতৃতি মাত্রেই TT 
প্রতিক্রিয়ার ফল । একের বেশী ব্যক্তি ন! হলে দমানুভূতির সই হতে DEN Á 
না। একজনের দুঃখে আর একজনের দুঃখিত হওয়া, একজনের RA q 
galal একজন বিরক্ত হলে আর একজনের বিরক্ত হওয়া ইত্যাদিই হুল 
aalaga দৃষ্টান্ত । এই সমানুভূতির জন্যই একজনের মধ্যে কোন একটি প্রক্ষোত 
দেখা দিলে সেই প্রক্ষোভ অপরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে পড়ে। সপত, সামাজিক 
পরিবেশ ছাড়া সমানুভূতি সম্ভবই নয়। p 
সমানুভতির ক্ষেত্রে যে সব সময়েই অপরের অনুভূতিটি ifs উপলব্ধি করতে 
পারে তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে sq বুঝেই ব্যক্তি, অপরের কোন প্রক্ষোভ 
অনুকৰণ করে এবং সেই প্রক্ষোভটি পরে নিজের যনে অনুভব করে নি 
কাউকে কাদতে দেখে যদি কেউ কাদে বা কাকে হাসতে দেখে যদি কেউ হাগে 
তখন যে সে সব সময় অপরের enm বা হাসির প্রক্ষোভটি অনুভব কর তবু 
বহু ক্ষেত্রেই অনেকটা! যাস্তরিক ভাবেই মে: অপরের WES d" করে TUM S 
ভয়ের ক্ষেত্রেও অনুভূতির এই স্বতঃপ্রণোযোণত সঞ্চালন দেখ] যায় । অপরকে 
ভীত হতে দেখলে কেন সে ভাত হল si চিন্ত! করা! ল! তা যুক্তি দিয়ে E 
সময় সে পায় ন1 সম্পূর্ণ যন্ত্রের মত গে নিজেও mcr *শঙ্গে ভীত হয়ে jo ৷ 
এই জন্যই জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংগ কোন কারণে sgag হয়ে উঠলে 19 
অংশেও দেখতে দেখতে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে৷ একেই আমরা আত নাই 
নীম দিয়ে থাকি | উয়ের মত রাগ, eli Aelen প্রভৃতি erre ems 
মমষ্টর এক অংশকে প্রভাবিত করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাকা, অংশটিকেও 
প্রভাবপ্স্ত করে ফেলে । দাগ হাঙ্গামা, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিপ্লব jue 
মৃলেংএই «qc সামগ্রিক সমানুভূতি বা প্রক্ষোভূলক সঞ্চালন প্রাণ গণ 
জুগিয়ে থাকে। ; 1৮ 


৩৭৬ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিদ্যালয়ে সার্থক সমাজজীবন গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমামুভূতি 
জাগিয়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন । বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ 
আত্মীয়তাবোধ ও depu? করার একটি বড় উপকরণ হল তাঁদের পরম্পরের 
মধ্যে সমান্ুভূতি «f xai শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে এই অনুভূতির 
TIT যত ব্যাপক ও গভীর হবে বিদ্যালয়সমাজও তত ys এবং TS 
হবে। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা! প্রক্রিয়ায় শান্তিদান, ভীতি প্রদর্শন, উৎপাড়ন 
প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয় সে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীর মধোই একটা ভীতি 
ও নিরাপত্তার অতাববোধ সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং তাদের ব্যক্তিসত্ার স্বাভাবিক 
ও স্বাস্থ্যময় বিকাশ pd হয়ে ৷ওঠে। অপর পক্ষে আন্তরিকতা, am * 
সহযোগিতার মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় সেখানে শিক্ষাথী দের 
মধ্যে স্বাস্থযময় ও আনন্দসিক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে । | 
— বস্তুত সমানুভূতি বিগ্যালয়দমাজের সুষ্ঠ কার্ধনির্বাহের বিশেষ সহায়ক ৷ 
বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই স্বীভ'বিক প্রবণতাটিকে উপযুক্তভাবে 
পরিচালিত করে বিদ্যালয় সমাজকে উন্নত ও কাধকর করে তুলতে পারেন। 

কেবল বিদ্যালয় সমাজেরই নয় suis আমাদের সমস্ত সামাজিক 
সংগঠনেরই eique] মানুষে মাঁহুযে অনুভূতির একাই আমাদের সমাজ 
জীবনকে এক গ্রস্থিতে বেঁধে রেখেছে এবং একজনকে অপরের জন্য স্বাৰ্থত্যাগ 
ও দুঃখবরণে অনুপ্ৰাণিত করেছে | 


প্রশ্নাবলী 
২১110150035 the role ot imitation in the life of the child, Should 
imitation be encouraged in children ? 
Ans. ( ৫ ৩৬৬-_পৃঃ ৩৭২) 
2. “Imitation and invention are the two legs on which the homan 


Tace has historically walked" ; (W. James) — Discuss the Li epe | 
imitation and its relation to education. (E. Ed. 196 


"Ans. (পৃঃ ৩৬৬--পৃঃ ৩৭২ ) 


.. 3. Imitation is essential for education, yet mere imltation i$ 19 
education. ( B. A, 1982) | 


Ans. (পুঃ ৩৬৯--পুঃ ৩৭২) 
4, How is suggestion related to imitation ? Consider in this connce- 


tion the statement: Education is possible only Ltecauss children are 
 uggestible, ( B: Ed. 1973 


Ans, (পৃঃ৩৭২-"পৃঃ ৩৭৪) | 


Y 


: w. Extension 4 
3 S N 1৮ 
শিক্ষায় পরিমাপ C Measurement in Edu Uy 14-21 S 


মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পরিবতিত 

ও নতুন পরিবেশে সঙ্গতিবিধানের 99 নতুন আচরণ শেখান। কিন্তু কেবল, 

শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় api ভার পরের আর একটি 

অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল শিক্ষার্থী সে শিক্ষা সত্যই গ্রহণ করতে পেরেছে 

কি ন| এবং যদি পেরে থাকে তাহলে কি পরিমাণে বা কত মাত্রায় সে শিক্ষণ সে 

গ্রহণ করেছে তা দেখা । শিক্ষক যদি এটুকু জানতে না পারেন তাহলে 

তীর প্রচেষ্টার ফলাফল ও কার্যকারিত! সম্বন্ধে তিনি সব ষময়েই অন্ধকারে 

থাকবেন এবং সমগ্ৰ শিক্ষা প্রক্রিয়ার smg অনিশ্চিত থেকে যাবে। 

কেবল ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকই যে শিক্ষার ফলাফল জানতে আগ্রহশীল তা 

নয়। শিক্ষার্থী যে সমাজে বাস করে সে সমাজও শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতি 

মন্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, কেন না, সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকাটা সমাজের 
অপরিণত নাগরিকদের শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ৷ 

এই সব কারণেই যে দিন থেকে মানবদমাজে সচেতন শিক্ষা দেবার প্রথা 

প্রচলিত হয়েছে সৈদিন থেকেই পাশাপাশি দেখ! দিয়েছে শিক্ষা পরিমাপের 

পদ্ধতিটি। লব দেশের বিদ্যালয় এবং aT শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাগ্রহণের 

পদ্ধতিটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে এবং পিতামাত!, শিক্ষক, 

১. বিদ্যালয় কতৃপক্ষ, জনসমাজ সকলেই মনে করেন যে শিক্ষার পূর্ণতা বা 

পরিসমাপ্তি পরীক্ষা গ্রহণেই ঘটে৷ 

শিক্ষায় পরীক্ষা গ্রহণকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করা হলেও প্রচলিত 

পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিটি নান! দিক দিয়ে গুরুতরভাবে ক্রটিপূর্ণ বলে বর্তমানে 

প্রমাণিত হয়েছে ।> greg গতানুগতিক পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিটির পরিবর্তে 

আধুনিক কালে নতুন ও উন্নত ধরনের পরিমাপ পদ্ধতির প্রচলন কর! হয়েছে। 

এগুলিকে বিষয়মুখী বা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অভীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে । 

গতানুগতিক পনীক্ষাুলি রচনাধর্মী অর্থাৎ এই লব পরীক্ষায় প্রশ্নগুপির উত্তর 


দিতে হয় দীর্ঘ রচনার আঁকাঁরে ৷ ফলে যিনি পরীক্ষক তার ব্যক্তিগত মনোভাব, 
7 aeos পরীক্ষার জটির বিশদ আলোচনার হত লেখকের ‘শিক্ষা বিজ্ঞানের 
mog See "pelo দ্ৰষ্টব্য | 
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২ শিকারী মনোবিজ্ঞান 
'- রুচি, পছন্দ, অপছন্দ এমন কি শারীরিক অবস্থ। এবং মেজাজও পরীক্ষার 
ফলাফলকে নানা দিক-দিয়েই প্রভাবিত করে। সেজগ্ এই রচনাধর্মী পৰীক্ষা, ৷ 
wf কোন দিক-দিয়েই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না ৷ কিন্ত আধুনিক weg. 
গুলিকে, এমনভাবে গঠন -করা হয়েছে যে সেগুলির উত্তর সব সময় একই এবং 
Afe থাকে ৷ তার ফলে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব কোন দিক দিয়েই | 
পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে না | এজন্যই এগুলিকে afes | 
বা ব্যক্তিগত : গ্রভাবশূন্ত অভাক্ষ| বলা হয়। তবে গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি 
অত্যন্ত abr হলেও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সেটিকে নন কারণে সম্পূর্ণভাবে | 
বিসৰ্জন দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। তরে আধুনিক অভাক্ষা যেভাবে দ্র 


৷ উন্নতির পথে, আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাগুণি 
শিক্ষামূলক পরিমাপের সমগ্র ক্ষেত্রটই অধিকার করতে পারবে। 


ব্যক্তির পরিমাপ ( Assessment of the Individual ) 
 লাধারণভাবে বলতে গেলে সমস্ত পরিমাপের বিষয়বস্তু হল শক্তি বা 
: FARASI অর্থাৎ কোনও ব্যাপারে ৰা. কাজে একজনের কতটা শক্তি বা 
গক্ষতা আছে তা নিরূপণ করাই পরিমাপের উদ্দেশ্য | যেমন, কোন ব্যক্তি কত 
ভারি জিনিষ একবারে তুলতে পারে বা কত তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে বা 
কত নিতুলিভাবে অঙ্ক কষতে পারে বা কত নিখুত ও am টাইপ করতে পারে 
৷ বা নির্দিষ্ট সময়ে কতটা পড়া শেখে বা কত শক্ত সমস্তার সমাধান করতে পারে 
কিংবা কতট! সাফল)জনকভাবে পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে 
৷ পারে-_এই ধরনের বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যক্তির উৎকর্ষ বা দক্ষতা নিৰ্ণয় করাই 
আধুনিক অভীক্ষাগুলির উদ্দেশ এই শ্রেণীর অভীক্ষাগুলিতে একটি বা 
একাধিক দৈহিক বা যানপিক শক্তির পরিমাপ করা হয়ে থাকে ! এখানে একটি 
বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে এই সব পরিমাপের বিষয়বস্তু, একটি 
শক্তি হলেও সরাসরি শক্তিটকে পরিমাপ করার Ww কোন যন্ত্র বা উপকরণ 
আমাদের নেই। কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তির 
শক্তিটির পরিমাপ করাই হল আমাদের পরিমাপের একমাত্র পদ্ধতি। ধরা 
মাক, আমরা, একজনের বুদ্ধির পরিমাপ করতে চাই। সরাসরি ব্যক্তিটির বুদ্ধি 
পরিমাপ করার কোন উপায় আমাদের জানা নেই। সেইজন্য প্রচলিত বুদ্ধির 


morem ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ-সমস্তার সমাধান করতে বা 
কতকগুলি বিশেষ ধর্ম প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার 
সমস্তাগুলির সমাধান বা এ প্রশ্নগুলিয় উত্তর দানের উৎকর্ষের বিচার করে নির্ণয় 


M 


প্র 


“ব্যক্তির পরিমাপ . ৩ 


কর] হয় যে তার কতটা বুদ্ধি আছে। অর্থাৎ এক কথায় বৃদ্ধির পরিমাপ 
maaa কর! চলে না, বুদ্ধির পরিমাপ-কর] হয় কতকগুলি আচরণ সম্পাদনের 
অধো দিয়ে । বুদ্ধির মত আর সমস্ত মানসিক শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রেও একই 
কথা প্রঘোজ্য। এক কথায় সমস্ত শক্তি: ব| দক্ষতার পরিমাপ প্রত্যক্ষভাবে 
করা যায় না, পরোক্ষভাবেই করা হয়ে থাকে। 

শক্তি «p কর্মক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, অজিত 
(Acquired) এবং সহজাত (Inherited) সেদিক দিয়ে পরিমাণযন্ত্ৰ বা 
অভীক্ষাগুলিকে আমরা মোটামুটি: দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রথম, অজিত 


‘জ্ঞান বা দক্ষতার অতীক্ষা। এবং দ্বিতীয়, সহজাত শক্তির অভাক্ষ৷ ৷ 


আর এক ধরনের অভীক্ষা আছে যেগুলির দ্বার) কোন দৈহিক বা মানসিক 
শক্তির পরিমাপ করা হয় না। সেগুলির ছার! প্রধানত কোন বিশেষধর্মী 


'আনসিক ব| প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা হয়ে থাকে । এই শ্রেণীর 
'অভীক্ষার মধ্যে পড়ে আগ্রহের অভীক্ষা, (Interest Test) মনোভাবের 
“অভীক্ষা (Attitude Test), ব্যক্তিদত্তার অভীক্ষা। (Personality Test) 


ইত্যাদি 1 


১। অৰ্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা i 


(Test of Acquired. Kno wledge or Skill) 

যে-সব শক্তি «p কৰ্মক্ষমতা আমাদের অজিত সেগুলি পরিমাপের যে সব . 
উপকরণ সেগুলিকে আমরা অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার IST (Attainment 
West or Achievement Test) বলে থাকি সাধারণত স্কুল-কলেজ প্রভৃতি 


শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর অগিত জ্ঞান বা দক্ষতা এই ধরনের অভীক্ষার ছার] 


পরিমাপ করা হয় বলে,এগুণিকে শিক্ষা শ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test) 


নামও দেওয়| হয়ে থাকে I 
'শিক্ষাশুয়ী অভীক্ষা ( Educational Test) 


মনে wap যাক কোন বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রের ইতিহায বা 


ইংরাজীতে কতটা জ্ঞান আহরণ করল তা জানার জন্ত একটি অভীক্ষা তৈরী 


umi এটিকে আমর! অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা বলব। অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা 


লাধারণত বিভিন্ন পাঠ/বিষয়ের উপর তৈরী হয়ে থাকে da শ্ৰেণী: (Class or 
-Grde) অনুষামী সেগুলিকে: নান! বিভাগে বিভক্ত 9315 911/098) 


সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষা বা নবম শ্রেনীর ইংরাঁজীর অভীক্ষ! বা 


কলেজের ডিগ্রী কোর্সের মনোবিজ্ঞানের অভীক্ষা ইত্যাদি । তৰে অনেক 


r 


৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
সময় স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর অভীক্ষা একসঙ্গে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ পর পচ 
কতকগুলি শ্রেণী মিলিয়েও করা! হয়ে থাকে i | 
যদিও তত্বের দিক দিয়ে সহজাত শক্তি ও অজিত শক্তি পৃথকংমী জু 
বাস্তব ক্ষেত্রে এই ছুটি কখনও পৃথকভাবে অভিব্যক্ত হয় না এবং পরিমাপ করাও 
O SARIT কেনন| সহজাত শক্তিকে কোন ক্ষেত্রেই অজিত দক্ষতা ৰা | 
জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তার কারণ হল যে কোনও, 
প্রকার কাজকর্ম করতে না শিখলে কোন শক্তিকেই বাইরে ব্যক্ত করা সন্ত 
হয় না। তেমনই আবার অর্পিত জ্ঞান ব! দক্ষতা মাত্রেই সহজাত শক্তির 
প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল | কারণ বিভিন্ন সহজাত শক্তির সাহায্য ছাড়া ফোন; 
_ জ্ঞান বা দক্ষতা অৰ্জন করাই যায় .না। অতএব সমস্ত অভীক্ষাই আংশিক 
সহজাত ও আংশিক অজিত শক্তির মিশ্রিত ফল। অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ | 
আবার ছ'রকমের হতে পারে, প্রথম প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষা অর্থাৎ 
বে সব রচনাধর্মী পরীক্ষা স্কুল কলেজে বহুদিন ধরে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান৷ 
ও বিন্ধা পরিমাপ করার জন্তা প্রয়োগ করে আসছেন। দ্বিতীয়, আধুনিক 
বিষয়মুখী বা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অভীক্ষা যেগুলি মনোবিজ্ঞানীরা 
আধুনিককালে তৈরী করেছেন প্রচলিত গতান্গগতিক পরীক্ষার দৌফক্রটগুলি 
দুর করার জন্ত। গতানুগতিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও গঠন 
ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সেগুলি সর্বত্রই এক প্রকার ৷ এগুলির দ্বারা সাধারণ 
'পাঠক্রমের অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর কতট| জ্ঞান বা পারদণিতা শিক্ষার্থী 
| 


“অর্জন করল ভার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজী ভাষার পরীক্ষা 
ইতিহাসের পরীক্ষা ইত্যাদি | 


গভান্থগতিক পরীক্ষাগ্ুলির নানা দোষ প্রাকায় এবং সেগুলির wl 
পরিমাপের ফলাফল অসম্পূর্ণ ও মারাত্মকভাবে ঞ্রটপূর্ণ হওয়ায়, মনো বিজ্ঞানীরা 
নতুন ধরনের আধুনিক বিষয়মুখী অভীক্ষা (New-'Type Objective Test) 
তৈরী করেছেন। গতানুগতিক পরীক্ষা ও আধুনিক অভীক্ষার মধ্যে উদে 
ৰা প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের ছারাই ব্যক্তির অজিত 
জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। পার্থক্য যা তা হল পদ্ধতি এবং সংগঠনের | 
এই সমস্ত অভীক্ষাই আবার ছু'প্রকারের হতে পারে মাননিৰ্ণাত বা আদর্শায়িত 
(Standardised) এবং  অ-মাননিরীত (Unstandardised) | মাননিৰ্ণাত À 
_ৰা আদর্শা়িত অভীক্ষা বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির এমন একটি মান বানী 
Roim) শিপ রা হয়েছে যাৱ সাহায্যে সত অভীষা্ীরই F 
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(Individual) এবং যৌথ (Group) অভীক্ষা--এই ছু'শ্রেণী 


শিক্ষা শরয়ী অভীক্ষার শ্ৰেণীবিভাগ [2 
একট তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হতে পারে। অভীক্ষা যদি মাননিৰ্ণাত 
ব| আদৰ্শায়িত না হয় তাহলে ভা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মান বিশেষ একটি 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্ত সৰ্বজনীন ভাবে তা সত্য হয় না | আর 
amine বা মানমিৰ্নাত অভীক্ষার সুবিধা! হল এই যে এর সর্বজনীন মান ৰা 
xa সঙ্গে যে কোন অভীশক্ষার্থীর ফলাফলের তুলনা করা! চলে এবং ওঁ তুলনায় 
বারা ভার সাফল্য বা কৃতিত্বের যধাযথ সংব্যাধ্যাল দেওয়া সম্ভব হয়। 
আধুনিক Aran অভীক্ষাগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হল যে এগুলি 
আদর্শায়িত বা মাননিৰ্ণীত ! 
frai অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ 

আধুনিক আদৰ্শায়িত শিক্ষাত্রয়ী অভীক্ষাগুলি নানা প্রকৃতির হতে পারে। 
প্রথমত, স্কুল-কলেজের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উপর অভীক্ষা গঠিত হতে পারে, 
যেমন ইংরাজীর অভাক্ষা বা বাংলার 'অভীক্ষণ ইত্যাদি ৷ ৷ এছাড়া! পঠন অভীক্ষা 
(Reading Test), aqati wes (Vocabulary Test ), সংবোধন 
অভীক্ষা ( Comprehension Test ), বানানের অভীক্ষ। ( Spelling Test ), 
হস্তলিপি অভীক্ষা ( Handwriting Test ) প্রভৃতি পাঠক্রমের অন্তর্গত নানা 
বিষয়ের উপরে শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। 214 

দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষাশ্রমী অভীক্ষাগুলিকে আবার ব্যক্তিগত 
ve ভাগ করা যায় ৷ 
ব্যক্তিগত অভীক্ষা ‘বিভিন্ন অভীক্ষার্থীর উপর ব্যক্তিগঙ্ভানে «| স্বতন্ত্ৰভাবে 
গ্রয়োগ কর! হয় এবং যৌথ অভীক্ষ৷ একসঙ্গে অনেকের উপর প্রয়োগ করা যায়। 
প্রত্যেক ব্যক্তির উপর স্বতস্ত্ৰভাবে গ্রয়োগ করতে হয় বলে ব্যক্তিগত অভীক্ষায় 
অনেক সময় এবং পরিশ্রম লাগে। কিন্তু একসদে বহুসংখ্যক অভীক্ষার্থীর উপর 
যৌথ অভীক্ষা গ্রয়োগ কর! যায় বলে যৌথ অভীক্ষায় সময় ও শ্রম 
প্রচুর পরিমাণে সাশ্রয় হয় । যেমন, যদি একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা একজন 
অভীক্ষাৰ্থী উপর প্রয়োগ করতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে তবে e» জন অভীক্ষাৰ্থাকে 
পরীক্ষা করতে ৩০ ঘণ্টা সময় লাগবে । কিন্তু যৌথ অভীক্ষার ক্ষেত্রে ve জন 
অভীক্ষার্থীর উপর একসঙ্গে অভীক্ষাি প্রয়োগ করা সম্ভব বলে :? ঘণ্টার কাজটি 
২ ঘণ্টায় শেষ করা যায়। যৌথ-অভীক্ষার এই বিরাট সুবিধার 9 আধুনিক 
কালে অধিকাংশ শিক্ষা্র্নী অভীক্ষাই বৌধ mem 


১। প্রথম খণ্ডে ‘বুদ্ধির পরিমাপ’ পর্যায়ট T (পৃ ১৯১) 


Y '_, শশিক্ষাঅয়ী মনোবিজ্ঞান 
34 সহজাত শাক্তির অভীক্ষা 


( Test of Inherited Ability). 


সহজাত শক্তিকে আমরা মোটামুটি দ’ভাগে ভাগ করতে পারি, সাধারণ 
( General ) শক্তি ও বিশেষ (১০180) "fg সাধারণ শক্তি বলতে 
বোঝায় সেই শক্তি যা আমাদের সমস্ত কাজের পেছনেই কিছু না কিছু 
পরিমাণে নিয়োজিত হয়ে থাকে | একেই আমর] সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি নাম 
দিয়ে থাকি। সেই জগ্তই সহজাত সাধারণ শক্তির অভীক্ষাগুলি বুদ্ধির অভীক্ষা 
( Intelligence Test ) নামে পরিচিত। 
বিনে সাইমন স্কেল ( Binet-Simon Scale ) 

সার্থক বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম সৃষ্টি করার কৃতিত্ব আলফ্রেড বিনে (Alfred 
Binet) নামে একজন ফরাসী মনোবিজ্ঞানীর | তার অভীক্ষাটি বিনে-সাইমন' 
স্কেল ( Binet.Simon Seale) নামে খ্যাত৷ বিমের তৈরী অভীক্ষাটিই 
প্রথম সাফল্যজনকভাঁবে বুদ্ধির পরিমাপ করতে সমর্থহয় এবং কালক্রমে বিভিন্ন 
দেশে তার অভীক্ষাটিই বুদ্ধি পরিমাপের আদর্শ উপকরণরূপে গৃহীত হয়। 

১৯৩৭ সালে আমেরিকান ' মনোবিজ্ঞানী টারমান ও মেরিল বিনের 
স্কেলটির ইংরাজী অনুৰাদ করে: একটি বিশেষভাবে পরিমার্ডিত ও fahe 
TIMES প্রকাশ করেন। এই নতুন অভীক্ষাটর নাম বিনে-সাইমন দ্ধেলের 
্যানফোর্ড সংস্করণ (Stanford Revision) |. বর্তমানে এই সংস্করণটি 
ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে D) 

বিনের স্কেলটি প্রকাশিত হবার পর নানা দেশের মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন 
প্রকৃতির বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে থাকেন। তবে সেগুলির মধ্যে প্রায় সব" 
গুলিই বিনের অভীক্ষার মৌলিক নীতি ও পদ্ধতির উপর প্রতিঠিত। তবে একথা 
অনস্বীকার্য যে এই সব মনোবিজ্ঞানীর গবেষণা ও. প্রচেষ্টার ফলে আধুনিক 
বুদ্ধির অভাক্ষার যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হয়েছে। 
ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা ও ভাষাবৰ্জিত অভীক্ষ| 
ন (Verbal Test & Non- Verbal Test ) 
বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাপ্তলিকে সংগঠনের দিক দিয়ে দু'শ্েণীতে 


গ করা যায়_-বখা, ভাষাভিত্তিক ( Verbal) এবং ভাষাবজিত (Non- 


রিত বর্ণনার জন্য ‘প্রথম খণ্ডে বুদ্ধির অভীক্ষা "ee পরিচ্ছেটি 
TWT (পৃঃ ৬৭--পৃঃ aate us 
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ভাঁষাভিত্তিক অভীক্ষ] ও ভাষাবজিত অভীক্ষা ৭ 


"Verbal) অভীক্ষা। ভাষাভিত্তিক অভীক্ষাতে নানাভাবে ভাষার, ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । প্রথমত, সেগুলিতে প্রশ্ন, ব। সমস্তাগুলি ভাষার মাধ্যমেই 
+ পকাশ কর! হয়ে থাকে । দ্বিতীয়ত, নির্দেশ যা দেওয়া হয় ভাও ভাষার 
মাহাযযেই দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, এমন অনেক প্রশ্ন রা সমস্তা থাকে যেগুলির 
সঙ্গাধান অনেকাংশে বা পূর্ণভাবে: ভাষামূলক জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। 
ফলে এই ধরনের অভীক্ষায় সাফল্যলীভ করতে হলে অভীক্ষার্থীর যথেষ্ট 
পরিমাণে ভাষামূলক দক্ষতা থাকা! প্রয়োজন । বিনে-সাইমন স্কেল এবং তার 
বিভিন্ন অনুবাদ ও সংক্করণগুলি এই ধরনের ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা ৷ 

কিন্ত এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ভাষাভিত্তিক aAa প্রয়োগ করে 


উপযুক্ত ফল পাবার আশ| করা যায়-ল্ল|৷।। যেমন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বিদেশী 


ব্যক্তি বা ভাষামূলক emere দিক দিয়ে যাঁরা দুর্বল তাঁদের ক্ষেত্রে 
ডাষাভিত্তিক অভীক্ষার দ্বারা সুবিচার করা যেতে পারে T সেইজন্য আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানী! এক ধরনের ভাষাঁবজিত বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করেছেন! 
এই শ্রেণীর অভীক্ষায় সমস্তাগুলি ভাষার দ্বারা গঠিত হয় না): অসম্পূর্ণ নক্সা, 
আংশিক ছবি বা নানা আক্কৃতির চিহ্ন দিয়ে তৈরী সারি (Series) সম্পূর্ণ” 
করণের সমস্তা দিয়েই এই ধরনের অভীক্ষাগুলি মূলত তৈরী হয়ে থাকে । 
ভাষাবজিভ অভীক্ষাগুলিভে ভাঁষার ব্যবহারকে অনেকাংশে বাদ দেওয়া সম্ভব 
হলেও নির্দেশ দাঁনের ক্ষেত্রে ভাষাকে. একেবারে বাদ দেওয়া চলে ad 
সমস্তাগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া: এবং অভীক্ষককে কি করতে হবে VI 


জানান ভাষার সাহায্য ছাঁড়া সম্ভব হয় ন৷ ৷ একথা সত্য মে এই সব ক্ষেত্রে 
ভাষার ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য এবং সেই জন্তু এই ধরনের অভীক্ষায় যতটা 
অল্প ও সহজবোধ) ভাষার ব্যবহার কর! যায় সেদিকে অভীক্ষককে বিশেষ 
মনোযোগ দিতে zai ‘প্রথম মহাঁয়ুদ্ধে আমেরিকার সৈন্ভবাহিনীতে যে সব 
ইংরাজী ভাষায় ‘অনভিজ্ঞ বিদেশীদের efe করা হয়েছিল তাদের বুদ্ধির 
পরিমাপের জন্য আনি বিটা (Army Beta) নামে একটি ভাষাবজিত Non- 
Verbal) যৌথ অভীক্ষা, (Group Test) তৈরী করা হয়েছিল | 


অমি fadi (Army Beta) AS] 
সেই অভীক্ষাটতে নীচের সাভরক 


(ক) গোলকর্ধাধা ১ কাগজে আঁক 
পথ বার কর! 1 


(খ) sarma. বিশ্লেষণ (Cube Anal 
কটি ঘনক্ষেত্ৰ আছে তা নিৰ্ণয় করা। 


q ভাষাবর্জিত সমস্যা দেওয়া হয়েছিল। 
| গোলকধ ধায় পেন্সিলের সাহায্যে 


ysis): 4*9" ঘনক্ষেত্রের মধ্যে 


ছু _ bun. . di WIS এ 
ডি. fima মনোবিজ্ঞান 


(3) x —O সারিঃ x aat 0'র নানা সম্মেলনের অসম্পূর্ণ সারি সম্পূর্ণ করা। 

(s) সংখ্যা-প্রতীক (Digit Symbol): সঙ্কেতলিপি (Code) প্রণয়ন 
বা বিশেষ একটি সাংকেতিক নির্দেশ (Key) অনুযায়ী কতকগুলি সংখ্যাকে 
প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা। 

(উ) সংখ্যা মিল করা £ ৩ থেকে ২২ সংখ্যা দিয়ে তৈরী অনেকগুলি অঙ্কের 
মধ্যে কোন্টর সঙ্গে কোন্টর মিল আছে তা নিৰ্ণয় করা । 

(চ) চিত্র সম্পূৰ্ণকরণ £ অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা। 

(s) জ্যামিতিক অঙ্কন £ঃ কতকগুলি রেখাকে এমনভাবে টানতে হবে 
যাতে চিত্রটি একটি প্রদত্ত বিশেষ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে । 

আমি বিটা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাষাবৰ্জিত অভীক্ষার মধ্যে পিন্টনার 
মন-ল্যাুয়েজ টেষ্ট (Pintner Non-Language Test), চিকাগে| ননভার্বল 
এগ জামিনেসান (Chicago Non-Verbal Examination) ইত্যাদির নাম 
করা যায়। 

এ ছাড়াও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে আবার আর এক দিক দিয়ে 
greie ভাগ করা যায়, যথা, কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষ! (Paper-Poncil 
Test) ও সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test); যে সব অভীক্ষার 
উত্তর নিছক কাগজে কলমে লিখে দেওয়া যায় এবং যেগুলিতে কোন কাজ 
সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয় না, সেগুলিকে কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষ! নাম 
দিয়! হয়েছে । বিনে সাইমন স্কেল, আমি আল্ফা স্কেল ইত্যাদি অভীক্ষা" 
গুলি কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষ| । 


সম্পাদনী wet] (Performance Test) 


আধুনিক কালে আর এক ধরনের নতুন অভীক্ষ! গড়ে উঠেছে যেগুলিতে 
কাগজ কলমে লেখার কোন প্রয়োজন হয় না । এই অভীক্ষাগুলিতে মূৰ্ত বস্তুর 
সাহায্যে কোন কিছু তৈরী করা, কোন অসম্পূর্ণ বস্তু সম্পূর্ণ করা কিংবা ফোন 
ধর্মী সমস্ত সমাধান করা পতৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর সাফল্যের বা 
কৃতিত্বের পরিমাপ কর! হয়ে থাকে। সেই জন্য এগুলির সম্পাদনী অভীক্ষা 

(Performance Test) নাম দেওয়া হয়েছে। 

O প্রাচীনতম সম্পাদনী “অভীক্ষাগুলির মধ্যে ইটালিয়ান মনোবিজ্ঞানী 
quts (Seguin) তৈরী ফর্মবোৰ্ডের নাম করতে হয়। তিনি ক্ষীণবুদধি 
, Veebleminded) ছেলেমেয়েদের ইন্রি়মূলক ও সঞ্চালনমূলক শিক্ষার UP 

(এই ফৰ্ম বোর্ডের (Form Board) উদ্ভাবন করেন । পরে তাঁর এই ফা 


^. 


ত D , ৬8% 
সম্পাদনী অভীক্ষা ৯ 
| বোৰ্ড সম্পাদনী অভীক্ষার একট প্রধান অঙ্গরপে গৃহীত হয়। ET 
র্মবোর্ড অভীক্ষাটিতে একটি কাঠের বোর্ডের উপরে দশটি বিভিন্ন নক্সার গর্ভ 
আছে এবং সেগুলির মধ্যে ঠিক ওঁ নক্সাগুলির আক্কৃতি-বিশিষ্ট দশটি কাঠের 
টুকরো! খাপে খাপে বসিয়ে দেওয়া aia অভীক্ষার্ীকে দশটি কাঠের টুকরে! 
॥ দিয়ে বলা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন ওঁ টুকরাগুলি যথাস্থানে বলিয়ে 
দেয়। পরপর তিনবার তাকে চেষ্টা করতে দেওয়া হয় এবং তিনবারের মধ্যে 
- স্বপ্নতম সময়টিই অভীক্ষার্থীদের স্কোর বলে ধরা হয়। সেগুইর ফর্ম বোর্ডাট 
সব চেয়ে সরল ও সহজ ৷ পরে সেগুইব বোর্ডের অনুকরণে অনেক জটিল ও 
উন্নত ধরনের ফর্মবোর্ড বহু মনোবিজ্ঞানী তৈরী করেছেন | 
ফর্মবোর্ড ছাড়া আরও অনেক রকমের সম্পাদনী অভীক্ষার প্রচলন 'আছে। 
তার মধ্যে হিলির চিন্র-সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিও (Healy Pieture-Comple- 
tion Test) খুব প্রাচীন | এই অভীক্ষায় কতকগুলি ছবি থেকে চৌকো| 
চৌকে! টুকরো! কেটে আলাদা করে রাখা হয় এবং অভীক্ষার্থীকে এ কাটা 
ংশগুলি ছবিগুলির যথাস্থানে বলিয়ে দিয়ে ছবিটি সম্পূৰ্ণ করতে বলা 
হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্ৰেই এ চৌকো অংশটি ঠিকমত বসাতে গেলে ছবিতে 
বৰ্ণিত ব্যাপারটি ব! ঘটনাটি অভীক্ষার্থীকে ভাল করে বুঝতে হর। 
হিলির পাজল (Healy Puzzle) নামে আর একটি সম্পাঁদনী অভীক্ষাও 
বহুদিন ধরে প্রচলিত | এই অভীক্ষায় কতকগুলি বিভিন্ন আকৃতির কাঠের . 
টুকরো! দিয়ে অভীক্ষার্থীকে ত্ৰিভুজ, আয়তক্ষেত্ৰ প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ একটি 
জ্যামিতিক ক্ষেত্র তৈরী করতে বল! হয়। নকস, লিপ টেষ্ট (Knox Ship 
Test) নামে আর একটি সম্পাঁদনী অভীক্ষায় শিক্ষার্থীকে জাহাজের ছবির 
কতকগুলি টুকরো দিয়ে একটি পুরো জাহাজ ভৈয়ী করতে বলা হয়। 
"s কিউব c (Knox Cube Test) পর পর সাজান চারটি 
কিউবের উপর অভীক্ষক আগুলের টোকা দেন এবং অভীক্ষাৰ্থীকেও সেইভাবে 
টোকা দিতে বলেন । নানাভাবে উদ্টোপাপ্টা টোকা দিয়ে অভীক্ষার্থীর 
কাজকে বেশ জটিল করে ভোলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই অভীক্ষায় 
'অভীক্ষার্থীর অনন্তর স্মৃতিরই (Immediate Memory) পরিমাপ হয়ে থাকে । 
প্রথম আদৰ্শায়িত (Standardised) পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনী অভীক্ষার নাম হল - 
পিন্টনার-প্যাটারসন পাফর্ম্যান্দ স্বেল (Pintoer-Patterson Performance 
Sul ag শ্ৰেলটির মখো দেই, হিলি, নক্স A উদ্ভাবিত সম্পাদনী 
অভীক্ষাুলি sege করা হয়েছে। এই ceo মোট ১৫টি অভীক্ষা নিয়ে 


১০ শিক্ষাশ্ররী, মনোবিজ্ঞান 


গঠিত | পিণ্টনার-প্যাটারসন স্কেলের অনুকরণে পরে আরও অনেক ANN 
অভীক্ষার স্কেল তৈরী কর! হয়েছে | ভার মধ্যে কর্নেল-কক্স TIA 
এবিলিটি স্কেল (Cornell-Cox Performance Ability Seale), আহি 
পাফৰ্গ্যান্দ স্কেল (Army Performance Scale), আর্থার পাফর্ম্যান্স Cm 


(Arthur Performance Scale) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এর প্রত্যেক, 
aas আদৰ্শায়িত বা মাননিণীত 1 


পোর্টিয়াসের আবিষ্কৃত পোৰ্টিয়াস মেজ টেষ্টগুলি (Porteus Maze Tests) | 
সম্পাদনী অভীক্ষারপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই অভীক্ষাগুলিতে কতকগুলি 
বেথান্ধিত গোলকধাধা, (Maze) দেওয়া থাকে। অভীক্ষার্থীকে এ গোলক- 
ধাধাগুলিতে পেন্সিল দিয়ে faga পথটি বার করতে বল! হয়। 

,কোহস ব্লক ডিজাইন (Kohs Block Design) নামক আর এক শ্রেণীর 
সম্পাদনী অভীক্ষায় এক ইঞ্চি ঘনক্ষেত্রের আকারের কতকগুলি কাঠের বুক বা 
টুকরে! দেওয়া হয় । ব্লকগুলিয় ছ’দিকে লাল, নীল, হলদে, সাদা, হলদে-এবং- 
নীল এবং লাল-এবং-সাদা, এই ছ’রকষ রঙ দেওয়া থাকে | এ ছ'রফম বঙ দিয়ে৷ 


তৈরী কতকগুলি রডীন মক্মা অভীক্ষার্থার সামনে ধরা হয় এবং নক্সাগুলি 
অনুযায়ী ব্রকগুলি তাঁকে সাজাতে বলা হয়। 


আলেকজাগ্ডারের পাশ-এ্যালংগ (Pass-Aleng) টেষ্টটিও আর একটি নতুন 
ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষা। এই অভীক্ষায় একটি ছোট বাক্সের মধ্যে কাঠের বা 
গ্লাষ্টিকের কতকগুলি বিভিন্ন আকৃতির pecu) রাখা থাকে । সেগুলিকে বাক্স 
থেকে; না তুলে কেবল. উপরে, নীচে এবং পাশের দিকে সরিয়ে প্রদত্ত aal 
অনুযায়ী সাজাতে হয় । কত. কম সময়ের মধ্যে অভীক্ষার্থী eu] অনুযায়ী টুকরো" 
গুলিকে নিভূর্বভাবে ষাজাতে পারল তার উপর অভীক্ষার্থীর ফোর নির্ভর 
করে। ডিয়ারবর্নের (Dearborn) ফর্ম ঘোর্ড, কোহ’র (Koh) ব্লক ডিজাইন এবং 
আলেকজাগ্ারের পাশ-এযালংগ--এই তিনটি সম্পাদনী অতীক্ষাকে এক করে 
আলেকজাগুারের প্রসিদ্ধ পাম্যান্স স্কেলটি (Alexander's Performance 


২ তৈরী করা হয়েছে। 


_ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্ত আঁর' এক ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষার 
প্রচলন আছে । এই অভাক্ষাটির নাম মানবমূতির অভীক্ষা (Manikitn Test) | 


(এই অভীক্ষায় একটি কাঠের «| Ara তৈরী ছোট মানবমূতি কতকগুলি 


অংশে ভাগ কর! থাকে। এ অংশগুলি শিশুকে দেওয়া হয় এবং 
ক্ষ ঠিকমত সাজিয়ে টা মুভিটি তাকে তৈরী করতে বলা হয়। 


বিশেষ শক্তির aem ১৯. 


আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাব্লিত বুদ্ধির অভীক্ষার নাঁম হল গুডএনাঁফের 
xm Sel asiar] ( Goodenough's Man Drawing Test )। এতে) 
অভীক্ষাৰ্ীকে নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি আঁকতে বল! হয়। শিল্প" 
tum বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ছবিটির বিচার কর! হয় না। কেবল দেখা হয় 


ATRA দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গপাত্যজের মধ্যে কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিতে 


iste পারল এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে অনুপাতমূপক সম্পর্ক সব্বন্ধে তাঁর 
ধারণাই বা কতটা fagail চার থেকে দশ aSa বয়সের শিশুদের বুদ্ধির 


অভীক্ষা হিসাবে এই অভীক্ষাটির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে । 


এখন একটি প্রশ্ন হল বে সম্পাদনী অভীক্ষার দার! fes কি ধরনের 
শক্তি বা কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে 1 স্পীয়ারম]ান enfe একদল 


মনোবিজ্ঞানী সম্পাদনী অভীক্ষাকে এক ধরনের বুদ্ধির adri বলেই afal 


করেছেন । আলেকজাগার তীর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন 
যেসম্পাদনী অভীক্ষা গুলি মূর্ত বুদ্ধির (Concrete intelligence) পরিমাপ FE 
থাকে। দেখা যাচ্ছে যে আলেকজাণ্ডার বুদ্ধিকে মূর্ত ( Conerete ) ও. অমূৰ্ত 
(Abstract) এই ছুশ্রেণীভে ভাগ করেছেন। অবশ্য সকল মনোবিজ্ঞানী 
আলেকজাগারের এই শ্রেণীবিভাঁগকে মেনে নেননি । ভাৰ্নন প্রভৃতি 
মনোবিজ্ঞানীরা সম্পাৰ্দনী অভীক্ষাকে বুদ্ধির অভীক্ষা বলে মানতেই রাজী নন। 
তাদের মতে সম্পাদনী অভীক্ষার দ্বার! উপলব্ধিমূলক ও তাবস্থানমূলক বিশেষ- 
ধৰ্মী শক্তিগুলিরই পরিমাপ করা হয়ে থাকে D 

আজকাল অব্য সম্পাদনী অভীক্ষা বুদ্ধির পরিমাপের উপকরণ রূপে বহুল 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্বরভাষাজ্ঞানসম্পর্ন 
ব্যক্তি, বিদেশী প্রভৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধি পরিমাপের উপকরণরূপে প্রায়ই কোন না 


কোনরূপ সম্পাদনী অভীক্ষার ব্যবহার করা হয়ে থাকে | 


বিশেষ শক্তির অভীক্ষা (1555 ol Special Abilities ) 
বুদ্ধিকে মনোবিজ্ঞানীরা। মনের সাধারণ fep বলে৷ ধরে নিয়েছেন এবং 
বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার দ্বারা কেবলমাত্র ব্যক্তির' 
সাধারণ মানসিক কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা যায়। অৰ্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা 
থেকে আমরা জানতে পারি যে সাধারণভাবে সকলপ্রকার মানসিক কাজে 
অভীক্ষার্থী কেমন ফল দেখাবে । কিন্তু কোন বিশেষধর্মী কাজে তার কুশলতা 


বা দক্ষতার পরিচয় বুদ্ধির অভীক্ষা থেকে পাওয়া যাবে «pi এইজন্ত আধুনিক 


১২ : শিক্ষাতৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


কালে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সাধারণ শ্ৰেণীবিন্তাসের অভীক্ষা ( Genenl 
‘Classification Test ) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এর অর্থ হল বেদি 
অভীক্ষার দ্বার! কেবলমাত্র সাধারণ শক্তি বা কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে few 
বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। 


পার্থক্যমূলক দক্ষতার অতীক্ষা ( Differntial Aptitude Test ) 


কিন্তু জীবনে সাফল্যলাভ কেবলমাত্ৰ সাধারণ কৰ্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে 
না, ব্যক্তি যে সব বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মেছে সেগুলির উপরও বহুলাংশে নির্ভর | 
করে। সেই জন্য আধুনিক কালে নানা ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা (Test 
for Special Ability ) প্রস্তুত হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এগুলির 
নাম দিয়েছেন পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা ( Differentia] Aptitude | 
Test)! এর দ্বারা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে,বিশেষ শক্তি বা দক্ষতার দিক দিয়ে 
‘কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে তা জান! যায়। 
বিশেষ শক্তির অভীক্ষাগুলিতে বিভিন্ন সুনিৰ্দিষ্ট অথচ বিশেষধর্মী কাজ 
গুলির দিক দিয়ে অভীক্ষাধাঁর দক্ষতাকে AZSA পরিমাপ করা হয়। যেমন, 
কেবলমাত্ৰ ভাষামুলক উৎকর্ষ পরিষাপ করার জন্তু যদি একটি অভীক্ষ| তৈরী | 
কর! হয় তবে সেটি হবে এই ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা বা পার্থক্যমূলক 
Bri Fe দ্বারা বিশেষ করে. আধুনিক পরিসংখ্যান 
পদ্ধতির সাহাব্যে প্রমাণিত হয়েছে যে ভাষামুলক দক্ষতার পেছনে একটি বিশেষ 
শক্তি কাজ করে থাকে । এটিকে সংক্ষেপে v বলা z3 | অতএব ভাষামূলক 
দক্ষতার অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির এই শক্তি বা ফ্যাক্টরটির ( Factor) পরিমাপ 
করা হয়ে থাকে। 
যেমন, স্বৃতির (Memory or M) পরিমাপের eg স্বতন্ত্ৰ অভীক্ষ! ced 
করা হয়েছে। এগুলিকে স্মৃতির অভীক্ষা (Memory Test) বলা হয় এবং 
“গুলির দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর স্থৃতি, যেমন বাস্ত্িক স্মৃতি, «usqne ft 
৷ ইত্যাদির পরিমাপ করা যায়। 
এই একইভাবে গাণিতিক দক্ষতা (Numerical Ability or N), বিচার" 
করণ দক্ষতা (Reasoning Ability or R), অবস্থানমূলক দক্ষতা ( Spatial 
Ability or S) ইত্যাদি নান! বিশেষধর্মী শক্তির উপর আজকাল অভীক্ষ! তৈরী 
| করা হয়েছে। খাসি দক্ষভার (Mechanical Ability or m) উপর একটি 
b Ste Ww)" নাম হল ষ্টেনকুইষ্ট মেকানিকাঁল টেষ্ট ( Stenguist 


হয়েছে । এই অভীক্ষায় হাত পা নাড়া, চলা-ফেরা, 


i. , o 


বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষ! 1 ১৩. 


Mechanical Test )| সেইরমক সঙ্গীতমূলক দক্ষতার (Musical Ability). 
উপর প্রচলিত একটি অভীক্ষার নাম হল লিসোর মিউজিকাল এবিলিটি টেষ্ট 
(Seashore Musical Ability Test ) 1 

মাশুতিককানে পূর্ণাঙ্গ পাৰ্থক)মূলক দক্ষতার অভীক্ষা- বলতে থাষ্টোনের 
প্রাথমিক শক্তির অভীক্ষাটির (Thurstone's Primary Ability Test) নাম 
করতে হয়। থাটেনের এই অভীক্ষাটিকে মানবষনের সাতটি বিশেষধর্মী কৰ্ম" 
ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। এগুলিকে «IO ia প্রাথমিক শক্তি বলে বর্ণনা 
করেছেন | এগুলি হল ভাবাবোধ শক্তি ( Verbal Comprehensien or V),. 
মখ্যা ব্যবহার ( Number Facility or N ), 3fe ( Memory «1 M D 
আগমনমূলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning xj R), উপলন্ধিমূলক শক্তি’ 
(Perceptual Ability or P), অবন্থানমূলক ধারণ! (Space or 5), ভাষা 
ব্যবহারের উৎকর্ষ (Word Fluency or W)1 $ 

আর একটি সাম্প্রতিক পার্থক্যমুলক দক্ষতার অভীক্ষার নাম হল সাইকো" 
লজিকাল কর্পোরেশনের (Psychological Corporation) তৈরী ভিফারেন্সি' 
sin এযাপটিচিউভ G (Differential Aptitude Test or DAT)| এতেও” 
metar অভীক্ষার xe ভাষামূলক, গাণিতিক, বিচারকরণমূলক, অবস্থান- 
মৃগক ইত্যাদি বিশেষধর্মী কালগুলির উপর অভীক্ষা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের : 
জননিয়োগ বিভাগের তৈরী জেনারেল এ্যাপটিচিউড টেষ্ট ব্যাটারিটিও 
(General Aptitude Test Battery or GATB) এই ধরনের বিশেষধর্মী: 
শক্তি পরিমাপের অভীক্ষা বিশেষ | V 
বিশেষ দক্ষতার ael ( Special Aptitude Test ) 

এ ছাড়া আরও এক ধরনের বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা বহুদিন ধরেই” 
প্রচলিত আছে এবং বর্তমানে শিক্ষা! ও মনোবিজ্ঞানে সেগুলির ব্যাপক ব্যবহার 
হচ্ছে। এগুলিকে বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা (Special Aptitude Test) মাম, 
দেওয়। হয়েছে। ৷ 

এগুলির মধ্যে প্রথমে, ইন্দরিঃমূলক দক্ষতার অভীক্ষাগুলির (Sensory . 
Tess) উল্লেখ করতে হয়।। যেমন, দর্শনমূলক অভাক্ষা (Visual Test), 
অঁবণমূলক অভাক্ষম! (Auditory Test) ইত্যাদি। এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে 
অভীক্ষার্থীর কোন বিশেষ ইন্দিয়ের শক্তি al দক্ষতার পরিমাপ করা দয়! এছাড়া 


সঞ্চালনমূলক দক্ষতার (Motor Dexterity অভীক্ষারও আজকাল বহুল প্রচার 
শরীরকে বিভিন্নভাবে হেলান. 


করের 


১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


স্থিরতা, মাংসপেশীর ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন sf 
কাজে কর্মী নির্বাচনেক্ন ক্ষেত্রে এই অভীক্ষাটির উপযোগিতা বথেষ্ট। i 
38775 দক্ষতার (Mechanical Apititude) অভীক্ষারও আজকাল বিশ্যে 
উন্নতি হয়েছে। প্রাচীনতম মূলক দক্ষতার অভীক্ষাটির নাম daah 
'.মেকানিকাল টেষ্ট (Stenquist Mechanical Test) | বতমান qafta যুগ 
যান্ত্ৰিক দক্ষতা পরিমাপ করার অন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বহু উন্নত ধরনের অভীক্গার 
উদ্ভাবন কলা হয়েছে। যেমন, কেণ্ট ভাকোর (Kent Shakow) শিমুল, 
ফর্ণবোর্ড (Industrial Form Board), ম্যাক্কোয়ারির (McQuarrie) 
যান্ত্ৰিক দক্ষতার অভীক্ষা, মিন্নেসোটা (Minnesota) মেকানিকাল aag 
টেষ্ট ইত্যাদি৷ এ i 
কারণিক দক্ষতা (Clerical Aptitude) পরিমাপের অভীক্ষাগুনিও 
আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই অভীক্ষাঁগুলিতে সংখ্যা 
এবং নামের তুলনা করা, কাগজপত্রের শ্রেণীবিভাগ করা, ফাইল করা, কার; 
বাছা, খাম আটা ইত্যাদি নান! বিভিন্ন প্রকারের অফিসের কাজকর্ম 
অভীক্ষার্থীকে করতে দেওয়া হয় | মিন্নেসোটা ক্লারিকাল টেষ্ট (Minnesota 
'' Cleriea] Test) জেনারেল ক্লারিকাল টেষ্ট (General Clerical Testor 
GCT) প্রভৃতি বহু প্ৰচলিত অভীক্ষাগুলিরও নাম এই পর্যায়ে করা যায়। 
4 


আগ্রহের পরিমাপ (Measurement of Interest ) 


কোন কাজ করা বা কিছু শেখার পেছনে যে বস্তুটি থাক| একান্ত অপরিহার্য 
‘সেটি হল প্রেষণা (Motive) প্রেষণাই ব্যক্তিকে বিশেষ একটি কাজ করণে 
প্ররোচিত করে, তার কর্মম্মমতাকে Sga করে এবং কাজ শেষ ন হওয়া পর্যন্ত 
ভার UNUS অব্যাহত রাখে । প্রেষণার সাথে অল্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে | 
আর একটি qu) তার নাম আগ্রহ | আগ্রহ বলতে বোঝায় ব্যক্তির এক . 
TRU তৃপ্তি বা আনন্দের অনুভূতি যা এ কাজটি সম্পন্ন করার সঙ্গে জড়িয়ে 
ELICIT কাজে ব্যক্তির আগ্রহ থাকে না মে gta সম্পাদনে বাজি 
_ ত্থ্ডিবোধ করে না, ফলে ভার মধ্যে এ কাজের জন্য কোন প্রেষণ! জন্মায় 
i অতএব দেখা যাচ্ছে: যে ব্যক্তির মুশিক্ষ ও সুপরিচাগনার 
(799 তার কোন্‌ কোন্‌ বিষয় বা কাজে আগ্রহ আছে তা জানা একান্ত 


C 2 ua 1 
আগ্রহের অভীক্ষ! ১৫ 
| প্রা 


যাজন। বিশেষ করে শিক্ষামূলক ও পর্চালনামূপক কাজের ' ক্ষেত্রে 
ব্যক্তির আগ্রহের স্বরপটি অপরিহার্য বললেই চলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখ! 
গেছে যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে আগ্রহ অনুভব করে সে হ্যিংটি সে খুব সহজেই 
শিখতে পারে। অবশ্য সমস্ত শিক্ষাই সহজাত শক্তি ও আগ্রহের মিলিত ফল, 
কিন্ত কোন বিষয়ে ফেবলমাত্র শক্তি বা কর্মক্ষমতা থাকলেই শিক্ষা ঘটে না : 
যদি না সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ থাকে | ceme বৃত্তির 
ক্ষেত্রেও এই একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য | এই জহুই আধুনিক কালে 
মনোবিজ্ঞানীর! আগ্রহ পরিমাপের নানা পন্থার উদ্ভাবন করেছেন। 


আগ্রহের অভাক্ষা (Interest Test) 

আগ্রহ পরিমাপের সবচেয়ে সহজ উপায় হল শিক্ষার্থীকে tarafa 
নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাঁসা করা এবং সেই সব উত্তর থেকে তার আগ্রহের স্বরূপ 
নির্ণয় করা। কিন্তু নানা কারণে এই ধরনের উত্তরগুলি বাস্তবধৰ্মা ও নির্ভরযোগ্য 
হয়না। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে যে সোজান্থৃজি প্রশ্নের দ্বারা প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় না। প্রথমত, 
ভাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যান্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় তাদের আগ্রহের পরিধিও 
নিতান্ত সঙ্ধীণ থাকে । দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় ও বৃত্তি aga সমাজে প্রচলিত 
এবং আব দশজনের পরিপোধিত ধারণা বা মতবাদের দ্বারা তার! এতই 
প্রভাবিত হয় যে নিজেদের ‘আগ্ৰহ সম্বন্ধে যথাৰ্থ ধারণ! তারা গড়ে তুলতে C 
পারে না। এই xa কারণেই প্রত্যক্ষ প্ৰশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে আগ্রহ 
পরিমাপের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি অবলম্বন RT 


হয়ে থাকে । কার্নেগী ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির এক আলোচনা সভায় 


আগ্রহ পরিমাপের পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে সাফপ্যজনক 
আগ্রহের অভীক্ষা তৈরী করেন ই কে 3 (E. K. Strong) AWF এক 
মনোবিজ্ঞানী। ভার অভীক্ষাটির নাম ভোকেসানাল RUMOR বরা 


(Vocational Interest Blank বা VIB). 


কাৰ্নেনী ইনস্টিটিউটের অভীক্ষাটির ছুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম, বহু বিচিত্র 
dista কাজ, বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে অভীক্ষার্থীর পছন্দ বা! অপছন্দ জানা 
যায় এমন ধরনের প্রশ্ন অভীক্ষাটিতে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়, বিভিন্ন শ্রেণীর 


' বৃদ্ধি অনুযায়ী উত্তরগুণির শ্ৰেণীবিভাগ করা হয়েছিল । তার ফলে দেখা গেল বে 


‘বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের দিক দিয়ে বেশ মিল আছে। 


১৬ শক্ষা আয়া মনো [বজ্ঞান 


উর VIB অভীক্ষাটিতে মোট চারশটি প্রশ্ন আছে এবং Crea 
অংশে বিভক্ত । প্রথম পাঁচটি অংশে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভীক্ষাধীর 
আগ্রহ নির্ণয় করা হয়ে থাফে। এই পাঁচটি বিষয় হল, বৃত্তি, স্কুলপাঠ্য বয় 
সমূহ, আমোদ প্রমোদ, নানারকম কাজকর্ম এবং অপরের অদ্ভুত বৈশিষ্যমমূহ! 
প্রত্যেকটি প্রশ্ন «p উক্তির পাশে লেখা থাকে, পছন্দ, উদাসীন এবং অপছন। 
অভীক্ষার্থাকে এ তিন ধরনের উত্তরের মধ্যে একটিতে দাগ দিতে বল! হয়৷ 
যেমন-_ s 


উঠ 


পছন্দ | উদ্বাসীন | অগছদ | 


১। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম কর! .... 
২। অঙ্ক কষ! ৮ ct 
faranta যাওয়ায় 


| 


অভীক্ষাটির শেষ তিনটি ভাগে কতকগুলি বৃত্তিমূলক কাজকে অভীক্ষারথীর 
পছন্দ অনুযায়ী সাজাতে এবং নিজের বর্তমান কর্মক্ষমতা এবং WEE 
বৈণিষ্ট্যগুলির পরিমাপ ক্রতে বলা হয়। এই অভীক্ষাটিতে প্রত্যেকটি di 
(Occupation) স্বতন্ত্র স্কোরের তালিকা আছে। কোন বিশেষ ব্যক্তির 
স্কোরটিকে এ নির্দিষ্ট স্কোরের তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে দে 
সে সাধারণ পুরুষ বা সাধারণ নারী থেকে ওঁ বৃত্িটিতে আগ্রহের দিক দি 
কতটা দূরে সরে আছে। 


আর একটি বহুল ব্যবহৃত আগ্রহের অভীক্ষার নাম হল কুডের গ্রেফারেগ 

রেকর্ড (Kuder Preference Record)| এই অভীক্ষাট খুবই সমর 

তৈরী হয়েছে এবং UR অভীক্ষার সঙ্গে এটির অনেক দিক দিয়ে প্রচুর পার্থ 

_ আছে। এতে কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে আগ্রহ নির্ণয় না করে কতকগুণি 

ব্যাপক ক্ষেত্রে শিক্ষার্ধার আগ্রহ আছে কি না তারই পরিমাপ করা হয়! 

বিভিন্ন ক্ষেত্র বা বিষয়ের উপযোগী বিভিন্ন ফর্মে (Form) বা আকারে ut 
_ অভীক্ষাটি পাওয়া যায় । ৰ 


- উদ্বাহরণস্বক্পপ এর বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে ১৬৮টি পদ (Item) আছে। এমন 
নর তিনটি করে পদ এক সঙ্গে দেওয়া থাকে যেওুপির atal একই eit 


স্থ-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী ১৭ 


অথচ in দিক দিয়ে বিভিন্ন তিনটি কাজকে বোঝান mx | অভীক্ষার্থী 
এ তিনটি কাজের মধ্যে যে কাজটি সব চেয়ে বেদী পছন্দ করে এবং যে কাজটি 


LOW চেয়ে কম পছন্দ করে সেই ছুটি কাজের পাশে তাকে দাগ দিতে বলা হয়। 


যেমন 
নীচে তিনটি কাজের নাম দেওয়া আছে। এর মধ্যে কোন্‌ কাজটি তোমার 
সব চেয়ে পছন্দ আর কোন্ট সবচেয়ে অপছন্দ বল। 


১। অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা’ 

২। মুদ্রা সংগ্রহ কর! 

৩) প্রজাপতি সংগ্রহ করা 

কুডার প্রেফারেন্স রেকর্ডের বৃত্তিমূলক ফিতে নানারকম বৃত্তি wav c 
করা হয়েছে, ষেমন,--ক্ষিমূলক, যন্ত্রপাতিমূলক, গপনামুপক, বিজ্ঞানমূলক, 
চাক্ককলামূলক, সাহিত্যমূলক, কারণিক, সামাজিক ইত্যাদি 1 

সং এবং কুডারের আগ্রহ পরিমাপের অঁভীক্ষা ছাড়াও আজকাল আরও 
অনেকগুলি আগ্রহের অভীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে থার্্টোন 
ইণ্টায়ে্ট সিডিউল (Thurstone Interest Schedule) এবং গিলফোৰ্ড-স্নিড- 
ম্যান-জিমারম্যান ইন্টারেষ্ট সার্ভে (Guilford-Sneidman-Zimmerman 
Interest Survey) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য । 


সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী 


- (Characteristics of a Good Test) 
যে কোন ভাল অভীক্ষায় নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
এগুলির একটিরও যদি অভাব থাকে তবে অভীক্ষাটিকে নিখুঁত বলতে পারা 
যাবে না। যথা ; 
১। নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) 
২। নিৰ্ভরযোগ্যত! (Reliability) 
৩। যাথাৰ্থ্য (Validity) 
81 প্ৰয়োগশীলত! (Administrability) 
৫ । অংব্যাখ্যান ও তুলনীয়ত| 
(Interpretation ul Comparability) 


৬। পরিমিততা৷ (Economy) 
নৈ্ব্যত্তিকত| (Objectivity) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির গঠন, প্রয়োগ - 


ৰ 
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[বা ফল নির্ণয়ের উপর অভীক্ষকের কোনরূপ প্রভাব থাকবে না। অভীক্ষাট মন 
দিক fa ব্যক্তিগত প্রভাববর্জিত হবে। এর অর্থ হল যে wed 
সম্পূর্ণভাবে বিষয়মুখী হবে, ব্যক্তিমুখী হবে ন| । 

গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতিতে এ বৈশিষ্ট)ট একেবারেই নেই। সেখানে 
ধরনের, প্রশ্ন দেওয়া হয় অভীক্ষার্থীকে সেগুলির উত্তর দিতে হলে বড় বড় রা 
লেখা ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন, ‘শিক্ষার লক্ষ্য কি?' বা ‘কোন্‌ কের! 
শক্তির দ্বারা বাজারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়?" ইত্যাদি প্রকৃতির এনে 
উত্তরে অভীক্ষার্থী বিরাট বিরাট রচনা লিখতে বাধ্য হয়। এই জন্তু এই ধরনে 
গ্রশ্লনগুলিকে রচনাধ্মী প্রশ্ন বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা কর | 

নম্বর দেবার সময় অভীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত, পছন্দ অপছন্দ এমন f 

,খেয়াল, খুনী, মেজাজ ইত্যাদি বিশেষ এভাৰ বিস্তার করে থাকে। আধুনিক 
অভীক্ষার এই ব্যক্তিকতা (Subjectivity) দূর করার জন্তু সুনিৰ্দিষ্ট ও সংক্ষিণ 
SA কর! হয় এবং সেগুলির উত্তর মাত্র একটিই হয়, একটি ছাড়া হুট 

হয় না। যেমন-_ 

১). নীচের তিনটি উত্তরের মধ্যে কোন্ট ঠিক বল। 
প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল 
(ক) স্বাস্থাচৰ্চা (খ) সমাজ-উন্নয়ন (গ) আত্ম-উপলন্ধি। 
২। বাক)টির শৃস্তস্থানগুলি পূৰ্ণ কর। ; 
117 AAN দ্যাংগ মতবাদ অনুযায়ী দৈহিক অনুভূতি জাগে------প্রক্ষোত্োে 
অনুভূতি দেখা দেয়----.--| 
৩।  উক্তিট সত্য কিংবা মিথ্যা qu | 
পৃথিবী আকারে বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে বড়। সত্য_মিথা । 
এই ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং এক-উত্তর-বিশিষ্ প্রশ্ন গুলির সাহায্যে আধুনিক 
অভীক্ষা তৈরী করা হয়ে থাকে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের AAGA 
উত্তর পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্িকতাদোষের দ্বারা দুষ্ট হবার সম্ভাবনা এক প্রকার 
' থাকেনা বললেই চলে। | 
নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) বলতে বোধায় অভীক্ষাঁটি কতটা faqe বা 
fig 1 সাধারণত যদি একটি অভীক্ষা একই দলের উপর কিছুদিনের ব্যবধানে 
পিস পর হবাৰ প্রয়োগ. করা হয় এবং যদি: দেখা যায় যে অভীক্ষার্থীদের এই | 
Pe কারের মধ্যে বেশ মিল আছে তাহলে অভীক্ষাটিকে নিরঘোগ্য 
E বলা হয়। ‘সাধারণত দলটির এই ছু'বারের স্বোরের মধ্যে মিল বা সমতা’ নগা 


* 


Ll 


[ স্ব-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী c RS 
হ্য় সহপরিরর্তনের মান নিৰ্ণয্বের দ্বারা! এ ছাড়া অন্তান্ত পন্থাতেও অভীক্ষাটির 
নির্ভরযোগাতা নিৰ্ণয় করা হয়ে থাকে। গতানুগতিক পৰরীক্ষাগুণি এই দিক 
দিয়ে একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। 
যাথাৰ্থ) (Validity) বলতে বোঝায় অভীক্ষাটি যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ : 
করার জন্য তৈরী করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে, সেটি পরিমাপ করছে fea 
গতানুগতিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইতিহাস রা ভূগোলের জগ tem 
পরীক্ষা ইতিহাস বা ভূগোলের জ্ঞান ছাড়াও হাতের লেখা, ভাষামুগর দক্ষতা, 
ৰচনাশৈলী, পরিষ্কার-পরিচ্ছ্নতা৷ ইত্যাদি অন্ঠান্ বৈশিষ্ট্য বা. গুণগুলিও পরিমাপ 
করে থাকে । সেজন্য আমর! বলতে পারি যে এই পরীক্ষা গুলির যাথাৰ্ধ্য cag 
প্রকৃতপক্ষে যাথার্থযসম্পন্ 'অভীক্ষা যে বৈশিষ্ট্য বা. গুণ পরিমাপের জন্য, তৈরী 
সেটি ছাড়া অন্ত কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপ করবে ন| ৷ কোন অভী ক্ষার 
xi] নির্ণয় করার নিয়ম হল; অভীক্ষাটি প্রস্তুত করার পর অপর কোন 
খাধার্থযসম্পন্ন ও সুপ্ৰতিষ্ঠিত অভীক্ষার সঙ্গে সেটিকে তুলনা করা। সাধারণত 
এই ছুটি অভীক্ষাকে একই দলের উপর প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে সহ- 
পরিবর্তনের মান fafa কর হয়। যদি দেখা. যায় যে এই লহপরিবর্তনের মান 
‘বেশ উন্নত তবে নতুন অভীক্ষাটির যাথার্থয আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 
_্রয়োগনীলত|' ( Administrability )/ বলতে বোঝা বে অভীক্ষাটি 
'অভীক্ষার্থীদের উপর সহজ ও বিনা আয়াসে প্রয়োগ করা যাবে। "Spa 
ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে -অভীক্ষারি গ্রত্নোগ করার উপর । ফোন. 
অভীক্ষা অন্যান গুণ/ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উন্নত, হলেও যঢ়ি তার প্রয়োগ- 
পদ্ধতি কষ্টসাধ্য ব| জটিল হয় তাহলে অভীক্ষাটির কোনও সার্থকতা থাকে, নঃ। 
এই জন্য, আধুনিক অভীক্ষা গুলির প্রয়োগবিধি যতটা সম্ভব সহজ ও স্পষ্ট m 
যায় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে eri 
সংব্যাখ্যান (Interpretation): 6 তুলনীয়ত| (Comparability) বলতে 
'বোবায় যে. অভীক্ষাট থেকে যে ক্কেরিগুলি. পাওয়া যায় সেগুলিকে SUIS 
ব্যাখ্যা কর] এরং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে নির্ভরষোগ্যভাবে তুলনা কর! যাবে । 
‘সাধারণত, প্রাচীন পরীক্ষাপদ্ধতিতে খেয়ালখুণমত ধরে নেওয়া একটা পাশ 
মার্কের সঙ্গে তুলনা, করে বিশেষ কোন অভীক্ষার্থার সাফল্যের পরিমাপ করা 
হয়।, ফলে. এই ধরনের পরিমাণের, APENT কোন gen থাকে না) 
মেজন্ত আধুনিক  অভীক্ষাগুলির এমন একটি মান am e হয়৷ বেছিকে 
এস্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং যেটির সন্ধে যে কোন: ftit sonia 
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কৃতিত্বের তুলনা করা চলতে পারে। একেই সর্বজনীন মান বা aj (Norm) 
বলা হয়। : 

| গরিমিততা (Economy) বলতে বোঝায় যে: অভীক্ষারটির রচনা, প্রয়োগ, 
বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম : 


| 


প্রশ্নপত্র রচনা ও প্রয়োগের দিক দিয়ে গতায়গতিক পরীক্ষাগুলিতে অবশ্য qu 
ও পরিশ্রম বেশী লাগেনা। সেদিক দিয়ে আধুনিক অভীক্ষাগুলি তৈরী করাও 
প্রয়োগ করা উভয় কাজেই যথেষ্ঠ সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। fat 
তেমনই প্রশ্নপত্র দেখা এবং নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে গতা্ঈগতিক qsen | 
প্রচুর সময় ও শ্রম লাগে, কিন্ত আধুনিক অভীক্ষাগুলিতে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা | 
করার কাজটিকে এত সরল ও সহজ করে তোলা হয়েছে যে যে কোন T- 
Rates ব্যক্তিও সেগুলি fas mtra পরীক্ষা করতে পারে। | 


ATTA TIS অভীক্ষা (Standardised Test) 


আধুনিক অভীক্ষার একট বড় বৈশিষ্ট্য হল" যে এগুলি আৰ্শায়িত। 
আদৰ্শাগ্রিত হওয়ার qug আধুনিক অভীক্ষা প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতির তুলনা; 
* অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, ক্রাটহীন ও কার্যকর । আদর্শাফিত বলতে কি বোঝায় 
এখন তাই দেখা যাক। | 
কোন অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardisation) বলতে এক কথায় বোঝার 
A অভীক্ষাটির প্রয়োগ পদ্ধতি এবং স্কোরিং (Scoring) পদ্ধতির মধ্যে যতদুর 
সম্ভব সমতা (Uniformity) আনা। 
প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে সমতা আনার অর্থ হল যে, যে পরিস্থিতির 
অভীক্ষাট প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই পরিস্থিতিটির বিভিন্ন দিক বা অঙ্গুলি যেন 
“বিভিন্ন সময় বা ক্ষেত্ৰে অপরিবতিত থাকে | সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের | 
(ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অপরিবর্তনীয়তা একটি অপরিহার্য উপকরণ | মনোবৈজ্ঞানিক । 
অতীক্ষাগুলির ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির এই সমতা একান্ত আবশ্যক । এর জগ্ঠ থে 
‘যে বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় সেগুলি হল--অভীক্ষাটির 
প্রয়োগকালীন মৌখিক বা লিখিত নির্দেশগুলি, অজীক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরদানের , 
পদ্ধতি, অভাক্ষাটির qus সন্ধে ia দিয়ে বোঝান অভীক্ষা প্রয়োগের | 


(সময়সীমা, অভাক্ষায় ব্যবহার করার বিভিন্ন উ ki 
DEI কথ " উপকরণ এবং পরিবে 
Wet? উপাদানগুলি। 


অভীক্ষাটি থেকে সন্তোষজনক ফললাভের জন্য এই 


men ff 


sf ৮১০০৪ 
আদর্শায়িত অভীক্ষা ২৯ 


Rusi সব ক্ষেতে অভিন্ন হওয়া অপরিহার্য এই wg যখনই কোন নতুন 
ছভীক্ষ তৈরী করা হয় তখনই সেটি কেমন করে প্রয়োগ করতে হয় সে সম্বন্ধে 
 খভীক্ষককে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও নির্দেশ দিয়ে দিতে হয়। 
নইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভীক্ষাটির প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা দেবে এবং 
ভার ফলে তা থেকে লব্ধ ফলাফল সামঞ্জস্তপূর্ণ হবে না। 
আধুনিক অভীক্ষায় অভীক্ষারটির প্রয়োগের সময়ঃ অভীক্ষকের বাচনভঙ্গী, 
হাবভাব, মুখের অভিব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও সুনিৰ্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া 
ধাকে। কেনন| অভীক্ষার্থীদের উপর এগুলির প্রভাবও কম দেখা যায় না । 
এমনকি যেখানে অভীক্ষা দেওয়া হবে সেখানকার পর্যাপ্ত আলো এবং T] 
চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা, অভীক্ষার্থীর বসার সুব্যবস্থা ও অন্তান্ত স্বাচ্ছন্যের 
যথাযথ আয়োজন, প্রভৃতি যাতে সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় তার প্রতিও CT 
Ran হয়। সবশেষে অভীক্ষক ও অভীক্ষার্থীর মধ্যে একটি সমপ্রীতিযূলক 
বোধাপড়া ( Rapport) সৃষ্টি করাটা অভীক্ষার সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে 
প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধেও অভীক্ষাটিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে । 
ফোন অভাক্ষার আদৰ্শায়নের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় সোপান হল অভীক্ষাটির 
SÍ(Norm) বা মান বার করা | আমরা দেখেছি যে কোন সু-অভীক্ষার c 
একট বড় বৈশিষ্ঠ) হচ্ছে তার সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা| (Interpretation and 
Comparability) । এর অর্থ হল যে অভীক্ষাটর ফলাফলের ঠিতমত ব্যাখ্যা 
করা যাবে এবং একজন অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোরের সঙ্গে অপর অভীক্ষার্থীর 
প্রাপ্ত স্কোরের নিভূ'ল তুলনা করা সম্ভব হবে। এর জয়া অভীক্ষাটির একটি 
বিজ্ঞানসম্মত মান «1 ad থাক! প্রয়োজন । 
সাধারণত স্থুল কলেজে যে সব পরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির এ 
ধরনের কোন বিজ্ঞানসন্মত মান নেই |. ফলে এই সব পরীক্ষায় বদি কেউ ২০ 
"Mie বা ৯০ পায় তবে তার সেই স্কোরের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া 
যায়৷ ন|।; এ সৰ ক্ষেত্রে সাধারণত একটা পাশ মার্ক (যেমন ৩০ বা ৩৬) ঠিক 
করে দেওয়া হয় কিন্তু সেটিও সম্পূৰ্ণ খেয়ালখুনীমত এবং তার কোন যুক্তিনির্ভর 
ভিত্তি নেই। ফলে এর দ্বারা পরীক্ষার্থীর সাফলে)র কোনরূপ প্র্কত পরিমাপ 
স্তৰ হয় ন| এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা! অস্পষ্ট ও wid 1188 
খায় কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় al I এ T 
মেন প্রয়োজন এমন একটি মান বা নর্নের (Norm) যেটির সঙ্গে কোন 
‘শেষ পরীক্ষার্থীর পাওয়া স্বোরের তুলনা করে গামা পরীক্ষার্থীর সাফল্যের 


* 


২২ | শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান + | 


ঠিকমত বিচার করতে পারি। এ ধরনের মানকেই সর্বজনীন মান বান 
(Population Norm) বলা হয়ে থাকে। আধুনিক আদর্শায়িভ অভীক্ষা 
(Standardised Test) ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন মান বা নব থাকাটা একট 
অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যেমন ধরা যাক সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের 63 
ইতিহাসের একটি আদর্শািত অভীক্ষা তৈরী করা হল | অর্থাৎ দেশে হন 
ছেলেমেয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে তাদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের 
সাফল্যের একটি মান বা ad ঠিক করা হল! মনে করা যাক, এই নট হল RI 
এখন যদি বিশেষ একটি ছেলে ও পরীক্ষায় ৫০ পায়, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ 
বলতে পারি যে সারা দেশের সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ছেল 
স্থান কোথায়। যেমন, এক্ষেত্রে নর্ম হল ৪২। অতএব এই বিশেষ ছেলেটির 
ইতিহাসের জ্ঞান সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী 
এবং কতটা বেশী তাও আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধ তির সাহায্যে নির্ণন কর! 
বার়। কোন বিশেষ পরীক্ষার সর্বজনীন নম বা মান নির্ণয় করার পন্থা 
হল সমস্ত অভীক্ষার্থীর স্কোরের সমষ্টিকে অভীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ 
করা। এখন কোন অভীক্ষার সর্বজনীন মান নিৰ্ণয় করতে গেলে প্রকৃত 
পক্ষে সেই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর অভীক্ষাটির প্রয়োগ 
করতে হয়। অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষার মান নিৰ্ণয় করতে হলে 
‘দেশে যত সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলের উপর M 
প্রয়োগ করে তাদের সমগ্র স্কোরের যৌগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ 
করতে হয়। কিন্তু এ এ প্রক্রিয়াটি বাস্তবে সম্ভব নয় বলে সপ্তম শ্রেণীভুক্ত সম | 
ছেলেমেয়েদের একটি বাছাই করা দলের (Sample Group) উপর অভীক্ষাট 
প্রয়োগ করে তাদের স্কোর থেকেই সাধারণত এই সর্বজনীন মান বা নর্ম fat 
করা হয়ে থাকে। অব) দেখতে হবে যে এই বাছাই করা দলটি যেন M 
দলের প্রতিনিধিস্বয়প হয়। অর্থাৎ পরিবেশ, স্কুলে শিক্ষার মান, পিতামাতার 
অৰ্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়ে সমগ্ৰ দলটিতে যত বি 
CT ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলেই কিছু কিছু এই বাছাই করা দলটি 


থাকবে l , বলা বাহুল্য এই বাছাই করার (Sampling) প্রক্রিয়াটি যত নিখুত 
হবে, নর্মও তত forem হবে । 


_ আদৰ্শায়িত অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি 


“মা 


টা আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরীর সময় নীচের সোপানগুলি অনুসরণ বরা 


wit হোক্‌ কিংবা কোন পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাই হোক্‌ 
মৰ্যতই এই নীচের সোপানগুলি অন্ুলরণ করতে হবে। যথা, 

প্রথম, যে শক্তি, বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের উপর অভীক্ষাটি গঠন কর] হবে সে 
সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণ! প্রথমেই গড়ে নিভে হবে । অর্থাৎ বুদ্ধির 
শুভীক্ষা তৈরী করতে হলে কাকে বুদ্ধি বলে, কিংবা ইতিহাসের অভীক্ষ| তৈরী 


আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি ২৩ 
হয় থাকে। অভীক্ষাট বুদ্ধির অভীক্ষাই হোক্‌,বা বিশেষ শক্তি ৰা দক্ষতার, 


তৈরীর কাজে হাত দিতে হবে। 


৷ 
: 
| 


করতে হলে ইতিহাসের জ্ঞান বলতে অভীক্ষক কি বোঝেন ইত্যাদি ধরনের 
সুষ্পষ্ট ও স্ুনির্দিট একটি ধারণা আগে তৈরী করে নিয়ে অভীক্ষককে অভীক্ষা 


দ্বিতীয়, এইবার ও নির্দিষ্ট ধারণ! অনুযায়ী প্ৰশ্ন ব| সমস্যা বা পদ (Tem ) 
eqs করতে হবে। ষতগুলি পদ সম্পূর্ণ অভীক্ষাটিতে থাকবে তার গ্রাস 
fet সংখ্যক পদ প্রথমে গঠন করা প্রয়োজন । যেমন ১০০টি পদ-বিশিষ্ট 
'অভীক্ষা তৈরী করছে হলে প্রথমে অন্তত ২০০টি পদ গঠন FRS হবে। ০, 

তৃতীয়, এবার যে দলটির জন্তু অভীক্ষাটি তৈরী হবে ভাদের এফটি ছোটখাট 
গুতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষা প্রয়োগ করে যে পদগুলি অনুপযোগী 
বলে প্রমাণিত হবে সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে ট্রাই-আউট 
(Try-out করা বলে। অনুপযোগী পদ বলতে সেই পদশুলিকে বোঝায় 
যেগুলি হয় খুব শক্ত বা খুব সহজ ফিংবা একাধিক অর্থসম্পন্ন হয়। বেমন, গে 
"Wr উত্তর ৮০% বা তার বেণী সংখ্যক অভীক্ষার্থী দিতে পারল সেটি খুব 
সহজ। তেমনই যে পদটির উত্তর মাত্র ২০% বা তার কম সংখ্যক অভীক্ষার্থা 
দিতে পারল সেটি খুব শক্ত । আঁর যে পদটির একের বেশী অর্থ হয় সেটি 
দ্বাৰ্থবোধক । এই পদগুলিকে প্রকৃত অভীক্ষা থেকে বাদ দিতে হবে। ^ 


চতুৰ্থ, তারপর অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি_ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক en নিয়ে 
খভীক্ষাটি গঠন করতে হবে এবং সমগ্র দলের একটি যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি" 
মূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে অভীক্ষাটির নর্ম বা মান নিৰ্ণয় করতে 
হবে। এই সোপোনট অভীক্ষাটির, আদর্শায়নে একান্ত প্রয়োজন |. কেননা, 
. খই প্রক্রিয়ার দ্বারাই অভীক্ষাটির সর্বজনীন মান পাওয়া যায়। 


সবশেষে, পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষাটির নির্ভর- যোগ্যতা 
(Reliability) ও যাথধাথ্যের (Validity) মান নিৰ্ণয় করতে হবে: 


২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
একটি বুদ্ধির আভীক্ফার উদাহরণ 


Ew 


প্রসিদ্ধ বিনে-দাইমন স্কেলের ্যানফোর্ড রিভিসনের M ফর্মের ১১ বছৰ: 


বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষাটি উদাহরণস্বরূপ নীচে দেওয়া হল । এই অভীক্কাং 
টিতে মোট ৬টি প্রশ্ন ব| সমস্ত] অভীক্ষা্থাদের সমাধান করতে দেওয়া হয়। 


বিনে-সাইমন স্কেল ee ষ্টযানফোড' ৱিভিসন 
wu 11 বৎসর 11 


১। কারণ নিৰ্ণয় ( Finding Reasons ) 

প্রশ্ন করা হুল £__ 

(ক) কেন ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার বাধ্য হবে তার ছুটি কারণ 
দেখাও | 

(৭) কেন abt দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর রেলপথ থাকা উচিত তার ছুট কারা 
দেখাও 1. এ 
২। স্মৃতি থেকে একটি পুঁতির মালার পুনৰ্গঠন 
: "প্রথমে অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর সামনে ১১টি পুঁতিসম্পন্ন একটি পুঁতির মালা 
তৈরী করবেন এবং অভীক্ষার্থীকে সেটি ভাল করে দেখতে বলবেন। তারপর 
সেট তার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে অনুয়ণ আর একট মালা তাঁকে তৈরী 
করতে ব্লবেন। j 
94. ভাষায়ুল্নক অসঙ্গতি (Verbal Absurdities ) 

নীচের উক্তিগুলি একটির পর একটি অভীক্ষার্থীকে শোনান হল এবং এর 


করা হল "ag মধ্যে কোথায় বোকার মত কথা বা অসম্ভব ব্যাপার বল| 
হয়েছে?” | 

'_ (ক) * আমি একটি সুসজ্জিত যুবককে হাত ছুটো তার পকেটে পুরে একটি 
আনকোরা নতুন বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে দেখলাম ৷ * 
খে) বাবা ছেলেকে লিখছেন, “চিঠির মধ্যে দশটি টাকা পাঠালাম ৷ af 
এই চিঠি ন! পাও তবে একটা টেলিগ্রাম কোরো io 


G) মাৰ্চ করতে করতে একজন সৈনিক অভিযোগ করল যে সে ছাড়া 


À 


| 
| 


বিনে-সাইমন স্কেলের একটি দৃষ্টান্ত... ২৫ 


xm! ঘোড়ার ভার লাঘব করার জন্য মে নিজে ঘোড়ার পিঠে ঘসে নিজের 
কাধে বস্তাট! তুলে নিল 1 

(v) এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল, “আমি কামনা করি য়ে ডোমার 
কবরের মাটি জীচড়ায় এমন মুরগীগুলি থাঁওয়। "ria তুমি বেঁচে থাক i” 


81 অমৃত ধর্মী শব্দ (Abstract Word) 
প্রশ্ন করা হল £-_নীচের শব্দ গুলির অর্থ কি? 
(ক) সম্পর্ক (খ) তুলনা করা (গ) জয় করা (ঘ) বাধ্যতা (ও) প্রতিহিংসা 


€| তিনটি বস্তুর মধ্যে মিল 

প্রশ্ন করা হল £-- 

কোন্‌ দিক দিয়ে নীচের বস্তুগুলির মধ্যে মিল আছে? 
(ক) ' মাপ, গরু ও চড়াইপাখী 

(খ) গোলাপ, আলু ও গাছ 

(গ) পশম, তুলো ও চামড়া 

(ঘ) ছুরির ফলা, পরসা ও তারের টুকরো! 

(5). বই, শিক্ষক ও খবুরের কাগজ 


৬। বাক্য মনে রাখা 

বলা হল £__-ভাল করে গুনে যা বললাম অবিকল n বল। 

(ক) গ্রীষ্মকালীন ভ্ৰমণাবাসে ছেলেমেয়ের! স তার কাটতে যাবার জন্তু 
ভোরে ওঠে | 

(খ) সেতুর উপর দিয়ে যে পথটা গেছে ভাই ধরে কাল আমর! আমাদের 
গাড়ী করে বেড়াতে গিয়েছিলাম 


ব্যক্তিসন্তাৱ পরিমাপ” (875 of Personality) 
আধুনিককালে ব)জিসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে নানা 
প্রকারের অভীক্ষা! গঠন করা হয়েছে i এগুলির দারা ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণের 
(1৪ প্রকৃতি ও মাত্রার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া আর এক 
এ, প্রকৃতি, ও মৰি a 
১। _ ব্যক্তিমত্তার অভীক্ষাগুলির মানা «e ferat E 
fter saves ২৯১। নি E 


ত 


w— 


২৬ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


ধরনের ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা আছে যেগুলির দ্বারা বিশেষ করে ব্যক্তির মনের: 


. অব্যক্ত দিকগুপির প্রকৃতি mal যায়। সেগুলির নাম প্রতিফলনমূলক wey]: 
(Projeetive Test)? 


প্রশ্নাবলী 


l. Why is measurement neceseary in Education ?- What are. the 
defects of the traditional examinations ? In what respects are the modern 
tests better than tho old ones ? 


Ans. (955—926) 
2. Distinguish between Mental Test and Educational Test, 
Ans, (পুঃ ৩ পৃঃ ৫) 


3. What are the criteria of a good test ? How far do they exist inthe- 
modern test ? 


Ans. (পৃঃ ১৭--পৃঃ ২২) 

4. Whatisa Standardised Test ? Describe the methods of preparing: 
a Standardised Test ? l 

Ans. (পৃঃ ২*-পৃঃ ২৩) 

5. Givean example of the Binet-Simon Scale. 

Ans. (পৃঃ ২৪--পৃঃ ২৫) 

6. Describe the following tests :— 


(1) Attainment Test (2) Performance Teost (3) Differential' 
Aptitude Test (4) Special Ability Test, 


+o 


২ 


মানসিক স্বাস্থ্যবিধি (Mental Hygiene) 

দেহের যেমন স্বাস্থ্য আছে তেমনই মনেরও স্বাস্থ্য আছে। দেহের কোন 
য্পাভি যদি ঠিকমত কাজ না করে তাহলে যেমন দেহের স্বাস্থ্য বিকল হয় 
তেমনই মনেরও কোন প্রক্রিয়া যদি কোন কারণে স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন না হয় 
তবে মনের স্বাস্থযও ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে । মনের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মকানুনের 
শান্্ুকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি বলা হয়। 


মানসিক স্বাস্থ্য বিধির প্রকৃতি 

মনের কাজকে তখনই আমর! স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাভাবিক বলব যখন বাইরের 
বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের কাজটি HENI 
সম্পন্ন হবে । ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই নানা বিভিন্ন প্রকৃতির পাঁরিবেশিক শক্তির 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হয়। এই খাপ খাইয়ে নেওয়ার সাফল্যের উপর 
নির্ভর ফরে ব্যক্তির ub জীবনধারণ, প্রাক্ষোভিক, তৃপ্তি, এমনকি তার অস্তিত্ব 
বজায় রাখা । যখন ব্যক্তি এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সস্তোষজনকভাবে সম্পন্ন 
করতে পারে না তখন নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তার জীবনধারণ সঙ্কটাপর্ন হয়ে 
ওঠে, মানসিক শান্তি ও প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি বিপন্ন হয়, ufert বিভিন্ন 
দিকগুপির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং গুরুতর ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই 
শক্ত হয়ে উঠে। এই সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক সঙ্গতি বিধানের অভাবেরই নাম 
দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি (Maladjustment)| যখন ব্যক্তির জীবনে এই 
অপসঙ্গতি দেখ! দেয় তখন তার মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে ওঠে । ; 

অতএব মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health) বলতে আমরা বুঝি ব্যাক্তির 
দেহমনের সেই অবস্থা, যখন তার পক্ষে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠ 
সঙ্গতিবিধান কর! সম্ভব হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তার ব্যক্তিত্তার বিভিন্ন 
দিকগুলির wan বিকাশে কোনরূপ বাধার কটি হয় api আর মানসিক স্বাস্থয- 
বিধি (Mental Hygiene) বলতে বুঝি সেই সব নিয়মকান্থন ও সর্তাদি যা 


অনুসরণ করলে ব্যক্তির পক্ষে এই সঙ্গতিবিধানে কোনরূপ fag দেখা দেয়না, 


এবং তার ব্যক্তিমত্তার বিকাশ সুষমভাবে, সম্পন্ন হয়ে থাকে । 


মানসিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য Met | 
মানসিক স্বাস্থ)বিধির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে যথাযথভাবে তার পরিবেশকে 


v" 


A 
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বুঝতে এবং সেইভাবে তার আচরণকে নিয়ন্ত্ৰিত করতে সাহায্য কর1। ব্যক্তির 
মনের জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ ও fere পথে পরিচালিত করা এবং "ig 
দেখ! দিলে সেগুলির সমাধানের পথ নিৰ্দেশ করাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিধি 
মুখ্য কাজ। এই কাজের দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যবিধি কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব 
তৃপ্তি ও শাস্তিলাভের পথই প্রশস্ত করে না, ব্যক্তি যাতে সমাজের আৰু 


দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে স্বাভাবিক ও ্বাস্্যময় সামাজিক জীবনযাপন করতে 
পারে তারও ব্যবস্থা করে। i 


মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যক্তিকে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখায়: 


এবং ভার আচরণকে যতটা! সম্ভব কার্যকর, তৃপ্তিদায়ক, আনন্দময় ও সমাজ. 
TET করে তোলে। প্রকৃতিদত্ত সম্তাবনাগুপিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে 
এবং স্বল্নতম সংঘর্ষ ও বিক্ষোভ ভোগ করে যাতে ব্যক্তি নিজের এবং তার 
সমাজের চরমতম তৃপ্তি আনতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যবিধির লক্ষ্যই হল তাই। 
মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সহায়তায় ব্যক্তি আপত্তিকর ও অসামাজিক আচরণ থেকে 
বিরত থাকে এবং বিচারশক্তি, বিবেচনা ও প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির দিক দিয়ে 


নিজের মানসিক সাম্য বজায় রাখতে পারে। এক কথায় মানসিক স্বাস্থ)বিধি' 


ব্যক্তিকে সব দিক দিয়ে অধিকতর পুর্ণ, সুখময়, সুষম ও কার্যকর জীবনযাপনে 
সাহায্য করে থাকে | 


মানসিক স্বাস্থ্যবিধির কর্ষপরিবি 

মানসিক স্বাদ্থ্যবিধির কর্মপরিধি বেশ ZARS ব্যক্তির সঙ্গে তার 
বাইরের জগতের সম্পর্কের প্রকৃতি ও সমগ্তা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা মানসিক 
স্বাস্থঃবিধির প্রধান কাজ। ফলে, ব্যক্তির জীবনের সমস্ত স্তরের দিকগুলির 
সঙ্গেই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি অতি ঘলিঠভাবে জড়িত।. ব্যক্তির শৈশৰ, থেকে 
সুরু করে তার ক্রমবিকাশের এতিট স্তর ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য, তার বাড়ী, দুল 
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, কর্মস্থল, অবসর বিনোদনের আয়োজন এ 
সত পৰবেক্ষণ৷ করাই মাননিক স্বাস্থ) বিধির কর্মনথচীর মধ্যে পড়ে। _ অৰ্থাৎ এক 
V জার সমগ্র পরিবেশই মানসিক স্বাস্থ)বিধির কর্মপরিধির 


“REPT? 


মানাসিক কাকা বিধি ও শিক্ষা. ; d 
EE মানসিক, স্বাস্থযবিধির সম্পর্ক অরিচ্ছেগ্।. শিক্ষাকে যদি 


TOES « S MEE E ১৬- 


মানসিক ্া্াবিহি ওশিক্ষা ২৯ 


সার্থক ও কার্যকর করে তুলতে হয় তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যবিধির নিৰ্দেশগুলি 
যথাযথ মেনে চলা সর্বাগ্রে দরকার ৷ 


শিক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি উভয়েরই লক্ষ্য এক । উভয়েরই লক্ষ্য 
হচ্ছে ব্যক্তির সুষম বিকাশসাধন কর! যাতে সে সমাজে কার্যকর এবং সস্তোষ- 
জমক জীবন যাপন করতে পারে। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্দের মতে শিক্ষা বলতে 
নিছক জ্ঞান অর্জনকে বোঝাত এবং শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ভর করত কে 
কতটা জ্ঞান লাভ করল তার উপর |, কিন্তু আধুনিককালে প্রকৃত শিক্ষা বলতে 
কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান বা কৌশলের আয়ত্তীকরণকে বোঝায়, 
ন, জীবনধারণের সমস্তাগুলিকে. সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে পারে 


এমন মনোভাবের গঠনকে এবং সেই সঙ্গে সাধারণধর্মী_ তত্বাবলীর আহরণকে 


বোঝায়। তাছাড়া আধুনিক মত অনুযায়ী, শিক্ষা বা স্কুলের কাজ নিছক 
শিশুর জ্ঞানমূলক দিকেতেই সীমাবদ্ধ. থাকবে না, তার প্রক্ষোভমূলক.দিকটির 
হ্ঠুবিকাশের উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেননা, স্কুলে বে শিক্ষার্থী 
পড়তে আসে, সে তার সমগ্র সত্তা নিয়েই আসে ৷৷; ভার জ্ঞানমুলক পএ্রক্ৰিয়া- 
গুলিকে কোনভাবেই তার প্রক্ষোভ বা তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক 
থেকে পৃথক কর] যেতে পাবে না। আধুনিক বিদ্ভালয়গুলিতে সেই জন্য নিছক 
জাঁন বা কৌশলের শিক্ষাদান ছাড়াও বহু বিভিন্নধৰ্মা অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা 
কর! হয়েছে। 

প্রথমত, ফোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্র করে বা সাধারণভাবে স্কুলকে 
ঘিরে শিক্ষার্থীর মনে যে সব দুশ্চিন্ত| জন্মায় তা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, কোন পাঠ্য বিষয়ে প্রথম দিকে পড়া না 
পারলে যদি তাঁকে বকাবকি করা বা শান্তি দেওয়া হয় তাহলে সেই বিষয়টি ঘিরে 
তার মধ্যে ভয়, স্বুণ| ইত্যাদি প্রতিকূল প্রক্ষোভ দেখা Ora) তৃতীয়, দুল 
থেকে শিক্ষার্থীকে যে সব কাজ বাড়ীতে করতে দেওয়া হয় সেগুলি সম্বন্ধে 
বাড়ীতে থাকাকালীন তার মধ্যে যে সব দুশ্চিন্তা জন্মায় সেগুলিও বিশেষ করে 
শিশুর মানসিক ICE সপ্ন করে ভোলে d আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে 
সাধারণ ছেলেমেয়েদের পাঠপিক্ষায় অসাফল্যের মূলে আছে এই তিনটি কারণ 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই তিনটি কারণ একসমেই বর্তমান থাকে | 

যে সব ছেলেমেয়ে স্কুলে ভাল পড়াশোনা পারে না, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য 
বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে । তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসন্মান গুরুতরভাবে 
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৩০ (0 শিক্ষাত্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান Ee | 


ক্ষুণ হয় এবং তাদের মধ্যে প্রবল হীনমন্ততা দেখা দেয়। তারা নিজেদের 
অপরের Rat ও অবহেলার পাত্র বলে মনে, করে এবং কালক্রমে তাঁদের 
"feme! দুৰ্বল ও ভীরু হয়ে গড়ে e) এই সব ছেলেমেয়ের যি পাঠ 
_বিষয়গত SAAG দূর করা যায় তবে তাদের আত্মবিশাস ফিরে আনবে এবং 


তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সবল ও বন্দর হয়ে উঠবে। P 


‘মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ ও বিদ্ঠালর 
স্থূল যেমন শিক্ষার্থীর মানসিক aaa উপর প্রভাব বিস্তার করে, থাকে৷ 
তেমনই করে: তার - গৃহ । গৃহ বলতে বোঝায় তার ম'-বাবা-ভাই-বোন 
কিংবা যাদের সঙ্গে শিশু বাপ করে তাদের নিয়ে গঠিত সমগ্র পরিবেশটিকে। 
"iere শিশুকে নানা নতুন নতুন পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে হয় এবং যদি 
শিশুর কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধান ঠিকমত না হয় তাহলে তার মানসিক স্বাদ 
ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। শিশুর প্রতি বাড়ীর সকলের মনোভাব ও আচরণই শিশুর | 
মানসিক সংগঠনে সব চেয়ে বড় শক্তি। অতিরিক্ত আদর, উদানীনতা, 
অবহেলা, শাসনধমী আবহাওয়া, স্থায়ী নীতি বা শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি নানা: 
কারণে শিশুর মানসিক সংগঠন স্বাস্থাময় হয়ে ওঠে না। 


তেমনই বিদ্যালয় পরিবেশের নানা বিভিন্নধৰ্মা ও বৈচিত্ৰ্যময় অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে শিশু কেবলমাত্র জ্ঞান ও কৌশলই অর্জন করে না, তার প্রক্ষোভ" 
মূলক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলিরও সমানভাবে পুষ্টিসাধন হয়৷ 
আধুনিক স্কুলের শিক্ষার পরিধি যখন এতই ব্যাপক ও সুদুর প্রলারী, তখন 
শিশুর মানসিক শ্বাস্থোর প্রয়োজনীয়ত| শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেনী! এমন 
কি Piers মানপিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার দায়িত্বও অনেকাংশে Ud 
উপর পড়ে । 1 
'_ মানিসিক স্বাস্থ্যনিৰ্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে sb সঙ্গতিব্বিধানের উপর। 
এদিক দিয়ে স্কুলের পরিবেশ শিশুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার fret 
সহপাঠী, ‘বক্তিগত বধ প্রভৃতিদের নিয়ে স্কুলের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি গর 
বি 19৮8৮ পরিবেশ টি করে। সেগুলি তার বিকাঁশোনুখ'মনের sani 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং কোন দিক দিয়ে যদি সেখানে সে সঙতিবিধা, 
করতে না পাবে তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে পন হয়। «i 
. বাহুল্য এই; ধরনের অপসঞ্জতিসন্পন্ (Maladjusted) ছেলেমেয়েদের fn 
‘অসম্পূৰ্ণ থেকে খাত, তাদের ব্যজিনতার বিকাশ নানাদিক দিয়ে ব্যাহত হা 


— ; Cn - - [^ 


মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ ও বিদ্যালয় ৩১ 


'তারা গ্রঞ্ষোভমূলক অতৃপ্তিতে ভোগে এবং ভবিষ্যতে সমাজের অনুপযোগী সদস্ত- 
রূপে বড় হয়ে ওঠে । দেই জন্তু স্কুলের-ব্যবস্থাপকদের থেকে সুরু করে প্রতিটি 
শিক্ষকের এদিক দিয়ে দায়িত্ব অপরিসীম । অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত 
আচরণ বা স্কুলের লাধাঁরণ পরিচালন ব্যবস্থার মৃধ্যে গুরুতর ভ্রেটির ফলে শিশুর 
মধ্যে প্রচুর অপনঙ্গতি দেখ] দেয়। তার ফলেও শিশুর শিক্ষা বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভার ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ নানাভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে যে প্রায় সকল স্কুলেই এমন ছাত্রছাত্রী দেখা 
যায় যাদের উপযুক্ত মানসিক শক্তি থাকা সত্বেও কোন বিশেষ পাঠ্যযিষয়ে 
প্রত্যাশিত ফল দেখাতে, পারে ন| ৷; বকাৰকি; শান্তির ভয়, বোঝান ইত্যাদি 
নানা পন্থ অবলম্বন করেও কোন ফল: হয় না। _ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের! 
এগুলিকে_ অসম্ভব ক্ষেত্র বলে মনে কুরে হাল ছেড়ে দেন ৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এরা হল মানসিক অসুস্থতার রোগী ৷ 


মনোবিভ্ঞানীদের দীর্ঘ অনুসন্ধান ও পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে 
এই ধরনের বিষয়গত অসামর্থ্যের কারণ তিন রকমের হতে পারে। প্রথমত, 
অপরিবর্তনীর পাঠক্রম, যা সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে উপযোগী নয় | ফলে ক্লাশের 
কিছু ছেলেমেয়ে সব সময়েই পিছিয়ে থাকে দ্বিতীয়ত, বাড়ীর বয়স্কদের মধ্যে 
Vau শিশুর মনে: প্রতিফলিত হয় এবং তাঁর মধ্যে অনুরূপ দ্বন্দের সু sa 
ভাইবোন আতমীয়ম্বজনের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় শিশু নানা 
কারণে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারে ন! এবং তাঁর মধ্যে দেখ দেয় 
ুশিন্তা, ভয় হিংসা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত প্ৰক্ষোভ। পিতামাতা অভিভাবকের! 
শিশুর এই মানগিক «cdd প্রকৃত কারণটি খুঁজে পান না এবং সেগুলিকে দুর 
করার ভন) নানা অবান্তর উপায়” anus করেন। তার ফলে শিশুর 
অপসদতির মাত্রা আরও বেড়ে যার এবং তার শিক্ষা, মানিক tzie 
প্রক্ষোভমুলক “বিকাশ নানাভাবে ব্যাহত EX অতএব শিশুর মানসিক 
war উপর তার বাড়ীর প্রভাব তার স্কুলের প্রভাবের চেয়ে কোন অংশ. 
কম নয়। : 


'আনমিক' স্বাস্থ্যের লেখা ve কেবলমাত্ৰ শিট ক্ষেত্রে নর 
নয়।- মানুষের জীবনের সমস্ত শুরেই মানসিক vui ও সমতা অপরিহার্ 
এবং তা নির্ভর করে তার “গরিপার্খের বিভিন্ন শক্তির নলে সন্তোষজনক সঙ্গতি- 
বিধানের উপর।  এইজষ্ঠব্যক্ি' যাতে তার পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বৃহত্তর সমাজ 


৩২ 1 শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


"প্রভৃতির সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতিবিধান করতে পারে, তার জন্য আধুনিক মানমিক 
 স্বাস্থযাবিধিতে প্রয়োজনীয় নিৰ্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


মালগসিত জাসযবিধির তিনটি দিক 

মানগিক স্বাস্থ)বিধির তিনটি দিক আছে। যথা, ১। সংরক্ষণমূলক 
(Conservative), a i প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং v | প্রতিকার- 
মূলক (Curative) | j 


সতরক্ষণমুলক দিক 

অধিকাংশ সাধারণ শিশু যেমন স্বাভাবিক স্বাস্থযসম্পন্ন দেহ নিয়ে জন্মায় 
তেমনই সে একটি UIN মন নিয়েও জন্মায়। স্বাভাবিক পরিবেশে পড়লে 
"এই মন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে । কিন্তু যখনই পরিবেশের মধ্য অস্বাভাবিক 
শক্তির R হয় তখনই মনের বিভিন্ন দিকগুলি সেই শক্তির সঙ্গে সুঠুভাৰে 
সঙ্গতিবিধান করতে পারে না এবং/শিশুর মনের মধ্যে নানা ব্যাধি দেখা দেয়। = 
কধা, নিংসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে অস্বাভাবিক. ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যেক শিশুই 
তার পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশ। করতে, স্মাজ-নিৰ্দিষ্ট আচরণগুলি সম্পন্ন 
করতে, EA যেতে ও পড়াশুনা করতে যথেষ্ট স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে 
থাকে, কিন্ত নানা অস্বাভাবিক ঘটনার চাপে তার মধ্যে অসামাজিকতা। 
উচ্ছ্খলতা, পড়াশোনায় অমনোযোগ ও অনা সমস্ত] দেখা দেয়। অতএব 
শিশুর এই সহজাত মানসিক সংগঠনটি যাতে অক্ষুণ্ন থাকে এবং প্রতিকূল পরি" 
বেশের চাপে যাতে সেটি বিরুত না হয়ে ওঠে সেটা দেখাই মানসিক, স্বাদ্থযবিধির 
প্রথম কাজ। এর জন্তু প্রয়োজন বাড়ী, স্কুল, খেলার মাঠ এক কথায় শিশুর 
সমগ্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুণি যাতে প্রতিকূল না হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি 
দেওয়া। বাড়ীতে শিশুর প্রতি বয়স্কদের মনোভাব ও আচরণ, স্কুলে ক্লাশের 
সংগঠন, শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলির enfe xt 
মনোযোগ দেওয়াটাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিধি সংরক্ষণমূলক কৰ্মহুচীর অন্তর্গত | 


গ্রাতিরোধমুতক দিক | 
_ সংরক্ষণমূলক দিকটি হল সামগ্রিক প্রকৃতির । এতে ব্যক্তিগত সমস্ত বা চাহিদার, 

প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না, কেবল সমষ্রিমুলকভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের 
বিধিনিযেধঞুণি পালন করা হয়। কিন্তু প্রতি রোধমূলক দিক টিতে ব্যক্তির fat 
চাহিদা, সস্তা ও বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপযোগী! 


7° 


অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ ৩৩ 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়। বিশেষ করে যাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য FA 
হবার সম্ভাবন| দেখা দেয় তাদের ব্যক্তিগত সমন্তাগুলি অনুধাবন করা এবং 
মেগুলিকে প্রতিরোধ করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হল প্রতিরোধ 
মূলক দিকটির প্রধান কাজ। মানসিক স্বাস্থ্য সত্যকারের বিপন্ন হবার আগেই 
ভার কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার জন্য ষথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, দেখা যাচ্ছে যে একটি ছেলে মাঝে 
মাঝে স্কুল পাঁলায়। তার এই আচরণটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে একটি স্থায়ী 
মানসিক ব্যাধি রূপে lera আগেই যদি ভার এই আচরণটির কারণ খুঁজে 
বার কর! যায় এবং সেটিকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ছেলেটিকে 
একটি মাননিক ব্যাধি থেকে রক্ষা! করা হবে। ? 


প্রতিকাৱমুলক দিক (Curative Aspect) 

গ্রতিরোধমূলক দিকের পরেই: আসে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। উপযুক্ত 
গ্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব হলে অনেক সময় ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে 
এমন ভ্রুট দেখা যায় যা সাধারণ উপায়ে দূর কর! সম্ভব হয় না। তখন তার 
জন্ত বিশেষ গ্রতিকা রমূলক ব্যবশ্থা। অবলম্বন করতেই হয়। শিক্ষকদের এই সময়ে 
যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হয়। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক 
ব্যাধির গুরুত্বের উপর নির্ভর করছে যে শিক্ষক নিজেই তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করবেন, না বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবেন । যদি শিক্ষার্থীর 
রোগ তেমন গুরুতর ন! হয় তাহলে শিক্ষক তার নিজের বিবেচনা অনুযায়ী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু যদি ব্যাধি জটিল আকার ধারণ করে 
থাকে তাহলে শিক্ষকের নিজের পক্ষে কোন কিছু করা মোটেই সঙ্গত নয় । তখন 
তার উচিত অবিলম্বে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া । জটিল মানসিক ব্যাধির 
চিকিৎসার জন্য উন্নত জ্ঞান ও বিশেষধর্মা পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সেটা 
মাধারণ শিক্ষক বা পিতামাতার কাছ থেকে আশ! করা যায় না। অমাবধানত৷ 
বা অজ্ঞতাৰশত যদি ভুল পন্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে শিশুর মানসিক ব্যাধিকে 
বাড়িয়েই দেওয়া হবে এবং শেষ পৰ্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনা হবে। 
অপসন্দতির ক্রমাবিকাশ | 
ন (Development of Maladjustment) 

মানুযমাত্রেই জন্মায় কতকগুলি চাঁহিদ! নিয়ে। সেগুলির নাম দেওয়া 
হয়েছে জৈবিক চাহিদা (Organic Needs) | যেমন,_অক্সিজেন, উত্তাপ, 


৩০৩ 
a 


৩৪ ! শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


খান্ত, জল, ঘুম প্রভৃতির চাহিদ|। এগুলি তৃপ্ত না হলে ব্যক্তির দেহগত wf 
বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং তার পক্ষে জীবনধারণ ফর! সম্ভব হয় না | 
জৈবিক চাহিদার চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং সংখযাতেও অনেক qi 

ইল মানসিক বা মনোবিজ্ঞানসূলক চাহিদা । এগুলির মধ্যে কতকগুলি DIU 
ব্যক্তির faar ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর efe, আবার কতক গুি হা 
তার সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনের সঙ্গে ঘনিঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির বিনি 
নিজস্ব চাহিদার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নিরাপত্তার চাহিদা, কৌতুহল তৃপ্তি 
চাহিদা, সক্ৰিয়তার চাঙা, স্বাধীনতার চাহিদা, aragia চাহিদা genfi 
এই চাহিদাগুলির তৃপ্তির উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির নিজস্ব প্রক্ষোভমূলক 
সঙ্গভিবিধান ও oferata wb বিকাশ । মানসিক চাহিদার দ্বিতীয় পৰয় 
পড়ে ব্যক্তির সামাজিক চাহিদাগুলি। যেমন, আত্মন্বীকৃতির চাহিদা, ভার" 
বাসার চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা ইত্যাদি। ব্যক্তির সুষ্ঠু সমাজজীবন যাপনের 
জন্য এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি অপরিহার্য à 


ব্যক্তির এই বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্ত হয় তবেই ডাঃ 
মানসিক সংগঠনের বিকাশ বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হবে এবং তার ব্যক্তিসন্তার সুষম 
পরিণতিতে কোন বাধার স্থষ্ট হবে না। এক কথায় সে তার পরিবেশের সনে 
Wb সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে। কিন্তু যদি কোন কারণে তার কোন 
চাহিদার তৃপ্তি ন৷ হয় তাহলে তার মধ্যে দেখা দেবে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি এবং 
৷ মানসিক ঘন্দ। সেই প্রক্ষোভমুলক অসঙ্গতি এবং মানসিক দন্দ ব্যক্তির বাহিৰ 
আচরণকে প্রভাবিত করবে এবং তার ফলে সে নান| অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক 
আচরণ করবে । এরই নাম দেওয়া হয়েছে অপঙ্গতি (Maladjustment) | অত" 
এব সাধারণভাবে বলা চলতে পারে যে অপসঙ্গতি মাত্রেরই কারণ হল ব্যতির 
কোন চাহিদার তৃপ্তি না হওয়া । ৷ বস ব্যক্তির কোন চাহিদার তৃপ্তি না হবেই 
যে সকল সময়েই অপসঙ্গতি দেখা দেবে ভা নয়। এমন বহু চাহিদা আমাদের 
আছে যা অনেক সময়েই অতৃপ্ত থেকে যায়। অথচ সব সময়েই তার জগ্ত অপ 
সঙ্গতি দেখা দেয় ন| বা আমরা অবান্ধিত ও ক্ষতিকর আচরণ সম্পন্ন করি sf 


e 


চাহিদার বিভিন্ন পরিণতি FUE চয় 
Mit EP খুব dg si jp ৷ 
: ‘মধ্যে যখন কোন বিশেষ চাহিদা দেখা দেয় তখন সেই চাহিদা 


আজ "ei টিন (87952570172580) rw s» HLA 
| অথ, চাহিদা পুর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারে |? এক্ষেতরৈ ব্যক্তি 4* 


অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ ৩৫ 
্রক্ষাভমূলক তৃপ্তি লাভ করে। ফলে তার মাঁনদিক সমতা! werd থাকে ant 
ভার মধ্যে কোনরকম অপসঙ্গতি দেখ! দেয় না। মানসিক স্বাস্থ্যবিধি, fw 
দিয়ে এট মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা | 

দ্বিতীয়ত, চাহিদাটি একেবারেই তৃপ্ত না হতে পারে। এ ক্ষেতে ea 
মধ্যে গুরুতর প্রাক্ষোভিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে ব্যক্তিত্ব 
Maas সমতার মধ্যে বিপর্যয় আসতে পারে. এবং সে নানা অবাচ্ছিছ € 
ক্ষতিকর আচরণে লিপ্ত হতে পাঁরে। অবশ্য চাহিদাটি যদি গুরুতর ন! হয 
তাহলে ৰ)ক্তির এই মানলিক দ্বন্দ স্বল্পস্থায়ী হয় এবং কিছুদিন পরে সে আবার 
তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাহৃত ব্যক্তি wm 
ব্যর্থতা বা অতৃপ্থিকে ভূলে গেলেও চাহিদাটি তার অচেতন মনে অবদ্মিত হয়ে 
বাম করে এবং সুযোগ পেলেই তার বাহ্যিক আচরণকে ভার অভ্ঞাতসারই 
নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণ দেখে তার 
মধ্যে কোন অপলজতি খুঁজে না পাওয়া গেলেও তার মনের গভীর তলদেশে 
"PET অপসঙ্গতি বিস্ফোরকের শক্তি নিয়ে সুপ্ত হয়ে থাকে। এই অপনঙ্গতি 
এক দিকে যেমন তার মনে প্রচণ্ড wes tum সষ্টি করে তেমনই সুযোগ পেলে 
তার বাহ্যিক আচরণকে বিপথগামী করে তোলে | 

তৃতীয়ত, এই দুটি চরম সম্ভাবনার পরিবর্তে চাহিদাঁটির আংশিক ange 
ঘটতে পারে । ব্যক্তি যদি তার এই আংশিক পরিতৃপ্তিকে মেনে নেয় তাহলে 
ছার মধ্যে বিশেষ অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। কিন্তু যদি সে ত! না করে তাহলে 
তার চাহিদাটির বাকিটুকুর তৃপ্তির জন্তু তার মধ্যে অপনঙ্গতি দেখা feme 
গারে। তবে বলা বাহুল্য পূৰ্ণ অতুপ্তির চেয়ে আংশিক অতৃপ্তির ক্ষেত্রে 


`~ 


অগদঙ্গতির মাত্রা অনেক-কম.। 

অতএব দেখা যাচ্ছে অপসঙ্গতি নির্ভর করছে ব্যক্তির চাহিদার অতৃপ্ডির উপর 
এবং অতৃপ্তি হলে কি পরিমাণ অতৃপ্তি হল,তার উপর | চাহিদাটি ব্যক্তির. কাছে 
ক্চট। গুরুত্বপূর্ণ এবং তার অতৃপ্তি তার মধ্যে কতটা! গ্রাক্ষোভিক, বিপর্যয় আনবে, 
খই হুট ব্যাপারের দ্বারাই অপসঙ্গ তির, প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে: 


ভাও 
১7 n 


বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ 
(Substituted Goal and Compensatory Behaviour)” 


"ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা [দিলে তা তার মনের মধ্যে প্রাক্ষোভি্ক 
fU ও অন্তর up করে এবং বাইরে বিশেষ এক ধরনের আচরণের রূপ 


EA 


৩৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নেয়। এই আচরণকে আমরা! পরিপূরক আচরণ নাম দিতে পারি। চাহি 
তৃপ্ত না হওয়ার ফলে ব্যক্তি বে ঈদ্গীত মানসিক তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হল দে 
মানসিক তৃপ্তি পেতে সে চেষ্টা করে অন্ত এক ধরনের আচরণ সম্পন্ন vul 
সেই বিশেষ আচরণটি যদিও ভার পূর্বের প্রকৃত লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে তাকে নিয় 
যেতে পারে না এবং অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে নিয়ে যায়। ভব 
যে মানসিক তৃপ্তি সে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছলে পেত, সেই তৃত্তিই Gv 
পূৰ্ণভাবে বা আংশিকভাবে এই নতুন wp পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌছানর মধো 
দিয়ে লাভ করে। অর্থাৎ সে তার প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে আর একটি নতুন বা 
বিকল্প লক্ষ্য (Substituted Goal) স্থাপন করে এবং এই বিকল্প লক্ষে) 
পৌছানর প্রচেষ্টার দ্বার! প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর অক্ষমতাকে পুরণ করে। 
অতএব অপসঙ্গতির কোন ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তর 
পাই। যথা, (ক) ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা! 
এই অক্ষমতার কারণ ব্যক্তির নিজস্ব অসামর্থয হতে পারে, আবার পাঁরিবেশিক 
শক্তির প্রতিকুলতাও হতে পারে । (খ) প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল 
লক্ষ্য স্থাপন (গ) সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর ga বিশেষ কোনও পরিপূরক 
আচরণ (Compensatory Behaviour) সম্পাদন | এদিক দিয়ে অপসমতি- 
মূলক আচরণ মাত্রেই হচ্ছে কোন বঞ্চিত তৃপ্তি অন্ত পথে পাবার প্রচেষ্টা এবং 
অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলতে সেই উদ্দেশাসম্পন্ন পরিপূরক আচরণকেই 
বোঝায়। a 
উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে ক্লাশে ভাল ফল করে সকলের কাছে ছার 
কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেতে চায়। এখানে সকলের কাছে নিজের স্বীকৃতি M 
পরিচিতি লাভের ইচ্ছাই হল তার চাহিদা । গতানুগতিক বিদ্যালয়ে এই 
চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে একমাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালে বা প্রথম, 
দ্বিতীয় ইত্যাদি স্থান অধিকার করলে। অতএব ছেলেটির প্রকৃত লক্ষ্য হণ 
পরীক্ষায় ভাল ফল দেখান। এখন মনে করা যাক ছেলেটি তার সামর্থের 
অভাবের জন্তু পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারল না, ফলে তার পরিচিতি 
লাভের চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে গেল । তখন সে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে 
আত্মৰীকতি লাভের পরিবর্তে তার চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের উপর wen 
করা, উৎপীড়ন করা, সহপাঠীদের বই খাতা চুরি করা প্রভৃতি wata উপায়ে 
নিজের বঞ্চিত আত্মতৃপ্ডি লাভের চেষ্টা করতে লাগল। অর্থাৎ সে তার চাহিদার 
প্রকৃত "OUR পরিবর্তে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন করল এবং সেই লক 


অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ ৩৭ 


গৌঁছানর জন্ অত্যাচার, উৎ্পীড়ন, চুরি ইত্যাদি পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন 


করতে সুরু করল। অর্থাৎ এক কথায় ছেলেটির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিল। 
বিকল্প লক্ষ্য এবং এই পরিপূরক আচরণ যে সব সময়েই অবাঞ্ছিত এবং 
‘অসামাজিক রূপ নেবে তার কোন অর্থ নেই । অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 
প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে ব্যক্তি যে সব বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ গ্রহণ 
করে সেগুলি সমাজের দিক দিয়ে বাঞ্ছিত প্রকৃতির এবং ব্যক্তির পক্ষেও 
qaga যেমন, উপরের দৃষ্টাত্তের ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে না 
দেরে খেলাধূলা, অঞ্চন, সঙ্গীত বা অভিনয় ইত্যাদির কোন একটিতে পারদশিভা 
দেখিয়ে দশজনের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি আদায় করল। এখানে Sta 
বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ দুইই কাম্য ও মঙ্গলপ্রন্থ হয়ে gieta | তত্ব 
দিক দিয়ে যদিও এও এক ধরনের অপসঙ্গতি তবু আমর! একে aafe 
ব্লবনা। কেবলমাত্র সেই সব পরিপুরক আচরণকেই আমরা অপনগগভির 
পর্যায়ে ফেলব যেগুলি সমাজ-অনুমোদিত নয় কিংবা যেগুলি ব্যক্তির নিজের 
গন্ধে ক্ষতিকর | আবার ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর বলতে আমরা সেইসব tort 
গুলিকে ধরব যেগুলি ব্যক্তির মনের ছন্দের স্থায়ী মীমাংসা আনতে পারে না 
এবং তার মানসিক gize ক্ষুণ্ণ করে ভোলে । সাধারণত অপসঙগতিমুলক্ষ 
আচরণগুলি পলামরিকভাবে এবং আংশিকভাবে ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি আনতে 


: ষক্ষম হলেও তার মনের স্থায়ী শান্তি বা সমতা আনতে সক্ষম হয় না। 
+ (চাহিদামাত্ৰেরই অতৃপ্তি কিন্তু অপঙ্গতির সৃষ্টি করে না! এমন অনেক 


চাহিদা আছে যেগুলির অতৃপ্তি মানসিক দন্দ ও প্ৰক্ষোভমুলক বিক্ষোভের টি 
করে বটে কিন্তু সেগুলি নিতান্তই সাময়িক ধরনের এবং ব্যক্তির মনে কোন 
স্থায়ী প্রভাব রেখে যায় না |. ভবে এমন বিশেষ কতকগুলি চাহিদা আছে 
যেুলির প্রভাব eng সকল মানুষের উপরই বেশ উল্লেখযোগ্য এবং লেণ্ডলির 
অতৃপ্তি ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের WE করে এবং তরি মানসিক 
Far গুরুতর অবনতি ঘটায়। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে জুসজতির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেণী । বিদ্যালয়ে পড়ার 
সময়ে ছেলেমেয়েরা কৈশোর পার হয়ে যৌবনের তোরণদ্বারে প্রবেশ করে । 
এই সময়ে তাদের মধ্যে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই 


সব চাহিদা যদি যথাযথভাবে তৃপ্ত না হয় তাহলে প্রাপ্তযৌবনদের জীবনে গুরুতর 
প্রতিবন্ধক দেখা দেয় এবং তাদের শিক্ষা, প্রাক্ষোভিক সংগঠন, ব্যক্তিমত্তার 


বিকাশ সবই বিশেষভাবে spi হয়ে ওঠে | ) 
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ন 
TIIGI কাররথাবজী ( Causes of Maladjustment ) 
| অতএব দেখা যাচ্ছে বে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে অপস্গতি ঘটে LT 

অনোবিজঞানীরা সেগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে aana 

প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। এই কারণগুলির যথাৰ্থ স্বরূপ নির্ণয় করাঃ 

g3 "Ww মনঃসমীক্ষণমূলক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে ও) 

অপসগগতির কয়েকটি প্রধান কারণের adal নীচে দেওয়া হল। 


>i- নিরাপত্তাহীনতা অনুভূতি ( Sense of Insecurity ) 
| নিরাপত্তার অভাববোধ অপসঙ্গতির একটি বড় কারণ । এই অনুভূষিট 
দেখা দেয় যখন ব্যক্তি নিজেকে সকলের কাছে অবাঞ্ছিত বা পরিত্যক্ত বলে 
মনে করে এবং তার মধ্যে এই ধারণা হয় যে তার পরিবেশের শক্তিগুলি তার 
f heut মঙ্গলকে বিপন্ন করে তুলেছে। এইরকম মনোভাবের দ্বার! 
পীড়িত ব্যক্তি স্থল, কলেজ, কর্মক্ষেত্র সর্বত্রই দেখা যায়। এই ধরনের 
ব্যক্তির! সব সময়েই age ও সন্তুস্ত হয়ে থাকে এবং নতুন কোন প্রচেষা 
গঁহণ করতে ভয় পায়। স্কুলে এই ধরনের ছেলেমেয়ের| ক্লাশে পড়| বলতে 
ইতস্তত করে এবং সব সময়ই অপরের Rart বা নিন্দার ভয়ে নিজে থেকে 
কিছু করতে সাহস করে৷ন| ৷ অতি শৈশবে সাধারণত এই নিরাপত্তাহীনতার 
অন্মভূতি বেশী মাত্রায় থাকে । অবশ্য যে সব পিতামাতা শিশুর চাহিদার প্রতি 
দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুপির যথাযথ পরিতুষ্টির ব্যবস্থা করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা 
নিজেদের পরিত্যক্ত বা অবহেলিত বলে মনে করে মা এবং তাঁদের মধ্যে 
নিরাপত্বাহীনভার বোধ জন্মায়. না। কিন্ত যেখানে পিতামাতা এবং aa 
শিশুর প্রতি প্রতিকূল বা বৈষম্যমূলক আচরণ করেন সেখানে পিণ্ড নিজেকে 
পরিত্যক্ত, এবং অবাঞ্চিত ৰলে মনে করে। তার ফলে তার মধ্যে গুরুতর 
অগসমতি দেখা দেয় এবং তার মানপিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। 
লে নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিরাপতার অভাববোধ দেখা দঃ) 

সেগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটির নাম করা যেতে পারে । amaai = 

কাজের চাপ, রূঢ় মন্তব্য, কঠোর বা নিষ্ঠুর শাস্তিদান, সহানুভূতির অভাব 
অবহেলা, faust ইত্যাদি। এছাড়াও পিতাষাতাদের নিজেদের মধ্যে কল 

জাতিগত বা ধৰ্মগত কারণ, বৃহত্তর সমাজ কতৃক প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কারণেও 
শিশুর মধ্যে নিয়াপত্তার অভাববোধ জাগে। 

j | নিয়াপত্তাহীনতায় অনুভূতিকে দূর করতে হলে এই অনুভূতির মৌলিক 
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কারণটি খুঁজে বার করতে হবে ।. স্কুলে বাড়ীতে উভয় স্থানেই এর চিকিত্মার 
স্বায়োজন করতে হবে । শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে সে সত্য সত্য অবহেলিত 
ঝাঅবাঞ্ছিত নয় এবং ভার কাজের যথাযোগ্য সমাদর যাতে সে পায় ভা দেখতে 
হবে। বিদ্ৰুপ, aafe, লজ্জা দেওয়া, ব্যক্তিগত সমালোচনা ইত্যাদি ব্যাপার- 
গুলিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করতে হবে । তার নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ যাতে 
মুক্তি প্রায় তার পর্যাপ্ত সুযোগ তাকে দিতে হবে ।.. খেলাধুলা! আঁক, লেখা, 
নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা, বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তার নিরাপত্তা" ৮- 
হীনতার বোধকে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের বোধে রূপান্তরিত করতে হবে 1 
১। আক্রমণমূলক মনোভাব (Sense of Hostility) 
অপসঙ্গতির আর একটি কারণ হল আক্রমণমূলক অনুভূতি ৷ দেখ! গেছে 
dafe মধ্যে নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির আক্ৰমণাত্মক মনোভাব জন্মলাভ 
করে এবং তার ফলে তার আচরণের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দেয় | তার এই 
আক্রমণাত্মক মনোভাব যে অন্তায় সে সম্বন্ধে ব্যক্তি যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং 
যাতে তার এই মনোভাব তার আচরণে প্রকাশ না পায় সে সম্বন্ধে সে সচেষ্টও 
হয়। তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অস্ত্র এবং এই ww Cur দ্বারা ভার 
বাহ্যিক আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কারেন হনির (Karen Horney) ) 
tens থেকে দেখা গেছে যে মনোবিজ্ঞানমূলক দুশ্চিত্তা স্নেক কেদে এই 
আক্ৰমণাত্মক অনুভূতি থেকে জন্ম লাভ করে ধাকে। 
^. ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব নান! আচরণের get 
নিয়ে দেখ! দেয়। ছোট ভাইবোনদের বা ক্লাশের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছেলে: 
মেয়েদের আঘাত কর! বা উত্যক্ত করা এই মনোভাবের একটি সাধারণ 
ঘভিব্যকি। যাদের মধ্যে এই মনোভাব খুব বেশী তাদের প্রায়ই সমৰয়সীদের 
সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করতে দেখা যায়। পশুপাখীদের উপর নিষ্ঠুর, ব্যবহার : 
₹ ক্রাটাও অনেক সময় এই মনোভাব থেকেই জন্মায় । উৎপীড়ক এ সব ক্ষেত্র 
৷ জনে যে পশুপাখীর! নিতান্তই অসহায় এবং তার! কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে 
পারবে না। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে জড় বস্তুর প্রতিও আক্রমণমুলক 
মনোভাব দেখা দিযে খাকে।.. ডেকে লাম: রাখা বানাই RD NI 
দরজা ভাঙা, চেয়ারের গদি ছুরি দিয়ে কাটা, স্থুল, লাইব্রেরী ধা সভাগৃহের 
সম্পত্তি বিনষ্ট কর] প্রভৃতি ধ্বংসমূলক আচরণগুলি এই KTE 


মনোভাবেরই বহিঞ'কাশ । 
শিশুর মধ্যে আক্ৰমণমূলক অনুভূতি 


জন্মাবার প্রধানতম কারণ হল, তার 


"n 
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প্রতি তার পিতামাতা প্রভৃতির বৈষম্যমূলক আচরণ। যে সব foreta 
নিঘেরাই মানসিক বিপর্যয়ে ভোগেন ৰা সে সব পিতামাতার নিজেদের মধ্য 
নিরাপত্তাবোধের অভাব থাকে তারা তাদের শিশুদের মধ্যে এই অতিপ্রয়োজনী 
নিরাপত্তার মনোভাবটি কখনই স্থষ্টি করতে পারেন ন! এবং তার ফলে স্বভাবতই 
তাদের ছেলেমেয়ের! আক্রমণধর্ষাঁ হয়ে ওঠে | 
যে সব পিতামাতা স্বার্থপর, সঙ্কীৰ্ণচেতা, পক্ষপাঁতপুর্ণ এবং ছেলেমেয়েদের 
আস্তরিকভাবে ভালবাসতে জানেন না, তীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই 
আক্রমণমূপক মনোভাব তীব্ৰভাবে জেগে থাকে। কোন বিশেষ ছেলেৰা | 
মেয়েকে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেণী ভালবাসলে অবহেলিত শিশুর মনে 
প্রায়ই আক্রমণমূলক মনোভাৰ স্থষ্টি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা 
বায় যে ছেলেনেয়েদের প্রতি পিতামাতার আচরণ কখনও খুব কঠোর 
কখনও খুব নরম অর্থাৎ তাদের আচরণের মধ্যে কোন রকম সামঞ্জন্ত বা সংহতি 
C$! মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই ধরনের সামঞ্শুহীন বৈষমযধমী আচরণের 
ফল নিছক কঠোর বা অন্তান্য আচরণের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর হয়ে 
ওঠে। এ ছাড়া শিশুদের বন্ধু নির্বাচনে বাধাদান, তাদের কোন কাজকে 
বিদ্ধপ করা, তাদের আচরণ বা লক্ষ্যের সমালোচনা কর! ইত্যাদি আচরণ" 
গুলিও তাদের মধ্যে উই ধরনের বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে | 
শিশুদের মধ্যে থেকে এই আক্রমণমূলক মনোভাব দূর করার সবচেয়ে 
প্রশত্ত পন্থা হল তাদের মনের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে 
অভিব্যন্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া | aay সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল শিশুর মধো 
যে পরিত্যক্ততার মনোভাব জেগেছে সে মনোভাবটিকে দুর করা এবং আন্তরিক 
ভালবাসা ও সহাম্থভৃতির দ্বার! তাকে আপন করে নেওয়া | শিশুকে ভার কাজের 
প্রাপ্য প্রশংসা দান করে এবং তাকে কাজে উৎসাহিত করে তার আত্মবিশ্বাসকে 
ফিরিয়ে আনতে পারলে তার এই আক্রমণমূলক মনোভাব নিজে নিজেই চণে 
বাবে। সব শেষে তাকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে এবং 
যতটা সম্ভব তার কাজে বাধা না দেওয়া হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন, 
তার নিজের বন্ধু-নির্বাচন, কোন বিশেষ কাজে মনোযোগ দান, কোন বিশেষ 
হবির অনুসরণ ইত্যাদি ব্যাপারেও যতটা সন্তৰ স্বাধীনতা তাকে দিতে হবে।) 
৩। অপরাধের অনুভূতি (Sense of Guilt) 


 অপসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ হল অপরাধের অনুভূতি । ব্যর্জি 
| পিক সময় তার আচরণের জন্ত নিজেকে অপরাধী বা দোষী বলে মনে করে 
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এবং তার জন্য সর্বদা স্তম্ভ ও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে | এর মূলে আছে ব্যক্তির 

নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে নিৰৃষ্টতার ধারণা অতি সাধারণ ও নির্দোষ কাজের 
ক্ষেত্রেও এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে এবং এক ধরনের 
বিবেকের দংশন অনুভব করে থাকে । তাঁরা সব সময়েই মনে মনে এই ভেবে 
ভীত বা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে এই বুঝি তাদের আচরণে অপরে eue বা 
অপমানিত হল। 

ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অপরাধের বোধ নান! ভাবে অভিব্যক্ত হয়। 
আতমগ্লানি বা আত্মনিন্দা এই অনুভূতির একটি প্রধান aui এই মনোভাব" 
ag ছেলেমেয়েরা মনে করে এবং অনেক সময় মুখেও প্রকাশ করে যে তার! 
কোন একটা wg অপরাধ বা পাপ কাজ করছে। অনেক সময় আবার 
প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তারা সেই অপরাধের জন্য নিজেদেরই শান্তি দেয় এবং 
সাধারণ স্ুখস্বাচ্ছন্য আরাম আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রাখে। 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর তাঁদের এই অপরাধবোধ অপরের উপর 
প্রতিফলিত করে এবং নিজেদের দোযক্রটির জন্য অপরকে দোষী বা দায়ী করে। 
‘একে হনোৌবিজ্ঞানে প্রতিফলন বলে! 

অপরাধবৌধের সব চেয়ে বড় কারণ হল নিজের সম্বন্ধে নিয়তাবোধ। 
সাধারণত বয়স্কদের তীব্র সমালোচনা, নিন্দা, RaT ভাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
ভুলন| ইত্যাদি থেকেই শিশুদের মধ্যে অপরাধবোধ জন্মায়। তাছাড়া শিশু 
অনেক সময় কোন একটা দুর্ঘটনা বা Wl কাজ হঠাৎ করে ফেলার পর . 
থেকে xfi তাঁকে সব সময়ে সেই কাজের জগ্য দোষী করে যাওয়া! হয় তাহলেও 
তাঁর মধ্যে অপরাঁধবোধের ZE হয়। ; 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে পিতামাতার ক্ষেত্রে দুটি ভ্রমাত্মক আচরণ 
শিশুদের মধ্যে প্রায়ই অপরাধবোধ E করে থাকে। প্রথমটি হল তাদের 
যৌনঘটত জ্ঞান অর্জনে বাঁধা দেওয়া । আর দ্বিতীয়টি হল তাদের «xiu 
অনুশাসনগুলি মানতে বাধ্য করা। শিশুদের মধ্যে যৌন সচেতনতা জাগার 
সময় থেকে তাদের মধ্যে নিজেদের দেহের যৌনাপ্গগুলি পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা 
দেখা যায়। এই সময় যদি তাঁদের বকাৰকি, মারধোর বা লজ্জা দেওয় যায় 
তাহলে তাদের মধ্যে ওঁ ইচ্ছা আরও প্রবল কৌতুহলের আকার নিয়ে দেখা 
দেয়। ফলে তার! ও কাজগুলি গোপনে সম্পন্ন কর qe করে এবং তাই 
থেকে তাদের মধ্যে তীব্র অপরাধের অনুভূতি জাগে। যৌবনপ্রীন্তির সময় 
থেকে এই সব যৌন প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে কিন্ত 


৪২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আমাদের সাধারণ সমাজে যৌন প্রবণতা এবং যৌন আচরণকে এতই মদ ও 
ছু্নীতিমুলক বলে বর্ণনা করা! হয়ে থাকে যে প্রাপ্তযৌবনের মনে অতি তীর 


মাত্রায় অপরাধবোধ সৃষ্ট হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে 
ব্যাহত হয়ে ওঠে । 


ছেলেমেয়েদের মনে অপরাধবোধ স্ষ্টির আর একটি বড় কারণ হল তাদের 
কাছে ধর্মদ্বন্ধীয় অনুশাসনগুলি উপস্থাপিত কর1। এই সব অনুশাসন মূলত 
অপরাধ ও পাপ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তার wg শান্তি ও প্রায়শ্চিত্বের ভীতি- 
প্রদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার WS এগুলি ছেলেমেয়েদের. মনে jg 
অপরাধরোধ, ভীতি, দুশ্চিন্তা, আত্মগ্রানি প্রভৃতি জাগিয়ে তোলে এবং তাদের 
ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিক দুর্বল করে তোলে | 
অপরাধবোধ হল জটিল অপসঙ্গতির একটি উদাহরণ সাধারণ প্রচেষ্টায় 
একে দূর কর! যায় না 'এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ অনশ্চিকিৎমকদের 
(Psychiatrist) সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে । শিশুর মন থেকে অপরাধ- 
বোধ দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা 
- এবং তার অহংসত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া |, তার জন্য শিশুর «wies € 
ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, তার উদ্দেশ্য; মতামত ও কাজের 
প্রতি সমর্থন জানাতে হবে এবং তাকে বুঝতে দিতে হবে যে সেও আর 
দশজনের মত স্বাভাবিক ও সহজ একজন মানুষ । নিজের যৌনাঙ্গ পৰ্যবেক্ষণ 
শিশুদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং যথাসময়ে এ অভ্যাসটি চলে / 
WU অতএব এ ব্যাপারটিকে অনর্থক স্মতিরঞ্রিত করে শিশুদের মধ্যে ভুল 
ধারণা ও অপরাধরোধ সৃষ্টি ন| কর] উচিত। ধৰ্মমূলক শিক্ষা সম্বন্ধেও মেই 
একই কথ|। ধর্মের নামে অনর্থক ভীতি প্রদর্শন করে শিশুর অপবাধবোধ৷ 
পাপ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি সৃষ্টি না করে উচ্চ আদর্শ, নীতিবোধ, ক্ষমা, 
ভালবামা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি ধ্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে 
তোলা উচিত। অপরাধবোধ হঠাৎ বা একটি ছুটি ঘটনার দ্বার] শিশুর মধ্যে 
2È হয় না, বহুদিনের পুঞ্জীভূত আত্মগ্লানি বা অন্যায়ের সচেতনত। থেকে ধীরে 


ধীরে জন্মায়। অতএব এর চিকিত্সার জন্ত দীর্ঘ সমর, সতর্ক প্রয়াস ও ময় 
পধবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে | 


asa (Conflict) 


3 “কার অপলঙ্গতিরই সাধারণ লক্ষণ হল gaa যে কোন কারণ 
থেকে ; 


অপসঙ্গতি জন্ম নিক ন| কেন, তা প্রথমে ব্যক্তির মনে অন্ত্ন্দের হুটি 


NB 


agaa T ৪৩. 
করবেই এবং তাই থেকেই শেষে অপসঙ্গতি দেখা দেবে। এই দিক দিয়ে 
equos অপমঙ্গতির বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ বা সর্বজনীন কারণ 
বলাই সঙ্গত। # ৰণ 

aga বলতে বোঝায় একটি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভধৰ্মী মনোভাব। এই 
মনোভাব দুটি কারণে ব্যক্তির মনে ZE হতে পারে, প্রথম, যখন ব্যক্তির মধ্যে 
একাধিক পরম্পরধিরোধী ইচ্ছা জাগে, আর দ্বিতীয়, যখন ব্যক্তির ইচ্ছাটি পূৰ্ণ 
বা আংশিকভাবে অতৃপ্ত থেকে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির মধ্যে একটা! 
আশাভঙ্গ ব| ব্যর্থতার মনোভাব দেখা দেয় এবং এই ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বোধ 
থেকেই মনের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক দ্বন্দ আত্মপ্রকাশ করে। qgar আমরা 
Pare ভাগ করতে পারি, সচেতন ও অচেতন । সব সময়ে যে এই S 
ব্যক্তির কাছে জ্ঞাত থাকে তা নয়! মনঃসমীক্ষকদের মতে অনেক ক্ষেত্রে এই 
aaa ব্যক্তির অচেতন মনে নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির সে সম্বন্ধে কোন 
জ্ঞান থাকে না। অথচ তার সেই aega ভার বাহিক আচরণকে বিশেষভাষে 
প্রভাবিত করে। 


afera? তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অস্তিত্ব বজায় 
রাখার জন্ত প্রতিনিয়তই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান 
করে চলতে হয়। এই সঙ্গতিবিধান যাতে সে সুষটুভাবে সম্পন্ন করতে পারে তার 
জন্তু তার মধ্যে দেখা দেয় নিজস্ব চাহিদা এবং বহুবিধ আচরণ-প্রচেষ্টা । কিন্তু- 
পৃথিবীতে আমাদের স্বাধীন আচরণের পথে বয়েছে অসংখ্য বাধা ও বিঘ্ন ৷ 
ফলে প্রায়ই আমাদের আচরণের স্বাভাবিক সম্পাদন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক 
ইচ্ছা ব| চা হিদাই অপূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য এই ইচ্ছাপুরণের পথে ৰাধাটি 
বাস্তবও হতে পারে আবার বহক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পন|-প্রন্থতও হতে পারে। 
ইচ্ছা পূরণের এই অসামর্থয থেকে ব্যক্তির মনে জাগে প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা 
এবং তাই থেকে সৃষ্ট হয় WU d | এই ধরনের চাহিদার অতৃপ্তি সকলের মধ্যে 
প্রায়ই ঘটে থাকে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তা «scum রূপ নেয় না। ব্যক্তির" 
কাছে চাছিদাটির গুরুত্ব এবং ভার অতৃপ্তি তাকে কতখানি বিক্ষুব্ধ করল তার 
উপরই নির্ভর করে অন্তদরন্দের স্বরূপ ও তীব্রতা । অনেক সমর আবার দেখা 
গেছে যে waia একটি WP মীমাংসা ব্যক্তি নিজেই উদ্ভাবন করে 
নিতে সমর্থ হয়েছে এবং তার ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে 
পেরেছে। 


অস্ত নির্ভর করে ব্যক্তির সমন্তার প্রকৃতি ও সংখ্যার উপর। ছোট 


Wu 
এ 


২৪৪ | শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ) | 


একটি ছেলে স্কুলে ভতি হবার পর থেকে ক্রমশ তার সমস্তার পরিমাণ ৰাড়তে 
থাকে। স্কুলের পড়া তৈরী করা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মানিয়ে চলা, শিক্ষকদের 

সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্ত ক্রমশ তাকে ঘিরে 
দীড়ায়। এই সময় প্রায়ই তাকে পরম্পরবিরোধী অনেক ইচ্ছার সন্মুখীন হতে 
'হয়। এই বিরোধী ইচ্ছাগুলির মধ্যে যদি সে ঠিকমত মীমাংস। করে নিতে না 
পারে তাহলেই তার মধ্যে AETA দেখা দেয়। যেমন, সে স্কুলে পড়া তৈরী 
করবে, না বাইরে খেলতে যাবে, এ ছুটি বিরোধী ইচ্ছা যখন শিশুর মধ্যে দেখা 

দেয় তখন তা থেকে তার মধ্যে মানসিক qx জাগে । এখন যদি ছেলেট | 
'ছয়জের মধ্যে একটা মীমাংস| করে নিতে পারে তাহলে ভার ছন্দ আর থাকে 
না।- কিন্তু মনে করা বাক ছেলেটি স্কুলের পড়া না করে শুধু খেলেই কাটাল 
তাহলে তার মধ্যে স্কুলের পড়া না করার eu জাগল দুশ্চিন্তা, ভীতি এবং 
অপরাধবোধ এবং তা থেকে কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠল। 
এত গেল সাধারণ স্তরের অন্ত্ন্দ্বরে কথা। পরিস্থিতি অনুযায়ী শিশুর মনে 
আরও অনেক গুরুতর ও জটিল qaga জাগতে পারে এবং প্রায়ই সেগুলি 
সহজে মীমাংসা করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং ফলে সে সব ক্ষেত্রে 
S স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটে থাকে | 

অভিরিক্ত aata যেমন অপকারিতা! আছে ভেমনই স্বাভাবিক 

অস্তববন্দেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। বহুদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ আমাদের সমাজ" 
জীবনে qata আবিৰ্ভাব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পরিবেশের সঙ্গ 
ঠিকমত সঙ্গভিবিধান করতে না পারলে স্বাভাবিকভাবেই gara দেখা দেয় | 
এবং এই অস্তত্বন্দ্ের জন্তুই fue উন্নততর ও অধিকতর কার্যকর আচরণ করতে . 
উৎসাহিত হয়। এদিক দিয়ে aaas সুষ্ঠু ও উন্নত সঙ্গতিবিধানের / 
সোপানবিশেষ বলে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু যখন তার পক্ষে সেই অন্তরের 
কোন ixi করা সম্ভব হয় না তখনই তার ফল ক্ষতিকারক হয়ে দাড়ায়! 

ও কতপক্ষে অস্ত ছাড়া শিশুর অবিকশিত ব্যক্রিসত্তার বিকাশ হওয়া সম্ভব 
ইলা যে শিশুর মধ্যে কোন দন্দ জাগে না, বুঝতে হবে যে তার নিজন্ব বত 
চাহিদা বলে বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয়নি এবং সে পরিবেশকে যতটা পারে এড়িয়ে 
TUI হলে তার fem] দুর্বল, ননী ও অপরিণত হয়ে গড়ে ওঠ} 


e দিক দিয়ে ra es সৃষ্টি মানসিক স্বাদ্থ)ৰিধির বিচারে সব সময় 
ৰা y বা প্রতিকূল ঘটনা নয়। শিশু তার অন্তর si, মীমাংস| করতে 
পারল কিনা সেটা দেখাই মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রকৃত কাজ। ~ 


N 


ws $c 


[কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূৰ্ণ না হলে ব্যক্তি একটি বিকল্প লক্ষ্য বেছে নেয় 
ex সেই ধৃক্ষ্যে পৌছানর মাধ্যমে তার সেই চাহিদাটি পূৰ্ণ করার চেষ্টা করে | _ 
ege লক্ষ্যে পৌছানোর অসামর্থ্য থেকে তার মধ্যে মে gaga দেখা’ d 
দিয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এ বিকল্প লক্ষ্যটি বেছে নেওয়ার NUT! এভাবেই 
সাধারণত we cua o মীমাংসা হয়ে থাকে । কিন্ত যদি বিকল্প লক্ষ্যটি 
অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায় তাহলে তার মধ্যে আবার নতুন করে: 
Sia ^ দেখা দেয়। 

শিশুর ক্ষেত্রে নান! পরিস্থিতি থেকে ggg জন্মায় । অনেক সময় শিশু 
এমন একটি সমস্তার সন্মুখীন হয় যখন তার মধ্যে wa জাগা অপরিহার্য হয়ে, 
ওঠে। বিশেষ করে শিশুর পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি আমুগতে)র 
মধ্যে বখন সংঘাত দেখা দের তখন wx এক প্রকার 'অবশ্যস্তাবী হয়ে ed 
উদাহরণস্বরূপ, স্কুলে ছেলেটির একটি সহপাঠী কোন WEIT কাজ qub 
শিক্ষক ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন থে & অন্তায্ কাজটি কে করেছে। এখানে! 
ছেলেটির মনে শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য এবং সহপাঠীর প্রতি বন্ধুত্ববোধ এ 
ছু'য়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল d তার ফলে শিশু যে আচরণই করুক না কেন' 
তার মধ্যে wes জাগবেই। এই খরনের wq কেবল শিশুর মধ্যে নয়, 
বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রচুর দেখা দিয়ে থাকে । : 

এতক্ষণ যে wes আলোচন! করা হল তা হল সচেতন wed |. 
qaa বহুক্ষেত্রে অচেতন অবস্থায় থাকে । অচেতন agta ক্ষেত্রে ব্যক্তি 
তার নিজের সমস্তা এবং তা থেকে সঞ্জাত agga সম্বন্ধে একটুও সচেতন: 
থাকে না। এই ধরনের অচেতন অন্তথন্থ সচেতন আন্তদ্রন্দের চেয়ে অনেক 
বেশী জটিল ও গুরুতর হয়। অচেঙন অন্ত cus একট সাধারণ লক্ষণ হুল 
যে শিশুর মনে একই ব্যক্তির প্রতি পরম্পরৰিরোধী মনোভাব wb হয় অর্থাৎ 
একই ব্যক্তিকে সে একই সময় ভালবাসে আবার al করে। শৈশবে সাধারণত: 
বাবার প্রতি ছেলের এবং মায়ের প্রতি YOU এই ধরনের যুগ্ম-অনুভূতি- 
( Ambivalence ) জন্মে থাকে | অথচ শিশু তার এই মনোভাব সম্বন্ধে 
মোটেই সচেতন থাকে ন! এবং এ থেকে সঞ্জাত aaga তার মানসিক WU 
বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। এ ছাড়া eun আরও নানা কারণে সৃষ্টি 
হয়ে থাকে । অতি শৈশবে ভয় বা কষ্টঘটত কোন গুরুতর প্রকৃতির অপ্রীতিকর" 
অভিজ্ঞতা--যা হয়ত শিশু পরে তুলে গেছে অর্থাৎ যেটিকে সে তার অচেতন, 
মনে অবদন্গিত করেছে,_ত! তার 00 অচচেতন IITA সৃষ্টি করতে পারে ৷ 


অনুভূতি ভার অচেতন মনে বাস] বেঁধে থাকে । বন্ধ স্থানের ভীতি, qe- 
স্থানের ভীতি, জন্ত জানোয়ারের ভীতি, উচ্চ শব্দের ভীতি এই রকম বিভিন্ন 
ধরনের ভীতি অতীতের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে । এই ধরনের 
pps মনের ভীতিগুলির কারণ চেতন মনে খুঁজে পাওয়া যায় না। 
(ন Sataa চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায়া 
নেওয়া অপরিহার্য। কেননা অতীতের যে ঘটনা বা অভিজ্ঞত| থেকে অন্তর 
সৃষ্টি হয়েছে অচেতন মনে সেটিকে খুঁজে বার করাটাই yea ga করার ॥ 
পক্ষে অপরিহার্য এবং অনেক সময় একমাত্র পন্থ|। 


T 
$99 . শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
সেই অভিজ্ঞতাটি fte সম্পূৰ্ণ ভুলে গেলেও একটা ভীতি বা গভীর বোনা 


USE গ্রহণ করা এবং পরাজয় ও অপাফল্যকে মেনে নেওয়াই হল 
"WUS দুর করার প্রকৃষ্ট উপায় | সকলেরই কল্পনা বা ইচ্ছা অনুযায়ী বাস্তব 
পরিস্থিতি গঠিত হয় ন| এবং ভার ফলে হতাশা, ব্যর্থতা, অনাফল্য সকলের 
ক্ষেত্ৰেই অবস্তাবী। এই সত্যটুকু যদি শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে 
‘মে নিজেই farga rua taa মীমাংসা করে নিতে পারে। 


শিশুর মধ্যে, যাতে saga গুরুতর আকীর ধারণ না করে তার জন্তু si 
“এবং বাড়ীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত) শিশুর মধ্যে যাতে কোন 
CS অসম্ভব চাহিদার স্থষ্টি না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। অনেক স্কুলে 
'শিশুদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়। তার ফলে 
(OUS কয়েকজন প্রতিযোগিতায় সাফল্যলা'ভ করে তারা ছাড়া আর সকলেই 
ব্যৰ্থতা বরণ করতে বাধ্য হয় এবং তাই থেকে তাদের মধ্যে তীব্র aaa 
'জাগে। যদি স্কুলের" আবহাঁওয়াটি সহযোগিতামূলক হয় এবং মুষ্টিমেয় 
কয়েক্চজনের সাফল্যের পরিবর্তে যদি সকলের যৌথসাফলাকে মুল্য 
দেওয়া হয় তাহলে সেখানে শিশুদের মধ্যে অস্তদ্বন্ব অনেক কম মাত্রায় দেখা 
CHA di | 


অপসক্ষাতির কয়েকটি জপ 


ই ৮ Une sies (Some Forms of. Maladjusment) 
CQ শিশু তার; পরিবেশের সঙ্গে Xheta সঙ্গতিবিধান করতে পারে a 
অর্থাৎ যার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার আচরণ সহজ ও স্বাভাবিক 
পথ ত্যাগ করে অবান্থিতাও অসামাজিক পথে অগ্রসর ইয়। একেই আমরা 


eee ga 


স্গমন্ততিমূলক আচরণ বলে থাকি | এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বিভিন্ন cuta 
বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে I কয়েকটি প্রচলিত ও সাধারণ অপনঙ্গতির 
উদাহরণ নীচে দেওয়। হল । 


ভীরুতা ( Timidity ) 

যে সব ছেলেমেয়ে ক্লাশে শাস্তশিষ্ট হয়ে ৰসে থাকে, কৌনির গোলমাল 
করে না, তাদের এতদিন শিক্ষকেরা-ভাল ছেলেমেয়ের গায়ে CEU এসেছেন 
এবং নিতান্ত gaara? দেখে এসেছেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 
পর্যবেক্ষণের ফল থেকে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের মধ্যে 
অনেকেই প্রকৃতপক্ষে গুরুতর: অপত্য শোচনীয় উদাহরণ! এই সৰ 
ছেলেমেয়ে বাস্তবের সংস্পর্শে এসে সস্তোষজনকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে 
মি। ফলে তাদের বিশেষ কোন চাহিদা অপূর্ণ থেকে গেছে এবং তারা সেই 
ব্যৰ্থতাকে মেনে নিয়েছে । যাতে তাদের অধিকতর ব্যর্থতাকে মেনে নিতে না 
হয়, সেইজন্য তারা বাস্তব থেকে নিজেদের অপস্থত করে নিয়েছে। এই 
আচরণ নিঃসন্দেহে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। কিন্তু এ প্রচেষ্টা 
নিতান্তই অসাৰ্থক ও অমঙ্গলকর। এর দ্বারা তাদের মনের অন্তর্ঘন্দ যেমন 
তেমনই থেকে যায়, তার কোন মীমাংসা হয় api উপরন্তু বাস্তব থেকে 
নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ. বিশেষভাবে ক্ষুণ 
হয়ে ওঠে । অবহেলিত ও অনাদৃত ছেলেমেরেদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভীরুতা 
তার গড়ে উঠতে দে বারণ বর ভারী দিতে সাক ইচ্ছা- 
পূরণের agaa নিতান্ত অল্প তখন তাঁরা ব্যর্থতার দুঃখ এডাঁবার ভণ্ড নিজেদের 
বাস্তব থেকে প্রত্যাহৃত করে নেয়। আবার যেসব ছে লৈমেয়ে নিগীড়নমূলক বা 
'অতিৱ্িক্ত শৃঙ্খল|-শাসিত আবহাওয়ায় মানুষ হয় তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছা বার বার 
বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে, ফলে তারাও নিজেদের বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে 
আনে এবং কালক্রমে ভীরু ও দুর্বলচিত্ত হয়ে eji ইউউ'র ব্যক্তিসত্তীর 
শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী এদের «uie (introvert) বলা হয়। এদের অহংসত্তা 


বাইরের জগৎ থেকে সরে এনে i A হয়ে ওঠে। |); 
বলা বাহুল্য এইধিরনের ছেলেমেয়েদের gera বিকাশ অস্বাভাবিক 


ও গুরুভররূণে died হয়ে ওঠে 1 এদের ভীরুতা দুর করতে হলে এদের 
"equ. আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবেন এদের মনের মধ্যে সঞ্চিত 
অবহেলার গ্লানি দূর করে এদের মধ্য atea e eerta হুষ্টি করতে হবে। এরা 


রী নিব 


৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যাতে কাজে সাফল্য লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং যে বাস্তবকে এরা 
ভয়ে এড়িয়ে যেত সেই বাস্তবকে যাতে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা মেনে 
নিতে পারে, সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে । তবে যে বিশেষ ঘটনা ৰা কারণের 
জন্য এদের মধ্যে ভীরুতার P হয়েছে সেটিকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করা এবং 
সেটিকে দূর করে তাদের মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনাই এদের চিকিৎসার 
প্রথম লোপান। 
অবশ্য ক্লাশে শাস্তশিষ্ট এবং নিস্জ্ৰিয় হয়ে বসে থাকলেই যে কোন শিশুকে 
অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে মনে করতে হবে তা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে Y 
ক্লাশে যা পড়ানো হচ্ছে তা হয়ত শিশুটি কোন কারণে ঠিকমত অনুসরণ করতে 
পারছে না, ফলে বাধ্য হয়ে সে fafa হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তার এ 
 অন্গবিধাটুকু দুর করতে পারলেই তার নিক্ধিয়তা দূর হবে। সেই জন্য আধুনিক 
মনশ্চিকিৎসকগণ শিশুর ভীরুত] সত্যকারের অপসঙ্গতিমূলক কিনা তা জানবার 
জন্ত দেখেন যে ভীরুতার সঙ্গে অহ) কোন অস্বাভাবিক উপসর্গ আছে কিনা। 
উদাহরণস্বরূপ, যদি তাঁরা দেখেম যে দীতে নখকাটা, তোৎলামি, অস্থিরতা, সায়" 
বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গগুলিও ভীরুভার সঙ্গে রয়েছে তাহলে তার! সেটিকে 
প্রকৃত অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে ধরে নেন। আর ভীরুভার সঙ্গে তেমন কোন 
উপসৰ্গ না দেখা গেলে সেটিকে তারা সাধারণ ভীরুতার ক্ষেত্র বলে মনে করেন। 


আক্রমণধ্িতা ( Aggressiveness ) 


সুষ্ঠু সঙ্গভিবিধানের অভাব যেমন শিশুকে ভীরু করে ভোলে তেমনই 
আবার ক্ষেত্রবিশেষে শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্জিতা জাগায় । এই ধরনের ছেলে” 
মেয়ে তাদের সহপাঠী, ভাইবোন প্রভৃতির উপর অকারণে অত্যাচার ও উৎগীড়ন' 
করে। এদের ইংরাজিতে বুলি ( Bully ) বল] zz | 

নিরাপত্তার অভাববোধই আক্রমণধর্মিতার প্রধান কারণ। যে শিশুর মধ্যে 
নিরাপত্তার বোধ নেই এবং যে নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে 
পে তার লুপ্ত আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পাবার জন্য অপরের প্রতি অত্যাচার ও 
উৎপীড়ন করে। Iv efe ও অপরের কাছ থেকে পরিচিতি পাবার V7 
অনেক শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। বাড়ীতে ব| স্কুলে স্বাভাবিক N 
পরিচিতি বা স্বীকৃতি লাভ করতে অক্ষম হয়ে শিশু এই অস্বাভাবিক tt d 


করে। এই ভাবে সে বাড়ীর বয়স্কদের ব| স্কুলে শিক্ষক-সহপাঠীদের কাছ থেকে 
madee আদায় করার চেষ্টা করে। ' 


ক্লাশপালাঁনো 8৯ 


আক্রমণধমিতা। দূর করতে হলে প্রথমে শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাটি কি তা. 
দেখতে হবে। যে চাহিদার” অপূর্ণভার ফলে সে আক্রমণধর্মা হয়ে উঠেছে 
aia অনুসন্ধান করে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি নিরাপত্তা" 
হীনভার বোধই তার অপসঙ্গতির কারণ হয়ে থাকে, তবে যাতে তার মন থেকে 
এই অবহেলার ক্ষোভটি চলে যায় তা দেখতে হবে। একমাত্র আত্তরিক 
ভালবাসাই শিশুর মধ্যে প্ৰকৃত নিরাপত্তার বোধ আনতে পারে। অতএব তার 
রুক্ষ মনকে ভালবাস! দিয়ে সিঞ্চিত করে তুলতে হবে এবং যাতে সে তার 
আাত্মবিখবাসকে পুন প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। 

আর বদি আত্মস্বীকৃতি ও পরিচিতিই তার অতৃপ্ত চাহিদা হয়ে থাকে তরে 
সে যাতে Sas পথে সেগুলি পেতে পারে ভার আয়োজন করতে হবে। 
খেলাধুলা, অভিনয়, বিতর্ক, সঙ্গীত, চিত্ৰশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে 
যাতে সে তার অহংসত্বাকে সকলের কাছে eife করতে পারে তার জন্য 
পর্যাপ্ত সুযোগ ও সাহায্য তাকে দিতে হবে। m 


অনেকে শিশুর আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার চেষ্টা করে থাকেন। 
কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের "অভিমত হল যে আক্রমগধমা 'আচরণকে অবদমিত করার 
ফল মন্দই হয়। তার চেয়ে ভাল পন্থা হল Q আচ্রণগুলিকে Gafas করে 
Were পথে পরিচালিত করা। এই পদ্ধতিকে উন্নীতকরণ ( Sublimation ) 
বলা gyi উদ্দাহয়ণস্বরূপ, যে ছেলে মারামারি করতে অভ)ত তাকে 


‘প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় নিযুক্ত করলে ধীরে ধীরে এ আচরণটি সংযত 


ও গঠনধর্ম হয়ে ওঠে। ! 

গুরুত্বের দিক দিয়ে ভীরুতা আক্রমণধমিতার চেয়ে কঠিনতর ব্যাধি) 
কেন না ভীরভার ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে কোন আচরণই থাকে না, তার মধ্যে 
নতুন করে আচরণের কৃষ্টি করতে হয়। আক্ৰমণধৰ্মিতার ক্ষেত্রে আচরণ C 
আগে থেকেই থাকে, কেবল প্রয়োজন হয় তাকে পরিৰতিত করে বাঞ্ছিত পথে 
পরিচালিত কর! 1 ৰ 
ক্লাশপাজানেো ( Truancy ) 

ক্লাশপালানে| একটি অতি সাঁধারণ অপসদতির উদাহরণ. রাশ পালানোর 
অভ্যাস নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে età i ক্লাশ পালানোর সব 
চেয়ে বড় কারণ হল শিশুর, শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা ক্লাপে RUN RH 
তার ফলে ক্লাশে থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা সে,আর NETT কেন 


সুযোগ সুবিধা পেলেই ক্লাশ থেকে পালায় I 


৩7৪ 
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ক্লাশে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন না মেটার তিন রকম কারণ আছে। eU, 
শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ হতে পারে যার ফলে হয় শিক্ষার্থীর কাছে i 
ক্লাশের পড়া দুরহ ঠেকে, নয় তা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না IC) | 
আধুনিক বিদ্ধালয়গুলিতে শিক্ষণপদ্ধতিকে নানা শিক্ষণসহায়ক নাজনরপ্জানে 
সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষণপদ্ধতিটিকেও 
মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ৷৷ 

দ্বিতীয়, শিক্ষার যদি উন্নতধীসম্পন্ন শিশু হয় তবে তার কাছে ক্লাশের গড়া 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে জানা থাকে বা অতি সাধারণ বলে মনে হয়। 
ফলে তার মধ্যে সে নতুনত্ব কিছুই খুঁজে পায় না এবং ক্লাশে থাকার কোনও ' 
আগ্রহ বোধ করে না। এই কারণেই উন্নত মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়ে, 
দের মধ্যে ক্লাশ পালানোর দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া বায়। এইসব ছেলেমেয়ে 
দের ক্লাশ পালানো বন্ধ করতে হলে ক্লাশে তাদের বিশেষ উন্নত ধরনের কাজ 
দিতে হবে, যাতে তার| তাদের মানসিক শক্তির সত্যকারের প্রয়োগ করতে পারে। 

তৃতীয়, যে সব ছেলেমেয়ে বিশেষধর্মা মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় ভারাও : 
সাধারণ ক্লাশের পড়ার গতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। সনাতন প্রকৃতির | 
স্ুলগুলিতে সাহিত্যধর্মী এবং ভাষাভিত্তিক বিষয় পাঠের উপর বেণী জোর দেও 
হয়, ফলে বিশেষধর্মা শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শক্তির প্রকৃত ব্যবহার এই লব ও 
ক্লাশে হয় না এবং ভার! বাধ্য হয়ে ক্লাশে অনুপস্থিত থাকে । কিন্তু যদি তাদের = 
প্রকৃতিদত্ত শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠদানের আয়োজন করা হয়/তাহলে 
তারা সেই সব কাজ করে তৃপ্তি ও সাফগ) ছুই পায়। [আধুনিক বিদ্যালয়" 
গুলিতে এই aa নানা বিভিন্ন প্রকৃতির কাজের ব্যবস্থা আছে যাতে সকল 
রকম বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েই তাদের রুচি ও সামৰ্থ্য অনুযায়ী কাজ 
পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যন্ত্রথটিত শক্তিসম্পন্ন একটি ছেলেকে যদি সাধারণ 
স্কুলের ক্লাশে পড়তে Ores] হয় তাহলে সে মোটেই সেখানে আগ্রহ বোধ কয়বে 
না এবং সুযোগ পেলেই ক্লাশ পালাবে। কিন্তু যদি তাকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ 
করতে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে তখন তার উৎসাহ ও আগ্রহের কোন 
অভাবই নেই। 

ক্লাশ পারানোর এ ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ আছে। অনেক মমা 
অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার জন্য ছেলেমেয়েরা ক্লাশ পালায়। বিশেষ করে 
বাড়ীতে সম্পন্ন করার erg স্থুল থেকে যে সৰ কাজ দেওয়া হয় সেগুলির এতি 
প্রায়ই ছেলেমেয়ের! সত্যকারের আগ্রহ বোধ করে না এবং অনেক ক্ষেত্রে এই 


মিথ্যাভাষণ ৫১ 


[ৰব কান্দ করে উঠতে ন! পারলে শিক্ষকের বকুনি বা সহপাঠীদের উপহাদেৱ 
নর তার! স্কুলে যাওয়া! বন্ধ করে। এ ছাড়াও নিজের নিয়ঙ্গাতিত্ সম্পর্কে 
 মচেতনভা, নিকট পোষাক ইত্যাদি কারণেও অনেক সময় ছেলেমেয়েরা IM 
থেকে পালায়। 
ক্লাশপালানোর কারণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা, যাবে যে'এ ব্যাধির 


চিকিৎসা বিশেষ শক্ত নয়। এমন কি ক্লাশপালানোকে আমর! গুরুতর 


অগস্তি বলে না ধরতেও পারি। ভবে ক্লাশপালানে| নিজে একটি গুরুতর 
"Wings না হলেও এটি যে অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অপদগতি, এমন fe 
'গরাধপরায়ণতার পূর্ব সোপান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ৷ অধিকাংশ যুব 
অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্লাশপালানে| তাদের স্কুলজীবনের একটি 


LH লক্ষণ ছিল । ক্লাশপালানোর কারণটি প্রথম অবস্থার দূর করা শক্ত 


নয়, কিন্তু যদি সেটিকে অবহেলা! করা হয় ৰা! প্রাথমিক অবস্থায় দূর না কর! হয় 


বে এ কারণটি জটিল আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীকালে শিশুর মধ্যে 


"গভীর মানসিক বিপর্যয়ের zE করতে পারে। সেই eg মনোধিজ্ঞানীদের 


অভিমত যে শিশুর মধ্যে ক্লাশপালানোর. প্রবণতা দেখলেই অবিলম্বে তার 


কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং যৃতট! সম্ভব তা দুর করতে হবে I 

( ক্লাশপালানোর প্রবণতা দূর করতে হলে প্রথমেই ক্লাশের পাঠটিকে শিশুর 
কাছে মনোরম করে তুলতে হবে। স্কুলের সমগ্র পরিবেশটি শিশুর কাছে 
fea. করতে হবে, শিক্ষণপন্ধতিটি মনোবিজ্ঞানমন্্ত করতে হৰে us: 
অর্থহীন নিপীড়নমূপক শৃঙ্খলার প্রয়োগে শিশুর মন যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে 
মেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা ক্লাশের 
পাঠে পরিতৃপ্ত হল সেটার উপর নির্ভর করছে শিশুর কাছে ক্লাশ কতটা 
'আকর্ষণীয় ছবে। অতএব শিশুর নিজদ্ব চাহিদার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে 
এবং ক্লাশের পাঠের মধ্যে দিয়ে তার মানসিক শক্তির যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় 
‘দিকে যত্ন নিতে হবে | ) 


মিথযাভাষণ (Lying) | 

মিথ)| কথ। বলাও একটি অতি atata অপসঙ্গতির উদাহরণ। নানা 
কারণে শিশু মিথ্যাভাষণের আশ্রয় নেয়। অনেক ক্ষেত্রে কারণটি নিতান্ত 
নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং প্রত অপলঙ্গতির পর্যায়ে পে s RS 
ূ i | বানিয়ে বলা, ভয়ে কোন 


ters মাথায় কোন কিছু অতিরঞ্রন করে বলা ব 


৫২ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিছু গোপন করা বা মিথ্যা বলা ইত্যাদি আচরণগুলির পেছনে কোন wi 
না থাকার ফলে এগুলিকে প্রকৃত অপসঙ্গতি বলা চলে না, যদিও আচরণ 
অভ্যাসে পরিণত হলে ভবিষ্যতে গুরুতর অপসঙ্গতির কৃষ্টি হতে পারে। 
কিন্তু অনেক সময় শিশু তার কোন বিশেষ অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি fütj 
ভাষণের মধ্যে দিয়ে পাবার চেষ্ট। করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু হয়ত নিজের 
অসামর্থযবশত লেখাপড়া বা als প্রচলিত পথে তার কাম্য আত্মস্বীকৃতিব| 
পরিচিতি পেল না। সে তখন তার বন্ধুবান্ধব এবং সহপাঠীদের কাছে তার 
করিত সাফল্য ও fD কীতির নান! কাহিনী রচনা করে বলতে লাগল এব 
এভাবে তার বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের কাছ. থেকে ভার কাম্য গ্রশংসা ও 
পরিচিতি আদায় করল। এই ধরনের মিথ্যাভাষণ প্রকৃতপক্ষে তার wg 
'আত্মস্বীকৃতির চাহিদা থেকে জাত euius ফল এবং অপসঙ্গতির del. 
উদাহরণ কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে এই ধরনের মিথ]াভাষণে তার চাহিদা সত্যকারের 
তৃপ্ত হয় না এবং ফলে তার wea অমীমাংসিতই থেকে যায়। এ সামরিক 
এবং আংশিক তৃপ্তি লাভের জন্তু সে ক্রমশ মিথ্যার মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িতে 
যায় এবং শেষে প্রচণ্ড অপরাধবোধ তার মনকে দুর্বল ও পু করে তোলে।: 
বাইরের জগতের কাছেও SP তার এই মিথ্যাভাষণ ধর! পড়ে এবং সমাজে 
সে মিথ্যাবাদী, অনির্ভরযোগা, দায়িত্বহীন লোক বলে বিবেচিত gal শেষ 
"e সে বাঞ্ছিত প্রশংসা ও স্বীকৃতি আর পায় না এবং তাঁর ফলে তার 
অপসঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে চলে । এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে U^ 
প্রথমেই তার মিথ্যাভাষণের প্রকৃত কারণটি কি তা খুঁজে বার করতে হবে এবং 
যে চাহিদার অতৃপ্ডির জন্য সে এই প্রতিপূরক আচরণ গ্রহণ করেছে তার তৃপ্তি 
ব্যবস্থা করতে হবে।. শিশুদের বিভিন্ন কর্মশক্তির বিকাশের পর্যাপ্ত আয়োজন 
যে পিক্ষাব্যবস্থায় থাকে সেখানে কোন না কোন উপায়ে সে তার tade 


পায় এবং মিথ্যাভাষণ ব| অন্ত কোন অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সাহায্য তাঁকে 
আর নিতে হয় না। 


|; বহু ক্ষেত্রে শিশু মিথ্যাভাষণকে প্রতিরক্ষামূলক sup রূপে ব্যবহার করে 
|, থাকে fre কোন অন্তায় কাজ করে ফেললে শান্তি বা নিন্দা থেকে বাঁচা? 
সে সিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে ৷ (এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে dn 
J বায় যদি যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে পরে 


ভাসে পরিণত হয় এবং শিশুর ব্যতিসত্তার ga বিক1শকে বিশেষভাবে 
হত করে তোলে। ; 


অপহরণ ৫৩ 


অপহৰণ (Stealing) 
অপহরণ বা! চুরি করাও মিথ্যা ভাষণের মত একটি অপসঙ্গতির উদাহরণ । 
কোন গুরত্বপূর্ণ চাহিদার তৃপ্তির অভাবকে শিশু অপরের জিনিষপত্র অপহরণের 
eu আংশিকভাবে মেটাবার চেষ্টা করে |. উদাহরণদ্বরণ, একটি শিশু স্কুলে 
ভাল পড়া পারে না এবং তার ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা বিশেষভাবে 
fem হয়ে ওঠে। তখন সে তার চাহিদা মেটাযার জগ্ত সহপাঠীদের বই, খাতা, 
Mem, চুরি ইত্যাদি চুরি করতে সুরু করে। ভার এই কাজের জন্য বন্ধু 
| বাদধবদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও afsal দেখে সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব 
নাত থাকে এবং ভার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা কিছুটা তৃণ্ডিলাভ করে। বলা 
বৰাইল) এই তৃপ্তি তার সমস্তার সত্যকারের সমাধান আনতে পারে না এবং 
ছার was cene কোন মীমাংসা এ থেকে হয় না। 

এই ধরনের অপসঙ্গ তিমূলক চৌর্য-আচরণ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করে 
এবং শিশু তার সামাদিক মানমর্যাদা সবই হারাতে থাকে! এতে ভার অপ- 
Mes মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং কালক্রমে সে একটি অপরাধ প্রবণ 
(Delinquent) শিশু হয়ে দাড়ায় | বস্তুত অপহরণের অভ্যাস গুরুতর ভবিষ্যৎ 
অপরাধ প্রবণতার প্রাথমিক সোপান ছাড়া আর কিছুই নয়। 

আবার কোন কোন শিশুর মধ্যে গভীর প্রক্কৃতির মনোবিকারমূলক চুরির : 
(Pathological Stealing) প্রবণত। দেখা যায় । অনেক সময় কোন বিশেষ 
| একটি agaia শিশুর গভীর অচেতনে নিহিত থাকে aS কোন একটি 
ধনোবিকারমূলক চিন্ত! বা ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্ৰমশ তা বেড়ে ওঠে। - মেই 
অচেতনের wq wo তখন বিশেষ বিশেষ 9S চুরি করার মধ্যে দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে থাকে | ৰ 

মনোবিকারমূলক চুরির ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে বস্তুগুলি চুরি করে সেগুলিকে দে 
কোন কিছুর প্রতীক বলে ধরে নেয় এবং à বন্তগুপির উপর অধিকারলাভের 
aw দিয়ে।সে তার বিশেষ কোন চাহিদা তৃপ্ত করার চেকের | বলা MET 
এই ক্ষেত্ৰগুলি অন্থাভাবিক মনোবিকারমূলক এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের 
সাহীষা ছাড়া এ সব ক্ষেত্রে প্ৰকৃত চিকিৎসা করা সম্ভব নয়! 

(অপনঙ্গতিমূলক অপহরণের অভ্যাস প্রাথমিক অবস্থাতেই দুর কর! একান্ত 
প্রয়োজন ৷ শিশু যাতে নিজের অহংসভ্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, নিজে, 
| আজে প্রাপ্য পরিচিতি আর সকলের কাছ থেকে পেতে পারে এবং তার mE = 
| আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারে তার যথোপযুক্ত IA করতে হবে। যে লব 


৫৪. .. শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার দিক দিয়ে তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণিত করতে পারে মা, 
stike aata ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ষ দেখাতে পারে তারও "d 
‘আয়োজন রাখতে হবে। এই জন্য স্কুলে খেলাধূলা, অঙ্কন, অভিনয়, বিত 
ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক *ত্তির 
Us ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের অতি প্রয়োজমীয় মৌলিক 
চাহিদাগুলিও তৃপ্ত ga 1) ) 
অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই অপহরণ-প্রবণতা যে অপসঙ্গতি থেকে জন্মায় তা নয়। 
নিছক মানসিক অপরিণতির জন্তও অনেক ছেলেমেয়ে মিথ্য| কথা বলার মতই 
এটা গুটা চুরি করে থাকে । প্রকৃতপক্ষে চুরি করাটা যে অনুচিত একথা বোঝার 
মত বয়সই তখন তাঁদের হয় না। তাছাড়া অনেক ছেলেমেয়ে নিছক কৌতুহল 
তৃপ্তির জন্যও চুরি করে থাকে । আবার কেউ কেউ তাদের পিতামাতার 
অন্বচ্ছলতার জন্য ভাল বা মূল্যবান কিছু দেখে সাময়িক লোভের বশে চুরি করে | 
থাকে। এই ক্ষেত্রগুলি প্রকৃত অপসঙ্গতির দৃষ্টান্ত নয় এবং সহানুভৃতিপুর্ 
আচরণের সাহায্যে বুঝিয়ে ra fage করা যায়। কিন্তু যদি এই ধরণের 
চুরিকেও যথাসময়ে নিবৃত্ত কর! ন| হয় তাহলে ভা অভ্যাসে দাড়াতে পারে ৰ 
ভবিষ্যতে গুরুতর অপদঙ্গতির কৃষ্টি করতে পারে। 
নেতিমনোভাব (Negativism) 
নেতিমনোভাব বলতে বোঝায় আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ কথাঃ | 
অনুরোধ wag করা এবং প্রচলিত আইনকাঙ্নের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামত 
কাজ করা। এই মনোভাবসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময়েই একটি 
প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের প্রবণত! দেখা যায় এবং যা কিছু নির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
তারই বিরুদ্ধ তারা বিদ্রোহী হয়ে pet) এই মনোভাবের ফলে কি বাড়ী 
কি স্কুলে সর্বত্রই শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়নে ওঠে । বিশেষ করে স্কুলের সুসংগঠিত রণ ৫ 
আবহাওয়া এই সব ছেলেমেয়ের জন্য সুর হয়ে ওঠে এবং শিক্ষক e FENT 
মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্রির কৃতি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের! এই m 
ছেলেমেয়েকে বিদ্রোহী বা অসামাজিক বলে গণ্য করেন এবং siet 
অপরাধে তাদের কঠোর শান্তির ব্যবস্থা করেন। 
কিন্তু এই ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে 
_ ভুল এবং ক্ষতিকর। নেভিমনোভাব শিশুমনের বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার সভা 
d Bud ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় শিশু স্বাধীনভাবে কারণ Ro 
V LII dL অনুশাসন ব| কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে! 


cs অপরাধ ৫৫ 
সে দেখাতে চায় যে সে নিজেই নিজের আঁচরণকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং নিজের 
স্বাধীন মত অনুযায়ী চলবে I অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে নেতি- 
মনোভাব কোন প্রকার অপসঙ্গতি নয় বরং স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ারই 

বহিঞ'কাশ | 

"frg প্ৰতিকূপ পরিবেশে এই নেতিমনোভাৰ রত অপসঙ্গতির আকার 
ধারণ করতে পারে । শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের এই স্বাধীনতা ও আত্মগ্রতিষ্ঠার 
আঁকাঙ্খাকে যদি অবদমিত করা হয় বা ভূল বুঝে তাঁর আচরণকে Aaner, 
Raia ইত্যাদি নামে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে শিশুর মনের Q গুরুত্বপূর্ণ 
চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে বায় এবং তাই থেকে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দিয়ে 
থাকে৷ শিশুর এই স্বাধীনতার চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকলে তার মধ্যে নেতি- 
মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে এবং হয় সে আত্মকেন্দ্রিক ও বস্তজগৎ থেকে 
আত্ম-প্রত্যাহৃত ব্যক্তি হয়ে দাড়ায়, নয় আক্রমণধর্মী ও অপরাধপ্রবণ সমাজ” 


বিদ্বেষী রূপে বড় হয়ে ওঠে | 


(যৌন অপৱাধ ( Sex Offences ) 

শিশুর যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দেয় তখন তাঁর নবজাগ্রত যৌন 
সচেতনতা ধীরে ধীরে যৌন কৌতুহল ও সক্রিয় যৌন আচরণের রূপ ধারণ 
করে। বিভিন্ন যৌন ব্যাপার সম্পর্কে জানবার জন্য শিশুর মধ্যে প্রবল কৌতুহল 


দেখা দেয় এবং ভার সেই কৌতুহল a3 উপায়ে তৃপ্ত না হলে সে IRR ও 
ই বিপথগামী যৌন-চাহিদা, 


অসামাজিক পন্থা অবলম্বন করে | গুরুতর ক্ষেত্রে এ 
নানা রকম যৌন অপরাধের রূপ নেয়। বিকৃত যৌন আচরণ, যৌনধমী নিগীড়ন, 


যৌনমূলক আঘাত, অশ্লীল আচরণ, অশ্লীল সাহিত্য পাঠ ও অশালীন ভাবার 


ব্যবহার ইত্যাদি বহু রকমের অবাঞ্ছিত আচরণ শিশুর মধ্যে দেখ দেয়। এই 
ধরমের অপসঙতিগুলি যদি অবিলম্বে দূর করা না হয় তাহলে quy সেগুলি 
গুরুতর অপরাধপ্রবণতীর পর্যবসিত হয় । , 
_' যৌন অপরাধ গুরুতর অপসঙ্গতির ফগ। যৌবনাগমে স্বাভাবিক যৌন- 
চাহিদার তৃপ্তি না হলে তা. যৌন-অপরাধের রূপ CT অতএব যৌন, অপরাধ 
দূর করার উপায় হল যাতে শিশুর যৌন চাহিদা! Res পথে দা. বায় তার জয় 
যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা । দেখা গেছে যে প্রাপ্তযৌধনদের যৌন চাহিদার 
একটি বড় অঙ্গ হল যৌন কৌতুহল | অভ্ৰ যৌন ব্যাপারগুলি 

ছেলেমেয়েদের কৌতুহল তৃপ্তি করা এবং যৌন রহস্তগুলি সম্পর্কে তাদের 


A 


AA 


৫৬. শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দেওয়াই যৌন চাহিদাকে অনেকখানি তৃপ্ত করে এবং 
তাদের যৌন প্রচেষ্টাকে ন্ুনিয়স্ত্রিত ও সুপরিচালিত করে | তাছাড়া জীবনের 
আদর্শ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে কি উপায়ে সার্থক ব্যক্তিগত ও 
সমাজগভ জীবনযাপন করা যায় সে সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে যুক্তিধর্মী আলোচনা 
করলে এই ধরনের অপরাধ প্রবণতার দিকে তাদের মন আর যায় না। 


অপসন্সতির অন্যান্য কাপ 

এছাড়াও অপসঙ্গতি আরও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে ।. যেমন স্বার্থ 
প্রতা, বদয়েজাজ, এক গুয়েমী, অবাধ্যতা ইত্যাদি। এগুলি সবই অপদগতির 
লক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে দেঁখা যাবে যে আগের মত কোন না কোন মৌলিক 
চাহিদার তৃপ্তির অভাব থেকেই এগুলি জন্মণাভ করেছে। এগুলিকে দুর করতে 
হলে যে সকল অতৃপ্ত কামনা থেকে অপনঙ্গতি জন্মলাভ করেছে সেই কামনা" 

গুলিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তাদের তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 

অপসগ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় ও চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে পরের পরিচ্ছেদে 

বিস্তারিত আলোচন! পাওয়া ষাবে। 


প্রশ্নাবলী 
l. Diseuss the modern concept of Mental Hygiene and show is 
relation to education. à | 
Ans. (পৃঃ ২৭--পৃঃ ৩২) 
2. Discuss the diffsrent aspects of Mental Hygiene and its 
importance in modern lifo. 
Ans. (পৃঃ ২৭--পৃঃ ৩৩ ) MEUS a 
‘8. What is Maladjustment? Under what circumstances isa chi 
| “maladjusted ?- 
"Ane. (qi ৩৩--পৃঃ ৪৬ ) ৰ 
4. Name a few eases of maladjustment and exomiae the caus 
behind them. t 
Ans. (পৃঃ ৪৬--পূঃ ৫৬ b 
2866 Fibre n Sul cases of maladjustment of children 82 
_ Suggest means of dealing with them. 
) Lying (b) Stealing (o) Truancy (d) Negalivism. 
Ans (পৃষ্ঠ eao ge) 


Vrite notes on :— . 
&| Feeling of insecurity (b) Aggressiveness (c) Hostility 


bsiituted and Compensatory Behaviour $ 


d 


৷ 


অগসংগতির প্রকৃতি fad য় ও চিকিৎসা 


তিন 


(Diagnosis and Therapy of Maladjustment) 
অপসঙ্গতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করাটা অপসন্গতি নিরাময়ের Cm 


 অপরিহার্ধথ। অপসঙ্গতির বাহিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ 


কার থাকে । একই মানসিক: সমস্তা xb "UN m থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির 
aafe দেখা দিতে পারে ॥ তেমনই আবার একই অপসম্গতিমূলক আচরণের 
qa থাকতে পারে বিভিন্ন মানলিক কারণ I অতএব নিছক বাহিক অভিব্যক্তি 
দেখেই অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন কোন ছেলের যদি 
মিধয। কথা বলার অভ্যাস হয় কিংবা কোন মেয়ে যদি ক্লাশে তার সহপাঠিনীদের 
গঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা না করে, তাহলে তাদের মধ্যে were দেখা 
দিয়েছে বুঝতে হৰে। কিন্তু তাদের এই অপলঙ্গতিয় কারণ তাঁদের এই বাহিক 
আচরণ থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা ছেলেটির চুরি করার প্রবণতা 
কিংবা মেয়েটির লাজুকতার মূলে আত্মপ্রতিষ্টার চাহিদা থেকে সুরু করে AT- 
স্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা প্রভৃতি বহু রকম মৌলিক চাঁহিদার 
অতৃপ্তি থাকতে পারে] অতএব অপসঙ্গতির যথাযথ চিকিৎসা করতে হলে . 
প্রথমেই গ্ররোজন তার at বা প্ৰকৃতি ARAS fads করা। 

সাঁধারঘত অপসঙ্গতির wa নিৰ্ণয় করার ছুটি সোপানের উল্লেখ করা 
যায়। যথা, তথ্য সংগ্রহ ও সংব্যাখ্যান। 


31 তথ্যসংগ্ৰহ ৪ সাক্ষাৎকার ও অবাধ অনুবঙ্গ 

অপসন্গতির at নির্ণয় করভে হলে প্রথমে শিশুর সমস্তাটি সম্বন্ধে 
চিকিৎসককে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ৷ এই তথ্য সংগ্রহের নানা পদ্ধতি 
আছে। তার মধ্যে সৰ্বপ্ৰথমে উল্লেখযোগ্য হল সাক্ষাৎকার (Interview) | 
'অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুটির সঙ্গে চিকিৎসক প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তার 
সঙ্গে ঘনিঠ আলাপের মধ্যে দিয়ে তাঁর সমন্তাটির স্বরূপ নির্ণয় করেন । সমন্তাটি 
কি প্রকৃতির, কবে থেকে সুরু হয়েছে এবং তাঁর gia প্রকৃত কারণ কি-এই 
মৃল্যবান তথ্যগুলি চিকিৎসক শিশুর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মণ্যে দিয়ে 
সংগ্রহ করেন। বলাবাহুল্য এই সাক্ষাৎকার একবারে বা একদিনেই CROSS 


৫৮ | শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


"I! বহুদিন ধরে ও বহু ধৈধপূৰ্ণ ঘণ্ট| কাটানোর পর প্রয়োজনীয় তথ্যগুণি 
তিনি সংগ্রহ করতে পারেন | অপমঙ্গতির চিকিৎসায় এই সাক্ষাৎকারের ভূমিকা 
সব চেয়ে গুরুতবপূর্ণ। শিশুর মনে ষদি চিকিৎসক যথেষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করতে না 
পারেন তাহলে ভার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ভথ্যগুলি কখনই তিনি সংগ্রহ 
করতে পারেন না। ধৈৰ্য, আত্মবিশ্বাস, সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা যথেষ্ট পরিমাণে 
না থাকলে কোন চিকিৎসকই সাক্ষাৎকারকে সফল করে তুলতে পারেন না। 

তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে সাধারণ মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাতৎকারের উপর নিৰ্ভয় 


(Free Association) হল শিশুর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের একমাত্ৰ 
কার্যকর zi) প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণবিদ্‌ ফ্ৰয়েড এই অবাধ mx পদ্ধতিটি 
উদ্ভাবক | তাঁর মতে শিশুর 3331 বা মানসিক gagra প্রকৃত কারণ খুঁজে 
বার করতে হলে তাঁর মনের গভীর তলদেশে অনুসন্ধান চালান অপরিহার্য! 
সাধারণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিশুর সেই অজ্ঞাত জনের সন্ধান পাওয়া বায় 
না এবং (সেই জন্য অবাধ; অনুযঙ্গ পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাতা অন্য কোন পন্থ 
CI | ক্ৰয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধিতিটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন 
কারণ না থাকলেও এই পদ্ধতিটি শিশুদের ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে সর্বত্র প্রয়োগ" 
করা যথেষ্ট অস্থবিধাজনক, সময়সাপেক্ষ ও শ্রমবহুল। সেই জন্য আনেক 


আধুনিক মনোবিজ্ঞানীই সাধারণভাবে খোলাখুলি প্রত্যক্ষ আলোচনার উপর 
নির্ভর করে থাকেন। 


(S4 সংব্যাখ্যান (Interpretation) 
তথ্য সংগ্রহের প্রবর্তা সোপান হল সংব্যাখযান। ব্যক্তির কাছ থেকে যে 
শিব তথ্য চিকিৎসক সংগ্রহ করেন সেগুলির যথাবথ সংব্যাখ্যানের উপরই 


চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে শিশু এমন বু: 


সনাবগুক ও walaa তথ্য উল্লেখ করে থাকে যেগুলির ege সমস্তার লগে 
CRUCE দিয়ে সম্পর্ক তো নেইই, উপরন্ধ সেগুলি নানাভাবে ange নম্তাটিকে 
, আবৃত করে রাখে। চিকিৎসকের কাজ হল এই অজস্র তথ্যের মধ থেকে 
প্রত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি খুঁজে বার করা এবং সেগুলির নিভুল সং্যাখ্যান' 


ওয়া । মনঃসমীক্ষণের অবাধ Maar পদ্ধতিতেও vss তথ্য মনঃসমীক্ষকের 
3৯0 পৃঃ ২১১: দ্বিতীয় থও 


করলেও মনঃসমীক্ষণ গো্ঠিভুক্ত চিকিৎসকেরা এই ধরনের  সাক্ষাৎকারকে ৷ 
মোটেই কার্যকর বলে মনে করেন না। তাদের মতে অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি | 


———————————— TV 
EAE UE সস ক সস রর NENG 


৷ 


সংব্যাখ্যান ৫৯. 


হাতে এসে পৌছয় এবং সেগুলির মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় ঘটনা বা চিন্তাটি 


তাকে খুঁজে বার করে নিতে হয়। i 
সংব্যাখ্যানের -কাঁজটিই অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ | এখানেই চিকিৎসকের 


৷ নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অন্ত্ৃৰ্টি ও প্রতিভাঁবু পরিচয় মেলে ! বস্তুত সমন্তাঁটির যথাযথ 


মংব্যাখ্যান পেলে তাঁর সমাধান আর quasi থাকে না। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই 
এই সংব্যাখ্যানের নিজস্ব পদ্ধতি ও Sf আছে। মনঃসমীক্ষণবাদী চিকিৎসক- 
দের সংব্যাখ্যানের পদ্ধতি অনেক গভীর ও ব্যাপক ! ভীদের মতে মানসিক 


L wssis মূলেই আছে অচেতন মনের প্রভাব | মাগুষে্ সচেতন মনে ভার জটিল 


সন্তাগুলির কেনিও প্রকৃত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না) এই 593 তাঁরা 
কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী নন। মনঃসমীক্ষকেরা সমস্ত অপসঙ্গতির 
মংব্যাখ্যানই অচেতন মনের দ্বারা দেখার চেষ্টা করে থাকেন এবং তাদের 


Beat পদ্ধতিও অচেতন মনের wu বা CUR gaaat উপর গ্রতিষ্িত। 


যে সব মনোবিজ্ঞানী অলঃসমীক্ষণ দলভুক্ত নন State অচেতন মলের 
অপরিসীম শক্তি ও প্রভাবের কথা স্বীকার করেন ৷ যদিও তারা অনঃলমীক্ষক" 
দের মত্ত সমস্ত মানসিক সমস্যার মূলেই একমাত্র শঅচেতনের প্রভাবের অস্তিত্বকে 
স্বীকার করেন না তযু মানসিক সমস্তার সৃষ্টিতে অচেতন মম যে প্রধানতম 
শক্তিয়পে কাজ করে সে বিষয়ে ST] কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন না। pa 
জন্য সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যে সব তথ্য তাঁদের হাতে পৌছয় সেগুলির 
সাহায্যে তারা অচেতন মনের কার্যকলাপ অনুমানের চেষ্টা করে থাকেন 1 
তাদের মতে সাধারণ ও সরাসরি আলাপ, আলোচনার মধ্যে দিয়ে অচেতন 
মনের কার্যকলাপের সন্ধান পাওয়| যায় এবং সেই লব তথ্যের হারাই সমতা 
যথাষথ সমাধান কর! সম্ভবপর হয়। 
চিকিৎসা (Therapy) 

অপসজত্তির সমস্তাটির স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের পরবর্তী সোপান হল ভার 
নিরাময়ের ব্যবস্থী কর! ৷৷ এখানে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞামী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন 
করে থাকেন ৷ fees মানসিক ব্যাধির কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক’ 
বিভিন্ন va উপস্থাপিত করেছেন এবং তাঁদের সেই বিভিন্ন তর অনুযায়ী তাদের 


চিকিৎসা! ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ বিজি বা 


ক। অচেতন উদ্ঘাটন 0 n ck ! a 
ম্পর্কে যে চিকিৎসা পদ্ধতিটি সবচেয়ে afafa লাভ 


মানসিক অপসঙ্গতি স 


vo শিক্ষাশ্রপী মনোবিজ্ঞান 


করেছে সেটি হল ফ্ৰীয়েডের মনঃনমীক্ষণভিত্তিক পদ্ধতি। ফ্রয়েডের পূর্বে 
মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সম্মোহনপদ্ধতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর কর 
হত | মরনাবিজ্ঞানীরা চিরকালই এ সিদ্ধান্ত করে এসেছেন যে ব্যক্তি মনের 
মধ্যে কোন গুপ্ত "Tui বা কোন অবদমিত অতৃপ্তি থেকেই মানপিক ব্যাধি 
বা অপসঙজতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু মনের গভীর তলদেশে নিহিত এই 
মানগিক ep বা অপসঙ্গতির সন্ধান tatafa ব প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় 
না। তাঁর জন্য বিশেষ পদ্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হর। 


..এই অবদমিত চিন্তা, ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে মানসিক অপসঙ্গতির wf 
হয়ে থাকে । সেজনা মনঃসমীক্ষক চিকিৎসকের! একথা বিশ্বাস করেন,ষে fu 
Were চিন্তা, ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতাটি ভার সামনে Wee করে ভুলতে 
পারলেই তার মানসিক অপসঙ্গতি দুর হয়ে যারব। তাঁদের মতে অপদঙ্গতির 
চিকিৎসার প্রধান অঙ্গই হল অচেতন থেকে অবদমিত eic খুঁজে বার কর! 


যখন চিকিৎসক শিশুর বেতনের রহস্তটি উদ্ঘাটিত করতে পারেন তখন তীর 
চিকিৎসার কাজও শেষ হয়ে বায়। মনোবিজ্ঞানী শিশুকে তার মনের এই 
অজ্ঞাত রহস্তটির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দেন এবং যাতে সে ভবিষ্যতে 
Wis অপসঙ্গতিমূলক আচরণ. না. করে সে সম্পর্কে যথাযথ, পরামর্শ দেন। 
মনঃসমীক্ষণবাদী চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এই পরামর্শদানই. মনোবিকারের 
চিকিৎসার মূল্যবান অঙ্গ | 


ধারা মনঃসমীক্ষণবাদে বিশ্বাসী নন তার! তথ্য আহরণের জন্য যেমন অবাধ 

o অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন না ceafa অচেতনের কার্যকলাপের দ্বার! 
সমস্ত মানসিক অপসঙ্গতির ব্যাখ্যাও তারা দেন না। ফ্রয়েডের atea সহকর্মী 
ইয়ুঙ এবং আযাডলার ফ্ৰয়েডের কাছ থেকে পৃথক: তয়ে গিয়ে gen চিকিতসা 
পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এদের মধ্যে ইয়ুঙ ফ্রয়েডের মতই. অচেতনে এভাবে 
বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার "PTS চিকিৎসা পদ্ধতিতে অচেতদের কাৰ্য 
কলাপের অস্ুসন্ধানকেই সৰ্বপ্ৰধান স্থান দিয়েছেন। কিন্তু aonta তাঁর 

. চিকিৎসা পদ্ধতিতে অচেতনের ছ্ুমিকাকে মোটেই -দ্বীকার, করেন নি এবং 
ufea নিজন প্রত্যাশা S AUAI AU অসামঞ্জভকেই মনোবিকারের প্রধান 
Anm sm করেছেন। সার ("6s মানসিক.অপলঙ তির [চিকিৎসার 

মূ বাধ অন্যের পদ্ধতিটি অনুসরণ করেন না। তিনি শিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
সামনি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তার মনের quz প্রকৃত, 


করিত আচরণধারা' sss edi সম্ভব হয় না। এই সব ক্ষেত্রে 


' চিকিৎস! 2 ৬১ 


wa জানবার চেষ্টা করেন | সাধারণভাবে বলতে গেলে আযাডলারের ব্যাখ্যায় 
শিশুর মধ্যে মনোবিকার তখনই আসে যখনই ভার নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে ধারণা 
এবং ভার প্রকৃত সামর্থ্যের মধ্যে ব্যবধান বা বৈষম্য অলজ্যনীয় হয়ে দেখা দেয়। 
সাম্প্রতিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় মনোবিকারের বহু চিকিৎসক 
দেখ! দিয়েছেন । এদের মধ্যে বেশ বড় একটি দলই ফ্ৰয়েডীয় পন্থায় পুরোপুরি 
বিশ্বাসী «ai কিন্তু তাঁর] সকলেই ফ্ৰয়েডের অচেতন মনের sqt মোটামুটি 
স্বীকার করে নিয়েছেন এবং অচেতন উদঘাটনকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার 


প্রধানতম অন্ত বলে গ্রহণ করেছেন ৷ 


খ। আচরণের নিয়ন্ত্রণ 
' wg মনোবিকারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সরামর্শদানের ছারাই ব্যাধির faar 
করা সম্ভব হয় না। সেই সঙ্গে শিশুর আচরগকে সক্ৰিয়ভাবে fasas করারও. 
প্রয়োজন দেখা যাঁয়। অনেক সময় শিশু তার ‘মানসিক ব্যাধির প্রকৃত, EL 
উপলব্ধি করতে পারলেও বাহিত বা উপযুক্ত আচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে 
ওঠে wi বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে নিজে থেকে কোন af 
চিকিৎসককে, 
শিশুর আচরণ সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় এবং সে যাতে নিদিষ্ট একটি 
আঁচরণধার! অনুসৰণ করে চলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও তাকেই অবলম্বন করতে 
হয়। way চিকিৎসকের একার পক্ষে শিশুর আচরণধারা নিয়ন্তণ করা সম্ভব 
হয় ন|। তাঁর জন্য শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক এবং আর সকলের সহযোগিতা, 
একান্তভাবে অপরিহার্য ৷ 
মনে কর| যাক কোন শিশুয় লেখাপড়ায় উৎকর্ষ প্রদর্শনের মত যথেষ্ট 
মানসিক শক্তি নেই। তার ফলে ভার মধ্যে á ব্যর্থতা আসে তা থেকে তার 
মধ্যে অন্তর্ধন্ের সৃষ্টি হয় এবং সে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের আশ্রয় CAT | লেখা" 
পড়ার ক্ষেত্রে যে আত্ম গ্রতিষ্ঠা সে লাভ করতে পারল দা সেই কাম্য প্রতিষ্ঠা 
সে আদার করল প্রচুর A গর্ব বাঁ আহ্মালন করে বা নানা অবাস্তব কাঁহিনীর 


ই অপদঙ্গতিমুলক আচরণের যথাৰ্থ কারণকে 


বর্ণনা করে। চিকিৎসক ভার এ 

যদি তার সামনে প্রকাশ ফরেন তাহলে তার অপসঙ্গতি কিছু পরিমাণে দুর হবে 
সন্দেহ নেই কিছু তার মান্সিক ছন্দ বা ব্যর্থতা তার ছারা লোপ পাবে না। 
এর wg প্রয়োজন লেখাপড়া ছাড়া অনা কোন ক্ষেত্রে সে যাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা 


লাভ করতে পারে ভার জন্য 'উপযোগী.পথাট তাকে দেখিয়ে দেওয়া শিশুটির 


৬২ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শ্প্রকতিদত্ধ শক্তি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে লেখাপড়া ছাড়! আর অন্ত 
কোন্‌ ক্ষেত্রে তার দক্ষতা আছে এবং তাকে সেই পথে পরিচালিত করতে হ্‌বে। 
উদাহরণস্বরূপ যদি দেখা যায় যে শিশুটির খেলাধুলায় পারদৰ্ণিত| দেখাবার 
ক্ষমতা আছে বা অভিনয় বা অন্ত কোন শিল্পে সহজাত নৈপুণ্য আছে SIRA 
তাঁকে সেই পথে পরিচালিত করে তাকে আর সকলের কাছে আত্ম গ্রতি্া লা 
করতে সাহায্য করতে হবে। এই আত্মগ্রতিষ্ঠ। লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির 


'অপনঙ্গতি চলে যাবে । এভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তার অপসঙ্গতির 
প্রকৃত নিরাময় দেখা দেবে। 


৬৫খভাভিভিক চিকিতসা (Play Therapy) 

ছোট শিশুর ক্ষেত্রে ননশ্চিকিৎসার লাধারণ পদ্ধতিগুলি নব সময় প্রয়োগ 
করা যায় না। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও তাদের মানসিক দ্বন্দের 
স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। খুব ছোট ছেলেমেয়েরা ভাষার "OU SIUS মনের 
‘তাৰ ব্যক্ত করতেই পারে না আলাপ আলোচন| করা ত দুরের কথা। অথচ 
‘মানসিক দন্দ বা অপমঙ্গতি দেখা দেয় খুব অল্প বয়স থেকেই। সে জন্তু খুব 
অস বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য আধুনিক 
মনশ্চিকিৎসকের! খেলাভিত্তিক চিকিৎসা! পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই 
পদ্ধতিতে চিকিৎসক শিশুর খেলার মধে) দিয়ে তার মানসিক দ্বন্বঢির স্বরূপ 
নির্ধারণ করে থাকেন। ' 

__ সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিশুর ক্ষেত্রে খেলা একটি eret 
MARAI তার মনোভাব, রুচি, আকাঙ্ক৷, আশা, চাহিদা সবই তার খেলার 
মধ্যে দিয়ে বাইরে রূপ গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎসকগণ অপসদগতিসম্পন্ন ftt 1 
নানারকম খেলার সুযোগ দেন এবং তার সেই খেলার প্রকৃতি ও ধরন দেখে 
‘তার অস্তনিহিত quia স্বরূপ ধরতে পারেন এবং সেইমত চিকিৎসার UN 

করেন । প্রখ্যাত শিশু মনশ্চিকিৎসক মেলানে ক্লিন ও ফ্ৰয়েড-কন্তা আনা জয়ে 

. শিশুদের মানসিক চিকিৎসার পদ্ধতিরূপে খেলার বহুল ব্যবহার করে থাকেন। 


"MRTe খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় অপনঙ্গ তিসম্পরন শিশুকে বহু বিভিন 
প্রকৃতির খেলার সামগ্রী দেও 


kg মন! হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পুতুল, বাড়া 
গাড়ী প্রভৃতি খেলনা, ছবি 


us WISIS সরঞ্জাম, নানা aga জিনিষ তৈরী করার 
à 115 মাটি, বালি, কারডবোর্ড, কাচি, কাগজ প্রভৃতি tie পরিমাণে MeT 
“নে m SIUS সেগুলি নিয়ে তাকে যেমন খুনী খেলতে বলা হয়। 


এখজাভিত্তিক চিকিৎসার পদ্ধতি 


খেলাভিত্তিক চিকিৎসার পদ্ধতি 


নানারকম খেলার সামগ্ৰী দিয়ে সাজান চিকিৎসাঁগারের খেলাঘরটিতে 
দিগুকে নিয়ে যাওয়। হয় এবং তাকে বলা হয়, তুমি এগুলির মধ্যে যে কোন 
জিনিষ নিয়েই খেলতে পারে। সেই মুহূর্ত থেকেই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণের কাজ 
সু হয়ে গেল। প্রথমেই. চিকিত্সক দেখেন যে তাঁর এই কথার উত্তরে fares 
মধ্যে কি ধরনের প্রতি ক্রিয়া হুষ্টি হল । শিশু উৎসাহের মজে খেলা সুর করে, না 
নে খেলতে ইতস্তত বোধ করে.। চিকিৎসক আরও পর্যবেক্ষণ করেন CY শিশুর 
খেলা উদ্দেপ্তহীন ai উদ্দোসম্পন্ন। সুজনমূলক না ধ্বংসমূলক |. সবশেষে শিশুর 
খেলা থেকে চিকিৎসক নিৰ্ণয় করার চেষ্টা করেন যে শিশুর কোন অন্তনিহিত 
মানসিক qx বা দুশ্চিন্তা ভার খেলার o মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা । 


শিশুর খেলার মাঝে মাঝে চিকিৎসক ছোট ছোট উক্তি বা মন্তব্য করে শিশুকে 


- বলতে সুরু করল, কিন্তু তাও অত্যন্ত অঙ্গ এবং 


তাঁর মনোভাবটি আরও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে সাহায্য করেন। অনেক 

মময় চিকিৎসক নিজেও শিশুর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে খেলায় যোগ দিয়ে থাকেন। 
বয়স্কদের চিকিৎসার সময় যেমন আলাপ. আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক 

ব্যক্তির মানসিক দন্দ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন তেমনই 


[ শিশুর খেলার মধ্যে দিয়েও শিশুর সম্পর্কে চিকিৎসক অনেক মূল্যবান তথ্য 


সংগ্রহ করতে পারেন ৷ শিশু অবশ্য বয়স্কদের ভাষায়, কথ! বলতে পারে না, 
কিন্তু তবু খেলার মধ্যে দিয়া সে যা ব্যক্ত, করে ত! যেমন প্রচুর, তেমনই 
seifi শিশুর ভাষা হল প্রতীক বা! চিহের ভাষা। ভার বিভিন্ন 
আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু ভার বক্তব্যটি চিকিৎসকের সামনে তুলে ধরে এবং 
অন্ত ষ্টি-সম্পন্ন চিকিৎসকের পক্ষে সেই বক্তব্যের অন্তনিহিত অর্থ বুঝতে 
অনুবিধ| হয় না। নীচের একটি উদাহরণ থেকে খেল! ভিতিক শিক্ষার পদ্ধতিটি 


সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাৰে। 
ডিক নামে পাচ বছরের একটি ছেচলকে চিকিৎসকের কাছে আনা হল। 
ছেপেট নৰ সময় বিমর্ষ, গম্ভীর ও আত্মকেঞ্জিক প্রকৃতির । প্রথম প্রথম সে 


চিকিৎসকের সঙ্গে একটিও কথা বলত না" লক্ষ্যহীনভাবে ৰালি নিয়ে খেলা 


করত কিংবা বক্সিংএর ব্যাগে এক নাগাড়ে qnt মেরে যেত । পরের বারে সে 


আঙুল দিয়ে ছবি আঁকতে সুর করল এবং IO উপর উজ্জল রঙ দিয়ে বড় 
বড় দাগ টানতে লাগল L এইবার সে চিকিৎসকের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবাৰ্ত| 
সীমাবদ্ধ প্ৰকৃতির । 


কিন্ত আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে ভার ভাবভঙ্গী বদলে গেছে) 


৬৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


“সে ভালভাবেই চিকিৎসকের সজে কথ| বলতে সুরু করল চিকিৎসক 
তার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন এবং তাকে ভার নিজের ELLE 


খেলতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। 

ডিক হঠাৎ একটি খেলাঘরের বাড়ীর কাছে গেল এবং ভার ভেতরে ধেকে 
পুতুলগুলি টেনে টেনে বার করতে লাগল আর ভীষণ উত্ভেজিতভাবে নিলে 
মনে মনে কি বলতে লাগল | তারপর এক সময় মা'র পোষাক পর! পুতুলটি টেনে 
বার করে খেলার বাড়ীর দেওয়ালে সজোরে ছুড়ে মেরে চীৎকার করে বনে 
উঠল, এইবার যাও। ভার সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাপতে লাগল। 
চিকিৎসক ডিককে তার কাছে সঙ্গেহে টেনে নিয়ে বললেন, সময়, সময় 
তোমার মার উপর খুব রাগ হয় তাই মা, ডিক। ডিক stha ফেটে গড়ে 

চিকিৎসকের কোলে মুখ লুকাল। ৰস 
উপরের দৃষ্টাত্তটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে শিশুর মনের অবারিত 
চিন্তাকে তার খেলার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করাই হচ্ছে এই পদ্ধতিটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । শিশু যাতে বিনা বিধায় তার মনের ভাব প্রকাশ করতে গাৰে 
“এবং তাঁর মনের দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ qj ক্রোধাত্মক চিন্তা চিকিৎসককে অকপটে 
জানাভে পারে তার জন্তু তাঁকে উৎসাহিত করা হয়। এর জন্য যে বন্তি 


L 


বিশেষ করে প্রয়োজন হয় সেটি হল শিশুর সঙ্গে চিকিৎসকের একটি oati | 


ও আত্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। শিশু যদি চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস UM 


করতে শেখে এবং তাকে সত্যকারের হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করে তাহলে তার: 


সনের অবদুমিত চিন্তা ও geste তার কাছে উদবাটিত করতে o fat 
করে না। ১ 


; শিশুর মলের অবদমিত চিন্ত৷ ও রুদ্ধ কামনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে 
শিশুর অপসঙ্গতির চিকিৎসা কর! চিকিৎসকের পক্ষে সহজ হয়ে দীড়াঃ। 
খেলাভিত্তিক চিকিৎসার উপকারিতা দ্বিবিধ। প্রথমত, শিশুর অবগত 
৷প্রক্ষোভ ও আবেগ বাইরে অভিব্যক্ত হওয়ার ফলে শিশুর মনের মধ্যে সমতা 


২1৪ CE ফিরে আলে এবং ভার অপনঙ্গতি অনেকখানি সেখানেই দুর হয়ে যায়! 
বস্তুত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় এই রুদ্ধ প্রক্ষোভের বহিপ্রকাশই চিকিৎসার 


| প্রধানতম অঙ্গ) দ্বিতীয়ত, এই অভিব্যক্ত মনোভাব ও প্রক্ষোভের প্ৰ 
শিধবেক্ষণ করে চিকিৎসক তার যথাযথ চিকিৎসার আয়োজন করতে পারেন! 


Vy চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক পিণ্ড, মনোবিজ্ঞানের উপর 


পরীক্ষণের মাধ্যমে বর্তমানে এর কার্যকারিতা সপ্ৰমাণিত হযেছে! 4 
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অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় ( Cure of Maladjustmemt ) ^ 
| 


অপসঙ্গতি হল শিশুর কোন মৌলিক চাহিদার তৃপ্তির ফল। ILLI 
oH থাকার ফলে মনের মধ্যে দেখা দেয় gaga এবং তারই বহিগ্রকাঁশ 
হল অপসঙ্গতিমূলক আচরণ। অতএৰ ভীরুতা, আক্ৰমণধমিতা, ক্লাশপালানো 
দিথ্যাভাষণ, অপহরণ, যৌন-অপরাধ প্রভৃতি যে সব আচরণকে অপস্তিমূলক 
আচরণ বলে অভিহিত করা হয়, সেগুলির কোনটিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাধি নয়, 
Gef হল ব্যাধির বাহিক লক্ষণমাত্র। প্রকৃত ব্যাধি নিহিত থাকে মন্দের 
মধ্যে অতৃপ্ত চাহিদার রূপে । অতএব অপসঙ্গতির চিকিৎসা করতে গেলে 2 
লক্ষণগুলির কেবলমাত্র চিকিৎস! করলে চলবে না। অর্থাৎ শিশুর ভীরুতা বা 
আন্রমণধিতাকে পরিবতিত কর! কিংব]্ভার ক্লাশপালান, মিথ্যাভা বা, 
অপহরণ প্রবৃত্তি গরভূতিকে দমন করার চেষ্টা করলেই হবে না। তার মন্দের 
গভীর স্তরে নিহিত অতৃপ্ত কামনাকে তৃপ্ত করার ব্যবস্থা করতে হরে। এক 
কথায় অপসঙ্গতির চিকিৎসা নিছক লক্ষণমূলক, হৰে না, হরে BSE] 
চিকিৎসা save হবে অপসঙ্গতির লক্ষণের নয়, অপসঙ্গতির প্রকৃত উৎসের ৷ 

যে সৰ মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক প্রয়োজন" 
গুলি মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য সেগুলি যাতে ব্যাহত না হয় ভার elf 
মনোযোগ দিতে হবে সৰ্বাগ্ৰে ৷ আত্মথ্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিছ্ব।, 
প্রশংসা ও সমর্থনের চাহিদা, স্লেহ-ভালবাসার চাহিদা, স্বাধীনতা ও দায়ি 
পালনের চাহিদা, সামাজিক পরিচিতির চাহিদা, সঙ্গলাভের চাঁহিদ৷--গরভঞ্ধ 
শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি যাতে অবশ্যই স্কুলে ও বাড়ীতে, সৰ্বত্ৰ fanen 
সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এ সম্পর্কে পিতামাতা ও foam 


— কি কর! উচিত সে সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হল। 


: 
: 


>l সুষম খান্ত ; 

| মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্পৰ্ক | um 
Xt সুস্থ ব| যথোচিত পুষ্ট না থাকে তাহলে প্রক্ষোভনুলক সাম্য বজায় থাক 
ন! । অর, ক্ষুধার অভাব, খানে বিরাগ ইত্যাদি wind দেখ! দিলে বিরাজ 
ও অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে পরে জাগে 7017 


- ৬7৫ 
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৬৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রবণতা ৷ এজন সুষম খাদ্য হল মানসিক capu অক্ষুণ্ণ রাখার zia 
1 উপকরণ 1 দেহের প্রয়োজনমত খানের ব্যবস্থা করলে শিশুদের শরীর que 
PÈ থাকবে এবং অপসঙ্গতি সহজে দেখা দেবে 3 I 


২। ব্যায়াম 

কবল খান্ত হলেই হবে না, শরীরের uns জন্য প্রয়োজন ব্যাযাম। 
নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাল থাকলে পরিপাচনে কোন ত্রুটি দেখা দেবে ন| এবং 
‘স্বাস্থ্য সবল হয়ে উঠবে । তার- ফলে শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সাম্য অনুঃ 
ধ]ক্ষবে এবং সহজে অপসঙ্গভিদেখ। দেবে ন|। তাছাড়া ব্যায়ামের মধ্যে দিযে 
অপসঙ্গতিমূলক অস্থিরত| বা চঞ্চলত] উপশমিত হয়ে থাকে । ; 


৩। বিশ্রীম 
পর্যাপ্ত বিশ্রামও শিশুর মানপিক সমতা রক্ষার জন্য একান্ত গ্রয়োজন। 


সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে লব ক্ষয় হয় তার পূরণের জন্য যেমন প্রয়োজন, 


AIA yhaa, তেমনই প্রয়োজন বিশ্রামের | রাত্রে পধাপ্ত ঘুম ছাড়াও কাজের 
মধ্যে মধ্যে শিশু যাতে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম পায় তার উপযুক্ত 
আয়োজন রাখতে হবে | 


৪। fenes উৎকর্ষ 

কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে নান| কারণে ইন্দিয়মূলক ors দেখা বায় 
বিশেষ করে চোখের এবং কানের দোষ অনেকেরই মধ্যে থাকে এবং ফলে তারা 
ভালভাবে দেখতে বা গুনতে পায় না । এই সব ছেলেমেয়ের পক্ষে ক্লাশে 
বোর্ডের লেখা, দেখায় বা শিক্ষকদের পাঠ শোনয়া{প্ৰচুর অসুবিধা হয়। ডাঃ 
ফুলে এদের মধ্যে একটা বিরক্তি ও ব্যর্থতার মনোভাব wh হয়। এই 


থেকে শিশুর মধ্যে IITA জন্ম নেয় এবং তা থেকে পরে অপনঙ্গতি. দেখ! 
দিতে পারে। | 


সেজন্য ছেলেনেয়ের| যাতে কোন রকম ইন্দ্রিযঘটিত অসামর্থয থেকে 7 


ভোগে সেদিকে xw নেওয়া তাদের মানসিক agria ss "57 | 


প্রয়োজন। উপযুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে ul 
TRUE দেখতে হবে তাদের চোখ, কান বা অন্ত কোন ইন্্ৰিয়ের কোন, একার 
ব আছে কিলা এবং থাকলে সে দোষ যে ভাবে দুর করা যায় ভার " 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। à 


b 
p 


অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় öy 


el স্বাস্থ্যকর পরিবেশ 

স্কুলে বা বাড়ীতে সর্বত্রই ছেলেমেয়েরা যে পরিবেশে বাস করে তা যাতে 
qaaa হয় সেদিকে যতটা! সম্ভব মনোযোগ দিতে ছবে। বিশেষ করে শিশুর 
বিকাশমান দেহমনের জন্য পর্যাপ্ত আলো! ও হাওয়ার ব্যবস্থা! করা একান্ত: 
প্রয়োজন । অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে দেখ! দেয় গ্রক্ষোভমূলক. অসমত! এবং 
e অপসঙ্গতির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে d o3 ৷ 


ড। জানার আগ্রহ ও কৌতুহলের তৃপ্তি 

বিকাশমান শিশুর সবচেয়ে বিড় বৈশিষ্ট্য হল যে তার বাইরের জগতের' 
ব্তগুলিকে দে ভাল করে চিনতে এবংজানতে চায়। তার কৌতুহল একরকম 
অসীম বললেই চলে । নতুন কিছু দেখলেই সে নানারকম প্রশ্ন করে, হাঁত দিয়ে 
বস্তুটি নাড়াচাড়া করে, বস্তুটি কি তা সে বলতে চাঁয়। শিশুর কোঁতুহলের 
পরিভৃপ্চি হওয়া তার মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে যেমন প্রয়োজন তেমনই 
প্রয়োজন তার প্রক্ষোভমূলক সুসগতির জন্য । তাছাড়া তার এই কৌতুহলকে 
গঠনমূলক পথে পরিচালিত করে তাকে ৰান্ছধিত আচরণ ও জ্ঞানের শিক্ষা 
দেওয়া যেতে পারে । m 


৭] সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান 

প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের আর একটি উপায় হল শিশুদের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক মেলামেশা ও তাদের আদান প্রদানের সুযোগ দেওয়া | বিভিন্ন 
মামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দলের সংযোগে এসে শিশুর জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত 
UR) মলের, উদারতা বাড়ে; লীন কী সাম্য বজায় থাকে এবং ছোটখাট ঘটনা 


বা বিশ্বাস তাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। 

সামাজিক মেলামেলা অপসঙ্গতিকে, দুরে রাখার একটি প্রশস্ত উপায়। 
বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুদের প্রাক্ষোভিক- 
সা eer মাখা aes stage রব সি Ko Im ; 


৮। পরিচিতি ও স্বীকৃতিলাভ + ; 
শিশু একটু বড় হলেই তার মধ্যে অপরের কাছ দে পরিচিতি বা Daf- 


লাভের ইচ্ছা জাগতে থাকে। d চ্ছার তৃপ্তির উপর নির্ভর করে তার 
নিযপত্বাবোধ। যি শিশু কোন না কোন!দিক দিয়ে নিভের মূল্য efe 
R বোধ স্থষ্টি exa অথচ 


করতে না পারে তাহলে তার মধ্যে 


woo শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


‘সকল ছেলেই লেখা-পড়ায় ভাল হতে পারে AD) অতএব স্কুলের পাঠক্রমে 
লেখাপড়া ছাড়াও caig, অঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, ৰিভিন্ন শিল্প age 
gig বিষয়েও পৰ্যাপ্ত ipsa রাখতে হবে যাতে শিশু ভার নিজস্ব dafe- 
Af শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রটি খুঁজে পায় এবং তায় অহংসতাকে কোন বিশেষ 
দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে । 


৯। ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা 

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল 
ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। দে যে সমাজের আর দশজনের মত একজন এবং 
অন্যান্য সকলের মত তারও স্থান যে স্বীকৃত ও সুপ্ৰতিষ্ঠিত এটা শিশু যদি বুঝতে 
পারে তাহলে সহজে তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখ দেয় না। এর জন্ত প্রয়োজন 
শিশুকে ভালবাসা, তাকে আপন, করে নেওয়া এবং তাকে কখনও মনে করতে 
না দেওয়া cx সে অবহেলিত বা পরিত্যক্ত | এ থেকেই শিশুর মধ্যে দেখা 
‘দেবে অতি-প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তার ফলে তার 
ব্যক্তিস্তা স্বাভাবিক পন্থায় ও সুষমভাবে গড়ে উঠবে ৷ 


৷ quus চাহিদার পরিতৃপ্তি 
এ ছাড়া শিশুদের বিভিন্ন চাহিদাগুলির৯ যাতে পুর্ণ তৃপ্তি হয় তার আয়োজন 
করাই অপসঙ্গতি নিবারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পন্থা । এগুলির মধ্যে 
নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা; সক্রিয়ভাঁর চাহিদা, স্বাধীনতার 
চাহিদ। ইত্যাদি চাহিদাগুলি বিশেষভাবে. উল্লেখযোগ্য । এগুলির XM 
পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করছে fete প্রক্ষো তিক সনত| ও অপসঙ্জতির নিরাময়! 


কৰ 


প্রশ্নাবলী 


J, Desoribe the methodi of diagnosis and therapy of maladjustment 
in bhe children. 


Ans. (পৃঃ ৫৭--পৃহ ৬৮) 


ঠ, Wheat measures should | be taken to. guard against maladjustment 
in the children. i 


| Ans. Cn esoe ৬৮ ) 
টা What is Play Therapy ? "Disons its Cg and uses. 


i. (পৃঃ ৫৯--পৃঃ ৬৯%); 
! লবন কও He fira দে 


e aa 7 তা 


এ 


পরিমাণের স্বরণ ( Nature of Measurement ) 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বস্তু পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা 
আমরা প্রতি পদেই অনুভব করে থাকি ৷ যেমন, কতকগুলি বস্তুর মধ্যে কোন্টি 
বেণী ভারী, কোনটি কম ভারী, বা কতকগুলি ছেলের মধ্যে কে বেশী লম্বা, কে 
কম লম্ব| ইত্যাদি ধরনের পরিমাপ করাটা প্রায়ই আমাদের দরকার হয়ে পড়ে। 
এই পরিমাপ করার সহজ*পন্থা' হল পরিমাপের বস্তগুলিকে তাদের বিশেষ গুণ 
বা ধর্ম অনুযায়ী সারি (rank) করে eis! একে সারিবিষ্যাস 
(ranking ) বলা zx | ছেলেগুলিকে তাদের উচ্চতা অনুযায়ী সারিবিন্যাস 
করার মানে হল, সবচেয়ে লম্বা ছেলেটিকে সর্বপ্রথম, তার পর. তার, চেয়ে . 
যে কম: লম্বা, এইভাবে সব শেষে উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে 
রাখা। ঠিক এইভাবেই আমর! সব চেয়ে ভারী জিনিষটিকে প্রথম, তারপর 
তার চেয়ে কম ভারী, তারপর তার চেয়ে আর একটু কম ভারী এইভাবে 
ওজনের দিক দিয়ে কতকগুলি জিনিষকে সারিবিদ্তাস , করতে পারি । 


 সারিবিন্তাস থেকে আমরা সম্পূর্ণ সারিতে বিশেষ একটি বস্তু বা ব্যক্তির 
Bua জানতে পাঁর এবং ERREUR T 


তার অবস্থানের একটি তুলনামুলক ধারণাও পেতে পারি। কিন্তু সারি থেকে বস্তু 


বাব্যক্তির প্রকৃত পরিমাপ আমরা পাই না: ‘যেমন, ছেলেদের উচ্চতার 
তার দলের মধ্যে বিশেষ একটি 


, কিন্তু জানতে পারি না যে 
সাধারণত প্রকাশ করে 


মারি থেকে আমরা জানতে পারি যে 
ছেলের উচ্চতার দিক দিয়ে অবস্থান কোথায় 
মে প্রকৃতপক্ষে কত লম্বা । ব্যক্তির পরিমাপ আমর! 
vs বিশেষ সংখ্যার সাহা) । একে আমরা! fe ক্ষোর (Score ) বলে 
থাকি। স্কোর নানা রকমের হতে পারে ৷ যেমন উচ্চতার বেলায় ব্যক্তির 
স্কোর গজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে প্রকাশ করা হয়! ওজনের বেলায় গ্রাম, কিলো- 
থাম ইত্যাদি crc cep RN UR m 
40, 50 ইত্যাদি সংখ্য! দিয়ে ৷ বুদ্ধির অভীক্ষায় সাফল্যের স্কোর HUE 
ব্যক্তির যে সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য qi কর্মদক্ষতা পরিবর্তনশীলন সেগুলিকেই 
আমর! স্কোর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি । কিন্ত যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের 


৩--৬ £ 


ART 1 


ণ্ৰ 


২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান I 


ক্ষেত্রে সমান সেগুলিকে স্কোর'দিয়ে প্রকাশ করা যায় ন্য। যেমন, মানুষের 
. কটা হাত আছে, qi শরীরের কটা! হাড় আছে. এগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোন 
' বিশেষ স্কোর নেই ৷ এগুলি সকলের ক্ষেত্রেই এক ও অপরিবর্তনীয় । যে সকল 
গুণ ক! টবশিষ্টাকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ কর! যায় সেগুলিকে সেইজন্য বিষম 
বৈশিষ্ট্য (variable ) ধলা হয় i 
সাধারণত ব্যক্তির স্কোর কতকগুলি সম দুরত্ব-বিশিষ্ট সংখ্যার দ্বার! প্রকাশ 
করা হয়ে থাকে । 1, 2, 3, 4, 5 বা 30, 40, 50, 60, এই সারি দুটিতে 
সংখ্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমদুরত্ব-সম্পন্ন। এই ধরনের সমদুরতু-সম্পর 
সংখ্যাগুলি যখন পাশাপাশি সাজান যায় তখন তাকে স্কেল (scale) বলা 
হয় ৷ কোন স্কেলের দুটি পাশাপাশি সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করলে সেই স্কেলের 
একক (unit) পাওয়া যায়। যেমন, উপরের প্রথম সারিটির একক হল 1, 
দ্বিতীয় সারিটির একক হল 10 ৷ 
সাধারণত প্রত্যেক স্কেলের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথম, এর সংখ্যা- 
গুলির দুরত্ব জ্ঞাপন করে একট নিৰ্দিষ্ট একক এবং দ্বিতীয়, স্কেলটির সুরু 0 বিন 


i [ ইঞ্চির স্কেল] j 
থেকে ৷ যে কোন একটি ইঞ্চি-ফুটের রুলার বা ফিতা পরীক্ষা করলে এ তথা 
দুটির প্রমাণ পাওয়। যাবে i 
কিন্তু মনো বৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়! 
সেখানে স্কেলটির সুরু 0 থেকে হয় ন৷ ৷ ফলে আমরা বলতে পারি না যে ৫ 
স্কোরটি 30 স্কোরের চেয়ে দ্বিগুণ ভাল ৷ কিন্তু যে সব স্কেল 0 থেকে সুরু মে, 


সব ক্ষেত্রে আমরা এ ধরনের কথা বলতে পারি, যেমন, আমর! বলতে পারি. 
ৰ যে 60 ইঞ্চি 30 ইঞ্চির ঠিক দ্বিগুণ ৷ mg 


qi অবিচ্ছিন্ন ( Continuous ) ও বিচ্ছিন্ন ( Discrete ) সার 


'_ কোন পরিমাপ থেকে আমর] স্কোরের যে সারটি পাই সেটি ছু'রকমের 
হতে পারে। অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন । অবিচ্ছিন্ন সারের ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের _ 
যি যা cron আরা প্রয়োজন হলে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করতে 


পরিমাপের স্বরূপ ৩ 


: যেমন, ৯ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাক|--এই সারটির ক্ষেত্রে আমরা ৯ টাকা 
ও ২টাকার মধ্যে ক্ষুদ্রতর অংশের কল্পনা করতে পারি এবং আঁমর সেগুলিকে 
মংখ্যাতেও প্রকাশ করতে পারি, যেমন, ১২৫ টাকা, ৯৭৫ টাকা ইত্যাদি ৷ 
কিন্তু বিচ্ছিন্ন সারের ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের মধ্যে ব্যবধানকে gaS কোন অংশে 
প্রকাশ করা যায় ন| যেমন, ১টি মানুষ, ২টি মানুষ, ৩টি মানুষ--এই সারটিতে 
১টি মানুষ ও ২টি মানুষের মধ্যে কোন বিভাজন চলে না ৷ অর্থাৎ wa বা vat . 
মানুষ সত্যকারের হয় না। 

| 

} 

৷ 

[ 


অবিচ্ছিন্ন সারের ক্ষেত্রে স্কোরের অর্থ 

অবিচ্ছিন্ন সারের স্কেলে পর পর দুটি সংখ্যার মাৰে যে ব্যবধানটি দেখা 
যায় সেট প্রকৃতপক্ষে শুন্য স্থান নয় প্রত্যেকটি স্কৌরকে এমনভাবে ব্যাখ্যা 
করতে হবে যাতে এই ফীকট ঢাকা পড়ে যায়। যেমন, কেউ যদি কোন কাজে 
140 স্কোর পেয়ে থাঁকে, তবে তার প্রকৃত স্কোর ধরতে হবে 1395 থেকে 
1405 পর্যন্ত । সেই রকম 141 স্কোরকে ব্যাখ্যা করতে হবে 1405 থেকে 
141-5 পৰ্যন্ত ফলে দেখা যাবে যে 140 এবং 141 এর মধ্যে যে শুন্যস্থান 
ছিল সেট এই ব্যাখ্যায় আর রইল ন| ৷ অর্থাৎ 140, 141, 142 এই অবিচ্ছিন্ন 
সারটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে 139:5—140'5, 140° 5—1415,14L:5—1425 r 
এই ব্যাখ্যায় 140 স্কোরের মধ্যবিন্দু হল 1400 ' 


140 Al 142 


129 5 140 5 Ld pey 


এছাড়! অন্য আর একটি প্রথায় স্কোরের ব্যাখ্যার প্রচলন আছে ৷ সেখানে 
140 স্কোরের অর্থ হল 140 থেকে 141 পর্যন্ত, কিন্তু 14] নয়৷ এই ব্যাখ্যায় 


140 স্কোরের মধ্যবিন্দ্র হল 14051 তেমনই 141 স্কোরের অর্থ হল 141—142! 


বিন্যস্ত ও অবিন্যান্ত স্কোর (Grouped and Ungrouped Scores ) 
কোন অভীক্ষা প্রয়োগ করে বা কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকে আমরা এই 


ধরনের কতকগুলি স্কোর পেয়ে থাঁকি। যখনস্কৌরগুলি'সংখ্যায় অল্প হয় সেগুলির 
মধ্যে তুলনা করা বা তাঁদের সন্বন্ধে একটা সমগ্র ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়। কিন্ত 
যখন স্কৌরগুলি সংখ্যায় অনেক হয়ে দাড়ায় তখন সেই স্কোরগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
ভাবে না সাঁজালে সেগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন থেকে যায় এবং বিশেষ কোন 


স্কোরসন্বন্ধে কোন রকম 2৬ ধারণা গঠন করাও যায় না। যেমন, একটি _ i 
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কলেজের 100 ছেলেকে সাধারণ জ্ঞানের উপর একটি পরীক্ষা দেওয়া হল এবং 
পায়| গেল 100 স্কোর ৷ কিংবা বিভিন্ন সহরের কত লোকসংখ্যা ঠিক করতে 
গিয়ে পৃথিবীর বড় বড় 100টি সহরের লোকসংখ্যার সৃচকরূপে পাওয়া গেল 
. ^ 100টি সংখ্যা ৷ এই স্কোরগুলির তাৎপর্য ঠিকমত ধরতে গেলে এদের আগে 
সাজিয়ে নিতে হবে । সাধারণ স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যান শান্ত্ে যে ভাবে সাজান 
P হয় তাকে ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টন ( Frequency Distribution ) বলা হয়। 
এক গুচ্ছ স্কোর পরীক্ষ! করলে দেখা যাবে যে.গুচ্ছের মধ্যে কোন স্কোরটি মাত্র 
একবার এসেছে, কোনটি আবার একের বেশী বার এসেছে আবার কোনটি 
একবারও আসে নি । কোন একটি স্কোরের এই আবির্ভাবের বার বা সংখ্যাকে _ 
ক্রিকোয়েন্দী বল! হয়। যেমন, স্কৌরগুচ্ছের মধ্যে ষে স্কোরট মাত্র একবার 
এসেছে তাঁর ক্রিকোয়েন্সী 1, যেটি 5 বার এসেছে তার ফ্রিকোয়েন্সী 5,আর যে 
স্কোরটি একবারও আসেনি তার ফ্রিকোয়েন্সী 01 স্কোরগুলিকে তাঁদের 
ফ্রিকোয়েন্দী অনুযায়ী সাজানোকেই ফ্রিকোয়েন্দী বন্টন বলা হয় । 


ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টন গঠনের নিয়ম 
ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনে স্কোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোঁয়েন্দী বা আবির্ভাবের 
' বার বা সংখ্যা অনুযায়ী সাজান হয়ে থাকে। এইভাবে যখন কতকগুলি অবিন্যন্ত 
(ungrouped ) স্কোরকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজান হয় তখন সেগুলিকে 
বিন্যস্ত ( grouped) স্কোর বলে ৷ ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টন তৈরী করার সময় নীচের 
নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হয় ৷: 

৯। প্রথমেই স্কোরগুলির প্রসার ব' রেঞ্জ নির্ণয় করতে হয় ৷ রৃহত্তর স্কোর 
এবং ক্ষুদ্রতম স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে প্রসার বা রেঞ্জ বলে৷ বৃহত্তম স্কোর 
থেকে ক্ষুদ্রতম স্কোরকে বিয়োগ করলে রেঞ্জ বা/প্রসার (Range) পাওয়া যায়! 

২! স্কোরগুলিকে সাজানর জন্য সেগুলিকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দল বা 
শ্রেণীতে ভাগ করতে 3 । এগুলিকে শ্রেণী ব্যবধান বা! ক্লাশ ইণ্টারভ্যাল 
( Class Interval ) নাম দেওয়। হয়েছে | মোট কতগুলি শ্রেণী-ব্যবধান হবে 

₹এরং প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের আয়তন কত হবে সেটা আগেই নিরূপণ v 
__ নিতে হবে শ্রেণী-ব্যবধানের সংখ্যা ও আয়তন সাধারণত নির্ভর করে স্কোরের 
প্রসার বা রেঞ্জের উপর এবং কিছু পরিমাণে স্কোরগুলির প্রকৃতির উপর । 

(9! এইবার প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণী ব্যবধানের অন্তৰ্ভুক্ত সেই শ্ৰেণী" 

o ব্যবধানে তাকে তালিকাভুক্ত করতে হবে ৷ 


| ফ্ৰীকোয়েন্সী বণ্টন ৫ 


নীচে ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টন গঠনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল 1 
উদাহৰণ £_50টি কলেজের প্ৰবেশ প্রার্থীকে একটি সাধারণ জ্ঞানের 


গরীক্ষ। দেওয়া হল ৷ পাওয়া গেল নিচের স্কৌরগুলি £_ 


06511345188? gia Debs 7156-74 
ES us 538 O ap STU OST 178 
75» 48 68 87 8l 25 0455. 5 593 MV 79 
BE no 7 8 M 67917 dA (^ 04 
E 76 6 2 23 "79 088. ৩5186 


*সবৌচ্চ স্কোর }সৰ্বনিয় স্কোর 
প্রথমে, এই স্কৌরগুলির প্রসার বা রেঞ্জ বার করা হল ৷ এর বৃহত্তম স্কোর 
9] থেকে এর ক্ষুদ্রতম স্কোর 42 বাদ দিয়ে এর রেঞ্জ পাওয়া গেল 55! 
দ্বিতীয় ধাপে এর শ্রেণীব্যবধান বা ক্লাশ ইন্টীরভ্যাল নির্ণয় করতে হবে ৷ 
দেখা যাচ্ছে স্কৌরগুচ্ছটির প্রসার বা রেঞ্জ হচ্ছে 551 সাধারণত নিয়ম হচ্ছে যে 
শ্রেণীব্যবধান এমনভাবে নিৰ্ণয় করতে হবে যাতে সেগুলি সংখ্যায় দশের কম a1 
কুড়ির বেশীন। হয় ৷ অতএব এখানে যদি শ্রেণীব্যবধান 5 নেওয়া হয়,তবে শ্রেণী- 
ব্যবধীনের সংখ্য! দাড়ায় 12টি ৷ 55কে = দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় 11, 
সাধাৰণত এর উপরও আর একটি শ্রেণী বেশী নেওয়া দরকার পড়ে। তেমনই যদি 
শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 3 তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 198 (184-1) এবং যদি 
শ্রেণী ব্যবধান নেওয়া হত 10 তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 6টি (571) | এখানে 


আমর! 5কে ব্যবধান হিসেবে ধরে নিয়ে ক্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠন করলাম ৷ 
শ্রেণীব্যবধান *  ট্যালি ফ্ৰিকোয়েন্সী (f) 
95—99 / 1 
90—94 d J : 
85—89 // / / 
8 


80—84 3 
15—19 1 /// 
10—74 


65--69 
60--64 
55--59 
50--54 
45—49 
40—44 
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এইবার আমর! স্কোরগুলিকে তাদের নিজেদের শ্ৰেণীব্যবধান অনুযায়ী 
তালিকাভুক্ত করলাম। উপরের ছবিতে বাঁদিকের প্রথম সারিটি হল শ্রেণী 
ব্যবধানের ৷; সবচেয়ে ক্ষুদ্ৰ স্কোরটি আছে সব নীচে, তার উপরে তার চেয়ে 
' বড়, এইভাবে সব উপরে আছে সব চেয়ে বড় স্কোরটি প্রত্যেকটি শ্ৰেণী: | 
ব্যবধানের মধ্যে আছে 5টি করে স্কোর যেমন, 40—44 এই শ্রেণীব্যবধানটির 
মধ্যে আছে 40, 41, 42, 43 এবং 44 এই 5টি স্কোর ৷ তার উপরের 
'শ্রেণীব্যবধান 454992 মধ্যে আছে 45, 46, 47, 48 এবং 49 এই 5টি 
স্কোর । সব চেয়ে উপরের শ্রেণীবাবধান 95--99'র মধ্যে আছে 95, 96, 
97, 98 এবং 99 এই 5টি স্কোর ৷ উপরের ছবির দ্বিতীয় সারিতে যে দাগগুলি 
দেওয়া হয়েছে এগুলিকে ট্যালি (tally) বলে। যখনই কোন একটি বিশেষ 
 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে একটি বিশেষ স্কোরকে অন্তৰ্ভুক্ত হতে দেখা গেল | 
তখনই সেই শ্রেণীবাবধানটির পাঁশে একটি ট্যালির দাগ দেওয়া হল । যেমন, 
এখানে প্রথম স্কোর 85 বন্টনের নীচে থেকে দশম শ্রেণীব্যবধান (85_.89)টির 
অন্তর্গত, অতএব এই স্কোরটির জন্য এ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি | 
দাগ দেওয়|হল ৷ তেমনই দ্বিতীয় স্কোর 47 নীচে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধান 
(45--49)টির অন্তৰ্গত ৷ অতএব এই স্কোরটির জন্যে ও শ্রেণীব্যবধানটির : 
পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। এইভাবে সবগুলি স্কোরের জন্য তার! 
যে যে শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত সেই সেই শ্রেণীব্যবধানের পাশে একটি করে 
ট্যালির দাগ দেওয়া হল। যখন 50টি স্কোরই এইভাবে তালিকাভুক্ত করা. 
হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে ট্যালির সংখ্যাও 50 হয়েছে ৷ উপরের ছবির ' 
তৃতীয় সারিতে আছে প্রত্যেকটি: শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কৌরগুলির | 
ফ্রিকোয়েন্দীর মোট সংখ্যা ৷ বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধাঁনের ট্যালিগুলি যোগ করলে 
‘সেই শ্রেণীব্যবধানের ফ্ৰিকোয়েন্সী পায়| যাবে ৷ ‘যেমন, 75—79 শ্রেণী: | 
ব্যবধানটির ট্যালিগুলি যোগ করে এই শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া 
n CATS; সেইরকম 70 —74 শ্রেণীব্যবধাঁনটির ফ্রিকোয়েন্সী হল 10; 65-69 
‘শ্ৰেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী হল 6 ইত্যাদি i ফ্রিকোয়েন্সীর যোগফল থেকে : 
পাওয়া যাবে বণ্টনের মাজা (Number) বা N ; এখানে N =50 


| শণীব্যবধানের পরাস্ত বা সীমা Limits ) নিৰ্ণয় 
facete বণ্টনে স্কোরগুলিকে তালিকাভুক্ত করার সময় শ্রেণীব্যবধান- 


OAM 


শ্রেনীব্যবধানের মধ্যবিন্দু ৭ 


গুলির প্রকৃত প্রান্ত বা সীমা নির্ণয় করে নিতে হয় ৷ নইলে স্কৌরটিকে যে ঠিক 
কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেটা নির্ণয় করতে অসুবিধা হবে ৷ 


wisma ।__ প্রখীব্যবধালেন 
ye i 2 3 4: 5 সেম 
39.5 49 ^ 42 A9 44 4495 


প্রত্যেকটি শ্রেণীরই দুটি প্রান্ত আছে --উধ্ব প্ৰান্ত ( Upper Limit ) এবং 
নিম্বপ্রান্ত (Lower Limit)! যেমন 40—44 এই শ্রেণীটির সব নীচে 
আছে 40 স্কোরটি এবং সব উপরে আছে 44 স্কোরটি । এখন 40 বলতে 
প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 395 থেকে 40°51 অতএব এই শ্রেণীটির সুরু 395 
থেকে ৷ তেমনই 44র প্রকৃত ব্যাখ্যা হল 4375 থেকে 4451 অতএব 40—44 
এই শ্রেণীটির প্রকৃত নিয়প্রাস্ত হল 39"5 এবং ges হল 445 ৷ 
সেই রকম 45—49 শ্ৰেণীটির সংব্যাখ্যান করলে Cu 

50--54 শ্ৰেণীটির 495—545 ইত্যাদি শ্রেণীব্যবধীনের এই ব্যাখ্যাটি মনে 
রাখলে কোন্‌ স্কোরটি কোন্‌ শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিৰ্ণয় করতে 
অসুবিধা হবে ন! ৷ যেমন 44 স্কোরটি যাবে 40—44 (অর্থাৎ 39-5--445)'র 
মধ্যে, কিন্ত 45টি যাবে 45—49 (অর্থাৎ 4457-495)?র মধ্যে ইত্যাদি ৷ 


শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু ( Midpoint ) নিৰ্ণয় 

ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টন গঠনের সময় প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানে কতকগুলি করে 
স্কোর তালিকাভুক্ত, হয়! যেমন 5'র পাতীর দৃষ্টান্তটিতে 45—49 শ্রেণীতে 
3টি স্কোর. অন্তর্ভুক্ত হয়েছে! এখন এই 38 স্কৌরেরই প্রতিনিধিত্ব করতে 


পারে এমন একটি মানের দরকার পড়ে ৷ সাধারণত শ্রেণীটির প্ৰতিনিধিমূলক 


মানরূপে এ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুকেই গ্রহণ করা হয় গে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত 
স্কৌরগুলির প্রত্যেকটি মান শ্রেনীর মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরে নেওয়া হয়ে 
থাকে ৷ ,যেমন 44-49 caa 3টি স্কোরেরই মান হল এ শ্রেণীর মধ্যবিন্দু 
41i মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্রটি হল 8 
4 
মধ্যবিন্দু শ্রেণীর লিভার এ - ie e p 


এই qut rc দে পরো করে আমর পা 
45—49 শ্রেণীটির a a a +25=4700 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
শ্রেণীব্যবধান প্রকাশের তিনটি পদ্ধতি 


একট শ্রেণীব্যবধানকে কি ভাবে লিখতে হয় তাঁর একটি পদ্ধতির ada] ys 
পাতায় দেওয়| হয়েছে। এ ছাড়াও আরও দুটি পদ্ধতিতে একটি শ্রেণীব্যবধানকে 
প্রকাশ করা যেতে পারে । যেমন 40—45 এই শ্রেণীব্যবধানটিকে আমর| (ক) 
40 থেকে 45, (খ) 395 থেকে 445 এবং (T) 40 থেকে 44--এই তিনটি 
বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করতে পারি। এর মধ্যে (খ) এর পন্থাটি সবচেয়ে fads, 
কিন্ত লিখতে সময় এবং শ্রম বেশী লাগে বলে (ক) এবং (গ) এর পন্থা টি 
সাধারণত অনুসৃত হয়। আমরা (গ) পদ্ধতিটিই এ বইতে অনুসরণ করব.। 
নীচে একই স্কোরগুচ্ছের তিন রকম পদ্ধতিতে ফ্রিকো য়েন্সী বণ্টন দেওয়া হল। 


(ক) (খ) (9) 

. শ্রেণী মধ্য E মধ্য শ্রেণী মধ্য 
ব্যবধান fags ব্যবধান fuf ব্যবধান. বিন্দু/ 
'95_100 97.1 945—99:5 97 4 95—99. 97.1 
90—95 . 92 2 895—945 92 2 90—94 92 2 
85—90 87 4 845—895 87 4 85—89 87 4 
80—85 82 5 79:5—845 82 5 80-84 82 5 
E a 7713: 8 Rire agus 77 8 757570- পা 
70—75 7210 695.745 72.10 70—74 72 10 
65—70 67 6 645—695 67 6 65—69 67 6 
60—65 62 4 39'5—645 62 4 60—64 62 4 
33-6072 9T. ধ7% ২:১১ oc 57 4 55—59 57.4 
50-55 52 2 495—545 52. 2 50—54 52 2 
45-50 47 3 445—495 47 3 45—49 47 3 
NEUE 42 E. 1396 aac 42 ] 40—44 42 1. 
N=50 N=50 ‘_ N=50. 


ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের চিত্ৰন্তপ--পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম 
ARIS স্কৌরগুলিকে ফ্রিকোয়েলী অনুযায়ী সাজিয়ে যে ফ্রিকোয়েন্দীবন্টন 


সুপ্রচলিত পদ্ধতির নাম হল,  ফ্রিকোয়েন্দী পলিগন বা বহুভুজ 
(Frequency Polygon) এবং হিষ্টোগ্রাম বা! স্তম্ভচিত্ৰ (Histogram) । 


! 


১৯ ৷ 
ফ্ৰিকোয়েন্সী পলিগন ৯ 


ফ্রিকোয়েন্দী পলিগন ব| বছভুজ গঠনের নিয়ম : 
পলিগন বা হিস্টোগ্রাম, যে কোন চিত্র জঁকতে হলে প্রথমে একটি 


aaraa (base line) ঠিক করে নিতে হবে ৷ এই অধঃরেখার সর্ববাম প্রান্তে 
লম্বভাবে আর একটি রেখা টানতে হবে ! বীজগণিতে চিত্র আকার সময় যাকে 
X-অক্ষরেখ এবং %-অক্ষরেখা বলা হয়, আমাদের অধঠরেখা ও লম্বরেখাটিও 
সেগুলির সঙ্গে অভিন্ন ৷ 

এখন নীচের অধঃরেখা বা ১-অক্ষরেখার উপর শ্রেণীব্যবধানগুলি পর পর 
বসাতে হবে এবং লম্বরেখা বা Y-অক্ষরেখার উপর ক্রিকোয়েন্সীগুলি ছকৃতে 
হবে 1 শ্রেণীব্যবধানগুলি অধঠরেখায় বসাবার সময় সেগুলির প্রকৃত প্রান্তগুলির 


উল্লেখ করতে হবে ৷ 


এর পরের ধাপে চিত্রটিতে প্ৰত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ক্রিকোয়েন্সীর অবস্থান 

নির্ণয় করতে হবে এবং সেইমত সেইগুলিকে ছকে নিতে হবে ৷ যেমন, দেখা 
যাচ্ছে 40—44 (অর্থাৎ 395-445) শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্দী হল 1; 

- এটিকে জাকতে হলে প্রথমে স-অক্ষরেখায়  শ্রেণীটির wee অৰ্থাৎ 42 


X 


।; 3 5 645 745 845 945 1045 ` 
39.5 495 595 695 499 895 995 ` 


স্কোরে পৌছতে হবে৷ তারপর d বিন্দুটির উপর লম্বভাবে Y-অক্ষরেখার 
সমান্তরাল করে 1 একক ঘর উপরের দিকে গুনতে হবে এবং এই ভাবে 
যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে সেইটি হবে এই শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সীর _ 


১০ শিক্ষাশ্ৰয়ী মনোবিজ্ঞান 


চিত্ররপ । একইভাবে পরের শ্রেণীব্যবধানটি 45--49 (অর্থাৎ 445—495) 
এ’র অন্তর্গত হল 3টি স্কোর ৷ এইবার এ শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 41’র ঠিক 
উপরে &%-অক্ষরেখার সমান্তরাল করে 3টি একক ঘর গুনে এ ফ্রিকোয়েন্সীটির 
অবস্থান নিৰ্ণয় করতে হবে ॥ এইভাবে আমাদের সব ক'টি শ্রেণীবাবধানের 

' ক্রিকোয়েন্সীর অবস্থান গুলি ছকে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্দীর 
জন্য আমর! চিত্রটিতে একটি করে বিন্দু পাব ৷ তারপর সেই বিন্দুগুলিকে 
সরূলরেখ। দিয়ে যোগ করলে ফ্রিকোয়েন্দী পলিগনটি পাওয়া যাবে । মনে 
রাখতে হবে যে ফ্ৰিকোয়েন্সী পলিগনে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকেই 
এ শ্রেণীর প্রতিনিধিসুচক বিন্দু বলে ধরে নেওয়া] হয় এবং এ মধ্যবিন্দুর উপর 
অঙ্কিত লম্বরেখাতেই ফ্রিকোয়েন্দীর বিন্দুটি ছকতে হয় ৷ 


ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের ক্ষেত্রে ফ্ৰিকোয়েলীসৃচক বিন্দুগুলিকে সরলবেখা 
দিয়ে যোগ করলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় সেটি অধঃরেখা বা স-অক্ষরেখাকে 
স্পৰ্শ করে না এবং কিছুটা উপরে শুন্যে অবস্থান করে'। চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার 
জন্য X-অক্ষরেখার বাম প্রান্তে একটি শ্রেণীব্যবধান এবং ডান প্রান্তে একটি 
শ্রেণীব্যবধান বেশী নেওয়া হয়ে থাকে । এই অতিরিক্ত দুটি শ্রেণীব্যবধানের 
ফ্রিকোয়েন্সী স্থভাবত 0. বলে এদের মধ্যবিন্দুগুলি ১-অক্ষৱেখার উপরেই 
অবস্থিত । ফলে এদের সঙ্গে চিত্রাটকে সংযুক্ত করলেই একটি পূর্ণাঙ্গ 

farsia পলিগন পাওয়া যাবে | 


যাতে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনটির আকৃতি সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ও সুষম হয় Gre 
শরেণীব্যবধান এবং ফ্রিকোয়েন্সী_-এ দ্বয়েরই গৃহীত এককগুলির আকৃতি 
বিবেচন| করে নির্বাচিত করতে হয় ৷ যেমন;যদি X-অক্ষরেখার একক ছোট হয় 
এবং সে অনুপাতে Y-অক্ষরেখার একক খুব বড় হয় তবে পলিগনটি অস্বাভাবিক 
লম্বা হয়ে যাবে ৷ আবার যদি X-অক্ষ রেখার একক বড় হয় এবং সেই অনুপাতে 

Y-অক্ষরেখার একক ছোট হয় তবে পলিগনটি ছোট ও উপরের দিকে চ্যাপটো 
দেখাবে । সেজন্য X-অক্ষরেখায় শ্রেণীব্যবধানের দৈৰ্ঘ্য ও Y-অক্ষরেখায় 
ফ্রিকোয়েন্সীর সর্বোচ্চ উচ্চত৷--এদু’য়ের মধ্যে একটা অনুপাত বজায় রাখতে 
চেষ্টা করা৷ হয় এবং সাধারণভাবে দেখা হয় যে পলিগনের উচ্চতা তার নিয়- 


ভূমির মোট দৈর্ঘ্যের 75% ব| তার কাছাকাছি যেন হয়। একে 75%র, 
: নিয়ম বলা হয়। 


| 
EJ 


| s e 

হিষ্টোগ্রাম ব! স্তম্ভচিত্র : ১১ 
হিষ্টোগ্রাম ব| স্তম্ভচিত্ৰ গঠনের নিয়ম 
ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের আর একটি চিত্ররূপকে fraia বা স্তস্তচিত্র বলা 
হয়। নীচে 5'র পাতার এ একই ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনের একটি হিষ্কৌগ্ৰাম বা স্তভ্ত- 
চিত্র জঁকা হয়েছে ৷ হিস্টোগ্রামেও অধঃরেখা বা সঅক্ষরেখায় শ্রেণীব্যবধান- 
গুলিকে ছকে নেওয়া হয় ৷ বাম প্রান্তের লম্বরেখায় বা স্ু-অক্ষরেখায় ফ্রিকোয়েন্দী- 
গুলিকে ছক হয়। এইবার প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্দীসূচক বিন্দুটি 


Y-অক্ষরেখায় গুনে বার করতে হয় এবং সে বিন্মুটিকে Sg Aimara ?ন্রেখায়, 


[ চ’র পাতার 50টি স্কোরের বন্টনের হিষ্টোগ্রাম ] 


3 শ্রেণীব্যবধানটির উপর একটি আয়তক্ষেত্ৰ আঁকতে হয় | প্রত্যেকটি আয়ত- 
ক্ষেত্রের বিস্তার হবে শ্রেণীব্যবধানের garga সমান এবং যেহেতু সমস্ত শ্রেণী- 
ব্যবধানের দুরত্ব একই, এই আয়তক্ষেত্রগুলির প্ৰস্থ বা প্রসার সব ক্ষেত্রেই এক ৷ 
কিন্তু আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতা হবে সেই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরের 
সংখ্যাবাক্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী ৷ ফলে বিভিন্ন আয়তক্ষেত্ৰের উচ্চতা বিভিন্ন হবে i 
উপরের দৃষ্টান্তে প্রথম শ্রেণীব্যবধান 49:44 (অর্থাৎ ৭9971 10 
ফ্রিকোয়েন্সী হল 11 অতএব d শ্ৰেণীব্যবধানের উপর খু-অক্ষরেখীয় এক 


একক ঘর গুনে নিয়ে সেই উচ্চতা পর্যন্ত একটি আয়তক্ষেত্ টানা qi 
সেই রকম 45—49 শ্রেণীব্যবধাঁনের ক্রিকোয়েন্সী 3, অতএর এ শ্রেণীব্যবধানের 
হল ৷ এইভাবে সর 


উপর খু-অক্ষরেখায় 3 একক ঘর গুনে জায়তক্ষেতর টানা 


আনি 


t. ji 


RARE শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কটি শ্রেণীব্যবধানের উপর আয়তক্ষেত্ৰ অঙ্কন করলেই এই বন্টনটির হিষ্টোগ্রাম ' 


বা efa পাওয়া যাবে ৷ 


ফ্ৰিকোয়েন্সী পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম উভয়ের বেলাতেই চিত্রের মধ্যবর্তী 
ক্ষেত্রটির দ্বারা বন্টনের সমগ্র ক্রিকোয়েন্সীকে (যার নাম আমর! N দিয়েছি) 
বোঝায়। তবে .ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শ্রেণীব্যবধানের 
ক্রিকোয়েন্সীকে বোঝাবার কোন বাবস্থ। নেই, কিন্তু হিফ্টো গ্রামের প্রত্যেকটি 
আয়তক্ষেত্ৰ এক একটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত ক্রিকোয়েন্সীকে বুঝিয়ে থাকে। 
সে দিক দিয়ে সমগ্র ফ্রিকোয়েন্দীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর 
অনুপাতের নিখুঁত ধারণ! হিষ্টো গ্রাম থেকেই পাওয়া যায় ৷ | 
পলিগন ও হিষ্টোগ্রামের অভিস্থাপন 


একই অক্ষরেখার উপর একই বা বিভিন্ন বণ্টনের দুটি পলিগন বা দুটি facio 
গ্রাম বা একটি পলিগন এবং অপরটি হিফৌগ্রাম জীক) যেতে পারে! সাধারণত 
দ্বাট বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মধ্যে তুলনার সময় একটির পলিগন ও অপরটির 
হিস্টোগ্রাম একই অক্ষরেখার উপর একে তাদের মধ্য মিল ও অমিল পর্যবেক্ষণ 
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d ক্ষার 
; [টার পাতার 50B স্কোরের বন্টনের পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম একই অক্ষরেখায় 


অভিস্থাপন করা হয়েছে ] 


করা হয়ে থাকে। এই ধ 


H রনের অভিস্থাপনের (Superimposition) দ্বারা দি 
3 


নের অতি চমৎকার একটি তুলনামূলক সামগ্রিক ধারণ! পাওয়া যায়। 


| 


প্রশ্নমমীলা : ১৩ 


দশমিক সংখ্যার সংৰৃতকরণ = | 

দশমিক বিশিষ্ট সংখ্যাগুলিকে প্রায়ই প্রয়োজনমত সংক্ষিপ্ত বা সংৰৃতকরণ 
করার দরকার পড়ে | যেমন 78456 সংখ্যাকে PII দশমিকে সংক্ষিপ্ত বা 
সংৰৃত করা যেতে পারে ৷ তখন সংখ্যাটি হয়ে দীড়ায় 7:85, তেমনই একঘর 
, দশমিকে সংৰৃত করলে দাড়ায় 7"8 ৷ সংরূতকরণের সাধারণ নিয়ম হল যে যদি 
পরে 5 বা 5'র বেশী সংখ্যা থাকে তাহলে ঠিক অগ্রবর্তী সংখ্যাঁটি এক ঘর বেডে 
যাবে আর যদি পরবর্তী সংখ্যাটি 5'রকম হয় তাহলে কৌন রকম পরিবর্তনাকরাঁর 
দরকার নেই ৷ যেমন,8'6473-কে দ্ব'ঘর দশমিকে সংবৃত করলে দাড়াবে 8:65, 
কিন্তু বা 8:6443-কে দ্ব'ঘর দশমিকে সংরূত করলে দাড়াবে 8641 


, 


প্রশ্নমাল| 


1. Indicate which of the following variables fall into 
continuous and which into discrete series (a) time (b) salaries 
in a large business firm (c) sizes of classesina College (d) age 
(e) census date (f) distance travelled by a train (g) cricket 
scores (h) weight (i) number of pages in 100 books (j) 1. Q. 

2. Give the upper and lower limits of the following 
scores, 64, 8, 365, 1, 86, 165. 

3. Below are shown the ranges of some sets of scores. 
Indicate how large an interval and how many intervals you 
will suggest in drawing Up 2 frequency distribution of each 
set. 5 

Range Size of interval 

15:2X0::87 b 

0 to 46 
110 to 211 
62 to 152 

310.749 

4, Write down (a) the exactlower and upper limits of the 
following class intervals and (b)the midpointof each interval. 

45—47 160—164 63+67 0—9 
1—4 80—89 15—16 26—29 
5. Tabulate the following 15 scores into a "frequency 


No. of intervals 


১৪ farstar মনোবিজ্ঞান 


distribution using an interval of three. Begin the first interval 
with 60, 


72 75 80 81 60 
82, 67 176 85 62 


TEA 64. 83 1517 61 


6. Tabulate the following 25 scores into three frequency 
distributions using (1) an intervalof three and (ii) an interval 
‘of five. Begin the first interval with 45. 


63 78 76 58 95 
46 78 92 86 88 
74 65 73 72 91 
78 70 75 84 99 
87 86 93 86 76 


7. Plot frequency. Polygons and histograms of the two 
"distributions in Q. 5 and Q. 6. 


8. Tabulate the following 100 scoresinto three frequency 
"distributions using intervals of 3, 5, and 10 units. Begin the 
first intervals with 45, 


90 85 85 96 72 

81 84 81 83 92 

80 86 96 78 71 
85 103 81 78 98 

9 83 72 98 110 
2d 75 85 74 95 
89 76 81 105 73 

82 86 83 63 56 

95 84 90 73 75 

73 86 82 71 94 

63 78 76 58 95 

y 78 86 80 96 94 
46 78 92 298.86 88 

82 101 102 70 50 

74 6 73 72 91 
103 90 87 74 83 
78 75 70 84 98 

86 73 85 99 93 
103 79 81 83 


প্রশ্নমাল! ১৫ 
‘9. Recast the following scores into a frequency 
distribution. > 

64 72 70 73: 72 
69 72 76 86 67 
l ML uides E i 
67 71 82 78 75 
61 83 67 81 72 


two sets of scores into 


10. Tabulate the following 
1 of 5. Begin the 


frequency distribution using an interva 
first set with 45 and second set with 50. 
First set (N= 64) Second set (N = 46) 


10 71 67 90 51 70 90 84 73 78 58 84 
67 79 81 81 58 76 72 80 74 86 52 74 
51 76 76 90 71 72.62 90 87 92 78 62 
89 90 76 71 88 65 81 82 76 85 85 90 
9171 65 63 65 76 84 19 54 94 81 
79 80 71 76 54 80 70 97 65 66 77 


72. 63 87 91 90 45 89.69 56 57 
69 66 80 79 71 75 77 78 71 63 
58.50 47 67 67 52 62 95 65 71 

79 85 70 17 


64 88 54 70 80 92 


11. Draw frequency poly 
tions on the same axis. 

12. Draw frequency polygon 
Scores found in Q. 8 and 9. 

13. Plot a frequency polygon of the 100 scores 0.8 
using an interval of 10 score units. Superimpose ০ histogram 


gons of the two above distribu- 


s and histograms of the 


upon the polygon using the same axis. | 
i4, Round off the following numbers two decimals. 
3:5872 74168. 126:83500 
46:9223 25:193 8172558 
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eer esl ( Central Tendency ) 


কোন পরীক্ষণ বাঁপর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া অবিন্যস্ত স্কৌর গুলিকে ফ্ৰিকোয়েন্দী 
বণ্টনে সাজানোর পর তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার (Central Tendency) 
একটি পরিমাপ বার কর! হয় ৷ কোন বন্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোবায় 
এমন একটি অঙ্ক যেটি সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিবূপে কাজ করতে পারে । ধরে 
নেওয়া হচ্ছে যে স্কোরগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও যখন তারা একটি 
বন্টনের অন্তৰ্গত :তখন তাদের বিশেষ একটি কেন্দ্রের দিকে যাবার প্রবণতা 
আছে। একেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলা হয় ৷ কেন্দ্রীয় প্রবণতার কৌন একটি 
পরিমাপ পেলে ছুটি উপকার হয় | প্রথমত, যে দলটির কাছ থেকে স্কোরগুলি 
পাওয়া গেছে তাদের কাজের একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণন। পাওয়া যায়! 
দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের সাহায্যে দুই বাতার বেশী দলের মধ্যে 
তুলনা করা সম্ভব হয়। সাধারণত পরিসংখ্যান শাস্ত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার 

' পরিমাপের তিন শ্রেণীর পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা 


(s) শীণিতিক মিন (Arithmetic Mean ) (২) মিডিয়ান 
(Median ) এবং (৩) মোড (Mode) ৷ 


JI মিন নির্ণয়ের নিয়ম (Calculation of Mean) 

কেন্দ্রীয় প্রবণত। পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিনই সব চেয়ে বেশী 
'_ প্রচলিত | মিন বার করার নিয়ম হল সমস্ত স্বতন্ত্ৰ স্কোরগুলিকে যোগ করে 
তাদের যোগফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা | সূত্রটি হল £ 


XX 
= লব 


[এখানে M = মিন; N = স্কৌরগুলির মোটসংখ্যা OX স্কোর; চলুযোগফল]! 


উদাহরণ £ এক ভদ্রলোক পর পর পীচমাসে আয় করলেন যথাক্ৰমে 
400, 350, 500, 625, 525 টাকা ৷ 


ments আয়ের মিন < 400 + 350 + 500+ 625 525 _480টাকা। 
5 


{_ """ গল নানার 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা = ১৭ 


মিন নির্ণয়ের উপরের zap প্রয়োগ করা যাবে বখন স্কোরগুলি অবিত্স্ত 
অবস্থায় থাকবে ৷ কিন্তু যখন স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের রূপে সাজানো 
হয়ে যাবে, তখন উপরের abb প্রয়োগ কর! সম্ভব হবে না। কেননা 
ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনে স্কোরগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীৰ্যবধানের মধ্যে বণ্টন করে 
দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শরেণীব্যবধানের অস্তভূক্তি স্কোরের সংখ্যাকে ফ্রিকোয়েন্দী 


(f) নাম দেওয়! হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরকে বোঝান 


হয় এ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুর দ্বারা। অতএব প্রত্যেকটি শ্রেণীর মোট স্কোরের 
যোগফল পেতে হলে তার মধ্যবিদ্দুটিকে তার ফ্রিকোয়েন্সী (S) দিয়ে গুণ 
করতে হবে। এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের JX af করা হবে। 
তারপর fX গুলির ষোগফলকে মোট সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করলে বণ্টনটির 
মিন পাওয়া যাবে! অতএব ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে মিন বার করার 
সুত্ৰ হল, 


5'4 পাতার 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন বার করতে হলে 
প্রত্যেক শ্রেণীবণ্টনের fX বার করতে হবে। যেমন 40—44 শ্রেণীটির fX হল 
হল 42, 45—49 শ্ৰেণীটির fX হল 141 ইত্যাদি । এই [গুলির যোগফল 
3540 এবং এই Xa যোগফলকে মোটসংখ্যা ৰ| N দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া 


4 
যাবে মিন। এখানে মিন হল ন =70:80 
উদ ীহরণ £ 4 পাতার 50টি স্কোরের Gere ttt বণ্টনের মান fada | 


শ্রেণীব্যবধান মধ্যবিন্দু "n fX 
95—99 97 t 97 
90—94 92 2 184 
85—89 87 4 348 
80—84 82 b 410 
15—79 71 42879 616 
10—74 72 10:23 720 
: 65—69 6? 6 20. 40% 
60—64 62 4 248 
m j TES 

50—54 52 
45—49 47 ১ 141 
40—44 42 H 42 
N-50 3540 


৩৭ 


Y T 
১৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


XfX _ 8540 
Ad না 


` মিডিয়ান- 69-৮4-3৮১৫ 5= 72:00 ; 


স্থল মোড = 70—'74's শ্রেণী ব্যবধানটির axi বিন্দু==72'00; 
প্রকৃত মোড = 7440 


='70'80 


মিডিয়ান নির্ণয়ের পন্তা( Calculation of Median ) 

স্কোরগুলি যখন স্বিন্তস্ত থাকে অর্থাৎ যখন স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী 
বণ্টনে সাজান হয় না তখন স্কোরগুলির মিডিয়ান বার করার নিয়ম হল 
মিম্জন্লপ £-- 

স্কোরগুলিকে তাদের আয়তন বা মান অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে সারির 
মধ্যবিন্দুটি হৰে স্কোরগুলির মিডিয়ান। উদাহরণস্বরূপ 6, 9, 7, 10, 1], 7,9, 
— এই স্কোরগুলির মিডিয়ান বার করতে হলে এগুলিকে প্রথমে এদের আয়তন 
অনুযায়ী সাজিয়ে নিভে হবে, যেমন, 

6 7 7 (8 9 10 3) 

এবার এই সারিতে ৪ স্কোরটির উপরে আছে তিনটি স্কোর, নীচে আছে 
তিনটি স্কোর । অতএব 8 হল এই স্কোরগুলির মধ্যবিন্দু কা মিভিয়ান। 

বিজোড় সংখ্যামম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করা সহজ। কিন্তু জোড় 
সংখ্যাসম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করতে হলে মধ্যবিন্দুট গণনা করে নিতে 
হয়। যেমন, নীচের জোড় সংখ্যক সারিতে ৷ 

8:5 
67778179510. 11 

মিডিয়ান ব| মধ)বিন্ৰু হবে S এবং 9-_-এই দুটি স্কোরের ঠিক মাঝখানের 
বিন্দুট। এখন স্কোর ৪ হুল TO থেকে 85 আর স্কোর 9 হল 85 থেকে 9 
(3 পাতা দেখ )। wma মিডিয়ান হল 8 এবং Va ব| দ-. — 9:08 মধ্যৰিণু 
অর্থাৎ 8:5 | 


অবিত্তন্ত স্কোরের মিডিয়ান বার করার স্বত্রটি হল 
মিডিয়ান = n তম স্কোরট [ আয়তন অনুযায়ী সাজানো সারিতে ] 
যেমন, উপরের প্রথম উদাহরণটতে 
মিডিয়ান = IH, স্কোরটি অর্থাৎ 4 «f স্কোরটি অর্থাৎ 8 | 


_ তেমনই দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 


- ' 
কেন্দ্ৰীয় প্রবণতা ১৯ 


মিডিয়ান হল= e তম স্কোরট অর্থাৎ 3:5 তম স্কোরটি অর্থাৎ 82 


বিন্যস্ত স্কোর বা me বণ্টনে সাজানো স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে মিডিয়ান 
“বার করার সুত্ৰ হল_ নি 


K ! 
Mdn = [4- = I xi 
fm 


[ এখানে Mdn = মিডিয়ান ; 
l= যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে তাঁর নিয়াৰ ; $ 


= মোট সংখ্যার অর্ধেক ; 
Fal নীচে শ্রেণীব্যবধানগুলিতে যত স্কোর আছে সেগুলির যোগফল! 
fno= যে শ্রেণীব্যবধানে fafesta পড়ে সেই শ্রেণীব্যবধানটির স্কোরের 
সংখ্যা ; 
$= শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য । ] 
এই সুত্র প্রশ্নোগ করে মিডিয়ান বাঁর করতে হলে নীচের সোপানগুলি 
“ARAIA করতে হবে। 

si প্রথমে N[2 বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট সংখ্যার অর্ধেক 
-কত দেখতে হবে। 

২। এবার বন্টনের নীচ থেকে N/2 সংখ্যক স্কোর গুনে উপরে উঠতে 
-হবে এবং বার করতে হবে কোন্‌ শ্রেণীব্যবধানে 1 সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। 
বুঝতে হবে সেই শ্রেনীব্যবধানেই মিডিয়ানটি পড়েছে। তারপর সেই 
শ্রেণীব্য বধানের fag eto বার করতে হবে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে { এবং 
l'a নীচে qs স্কোর পাওয়া গেল সেগুলির যোগফলকে F বল] হয়েছে । 


N 
৩। এবার পে থেকে E বাদ দিতে হবে। পাওয়া যাবে পুশ 
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৪। তারপর এই সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে / AIEA শ্রেনীবাবধানে 
"মিডিয়ানট পড়েছে তার ফ্রিকোয়েন্সী বা স্কোরসংখযা হল fa এবার এই 
“ভাগফলকে শ্ৰেণীৰযবধানের দৈৰ্ঘ্য বা i দিয়ে গুণ করতে হবে ৷ 


ci এবার যে সংখ্যাটি পাওয়া গেল তার সঙ্গে } অৰ্থাৎ যে শ্রেণীব্যবধানে 


ba এ 
xe শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মিডিয়ানটি পড়েছে তার নি্রপ্রাস্তটি যোগ করতে হবে। যোগ করে যা পাওয়া, 
গেল সেটি হল মিডিয়ান। 

উদাহরণ £ ৮'র পাতার ফ্রিকোয়েন্দী abaia সিডিয়ান বার বা 
ইচ্ছে। এখানে N/2 হল 25। নীচ থেকে উপরের দিকে ফ্রিকোয়েন্সী গুনে- 
দেখা গেল N/2 হল 25, পড়েছে 70--74 শ্রেশীব্যবধানের মধ্যে। তবে /হল 
এই শ্রেণীব্যবধানটির নিয়ন প্রান্ত অর্থাৎ 69.6 । F za এই শ্রেণীব্যবধানাটর নীচে 
xe ফ্ৰিকোয়েন্সী আছে তাদের যোগফল অর্থাৎ 1+-3+-2447-4+ 620, 
এইবার N/2—F হল 25-20—5; তারপর fam হল 70—74 শ্রেণীটির 
ফ্রিকোয়েন্দী অর্থাৎ 101. তাহলে, 


0 
sd. 


এবার এই সংখ্যাকে £ অর্থাৎ শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব 315 দিয়ে গুণ করে: 
পাওয়া গেল ‘60 % $—2-60| তার পরের ধাপে এই সংখ্যাটি যোগ করা হল” 
£ বা যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়েছে তার নিয়সীমার সঙ্গে এবং পাওয়া 
গোল 69১4-2৫-72 00 ; অতএব এই বণ্টনের মিডিয়ান হল 7200 
(17-18 পাতা দেখ ৷ ) 


«TO নিণয়ের পন্থা (Calculation of Mode) 


কোন স্কোরগুচ্ছের দু'প্রকারের মোড নির্ণয় করা যেতে পারে__অভিজ্ঞতা- 
নির্ভর মোড (Empirical Mode) aj স্থুল মোড (Crude Mode) এবং 
বিজ্ঞানসন্মত al প্রকৃত মোড (True Mode) | 


afas স্কোরগুচ্ছের q^ মোড হল প্রদত্ত স্কোরগুলির মধ্যে যে স্কোরট' 
সবচেয়ে বেশী বার এসেছে সেটি যেমন 10, 11, 11, 12, 12, 19, 13, 19, 
14, 14, M, 14--এই সারিটিতে সব চেয়ে বেশী বার এসেছে 14 সংখ্যক 
CER | অতএব 14 হল এই সারিটির অভিজ্ঞতা-নির্ভর বা স্থল মোড 

fuge স্কোরগুচ্ছের অর্থাৎ ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজান স্কোর গুচ্ছের স্থূল মোড 
বার করবার নিয়ম হল--যে শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী সব চেয়ে বেশী দে 
শ্ৰেণীব্যব্ধানটির মধ্যবিনদু নেওয়া । যেমন D'a পাতার উদাহরণটিতে 707% 


n 


= ^ গু 
wr. 


মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা ২১ 


এ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্দী সবচেয়ে বেশী | অতএব এই বণ্টনটির স্থুল মোড 
‘হল এই শ্েণাঁটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 72 00. 

কোন ফ্ৰিকোয়েন্সীর বণ্টনের প্ৰকৃত মোড বলতে বোঝায় সেই বিন্দু 
যেখানে স্কোরের বণ্টনে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে স্কোর কেন্দ্ৰীভূত হয়েছে ৷ 
একে স্কোরের কেব্দ্রীভবনের শীৰ্ষ বলা চলে। স্থল মোড হল এই শীৰ্ষব্ন্দুট 
সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণ| ৷ প্রকৃত মোড হুল সুক্ষ্ম গণনা করে পাওয়া 
aram এই শীর্ষ বিন্দুটির পরিমাপ ৷ প্রকৃত মোড নির্ণয়ের সুত্ৰ হল-- 
মোড =? মিডিয়ান--2 মিন (Mode=3 Mdn—2M) 
অর্থাৎ মিডিয়ানের 8 গুণ থেকে মিনের 2 গুণ বাদ দিলে প্ৰকৃত মোড পাওয়া 


"yl 5’র পাতার বণ্টনটির প্রকৃত মোড হল=(872'00)- (2 X70'80) 
—216:00— 141:60 


=74'40 


মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত Agl 
(Short Method of Mean Calculation) 
মিন নির্ণয় করার সাঁধারণ পন্থা হল মোট স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের 
‘মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ কর] ৷ ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শ্রেণী- 
বব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে সেই শ্রেণীর ফ্ৰিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করে, থে গুণফলগুলি 
পাওয়া যায় সেই গুণফলগুলিকে (SX ) যোগ করে সেই যোগফলকে (22) 
স্কোরের মোট সংখ্যা মৈ দিয়ে ভাগ করতে হয় । কিন্তু যখন স্কোরের সংখ্যা 
অনেক হয়ে দাড়ায় তখন এই পন্থায় মিন বার সঙগয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য 
হয়ে ওঠে) সেই wy মিন বার করার একটি সংক্ষিপ্ত পন্থার উদ্ভাবন করা 


এই পন্থায় আমরা একটি করিত মিন আগেই ধরে নিই বা অনুমান 
r AM) 


তার 


“হয়েছে । 
করে নিই। একে আমরা অনুমিত মিন (Assumed Mean ০ 
নাম দিতে পারি। নানা ভাবে এই ‘মিন’ ধরে নেওয়া যেতে পাঁরে। 
মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক পন্থাটি হল বণ্টনের মাঝামাঝি একটি শ্রেণীব্যবধানের 
মধ্যবিন্দুট নেওয়া । তবে A শ্রেণীব্যবধানের ক্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী 


‘সেটির মধ্যবিন্দু নিতে পারলে ভাল হয় 


Pae d 4 3 


২২ Fimea) মনোবিজ্ঞান 
সংক্ষিপ্ত উপায়ে মিন নির্ণয়ের উদাহরণ 
(5'র পাতার ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টন) 
(1) (2) (3) (4) 6) 
শ্রেণীব্যবধান মধ্যবিন্দু (X) (/) (d^) (fü. 
95—99 97 1 5 5 
90—94 92 2 4 ৪ 
85—89 87 4 3 12: 
80—84 82 5 2 10 
75—79 TI 8 1 8.12 
70-74 72 10 0 +49. 
65—69 57 6 -1 - 6 
60—64 62 4 -2 —38 
55—59 57 4 —3 =~ 12 
50—54 52 2 -4 -8 
46—49 47 3 —5 -15 
‘+ 40—44 42 1 -6 - SN 
N-—50 "TUN 
AM—72:00 c= —lg- — 240 
de = 190 i=5 
"MITOSO- ci= -340x5- —1:20 


উপরের বণ্টনটিতে সবচেয়ে বেশা ফ্ৰিকোয়েন্সী হুল 70—74 শ্রেণী” 
বাবধানটির এবং সেটর অবস্থানও বণ্টনের মাঝামাঝি । অতএৰ এই শ্ৰেণী" 
ব্যবধানটির মধ্যবিদ্যুটিকে ‘অনুমিত মিন’ নেওয়া হল অর্থাৎ 72, কিন্তু অনুমিত 
মিনটি কখনই নিভুল নয়, তার aa প্রয়োজন এটিকে সংশোধন করা 
সুতরাং আমাদের পরের কাজ হচ্ছে অনুমিত মিনটির সংশোধন (Correction) 
কতটা হবে তা বার করা এবং অনুমিত মিনের সঙ্গে সেই সংশোধনটি যোগ 
করে বণ্টনটির প্রকৃত মিন fad করা। তার জন্তু আমাদৈর নীচের ধাপগুলি 
ARAI করতে হবে। 
Ti প্রথমে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিদু আমাদের অনুমিত 
মিন থেকে কতটা সরে আছে তা নিৰ্ণয় করতে হবে। যেমন, 70—74 শ্রেণী” 
FINI মধ)বিন্দু (72) হল অনুমিত মিন। অতএব 75—79 শ্রেণীব্যবধানের 


টিটি p———9 


মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা ২৩ 


মধ্যবিন্দু (77) এই অনুমিত মিন থেকে 1 শ্ৰেণীব্যবধান ঘর সরে আছে। 
অনুমিত মিন থেকে কোন বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর সরে থাকাকে 
বিচ্যুতি (Deviation) বলে । সাধারণত d অক্ষর দিয়ে এ বিচ্যুতিটিকে 
চিহ্নিত করা হয়। এ বিচ্যুতি মাপ! হয় শ্রেণীগত ব্যবধানের এককের দ্বার! । 
অর্থাৎ অনুমিত মিন থেকে একটি বিশেষ মধ্যবিন্দু কটি শ্ৰেণীব্যবধান দুরে 
আছে তা গণনা করে। এঁ বিশেষ মধ্যবিন্দুটি অনুমিত মিন থেকে যতগুলি 
শ্রেণীৰ্যধ্ধান দূরে থাকবে তত সংখ্যক হবে সেই বিশেষ মধ্যবিন্দুটির d'a 
বিচ্যুতি! যেমন, eme বণ্টনটিতে অনুমিত মিন থেকে '75-79'র 
মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি 1, 80- SPa মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি 2, 84--৪১'র বিচ্যুতি 31 
যে শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে অনুমিত মিনরূপে mem হয়েছে ভার 
বিচ্যুতি সব সময়ে 0, অতএব d' স্তম্ভে 70—74'q সারিতে বসানো হয়েছে 
0, 75--79’র সারিতে 1, 80--84'র . সারিতে 2 ইত্যাদি। অনুমিত 
মিনের নীচে যে সব মধ্যবিন্দু থাকবে সেগুলির বিচ্যুতি হবে খণাত্মক এবং 
সেগুলির পূর্বে বিয়োগচিহু দিতে হবে । অতএব 65_-6১'র মগ্যবিন্দুর বিচ্যুতি 
হল —1, 60--64র অধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল --2, 55—594 মধ্যবিন্দুর 
বিচ্যুতি হল —3 ইত্যাদি। 


খ। d'a স্তম্ভ পূরণ করার পর আমাদের./%' নির্ণয় করতে হবে। যে 
কোন শ্রেণীব্যবধানের d'a সঙ্গে তার f বা ফ্রিকোয়েন্পী গুণ করলেই fü 
পাওয়| যাবে। যেমন 70—74 শ্রেণীর Jd হল 10x0=0; 75—79'a 
Jd হুল 8% 1=8 ; 65--69'র /4' হল 6x- l=- 6 ইত্যাদি । 


গ। এবার ggfs মিনের উপরের ধনাত্মক ১/%/গুলি যোগ করে এবং 
অনুমিত জিনের নীচে খাণাত্মক fd'efe যোগ করে যথাক্রমে পাওয়া গেল 
+43 এবং -- 55 ৷ এই দুটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে+48-55= —12; 
অনুমিত মিনের সংশোধন (correction বা 0 পাওয়া যাবে এই /4'র মোট 
যোগফলকে (5/4) মোট স্কোর সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করে। অর্থাৎ 
এখানে c= —12= —:240 এবার এই সংশোধনকে (c) শ্রেণীগত ব্যবধান (i) 
দিয়ে গুণ করতে হবে, ফলে ATENI যাবে ci = --'240 x 5= —1 20 | 

ঘ। অনুমিত মিন থেকে প্রকৃত মিন নির্ণয়ের পন্থা হল অনুমিত 


মিনের সঙ্গে শ্ৰেণীগত ব্যবধান ও সংশোধনের গুণফল অর্থাৎ % যোগ কর! 


এ 


b 


- x HH 


২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এখানে অনুমিত মিন 72004 সঙ্গে ci (- 1:20) যোগ করে পাওয়া গেল 
7080; অতএব এই বণ্টনটির প্রকৃত মিন হল 70:80; (99'র পাতার 
তালিকা দ্রষ্টব্য) 


মিন, মিভিরান ও মোডের তুলনামূঞ্জক প্রয়োগ 

দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা তিন রকমের হতে পারে। এখন কোন্‌ 
পরিস্থিতিতে কোন্‌ কেন্দ্রীয় প্রবণতাটি ব্যবহার করা উচিত সেটি জানা 
দরকার । বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতার তুলনামূলক প্রয়োগের একটি মোটামুটি 
বিবরণী দেওয়| হল। 
মিন ব্যবহার করতে হয় 

(ক) যখন আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পেতে 
চাই। দেখা গেছে যে তিন শ্রেণীর কেন্দ্রীয় প্রবণতার মধ্যে মিনই সবচেয়ে 
fag" ও tag | 

(খ) যখন «Sal থেকে (আদর্শ বিচ্যুতি «1 SD), সহপরিবর্তনের মান 
(বা?) ইত্যাদি নির্ণয় করতে হয়। এই পরিমাপগুলি বার করতে হলে 
আগেই মিন বার করার দরকার হয়। 

গে) যখন abab প্রায় নৰ্মাল বা স্বাভাবিক হয়ে থাকে | 

(s) যখন আমরা প্রতে)কটি স্কোরের ওজন একই বলে ধরে নিতে চাই। 
যেহেতু সমস্ত স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মিন 
বার, করা হয়, সেহেতু মিন নির্ণয়ে প্রত্যেকটি স্কোরের সমান ওজন আছে বলে 
ধরে নেওয়া হয়। 


মিভিয়ান ব্যবহার করতে হয় 


(ক) যখন দীর্ঘ গণনা ব| ছিসাব করার সময়ের অভাব থাকে। মিডিয়ান 
সহজে এবং দ্ৰুত নির্ণয় কর! বায়। : 

(খ) বখন বণ্টনটি খুব বেশী মাত্ৰায় স্কুড (5৮০৮০৭) থাকে অর্থাৎ যখন 
বণ্টনের প্রাস্তণীযায় খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর অধিক সংখ্যায় থাকে। 
বণ্টনটির কোন প্রান্তে খুব চরম প্রকৃতির অর্থাৎ খুব ছোট বা খুব বড় স্কোর হি 
বেশী সংখ্যায় থাকে তবে মিনটি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং 
অস্বাভাবিক ভাবে খুব ছোট q খুব বড় হয়ে উঠতে পারে। মিডিয়ান কিন্ত 
বণ্টনটির প্রান্তে অবস্থিত চরম প্রকৃতির স্কোরের দ্বার! বিশেষ প্রভাবিত হয় না! 

গৈ) যখন আমরা মোটামুটিভাবে জানতে চাই যে বণ্টনের মধ্যে দৃষ্টান্ত বা 


| 


প্রশ্নমাল| ২৫ 


ক্ষেত্রগুণি উপরের অর্ধে আছে না নীচের অর্ধে আছে এবং যখন সেগুলি 
কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে কত দুরে আছে ত বিশদভাবে জানার দরকার পড়ে ন| 1 

(ঘ) যখন বণ্টনটি অসম্পূর্ণ থাকে এবং faa বার করা সম্ভব হয় না| । 

(56) যখন গৃহীত এককটি যে সর্বত্র সমান লে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই | 
মোড ব্যবহার করতে হয় 

(ক) যখন সব চেয়ে দ্ৰুত নির্ণয় করা যায় এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার 
পরিমাপের দরকার পড়ে। 

(খ) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার মোটামুটি বা চলতি একটি পরিমাপ হলেই 
কাজ চলে «is | 

(গ) যখন আমরা জানতে চাই কোন্‌ স্কোরাট বা দৃষ্টান্তটি সব চেয়ে বেশী 
বার বণ্টনের মধ্যে দেখা দিয়েছে। 


esata 


l. What do you understand by Central Tendency ? What are the 
Usual measures of Central Tendency used in Educational Statistics ? 

2. Describe the methods of finding out mean, medisn and mode of a 
distribution. When are we to use them ? Describe the short method of 
finding out a mean. 

3. Find out the means, medians and modes of the distributions in 
Q. Nos. 5, 6, 8, 9 and 10 of Pages 14—15. 

1. Calculate the means, medians and modes of the following fre- 
quency distributions. Use the short method in computing the means, 


(a) Scores 38 () Scores f 
90— 94 2 136—139 8 
85—89 2 132—135 5 
80—84 4 128—131 16 
75—79 8 [124—127 23 
70—74 6 120—193 52 
65—69 1l 116—119 49 
60—64 9 112—115 27 
55—59 দত 108—111 18 
8112 104—107 7 
45—49 0 207 
40—44 2 


N-56 
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তিন 
বিষমতার পরিমাপ (Measuring Variability) 


কেন্দ্রীয় প্রবণত| (Central tendency) হল বিশেষ কোন স্কোরগুচ্ছের 
প্রতিনিধিশ্বরপ এবং সেই স্কোরগুলির একটি সামগ্রিক রূপ বা ধারণা দেয়। 
কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতা] জানলেই স্কোরগুচ্ছটির সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য জানা 
হয় না। যেমন, ধরা যাক 50টি ছেলেকে এবং 50টি মেয়েকে একটি বিশেষ 
ASPH দেওয়| হল। ছেলেদের মিন স্কোর পাওয়া! গেল 34:8 এবং মেয়েদের 
হল 346 | এখানে মিনের দিক দিয়ে এই দুটি স্কোরগুচ্ছে কোন পার্থক্য নেই। 
কিন্তু ধরা যাক ছেলেদের স্কোর 16 থেকে সুরু করে 52 পৰ্যন্ত উঠল, কিন্তু 
মেয়েদের স্কোর হল 18 থেকে 44 | এদিক দিয়ে দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে বেশ 


20 99 40 50 60 70 ৪০ 


[একই মিনসন্পন্ন অথচ বিভিন্ন বিষমতা-বিশিষ্ট দুটি ফ্ৰিকোয়েন্দী পলিগন। দুটি পলিগনেরই 
মিন 50; কিন্তু বিষমতার পার্থক্য থাকায় আকৃতিতে পার্থক্য দেখ! দিয়েছে। ] 


পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ছেলেদের স্বোরগুলি মেয়েদের স্কোরগুলির চেয়ে অনেক" 

খানি বেশী জায়গা জুড়ে আছে। কিংবা পরিসংখ্যানের ভাষায় ছেলেদের C 

মেয়েদের স্কোরের চেয়ে অধিকতর বৈষৈষণপূর্ণ (Variable) | কোন স্বোরগুচ্ছের 

এই বৈশিষ্ট্যটি জানতে হলে তার স্কোরগুলির এই বিষমঞ্জার (Variability) 

একটি পরিমাপ করা প্রয়োজন অর্থাৎ জানা প্রয়োজন যে স্কোরগুণি 

তাদের কেন্জীয় প্রবণতার চারপাশে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ৰা ছড়িয়ে রয়েছে। 
সাধারণত যদি দলটি সমজাতীয় fe ৰা বস্তু দিয়ে গঠিত হয় তবে ভাগে? 

P 


বিষমতার পরিমাপ নির্ণয়করণ 34^ 


যত পাৰ্থক) থাকবে তত তাদের বিষমতার পরিমাণ বেশী হয়ে দীড়াবে। QU, 
26 পাতার ছবিটিতে একই অক্ষরেখায় দুটি ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনের ছুটি পলিগন! 
টানা হয়েছে। ছুটি বন্টনেরই মিন এক, অর্থাৎ 80 ৷ few দুটির বিষমতার 

( Variability ) প্রকৃতি বেশ বিভিন্ন । যেমন, ক দলটির স্কোর 20 থেকে 807 
পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু খ দলটির স্কোর 40 থেকে 69 atig বিস্তৃত । দুটির মিন এক 
হলেও প্রথমটির বিষন্নতা দ্বিতীয়টির বিষমতার তিন গুণ। 


মধ্যে বিষষতার পরিমাণ কম হয়। আর দলের অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 


বিষমতার পৰিমাপ নির্ণায়ৰ agi 
( Method of Measuring Variability y: 


বিষমতার পরিমাপ নানা উপায়ে বার করা হয়। qut (1) çaq ( Range) - 
(2) মিন বিচ্যুতি ( Mean Deviation or MD) ৰা গড় বিচ্যুতি 
( Average Deviation OT AD), (3) আদর্শ বিচ্যুতি ( Standard 
Deviation or SD ) এবং (4) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি | (Quartile Deviation - 
or Q)I 


»| cm ( Range ) 
qa হল কোন স্কোরগুচ্ছের বিবঙ্নতার সহজতম পঠিমাপ ৷ গুচ্ছের বৃহত্তম 
স্কোরটি থেকে নিয়ম স্কৌরটি বাদ দিলে রেঞ্জ পাওয়া যায়। 26 পাতার 
উদাহরণে ছেলেদের স্কোরগুচ্ছের Ga হল 52—102-36 এবং মেয়েদের 
স্কোরগুচ্ছের বেণ্ড হল 44—18—26 ; রেপ ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র দুই 
প্রান্তের চরম স্কোর দুটিকে হিসাবে ধরি। সেজন্ যদি মাঝখানে লম্বা ফাক 
| থেকে যায় কিংৰা মোট সংখ্য! (N) যদি অল্প হয়, wa বিষমভার নির্ণয়ে aa 


খুব কার্যকর হয়। 


২ | গঁড় বা মিন বিচ্যুতি 
Deviation : AD or MD): 


( Average or Mean 


কোন স্কোরগুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রবণত! ( সাধারণত মিনই নেওয়া হয় ) থেকে - 
ভার প্রত্যেকটি স্কোরের যে বিচ্যুতি, সেই বিচ্যুতির গড় বা মিনকে গড় বিচ্যুতি" 
( Average Deviation or AD ) বা মিন বিচ্যুতি ( Mean Deviation or- 


ND ( 


২৮ শিক্ষাঅয়ী মনোবিজ্ঞান 


MD) বলা হয়। গড় বা মিন বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় বিচ্যুতিটি খণমূলক 
'( Negative ) fs ধনমুলক ( Positive ) তা দেখা হয় না এবং xq 
বিচ/তিগুলিকেই ধনমূলক (Positive) সংখ্যা বলে ধরে নিয়ে তাদের মিন বার 
করাহয়। যেমন 8, 10, 12, 14, 16 এই ক’ট স্কোরের গড়বিচ্যুতি 
নির্ণয় করতে হবে | এদের মিন হল 12) এখন মিন থেকে এই স্কোরগুলির 
বিচ্যুতি বার করার নিয়ম হল মিন থেকে প্রতে]কটি স্কোরকে বিয়োগ করা। 
যেমন, ৪ স্কোরটর বিচ্যুতি হল 8৪_12= 4; 10 স্কোরটির বিচ্যুতি হল 
10—12— —2; তেমনই 12 স্কোরটির বিচ্যুতি 12—12—0; 14 স্কোরটর 
বিচ্যুতি 14—12—2; এবং 16 স্কোরটির বিচ্যুতি 16—12—4; অতএব এই 
ক'টি স্কোরের বিচ্যুতি হল যথাক্রমে —4, —2, 0, 2, 4; এই সংখ্যাগুলির 
চিহগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এদের যোগ করে পাওয়া গেল 12 এবং 12কে 
“মোট সংখ্যা 5 (N) দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 2:4, এটি হল এই 
স্কোর গুলির গড়বিচ্যুতি (বা AD ) কিংবা মিনবিচু)তি ( বা 117))। 


এতএব AD ব। MD নির্ণয় করার wal হল | 


AD (বা 109)-14 


"এখানে 2-যোগফল, [| — মিন থেকে প্রতিটি স্বোরের বিচ্যুতি, / (এই 
বার (Bar) চিহ্ন ছুট বোঝাচ্ছে যে এই বিচ্যুতির সংখ্যা গুলিকে চিহ্ননিরপেক্ষ 
VI নেওয়া হবে। অর্থাৎ লেগুপিকে সব ধনমূলক বলে ধর! হবে। [মোট 
স্বোরগুলির সংখ্য । 


বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের AD (ব| MD) নির্ণয় 


ARDS ্বোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্বোরের faa থেকে বিচ্যুতিগুলিকে 
“যোগ করে নেই যোগফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। কিন্তু RaT 
ক্বোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে আমর! প্রত্যেকটি 
GRO হ্বতন্্রভাবে বিচ্যুতি বার করতে পারি না। সেজন্ত তার পরিবর্তে মিন 
“থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ৷বিন্দুর বিচ্যুতিটি গ্রহণ করা হয়। এ 
"ছাড়া বাকী পদ্ধতিগুলি একই রকম। যেমন Via পাতার ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনে 
95—99 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু হল 97:00 এবং মিন হল 7080 । অতএব 
" 


আদৰ্শ বিচ্যুতি ২৯ 


এই শ্রেণীবাবধানটি বিচ্যুতি (d) হল 97-00 70:80-26:20 ; এভাবে 
70—74. শ্রেনীব্যবধান পৰ্যন্ত বিচ্যুতি হবে ধনাত্মক (Positive) ; কিন্তু তার পর 
থেকেই বিচ্যুতি হবে খণাত্মক (Negative) | যেমন, 65—69 শ্রেনীব্যবধানটির' 
বিচ্যুতি (৫) হল 67:02—70:80 = 380 এবং সব চেয়ে নীচের শ্রেণীব্যবধানটি- 
(40-44)র d হল-- 28:80 ৷ 

এভাবে প্রত্যেকটি মধ্যবিন্দুৱ বিচ্যুতি (৫) বার করার পর আমরা 
সেগুলিকে তাঁদের ফ্ৰিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করলাম । যেমন 95--99'র বিচ্যুতি 
হল 2620 এবং ফ্ৰিকোয়েন্সী (f) হল L; অতএব তার få হল 26'20 ৮. 
সেইরকম 90—94 শ্রেণীর এ হল 2120 এবং / ছল 2; অতএব ভাঁর.7% হল 
2120x = 42:40 ; 65—69 শ্রেণীটির d হল — 980 এবং/হল 6; অতএব 
এই শ্রেণীটির fü mm—380x6-22280; এভাবে আমরা সব কটি শ্রেণী- 

ব্যবধানের.)% স্থির করে ফেলতে পারি। 


এর পরের ধাপে এই fdeface একসঙ্গে যোগ করে ফেলতে হবে তাদের" 
গাণিতিক চিন্ুগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা! করে। এখানে যোগফল পাওয়া 
গেল 802.00 ৷ এইবার এই যোগফলকে মোট সংখ্যা (N) 50 দিয়ে: 
ভাগ করে পাওয়া গেল 1004; অতএব এই aata AD «| MD হল? 
10:04 | 

অতএব বিষ্তম্ভ স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে AD বা MD বার করার সুত্ৰ হল 

AD বা MD m. 
এখানে 510] = প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর মিন থেকে বিচ্যুতি x. 


ফিকোয়েন্সী )'র চিহ্ৃনিরপেক্ষভাবে মোট যোগফল i 


৩। আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation or SD) 

আদর্শ বিচ্যুতি কিংবা SD সাধারণভাবে বিষমতাঁর পরিমাপ রূপে অষন্তান্ত' 
খিষমতার পরিমাপের চেয়ে বহুল পরিমাণে নিখুত ও নির্ভরযোগ্য । AD: 
(বা MD ya নির্ণয়ে আমরা গাণিতিক চিহ্নকে বাদ দিয়ে থাকি এবং সমস্ত" 
বিচ্যুতিকেই ধনাত্মক সংখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। এর ফলে আমাদের এই 


পরিমাপটি ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। 
কিন্তু SD'a নির্ণয়নে আরও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয়। সেখানে 


গাণিতিক চিহ্নের অসুবিধা দুর করার জন্তু সমস্ত বিচ্যুতি ৰা একে বৰ্গ করে 


o Mf 


eco Eur ndi. এ s 
-৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
‘ নেওয়| হয়। ফলে বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ুগুলি দূর হয়ে গিয়ে সব ৫2ই ধনাত্মক 
-ara দাড়ায় । তারপর সেগুলিকে যোগ করে যোগফলকে মোট সংখ্যা (N) দিয়ে 
ভাগ করা হয়। তারপর এই ভাগফলের বর্গসূল (Square root) বার করা হয় 
এবং | থেকে যে সংখ্যাটি পাওয়| যায় তাকেই আদর্শ বিচ্যুতি বা SD বলে। 
-91)কে সাধারণত গ্রীক চিহ্ন fasa (o) দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়। 


অতএব আদর্শ বিচ্যুতি বা ০ হল বণ্টনের মিন থেকে নেওয়া বিচ্যুতিগুলির 
«gs (Squared) রূপের মিনের বর্গমূল। একটি ছোট afge স্কোরগুচ্ছ 
উদ্দাছরণ হিলাবে নেওয়া যাক ৷ যথা 


‘স্কোরণগুচ্ছঃ S, 10, 12, 14, 16 [মিন = 52 —12:00 ] 
মিন থেকে বিচ্যুতি (d) £--4, —2, 0, 2, 4 

"fagifes বর্গ (42) : 16, 4, 0, 4, 16 

fagifen বর্গের যোগফল (Id?) 2 16--4--0--4.-16—40 
aiea fagifua যোগফল (5:42)--মোট সংখ্যা (N) =42 =8 


“এই ভাগ্রফলের বর্গমূল = /8 =2'88 
অতএব এই স্কোর সারিটির o —2:83 


এই থেকে আমরা অবিষ্ঠস্ত স্বোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে SD বা ০ নিৰ্ণয়ের নীচের 

a তৈরী করতে পাৰি| 
Li Jp 
N 

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে প্রতিটি eu স্কোরের ব্চ্)ুতি (d) না বার করে প্রতি শ্রেণী 
ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ও মিনের মধ্যে ব্যবধান বার করা হয় এবং সেই 
fapfes বর্গ করে নেওয়া exi যেমন Ia পাতার abatra 95—99 
শ্রেণীটির fapfe (d) হল 20720 এবং তার বর্গ (৫2) হল 686'44। এই 
শ্রেণীটির ফ্ৰিকোয়েন্সী (f) 1 হওয়াতে এই শ্রেণীটির fd? হল 68644; 
তেমনই 90—94 শ্রেণীটির বিচ্যুতি 21:20 এবং তার বর্ণ (42) হল 419441 
এই শ্রেণাঁটির ফ্ৰিকোয়েন্সী (/) হওয়াতে এই শ্রেণীটির fi? হল 80988! 
সেইরকম 65—69 শ্রেণাঁটির বিচ্যুতি বা৫ হল —380; অতএব d* হল 
1444; এই শ্রেণীটির ফ্ৰিকোয়েন্সী (/) হল 6; অতএব /42 দীড়াল 
3444১৫53664) এভ।বে সমস্ত শ্েণাঁগুলির /এ* বার করার পর সেগুলি 


1 


me & uds 
সংক্ষিপ্ত পন্থায় সিগমা নির্ণয় ৩১ 


“যোগ করা হল এবং যোগফল ( Zfd? ) পাওয়া গেল 1978-00 | এই যোগ- 
ফলকে N অর্থাৎ 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 159-56 এবং এর বর্গমূল 
341203, অতএব এই বণ্টনটির SD বা ০ হল 19:68 | এই থেকে আমরা 
fag দ্কোরগুচ্ছ বা ফ্রিকোষেন্দী বণ্টনের ০ নির্ণয়ের নীচের স্থত্রটি পাচ্ছি। 


সংক্ষিপ্ত পন্থায় SD বা fir (০) fada 


উপরে SD বা o নির্ণয়ের যে পদ্থাটির বর্ণনা দেয়া হল সেটি বৃহৎ বণ্টনের 
ক্ষেত্রে অনুলরণ কর! কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে । কেননা অনেক সময় বিচাতিগুলির 
-বর্ণরূপ বেশ বড় হয়ে দীড়ায় এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করা অন্ুবিখাজনক হয়ে 
'পড়ে। cres SD নির্ণয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পন্থা অনুনরণ কর! হয়ে থাকে | 

এই পন্থায় প্রথমে একটি অনুমিত মিন ধরে নেওয়া হয়। অনুমিত মিন ধরে 
নেওয়ার g সমন্ধে 2} tta আলোচনা! করা হয়েছে। পরে সেই অনুমিত 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

স্কোর মধ্যবিন্দু 4 d' jd ja 
95—99 97 1 5 5 25 
90— 94 92 2 4 8 32 
85—89 87 4 3 12 36 
80—84 82 5 2 10 20 
75—79 17 8 $ 9 (4448) 8 
70—74 72 10 9 
65—69 67 6 —1 = 6 6 
60—64 62 4 =2 — 8 16 
55—59 57 4 —3 =12 36 
50—54 52 2 —4 —8 32 
45—49 47 3 -ট —15 75 
40--44 49 1 —6 — e(-55) 36 


WU ৬ ৯7৯‘ Ja ভ্লা 


৩২ শিক্ষা্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
c= —18. 4-‘240 
অনুমিত মিন বা AM = 72:00 ci = — 240 X 5 = — 1:20 
c? = 0576 


০7772 সরি ৷ 
SD-i,./9——-— 62. = B 0576 = 12:36 


বিচ্যুতিটির বর্গ করে তাকে ফ্ৰিকায়েন্মী (/) দিয়ে গুণ করা হয়। ফলে পাওয়া; 
WI? | এখন /ি'গগুলির যোগফল বা 2/%2কে N দিয়ে ভাগ করে যা হয়৷: 
Si থেকে- অনুমিত মিনের সংশোধনের বর্গ (c?) বিয়োগ কর! হয়। এই 
বিয়োগফলের বর্গমূল নির্ণয় করলে a] পাওয়া যাবে তাকে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা 
(9 দিয়ে গুণ করলে SD বা ০ পাওয়া যাবে | 


fao স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে ০ বার করার সুত্ৰ হল 
e a 
o=% ". eL ০2 


[এখানে 2/4"2 হুল প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর অনুমতি মিন থেকে বিচ্যুতির 
বর্গরপের যোগফল ; ০2 = অনুমিত মিনের সংশোধনের af; N =মোট 
সংখ্যা ;£-শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা] 


উদ্াহরণম্বরূপ নীচে 17'র পাতার বণ্টনটির SD সংক্ষিপ্ত পন্থায় বার করা, 
হচ্ছে। এই বণ্টনটিতে 70—74 শ্রেণীব্যবধানাটর মধ্যবিন্দু 19"00কে অনুমিত 
মিন রূপে ধর! হল। অতএব এই শ্রেণীব্যবধানটির d' হচ্ছে 0; তার উপরের, 
শ্রেণীব্যবধান 15—79 d' হল ] ) 80—84 শ্রেণীব্যবধানের এ’ হল 2 
ইত্যাদি। তেমনই নীচের দিকে 65—69 শ্রেণীটির ৫’ হল- 1, 60-64 
শ্রেণীটির এ' হল--2 ইত্যাদি । এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীর ৫, নির্ণয় করার 
পর১% নির্ণয় কর! হল, প্রত্যেকটি d'a সঙ্গে/কৈ গুণ করে। তার পরের স্তম্ভ 
Ja? নির্ণয় করা হল d'afars বর্গ করে এবং পরে সেই বর্গগুলিকে f দিয়ে 
গুণ করে। তারপর সেই /4'2গুলিকে যোগ করে 81০ পাওয়া গেল। 
এখানে ZA? হল 3221 এবার আমাদের অনুমিত farag সংশোধন 
বা £ঝার করতে হবে) গুলিকে : যোগ করে সেই ষোগফলকে 
আদিয়ে ভাগ করে ০ পাওয়া যায়। (28a পাত| দেখ )। এখানে 6 


w 
চতুৰ্থাংশ বিচ্যুতি ৩৩ 


0m—12—:940; ta বর্গ করে "em গেল 10576 অতএব এক্ষেত্রে - 


ERU EIL E 329 
ENI এ" }9; ED ego 000 1265 


4, চতুৰ্থাংশ নিচ্যুতি (Quartile Deviation) বা Q 

একটি ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনের fapfe গণনা করার আঁর একটি পন্থা হল 
ভার চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ব Q বার কর! Q বলতে বোঝায় বপ্টনটির 75তম 
| গাসেন্টাইল (Pra) এবং 2597 পাসেন্টাইলের (Ps) অত্তবর্তা দূরত্বের ঠিক 

মধ্যবিন্দুটি |, 25তম পাসেন্টাইল বা Pas বলতে বোঝায় cette; স্কেলেতে 
সেই fas; যাঁর নীচ 25% স্কোর আছে। «x বিন্দুকে প্রথম ‘চতুৰ্থাংশ (iret 
quartile) aQ, বলা হয় |, abesse Ten হল cartis ক্ষেলেতে সেই 
বিন্দু যার নীচে 75% স্কোর আছে। এই বিন্দুকে তৃতীয় চতুর্থাংশ 0৮ 


quartile.) .বা.35-ঝলা হয় । কোল ১বটনে+ এ দুটি বিন্দু পায়৷ গেলে 
Q বার করার zabza— — 000007 ৪6962) PROF 
"o Hg 0:16 
এ 9 1 
N ৩১ 9 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে চতুৰ্থাংশ বিচ্যুতি বার করতে হলে প্রথমে Q, 


(al Pj) এবং Q; (বা P4) বার করে নিতেই হবে। 
ৰ! মিডিয়ান অর্থাৎ স্কোরের বেলে সেই বিন্দু যার '_ 


1র ফ্ৰিকোয়েন্দী বণ্টনের Q, হল 62:62 


এ প্রসঙ্গে জানা 


দরকার যে Qa হল Ps 
নীচে'50% স্কোর আছে। 17 পাত 
এবং Q, হল 79:19; অতএব এই বন্টনের 


——— 


die Ip d 8:285 9:28 


পাসেন্টাইল 9; ও 99 গণনা করার পন্থা 47 পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। 
বিভিন্ন বিষমতাৱ পৱিমাপেৱ প্রয়োগবিধি - 
পদ্থায় একটি বণ্টনের বিষমতার পরিমাপ করা 


আমরা দেখলাম বে বিভিন্ন 
টির ব্যবহার করতে হয় তার কতকগুলি 


যায়। কোন্‌ সময় কোন্‌ পরিমাপ 
সুত্ৰ নীচে দেওয়া হল t 


o—y 


bo 


- Ap 4 
৩৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
GIU ব্যবহার করতে হয় 


(ক) যখন স্কোর গুলি সংখ্যায়, খুব অল্প এবং ছড়ানে] থাকে এবং যখন 
উন্নত ধরনের কোন বিষমতার পরিমাপ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয় না। 

(খ) যখন বণ্টনের সৰ্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্কোর গুলি এবং ৰণ্টনেতে অবস্থিত 
স্কোরগুলির একটি মোটামুটি বিস্তৃতি জানলেই কাজ চলে | 

:(গ) যখন দ্রুততম বিষমতার পরিমাপটি জানার দরকার হয়। 


চতুর্থাংশ বিচ্যুতি a Q ব্যবহার করতে হয় C ^ 


(ক) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার . পরিমাপরূপে কেবলমাত্র মিডিয়ানটিই 
জান! থাকে। 


(খ) যখন ৰণ্টনটির নীচের দিকটা বা উপরের দিকট| অজ্ঞাত বা অসমাপ্ত 
থাকে। E 

(গ) যখন চরম 3| ছড়ানে| স্কোরের সংখ্যা অনেক থাকে বা বণ্টনটিতে 
স্কুনেশ (Skewness) খুব বেশী পরিমাণে থাকে | টি 


(ঘ) যখন baba ঠিক agas 50%[ক্কোরের petoa স্কোর চট 
জানার দরকার হয়। 


মিন বিচ্যুতি বা MD ব্যবহার করতে হয় 


: (ক) যখন বণ্টনটিতে খুব চয্মমবিচ্যুতিসম্পন্ন স্কোর থাকে এবং যার ফলে 
সেগুলিকে দ্বিগুণ করলে (SD. ৰা সিগম বার করলে দ্বিগুণ করতেই হয়) 
SD's পরিমাপটি অবথা প্রভাবিত হয়ে ওঠে। 

(খ) যখন খুব পরিশ্রম না করে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা বিচ্যুতির 
পরিমাপ প্রয়োজন হয়। 


(গ) যখন মিন থেকে প্রত্যেকট বিচ্তিকেই তাদের আয়তন অনুযায়ী 
ওজন করার দরকার পড়ে। 


আদর্শ বিচ্যুতি বা SD ব্যবহার করতে হয় 
(ক) যখন বিষমতার নিধু'ততম পরিমাপটি চাওয়া za | E 
(খ) যখন SDI উপর নির্ভরশীল এমন সব পরিসংখ্যান (যেমন দহ" _ 
পরিবর্তনের মান ৰা) fafa করার দরকার পড়ে। 


e 


প্রশ্নাবলী -_ ৩৫ 


(গ) যখন স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রের সংশ্লিষ্ট নান! সংব্যাখ্যানের 
প্রয়োজন হয় । 2985 
(ঘ) যখন চরম বিচুতিগুলিরও যথাযথ প্রভাব বিষমতার পরিমাপে 


থাকাটা কা 
ধাকাট! কাম্য বলে মনে কর] হয়! 


. বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ 
যখন বণ্টনটিকে স্বাভাবিক প্রকৃতির বলে ধরে নেওয়া হয় তখন এন্টি 
বিষমতার পরিমাপ থেকে আর একটি বিষমভার পরিমাপে নীচের পক্থায় 


মাওয়া যায়। 
Q-8815 MD= 67450 


MD21:183Q 2:798o 
21483Q-1:208MD 


` 


প্রশ্নাবলী 


1. Find out MD, Q, SD, of the frequency distributione 
in Q. Nos. 5, 6, 8, 9 and 10 on Pages 14 and 15 
2. Find the MD and SD of the following scores 
68, 65,70, 50, 62, 80, 59, 50, 
8, Describe when we are to use the different measures af 
variability. Why is SD considered the most accurate measure 
of variability? Why is Q the best measure of variability 


when there are extreme or scattered scores ? 
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স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্ৰ ্‌ 
(Normal Probability Curve) 


৷ ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে একদল ছেলের উপর বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে খা, 
T" পাওয়া যায় সোটকে পলিগনের চিত্রের আকারে নিয়ে গেলে অনেকটা 
. উপুড় করা একটি ঘণ্টার আকৃতি নেয় । ৷ বিস্তারিত পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
থে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা বিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞনি। [নৃতত্ব ইত্যাদি ঘটত 
পরিমাপের ফলাফলগুলিকে৷ সাজালে চিন্রগুলি একই ধরনের ঘণ্টার আকার, 
গ্রহণ করে। এই foaia বৈশিষ্ট্য হল যে মাঝখানের অংশটি ফোলা এবং 
উচু আর শর্ষবিন্দুর ছু'ধার থেকে. রেখাটি ধীরে ধীরে নেমে এসে দু'পাশে 
সরু হয়ে গেছে। চিত্রটি ব্যাখটা করলে এই দীড়ায়_-বামদিকের প্রান্তে থাকে 
নীচু স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা RARA. ক্রমশ যতই মধ্যভাগের দিকে 
জি থাকে স্কোরগুলি আয়তনে তত বাড়তে থাকে এবং তাদের সংখ]াও 
ক্ৰমশ বেশী হতে থাকে। চিত্রটির ঠিক বাঝখানটা ও তার আশেপাশে থাকে 
মাঝারি আয়তনের স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্য] বণ্টনের মধ্যে সব 
চেয়ে বেশী হওয়ায় চিত্রটির মাঝখানটা ফোলা. ও উঁচু। তারপর স্কোরগুলি 
আয়তনে আরও বাড়তে থাকে, যদিও সেগুলি সংখ্যায় তখন কমতে থাকে। 


q 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র ৩৭. 


ত্র (Normal Probability Curve) বলা হয়। নীচে স্বাভাবিক 
বণ্টনের একটি চিত্র দেওয়া হল। চিত্রটির অধঃরেখার (X-অক্ষরেখ! ) ঠিক 
"fer হচ্ছে মিন মিডিয়ান এবং মোডও স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে অভিন্ন 


হবে, অৰ্থাৎ অধংরেখার মধ্যবিদ্দুতে মিন, মিডিয়ান, মোড তিনটি মিলে যাৰে 
যেমন দেখা যাচ্ছে উপরের বণ্টনটির ক্ষেত্রে। অসমগ্জস বণ্টনে অর্থাৎ যেখানে 
বণ্টনটি পুরোপুরি স্বাভাবিক বণ্টনের রূপ গ্রহণ করে নি, সেখানে ব্বিন, 
'মিডিয়ান এবং মোড তিনটি ভিন্ন হয়ে থাকে (2: 40) স্বাভাবিক বন্টনে 
দিনের উপর যদি একটি aq টানা হয় তবে চিত্রটি সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে 
যাবে | এইটি হল মিনের রেখা । এই রেখাটির বা পাশে থাকবে 50% ক্র 
আর ডানপাশে থাকবে 507, 39 পৃষ্ঠার চিত্র দ্রব্য) 


সম্ভাবনার মৌলিক নীতি 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রটি বুঝতে হলে সম্ভাবনার প্রাথমিক নীভিটি 
বোঝা দরকার। [একই ধরনের ঘটনার, মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা বার 
ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায় তাকেই ওঁ ঘটনাটির stam! (Probability) 
বলে।), এই সম্ভাবনাকে গাণিতিক অন্ুপাতের সাহায্যে প্রকাশ করা যেভে 
পারে । , একটি মুদ্রাকে উপরের দিকে ছু'ড়লে হয় অশোকত্তম্ভের দিকটি, নয় 
সংখ্যার দিকটি পড়বে | অতএব অশোকস্তন্তের দিকটির পড়ার সম্ভাবনা ছল 
2" বারে 1 বার বানু) তেমনই একটি ছ-দিক-সম্পন্ন পাশার ছকের যে কোন 
বিশেষ দিকটির পড়ার সম্ভাবনা 6'বারে 1 বার বা Lo) এই সম্ভাবনার অনুপাত 
বচেয়ে কষ হলে '60 হবে এবং সবচেয়ে বেশী হলে 1"00 হবে। যেন, 


৩৮ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান = 


মাথায় আকাশ ভেজে পড়ার সম্ভাবনা হল '00 এবং কোন মানুষের মৃত্যুর 
vetas] হল 1:00 । 


এখন ছুট মুদ্রাকে যদি উপর দিকে বার বার ছোড়া যায় তাহলে আমরা 
* কি ধরনের ফল পাই দেখ! যাক। প্রত্যেক মুদ্রার ক্ষেত্রেই হয় অশোকস্তম্ভ (অ), 
নয় সংখ্যার (স) দিকটি পড়তে পারে। ফলে ছাট মুদ্রার পিঠগুলির 
আঁৰিভাবের সম্মেলনটি বিভিন্নতার দিক নিয়ে নীচের চার রকম হতে পারে |: 
প্রথম মুদ্রাটি (ক) ও দ্বিতীয় মুদ্রা (খ) অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হল। 


1 2 8 4 
(ক) (খ) (ক) (খ)ট -(ক)খে)ট কে) (খ) 
অ-অ অস সঅ সস 


এখানে উপরের প্রত্যেক সম্মেলনেরই সম্ভাবনা হল 4 বারে 1 বার বা ক. 
অতএব দেখা যাচ্ছে ছটিই অশোকণ্তম্ভ (অ-অ) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার, | 
দুটিই সংখ্যার দিক (স স) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার এবং একটি অশোঁক- _ 
WU ও একটি সংখ্যার দিক পড়তে পারে 4 বারে 2 বার (অ-স-+-স-অ) । অৰ্থাৎ 
অআঅ'র সম্ভাবন| 1, স-স’র সম্ভাবন| l এবং অ-স এবং স-অ মিলিয়ে পড়ার 

এল্জাবনা ই | এইবার যদি ছুট মুদ্রাকে বহুবার উপরের দিকে এইভাবে ছোড়া 
নায় এবং তারপর তাদের বিভিন্ন দিকের পতনের সম্মেলনের একটি ছবি আঁকা 
বায়, তবে দেখা যাবে যে বণ্টনটি একটি ঘণ্টাকৃতি fraa আকার ধারণ 
করেছে। 


সমস্ত বণ্টনেরই বিষষতার (variability) পরিমাপ করা হয় এ বণ্টনটির 

কোন কেন্দ্রীয় এৰণত| থেকে ।.. সাধারণত গাণিতিক মিনকেই কেন্দররূপে গ্রহণ 

করা হয়। স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রে মিন থেকে ডানদিকে (অর্থাৎ উচ্চ CT 

, PHI দিকে ) অক্ষরেখার উপর 1০ og catt নিলে যে বিন্দুটি পাওয়া যায় 

ভাকে Io' বিন্দু বল] হয় এবং গণন| করে দেখা গেছে যে চিত্রটি যতটুকু দান 

এ, বিশু 6: দিনের মধ্যে পড়বে তাতে থাকবে মোট eaz 04122, 109. : 

পাতার চিত্র uix) ) | তেৰনই চিত্রের বাদদিকে (অর্থাৎ নিয় স্কোরসম্পন্ন দিকে) 

-গষক্ষরেখার উপর 1০ মেপে নিলে আমরা_-1০র বিন্দু পাৰ এবং এই fart; পর্যন্ত 

Haa মধ্যেও মোট স্কোরের 94-15% ধাকবে। অর্থাৎ-1০ থেকে+19 
TÓW স্থানের মধ্যে থাকবে 341343413% ₹:68.26% cH |. 


অসমগ্তসতার পরিমাপ e$ 


এইভাবে মিনের difets— lo পর--2০. এবং ভানদ্িকে+1০র পর +2 
অক্ষরেখার উপর মেপে নেওয়া যেতে পারে । দেখা গেছে-:2০ এবং_1০র 


মধ্যে থাকে 18 59% স্কোর 1 ভেমনই+-2০ এবং4-1জ'র মধ্যে থাকে 1859% । 
অর্থাৎ_-£০ থেকে +2০'র মধ্যে থাকে মোট 6826%4-18-59%4+-1959% 
—95'44/ স্কোর । ' এইভাবে অক্ষরেখার 2০র পরে ০ এবং_.2০র পরে 
--3০ মেপে নেওয়া বায় এবং দেখা যাবে যে--3০ থেকে--3০+র মধ্যে থাকবে 
9978% স্কোর | 2:8০র পর আর সাধারণত যায়| হয় না, কেননা বণ্টনের 


অধিকাংশ স্কোরই এই ছুটি প্রান্তবিন্দুর মধ্যে এসে যায়। 


আজকাল বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেঙ্গণথেকে-দেখা গেছে যে নানা শ্রেণী ও 
প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ব! ঘটনা এই স্বাভাবিক, বণ্টনের চিত্ররপ অনুসরণ করে 
থাকে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোন দেশের বা কোন: জাতির নারী 
ও পুরুষের জন্মের অনুপাত, গাছপালা বা প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মের 
হার। উচ্চতা ও ওজন ) জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হার।. কোন ফ্যাক্টরির 
শ্রমিকদের বেতন বা উৎপাদন; বুদ্ধির অভীক্ষার ফল, গ্রতিক্রিয়া-কাল 
(Reaction: Time) ; শিক্ষামূলক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি i 


অসমঞ্জসতার পরিমাপ (Measuring Asymmetry) 


( যখন কোন বণ্টনের চিত্র আদর্শ চিত্ররূপ অনুসরণ করে না তখন তাঁকে 
অসমঞ্জস (Asymmetrical) চিত্র বলে। এই অসমঞ্জসতা ছু'শ্রেণীর হয় । 
তিৰ্ধকত| ৰা স্কুনেশ (Skewness) ও কার্টোসিল (Curtosis) i) 


8e শিশ্ষণশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ৰ 


তির্বকত। বা S CTI (Skewness) 
( একটি «pats fods aigu (Skewed) বলা হয় যখন তার মিন, মিডিয়ান ' 
ও; মোড. একই বিন্দুতে, পড়ে ai) আমরা জানি স্বাভাবিক «dra ক্লিন, 


নিন faira 
[খণাজ্মকভাবে স্কুড (Negatively skewed) ] 
মিডিয়ান ও: মোড একই বিন্দুতে মিশে যায়। fedem] স্কুনেশ আবার 
graa হতে পারে খণাত্মম (negative) ও ধনাত্মক (positive) | একটি 


মিভিয়ান মিন 


d | [[ ধনাত্মকভাবে "ES ( Positively Skewed ) 7 
চিত্ৰকে খণাত্মকভাবে gu (negatively skewed) e হয় যখন অধিকাংশ 
স্কোর ডানদিকে জমা হয়ে যায়, ফলে tafea যায় নীচু হয়ে এবং ডানদিকটি 
' বেশী পরিমাণে ফুলে যায়। আবার একট fars ধনাত্মকভাবে CU 
(positively skewed) বলা হয় যখন অধিকাংশ স্বোরই বাঁদিকে এসে জঙ্গা = 

হয়, ফলে ডানদিকটি যায় নীচু হয়ে, বাঁদিক ওঠে বেশী পরিমাণে ফুলে HD 
সথনেশের ক্ষেত্রে প্রথম থাকে মিন, পরে মিডিয়ান। আর ধনাত্মক স্কুনেশের 
প্রথমে থাকে মিডিয়ান, পরে থাকে মিন। স্কুনেশ নিৰ্ণয় করার একটি সূত্র হল। 

(ggg 9 C মিন--মিডিয়ান ) 

$ 


রা. 


17 পাতার, বণ্টনৈ এই সূত্রটি প্রয়োগ করে ৰণ্টনটৰ gran পাওয়া গেল £ 
SK = 3(70-10— 72:90) 
(82 নাজ: 


='28. 


| ; কাটোসিস TN 


p wc fs সস ( Curtosis ) 
কোর্টোদিস বলতে . বোঝায় চিত্রটি মাথায় স্বাভাবিক বন্টনের চিত্রের 
তুলনায় কতটুকু চু চালে! বা চ্যাপ্টা । নীচের ছবিটিতে খ-চিহ্ছিত রেখাচিত্রটি 
“হল স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র । ক-চিক্নিত রেখা চিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের ছবির 


-30o -20 -ir ০. m FI 139 
। [ কার্টোবিসের পরিমাপ ] 
চেয়ে উচ্চনীর্ষপম্পন্ন বা চু চালে।। একে বলা হয় লেপ্টোকার্টিক ( Lepto- 
"kurtie)| গ-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের চেয়ে নিয্নণীৰ্ষসম্পন্ন বা 
চ্যাপ্টা । একে বলা হয় প্র্যারিকার্টিক (Platikurtie) D 
anaga বাঁ অস্বাভাবিক বণ্টন ( Non-normal Distributions) 
| আমর! দেখেছি যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ (traits) আছে 
| ফেগুপিকে ata অনুযায়ী সাজালে চিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের আকার 
ধারণ করে যেমন বুদ্ধি, উচ্চতা, জন্ম-মৃত্যুর হার ইত্যাদি । 

তেমনই আবার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির বণ্টন মোটেই 
স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
আৱিৰ্ভাব সম্ভাবনার (chance) প্রাকৃতিক নিয়য় মেনে চলে! কিন্তু কোন 
ৰৈপিষ্ট্যের মধ্যে যঢ়ি একটি উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী ৰা তীব্র হয়, তাহলে 
এটির আবির্ভাব সম্ভাবনার প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলবে না। সেখানে 
বণ্টনের আকৃতি তখন স্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে না। ফলে বণ্টনের 
চিত্রটতে স্কুনেশ,বা কাৰ্টোসিস বা দুইই থাকতে পারে । | 

আমরা এর আগে জেনোছ যে; বাদ দু মুদ্রা বার. রার (ডেপরের দিক 
. ছেড়া যায় তাহলে তাদের অশোকণ্তম্ভের দিকটা এবং সংখ্যার দিকটার 
পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখারূপটি স্বাভাবিক বণ্টনের' চিত্রের আকৃতি 
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ধারণ করবে। কিন্তু xf মুদ্রা ছুটির বিষেশ একটি দিক অপর দিকের চেয়ে 

এ ভারী করে তৈরী করা, হয় তাহলে তাদের ছুটি পিঠের পতনের বিভিন্ন 

, সম্মেলনের রেখাচিত্রটি অসমঞ্জস বা অস্বাভাবিক বণ্টনের আকৃতি ধারণ করৰে। 
মনে কর! যাক. এই ধরনের ছাট মুদ্রায় অশোকন্তত্তের দ্িকটার গড়ার সম্ভাবনা : 
এবং সংখ্যার দিক্টার পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে অনুপাত 4:1; তাহলে এই _ 
দুটি মুদ্রার উৎক্ষেপণ ভার ছু'পিঠের গতনের বিভিন্ন সম্মেলনের যদি রেখাচিত্র = 
আকা! হয় তাহলে চিত্রটি ভীষণভাবে qu হয়ে যাবে এবং নীচের বাঁদিকের ! 
প্রথম চিত্রটর আকৃতি নেৰে৷৷ এই ধরনের চিত্রটি অনেকটা J'a মত 
দেখতে বলে একে এ-রেখাচিত্র/( J-eurve) বলা হয়। 

আর এক ধরনের, অস্বাভাবিক বা sone বটনকে অনেকটা ইংরাজী U 

অক্ষরের মত দেখতে হয়। মনে করা যাক এমন. একটা রোগ পাওয়া গেল 
GB! ছেলে বয়সে এবং বৃদ্ধ বয়সে খুব বেশী হয় কিন্ত.মধ্যবতা বয়সে বেশ কম 
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এ-চিত্র - "e U:fed । : 

= দেখা NEL ATAR রোগের আবির্ভাবের বণ্টনের যদি একটি রেখাচিত্র আঁকা : 
মায় তাহলে ত। U-s আকৃতি৷নেবে৷৷৷ এই ধরনের চিত্রে U-চিত্র (U-curvo) “A 
বলা হয়। উপরের ডানদিকের ছবিটি একট U-বণ্টনের উদাহরণ 1 


| 9mm — 
L Toss five rupees thirty-two times and record the 
number of ‘Asoke Pillar’ and "Number? sides after each throw. 
Plot frequency polygons of obtained occurrences. Find SD ৰ] 
‘the distribution. k PIS 
552... What Percentage of a norma] distribution is included 
between the á š us । 
৷ (a) mean and lo (and - 1০) 
(b) "mean and 2৮ (042০). . 1 
519) ound 1645) :5:5 | 
508) 8০ and ~ 3e. নী ৮৮১ FRESE mel] seyn 


৫ IM লা CS OM ORG LAN 
Ks Se yy 
| A Pt of Extension E 
d -ervices. £ 
4: 
৫ = LUTTA- * 2 
ক্ৰমসমিমূলক ব| কিউমুলেটিত বণ্টন ও অন্যান্য চিত্ৰমুলক 
পৃদ্ধতি (Cumulative Distribution & Other Graphic. 
Methods) 
প্রথম অধ্যায়ে আমরা পলিগন এবং হিস্টোগ্রামের সাহায্যে একটি 
ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের চিত্ররপ দেবার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত aafe | বর্তমানে 
আমরা আরও ছুটি চিত্রমূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা FITI একটি হল 
ক্ৰমমমষ্টিমূলক বা কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকোয়েন্সী চিত্র (Cumulative Frequency 
0750) এবং অপরটি-হল ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা চিত্র ব| কিউমুলেটিভ 
পাসেন্টেজ কার্ড (08700150159 Percentage Curve) a1 ওজাইভ (081৮6) ! 
ক্ৰুমসষ্ঠমমুলক facerc চিত্ৰ ৷ 
i (Cumulative Frequency Graph) 
ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্দী feme একটি ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনকে চিত্রের 
আকারে নিয়ে যাবার আর একটি পদ্ধতি বিশেষ। এই চিত্রে ক্রিকোয়েন্সী- 
গুলিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। এই জন্যই এই ধরনের চিত্ররপকে- 
কিউমুলেটিভ (Cumulative) বা ক্রমসমষ্টিমূলক চিত্র বলা হয় |: 
17 পাতায় ব্যবহৃত বণ্টনটির ফ্রিকোয়েন্দীগুলিকে  ক্রমসমষ্টিমূলক- 
_ফ্রিকোয়েন্সীতে নিয়ে গেলে দাড়ায় I> 
স্কোর. ফ্রিকোয়েন্সী (/) ক্রমসম্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্দী (cum. f) 
95—99 1 50 
90—94 * 
85—89 ` 
80—84 
1519 
70—74 
65—69 
60—64 
55—59 
50—54 
45—49 
40—44 
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এই বণ্টনে ফ্ৰিকোয়েন্সীগুলিকে নীচে থেকে উপর দিকে পর পর যোগ _ 
* করে যাওয়া, হয়েছে। যেমন, প্রথম শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক 
ক্রিকোয়েন্সী হল ], দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধানের 14-324, তৃত্বীয়টির 44- 2-6, 
চতুর্থটর 6--4—10, এইভাবে সর্বোচ্চ শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক 
ক্রিকোয়েন্সী দীড়াচ্ছে 501 এইবার ক্ৰমমমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী 
বণ্টনটিকে যদি চিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া যায় তবে আমরা নীচের 
রেখা চিত্রটি পাব। ; 
এই চিত্রে বণ্টনটির শ্রেণীব্যবধানগুলি স-অক্ষে এবং ক্ৰমসমষ্টিমূলক 
_ফ্রিকোয়েন্সা Y-অক্ষে বসান হয়েছে। মোট শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা হল 
88, অতএব 75998 সুত্র অনুযায়ী চিত্রটি উচ্চত| 12g ? অর্থাৎ 9 শ্ৰেণী: 
ব্যবধানের সমান হবে। এখানে সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সী, হল 50. অতএব. 
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[ 43 পাতার বটনের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্দী গ্রাফ বা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র ] 


0796 স্কোর (কাছাকাছি) হল Y-অক্ষের এককের দৈৰ্ঘ্য ৷ অঙ্কনের 
স্থবিধার জন্য উপরের চিত্রে Y-অক্ষের এককের দৈৰ্ঘ্য D এবং মোট এককের 
সংখ্যা 10 ধরে নেওয়া হয়েছে। 1 

জমলমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র ara একটি কথা মনে রাখতে হৰে l 
পলিগন-শ্ধ্বনে আমরা প্রত্যেকটি শ্ৰেণী ব্যবধানেক সধ্যবিন্যু নিয়েছিলগি ৷ কিন্ত 
এখানে প্রত্যেকটি ক্ৰমসম্ষ্টমূলক ফ্ৰিকোয়েন্সী ও শ্রেণীব্যবধানের উধ্ব'সীমায় 
TUUS হবে। ক্ৰমসমষ্টিমূলক ফ্ৰিকোয়েন্সী কণ্টনে একেবারে নীচে 


৷ 


ক্রমসম্টরিমূলক শত করা রেখাচিত্র ৪৫ 
থেকে সুরু করে প্রত্যেক শ্রেণীব্যবধানের শেষ সীমা পর্যন্ত যত স্কোর আছে 
সবগুলিকে যোগ করে এ ব্যৰ্ধানের ক্রিকোয়েন্সী নিৰ্ণয় কর! হয়। 


ক্ৰমসমষ্ঠিমুলক শতকরা ৱেখাচিত্ৰ বা ওজাইভ 
(Cumulative Percentage Curve or Ogive) 


ক্ৰেমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্রে ফ্রিকোয়েন্দী গুলিকে সাধারণ ক্রমসমষ্টি- 
মূলক ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনের মত পর পর যোগ করে যাওয়া ত হয়ই, Bra 
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[ 43 পাতার বন্টনের ক্রমমমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ ] 


প্রত্যেকটি ফ্রিকোমেদ্দী বণ্টনের মোটসংখ্যা Nia শতকরা রূপে প্রকাশ করা 
হয়। যেমন 43 পাতার ক্ৰমসমষ্টিমূলক বণ্টনে 45—49 শ্ৰেণীৰ্যবধানটির: 
ক্ৰমসমষ্টিমূলক ফ্ৰিকোয়েন্দী হল 4) এখানে মোট সংখ্যা (সি) হল 50 mue 
যদি এই ফ্রিকোয়ে'লাটিকে ক্রমসঙষ্িমূলক শতকরায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে 
এট gis 81 তেমনই 60—64 শ্ৰেণীব্যবধানটির শতকরা! anni 
মূলক ফ্রিকোয়েন্দী হবে 28, ৪০--84র ক্ৰুমসমষ্টিমূলক শতকরা 
fretus হবে 86 ইত্যাদি। পরের পাতায় একটি নূতন ফ্রিকোয়েন্দী 
বণ্টনের ক্রমসমটিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী (Cumulative. Ereaupnnis y rm 
ক্ৰমম্মষ্টিমূলক শতকরা $ ফ্রিকোয়েন্দীর = (7, Pe 0 
Frequencies) ভাপিক। দেওয়া হল ॥ ২. 7. 
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(1) ` (2) (3) (4) 

স্কোর RE Cum.f. Cum) f 
15—79 1 125 100-0 
70—74 3 124 99.9 
-65—69 6 191 96:8 
60—64 12 115 92:0 
*.86—59" 20 108 82:4 
50— 54 36 83 664 
45—49 . 20 41 37-6 
40—44 15 27 21:6 
-35—39 6 12 9.6 
.30—34 4 6 4:8 
25—29 2 2 1:6 

N—125 


,_ উপরের aba প্রথম স্তম্ভে শ্ৰেণীব্যবধানগুলি, দ্বিতীয় স্তম্ভে তাদের 
'ফ্রিকোয়েপীগুলি, তৃতীয় স্তম্ভে এ ফ্ৰিকোয়েন্সীগুলির ক্ৰমসমষ্টিমূলক (eumu- 
lative) রূপ এবং চতুৰ্থ স্তম্ভে ও ক্ৰমসমষ্টিমূলক ফ্ৰিকোয়েন্সীগুলির শতকরা রূপ 
দেওয়| হয়েছে | শতকরা বলতে অবশ্য বোঝাচ্ছে মোট সংখ্য| ম’র শতকরা 


] 
রূপ । এই শতকরা! নিৰ্ণয় করার নিয়ম হল প্রথমে বার করে নিতে হয়। একে 


হার (Rate) বল! ey | এইবার প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীকে এ 
হার দিয়ে গুণ করে তারপর 100 দিয়ে গুণ করে নিলেই ক্ৰমসমষ্টিমুলক শতকরা 
পাঁওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, উপরের প্রদত্ত বণ্টনের হার হল 13, = 008 1 
(এইবার 25—29 শ্রেণী ব্যবধানটির ক্ৰমসমষ্টিমূলক ফ্ৰিকোয়েন্সী হল 2; অতএব 
এই ব্যবধানটির ক্রমনমষ্টিমূলক শতকরা হবে 2১৫.008১4100 = 1 "6, সেই রকম 
30—34 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী হবে 6১.0০৪১৫1০04:8 ইত্যাদি 1 


শতাংশাবিন্দ, (Percentile Points) faqar 


আমর] দেখেছি যে কোন ফ্ৰিকোয়েন্সী বণ্টনে মিডিয়ান হল সেই বিন্দু যার 
নীচে আছে স্কোরগুলির 50% 1 তেমনই Q, হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 90% 
‘ৰায় এবং Qs হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 75% স্কোর | সেই রকম বণ্টনের : 


===. 


M ০০ 


শতাংশবিন্দু বা পাসেণ্টাইল পয়েণ্ট ৪৭ 


৬ ৰ 
মধ্যে আমরা আরও অনুরূপ বিন্দু কল্পনা করতে পারি যার নীচে 10%, 47%, 
6575, 92%, কিংবা যে কোন শতকরা! স্কোর থাকতে পারে | এই ধরনের 
বিন্দুগুলিকে সাধারণভাবে পাষেন্টাইল (Percentile) aj শতাংশ বিন্দু বলা 
হয় এবং সেগুপিকে Pig, Par, Pes ইত্যাদি চিন্ত দিয়ে বোঝান হয়ে: 


থাকে। বলা বাহুল) মিডিয়ান-হুল 7১5০, ৫1 হুল Pag, এবং Q, হুল 5, | 
শতাংশ বিন্দু বা পাসেন্টাইল বার করার সুত্ৰ হল 


P, = (<) 
p 


এখানেচহল বণ্টনে যে শতকরা চাওয়| হয়েছে সেটি, যথা, 10%, 35% 
ইত্যাদি। 


£ হল যে শ্রেণী ব্যবধানে P, পড়ে তার ঠিক নিয়সীমা | 

»N হল Pচ তে পৌছতে N'a যে অংশটুকু নীচে থেকে গুনে নিতে হবে । 
F হল l’a নীচে ষতগুলি শ্রেণীব্যবধান আছে তাদের সবগুলির স্কোরের 
সমষ্টি 

/ হল Py বে শ্রেণীব্যবধানে পড়ে তার স্কোর গুলির সংখা । 

ও হল শ্রেণীব)বধানের দৈর্ঘ্য | Lok 


উদাহরণস্বরূপ, 43 পাতার বণ্টনটির Pio বার 931 হচ্ছে। এখানে N হচ্ছে 
B0, অতএব এখানে 10% বলতে 50’র 10% 410 | অভ এব EXIT. 
বণ্টনের পেই বিন্দু sta ঠিক নীচে 5টি স্কোর আছে। অতএব নাচে থেকে গুনে 
দেখা গেণ যে ০৮ স্কোর গিয়ে শেষ হচ্ছে বা Pao গিয়ে পড়ছে 50—54 শ্রেণী 
ব)খধানে | ৷ অতএব এখানে / হল $0--54র নিম্নলীম। ব| 4951. ৮ হল 
এখানে 1 o da IN'g যে অংশটা পড়েছে, এখানে F হল /র নীচের 
শ্রেণাব)বধানগু|পর স্কোরের সমষ্টি, এখানে 4) / হচ্ছে: যে শ্রেণী)বধানে ও 
Pio পড়ছে তার মোট স্কোর, এখানে এ৷ আর £ হল এখানে 5; অতএব 


উপরের সুত্রটি প্রয়োগ করে আমর! পাচ্ছি-- 
৮:০49-54-55)৮5- 5210 


এইভাবে আমরা Poo, P5o, Paos Poos Poos ইত্যাদি ও বার করতে 


পান । বেমন_+ d à 


2 


8৮. শিক্ষাশ্রুয়ী মনোবিজ্ঞান. 


চিএ ৪5 4759 957.9)১৯5-59:5 [50'র 20%- 10] 
৮৪০64 সি ১২ 5=.65:3 [504 30%= 15] 
[8069 54+(2০%2০)১€5= 69:5 [50’র 40% = 20] 
P,,769 5-- (25579) x 5 = 7270 [503 50% = 25](মিডিয়ান) 
ঢু০১=74'54 (৯০৪৯০) + 5=?4'5 [50’র 60%= 30] 
P,,2745-- (35529) ১5 = 776 150 র 7095-385] 

P,,-7 195-4 (£2533) ১5 = 815 [50’র 80% = 40] 

P= 845+ (45743) x 5-- 810 [507 90% = 45] 


শতাংশ সারি (Percentile Rank or PR) গণলা 


শতাংশ বা পাৰ্সেণ্টাইলগুলি, 3 বণ্টনের মধ্যে বিশেষে বিশেষ বিন্দু যার 
নীচে মোট স্কোর বা Na বিশেষ বিশেষ শতকরা থাকে | Pio মানে হল' 
বণ্টনের মধ্যে লেই fes xii নীচে, মোট দ্বোরের 10% থাকে be: 


ক, শতাংশ সারি বা পাসে ন্টাইল atz (সংক্ষেপে PR) বলতে একটি 
বন্টনে কোন বিশেষ.ব্যক্তির.অবস্থিতিকে বোঝায় ৷ অর্থাৎ ব্যক্তির,নিছক ফ্কোর 
অনুযায়ী বন্টনের মধ্যে তার একটি বিশেষ স্থান আছে।: এই হ্থানটিকেই এ 
বন্টনের মধ্যে ব্যক্তির সারি (Rank) বলা যেতে পারে। এই সারিটিকে 
শতকরা রূপে অর্থাৎ 100'র অংশ্রূপে প্রকাশ করার জন্তু এটিকে পাসেণ্টাইল 
র্যাঙ্ক ব| শতাংশ সাঁরি নাম দেওয়া হয়েছে। i 


শতাংশ সারি ব| পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক (PR) নিৰ্ণয় করার সময় প্রথমে যে 
ব্যক্তিয় PR বার কর! হয় ভার স্কোরটি face হয় ( তারপর দেখতে হয় যে 
মোট স্কোরের শতকরা কত ভাগ সেই স্কোরটির নীচে আছে। এই শতকরাটিই 


হল এৰ ব্যক্তির শতাংশ সারি বা etre orem র্যান্ক বা PR à 


এইবার শতাংশ সারি বা PRI সঙ্গে শতাংশ বিন্দু বা পার্সে্টাইলেরপার্থকটা , 
বোঝা যাবে। পালেণ্টাইল বা শতাংশবিন্দু বার করার সময় আমরা 7 
করেছিলাম মোট স্কোরের এবটি বিশেষ শতকরা নিয়ে, যেমন 10% বা 30% ৷ 
'ভারপর আমরা বণ্টনটির নীচে থেকে উপর দিকে গণনা, করে দেখেছিলাম যে 
কোন্‌ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছলে ও বিশেষ শতকরাটি পাওয়া যাবে এবং 


শতাংশ বিন্দু এবং শতাংশ সারি ৪৯ 


গণনার ফলে যে বিন্দুটি পাওয়া গেল সেই বিন্দুটিকেই পাসেন্টাইল ৰা 
শতাংশ বিন্দু নাম দিয়েছিলাম, যেমন Pag বা Poo | 
কিন্তু শতাংশ নারি বা পাসেন্টাইল 9I (PR) বার করার সময় আমর! 
ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করি । এখানে আমরা ব্যক্তির স্কোর থেকে সুরু 
করি এবং বণ্টনের মধ্যে এ স্কোরের নীচে শতকরা কত স্কোর আছে তা নির্ণয় 
করি। : 
উদাহরণস্বরূপ, মনে কর! যাক যে 43 পাতার বণ্টনে এক ব্যক্তির স্কোর 
হল 67, তার PR কত? বন্টন থেকে দেখা যাচ্ছে যে 67 স্কোরটি পড়ছে 
656-69 শ্রেণীব্যবধানে ৷ এই ব্যবধানটির ঠিক নীচ পৰ্যন্ত অর্থাৎ এর farara 
645 পর্যন্ত আছে 14টি স্কোর এবং ব্যবধানটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে 6টি 
স্কোর ।' এখন এই শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ দিয়ে Grs ভাগ করলে, 
আমরা শ্ৰেণীৰ)বধানটির efe এককে পাৰ 12 স্কোর । এখন দেখা যাচ্ছে যে 
ব্তির স্কোরটি ( অর্থাৎ 67) ও ব্যবধানটির fana 64'5 থেকে (6707 
64:5) 25 স্কোর একক দুরে অবস্থিত | 20509 12 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া 
যায় 3:00 এবং এটাই হল এ ব্যবধানের fanata 640 থেকে 67'র স্বোরগত 
দুরত্ব । এইবার 1%'র (6£ চর নীচে মোট স্কোর ) mor 300 যোগ করে 
পাওয়া গেল 1T এবং 17 হল মোট, স্কোর বা Na সেই অংশ যা 67'র নীচে 
আছে এইবার আমর! এই 1708 মোট স্কোরের শতকরায় নিয়ে গেলে ‘পাব 
34%। অতএব স্কোর GTa PR বা শতাংশ সারি হল 34; এইভাবে আমরা 


ataa PR বা শতাংশ সারি বার করতে পারি | যেমন 
PR হল 26, 52'র PR হল 10, 72'র 


| 


বন্টনের যে কোন 
43 পাতার বণ্টনের স্কোর 697 
( মিডিয়ান ) PR হল 50 এবং 874 PR হল 90 | 
শতাংশ fast a1 পাণেণ্টাইল এবং শতাংশ সারি 
—a gb ভ্রমলমষ্টিমূলক শতকরা বণ্টন (46 পাতায় দ্ৰষ্টব্য) এবং 
চিত্র (45 পাতার দ্ৰষ্টব্য ) থেকে সরাসরি গণন| কর! যায় QUIS 
46 পাতার ৰণ্টনটির gagas শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীগুলি থেকে 71- 
তম শতাংশ বিন্দুটি গণনা করা হচ্ছে। বন্টনটির (4) নশ্বর স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে যে 
মোট ataa 664%আছে 546 বিন্দু vr | 
মোট স্কোরের 824%আছে 59 বিন্দু পন্ত ৷ " 
82:4— 66:4 eta 16 075 স্কোরের জন্ত আছে 50 স্কোর । 


ৰ! পাসেন্টাইল ব্যাঙ্ক 
ওজাইভের 


তাহলে ( 


E "m 


to শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিন্তু 71% হচ্ছে 66:4%'র চেয়ে 4:67, উপরে । 

তাহলে 16:01র জন্য যদি 5 বিন্দু থাকে 

তবে 4'6%'র "y থাকবে-7৮5১4-1 fasti 

অতএব 71 তম পার্সেন্টাইল হল 040 - 114—559 

অনেক সময় এভাবে গণনা করারও দরকার পড়ে না এবং আমর! 
সরাসরি বণ্টন থেকে কতকগুলি পাসেন্টাইল গুনে ফেলতে পারি। যেমন, এ 
বটনটিতেই 22তম পার্সেন্টাইল 445'র কাছাকাছি-ব| 92তম পাসেন্টাইল 
645, 97তম পাসেন্টাইল 69'5'র কাছাকাছি ইত্যাদি । 

PRe আমর! এভাবে সরাসরি বণ্টন থেকে গণনা, করতে পারি। 
যেমন, মনে করা যাক 49 স্কোরের PR বার কর! হচ্ছে। বণ্টনের (4) স্তম্ভ 
থেকে দেখা গেল যে 44'5 বিন্দুর নীচে আছে মোট স্কোরের 21-6%। স্কোর 
48 হল 446 থেকে 30 বিন্দু দুরে। 49 স্কোর পড়েছে 45-49 শ্ৰেণী: 
ব্যবধানেতে যাঁর মধ্যে আছে 5টি স্কোর একক এবং মোট বণ্টনের 16:0% 
(37:6 -31:6) পড়েছে এই ব্যবধানেতে |. অতএব 5 এককে যদি 16'0% 
থাকে, তাহলে 3:5 এককে থাকবে T x3:52 11:27, — 44' স্কোর দূরত্ব 
44৮ থেকে । তাহলে 48 স্কোরের নীচে থাকছে মোট 21:6%4-112% 
=&$2'8%= 38%) অতএব 48'র PR হল 331 মনে- রাখতে. হৰে যে 
ব্ৰমসঙ্ষ্টিমূলক শতকর| ফ্ৰিকোয়েন্সীগুলি বণ্টনে দেওয়া থাকে সেগুলি শ্রেণী- 
ব্যবধানের ঠিক e প্রাস্তটির PROS বোঝায় 1 যেমন 55—59 শেণীব্যবধানের 
ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্ৰিকোয়েন্সী হল 82:41 অতএব 596 ক্কোরের PR 
হুল 8214 ! তেমনই 74-0'q PR হল 99:2, 045g PR হল 92:0 ইত্যাদি 1 


গজাইভ চিত্র থেকেও পার্সেন্টাইল ও পাসেণ্টাইল র্যাঙ্ক গণনা করা যায়। 
যেমন, উদাহরণস্বরূপ পরের পাতার ওজাইভে আমরা 150 বা মিডিয়ান ata 
করতে চাই । Yarr যেখানে 50 ক্রিকোয়েদ্দী আছে সেখান থেকে x. 
অক্ষরেখীর সঙ্গে সমান্তরাল করে গুজাইভ রেখার উপর একটি রেখা টান| হল। 
যে বিন্দুতে রেখাটি ওজাইভকে স্পৰ্শ করল সেখান থেকে X-অক্ষরেখার উপর 
একটি mw টান| হল। Xarpa উপর যে স্কোরটিতে এই লঘটি "পৰ্শ করল 
সেইটি হল মিডিয়ান, এখানে 81:51. এইভাবে পাওয়া পাসে“টাইলগুলি সৰ 
সময় একেবারে নিখুঁত হয় না, কিন্তু লাধারণভাবে কাজ চালানোর পক্ষে 


€ 


শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি = es 


যথেষ্ঠই- কার্যকর হয় : যেমন, এই বণ্টনটির মিডিরান গাণিতিক নিয়মে বার 
করলে পাওয়া যাবে 51-65, ওজাইভ থেকে পাওয়া গেল 512) একইভাবে 
à চিত্র থেকে আমরা অন্তান্য পাসে“্টাইল বার করতে পারি) P,, «Qi 
হল 4910, P,, 41 Q, হল! 570 | অঙ্ক কষে বার করলে Q, পাওয়া যাবে 
45:66 এবং Qs হবে 07:19 1 

euge থেকে শতাংশ সারি বা পাসেক্টাইল ats (PR) বার করছে ছলে 


© অঙ্গ আক + = — — পপ — m পি 
mm o = বু পর 


245 295 345 39,5 445 495! 545 595 64,5 69.5 745 19.5 


. vw 
L 46 পাতার বনের arnai শতকরা ফ্রিকোয়েগী চিত্র বা ওজাইও 1 

ঠিক উদ্টো পথে যেতে হয়! প্রথমে স-অক্ষরেখার ব্যক্তির স্কোরট বার 
করতে হয়। এইবার ও fgg উপর একট লম্ব টানতে হয় এবং এ লঘ বে 
বিন্দুতে, ওজাইভকে MÍ করল সেই বিন্দু থেকে Yarana উপর X- 
অক্ষরেখার সমান্তরাল করে সরলরেখ! টানা হল। . যে বিন্দুতে এই রেখাটি 
স.অক্ষরেখাকে. পর্ণ করছে লে fpa শতকরা ফ্ৰিকোয়েন্সীই হল ও 
aaia PRI qua, 71 স্কোরের PR এভাবে বার করলে পাওয়া যাবে 97 ; 
তেমনই 47 স্কোরের PR পাওয়া যাবে 30 ইত্যাদি পাসেন্টাইলের wet 
qa কর! PR সব সময় নিখুঁত হয় না। অবশ সাধারণ 


ওজাইভ থেকে বার. ; 
কাজের পক্ষে এভাবে নিৰ্ণয় করা PRই যথেষ্ট এ 


ওজাইগ্ডের ব্যবহার 
ওজাইভের বহুবিধ ব্যবহার 
আমর! শতাংশ বিন্দু বা পাসে 


প্রচলিত আছে। প্রথমত, ওজাইভের সাহায্যে 


“টি[ইল এবং শতাংশ মারি at পাপেন্টাইল 


৫২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


suf (PR) বার করতে পারি. এর দ্বর! গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করান 
সময় ও শ্রম বাচে । এ সম্বন্ধে আমর! পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 

O দ্বিতীয়ত, ওজইভের সাহায্যে দুটি দলের কাজের মধ্যে একটি সামগ্রিক 
তুলনা কর! যেতে পারে | মনে করা যাক 200টি দশ বৎসরের ছেলে এবং 
zooi দশ বৎসরের মেয়ের উপর একটি অভীনক্ষা দেওয়। হল। এই gt 
দল'থেকে দু'প্রস্থ স্কোর পাওয়া গেল এবং সেগুলির সাহায্যে একই IETA 


as 95 (45 IAS 245 29.5 345 39.5 449 495 645 686. 
WU 


৷ [একই ATANA একদল ছেলে ও একদল মেয়ের স্কোরের- ওজাইভ ] 


ছুটি ওজাইভ টান| হল। এখন এই ছুটি ওজাইভ থেকে আমরা দু'দল 
অন্বন্ধে নানা গুরত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। যেমন, দেখ যাচ্ছে বে 
ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে সব দিক দিয়ে বেশী । এই ছু'দলের 
স্কোরের পার্থক্যের পরিমাণ cera] যাবে দুটি ওজাইভের মধ্যে বিভিন্ন বিন্দুৰ 
দূরত্বের দ্বারা। এই ওজাইভ দুটি থেকে আরও বোঝা! যাচ্ছে যে বণ্টনের 
নীচের ও উপরের দিকের ছেলে ও নেয়েদের নথে) স্কোয়ের পার্থক্য তেমন 
বেশী নয়। কিন্তু ayasi ছেলে ও মেয়েদের দলের মধ্যে ura পাৰ্থক্য 
বেশ উল্লেখযোগ্য । বণ্টনের ছু'চারটি বিন্দু পরীক্ষা করলে এ সিদ্ধান্তটি আরও 
afie হবে । যেমন, মেয়েদের বণ্টনের স্সিডিয়ান হল 32, ছেলেদের 42 
এবং ছবিতে এই দুরত্বট জানান হয়েছে AB রেখার দ্বারা। IL 


"cnr 0} দুটি এবং 0; ছুটির মধ্যে quce জানান হয়েছে যথাক্রমে CD ও 
EF রেখা দুটির qtti 


অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি "te 

ভূভীয়ত, ওজাইভের সাহায্যে ette rer a4 (Percentile Norm) বা 
শতাংশ বিন্দুর মান বার কর! যায়) নর্ম-বা' মান কথাটির অর্থ হল কোন দলের 
কাজ বা কৃতিত্বের প্ৰতিনিধিমূলক একটি পরিমাপ ৷ সাধারণত দলটির হোলের 
গাণিতিক মিন বা মিডিয়ানকেই এই মানরূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নমর 
সময় বিভিন্ন পাসেটাইল পয়েপ্টকেও এই মানের পরিমাপ ৰলে গ্রহণ কর! হয়ে 
থাকে । উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে অঙ্ক পরীক্ষায় 68 পেয়েছে, ইংরাজীভে 
পেয়েছে 561 এখন এই স্কোরগুলি থেকে ছেলেটির অঙ্কে বা ইংরাজীভে 
সত্যকারের জ্ঞানের পরিমাপ কর! সম্ভব নয়। অর্থাৎ অঙ্কে 63 স্কোর বা 
ইংরাজীতে 56 স্কোর ভার অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় ভাল, না খারাপ, না 
আাঝারি বা কতটুকু ভাল qj খারাপ বা মাঝারি তা জানার উপয় নেই। 
এখন ধর! যাক এই ছুটি স্কোরের পার্সেন্টাইল ব্যাঙ্ক (PR) ata করে দেখ! গেল 
যে 692 PR হচ্ছে 48 এবং 50'a PR হচ্ছে 681 অর্থাৎ অঙ্কে ছেলেটির 
নীচে তার সহপাঠীদের 48% আছে এবং ইংরাঁজীতে ভার নীচে আছে 68%! 
অতএব আমরা বলতে পারিষে সে অঙ্কে তেমন ভাল দর কিন্তু ইংরাজীভে 


সে বেশ ভালই) 


অন্যান্য চিত্ৰমুলক পদ্ধতি (Other Graphic Methods) ''" 

মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে যে সব মূল্যবান তথ্য আমরা 
পাই সেগুলিকে চিত্রাকারে সাজাতে পারলে আমাদের বোঝার পক্ষে খুব 
সুখিধ| হয়। মনোবিজ্ঞান ও অনা বিজ্ঞানে নানা প্রকুতির চিত্র বহুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত, হয়ে থাকে, যেমন, রেখাচিত্র (Line Graph), বার চি 
(Bar Graph), পাই চি (87০ Disgram), ক্রিকোয়েন্দী বহুভুজ Fre- 


queney Polygon), হিষ্টোগ্রাম ৰা স্তম্ভচিত্ৰ (Histogram) ইত্যাদি ॥ defe 


সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। 
১ । রেখ। চিত্র (Line Graph) এ 
পরের পাতায় ছবিটিতে অর্থহীন শব্দ তালিকা, 59. কবিতা ও way a 


সাহায্যে শেখা এই চার qfi বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা কত TCR ব্যবধানে 
' পারি তার একটি রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। এই চিত্রে 


কভট! মনে রাখতে পা 


৫৪ শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দেখ। যাচ্ছে বে 5 দিন পরে অর্থহীন শব্দ তালিকার ক্ষেত্রে 30/5, WIA ক্ষেত্ৰে _, 
42% কৰিতার ক্ষেত্রে 82%, এবং way s সাহায্যে শেখা বস্তুর ক্ষেত 
100%, মনে রাখি | এভাবে আমর। 10, 15, 20, 30 দিন পরেও বিভিন্ন 


D edescdaasdaeumap caen উপ ত "০৫০-০০০ en | 


STED লেখা AEN 


বিষরবন্তর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখার পরিমাপটি এই চিত্র থেকেই জানতে 
«nts i 


২। বার চিত্র (Bar Graph) 

. মনোবিজ্ঞান যখন কোন বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একের বেশী বস্তু ৰা 
fea মধ্যে তুলনা করতে হয় তখন বার ape ব্যবহৃত হয়। যেমন, দেখা 
গেল এটি সহরের অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত ব)ক্তির হার নিয়রপ + 


অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত 

( শতকর| ) (শতকর! ) { শতকর! ) 
১ম 7353 55 (35780 15 
wem » fo ২30 30 
98 সহর 89 45 5 


অন্যান্য faras পদ্ধতি ৫৫ 


উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলিকে আমরা অনায়াসে নীচের faire রূপাস্তারিত করতে; 


পারি । একেই বার চিত্র বা বার গ্রাফ বলা ga ! 


e| পাই চিত্র (Pie Diagram) 


কোন পরিমাপ থেকে পাওয়া তথ্যকে আমর! আবার বৃত্তের আকারে প্রকাশ 
করতে পারি! একে পাই চিত্র (Pie Diagram) বলে | একটি বৃত্তের কেন্দ্রের 
চারধারে কোণের সমষ্টি 
হল 390৭) বৃত্তের অন্তর্গত 
ক্ষেত্রটিকে 360টি কোণে 
ভাগ করা যাঁয়। এইবার 
মোট সংখ্যাকে যদি এ 
বুত্তের অন্তৰ্গত ক্ষেত্রের = 
1 সমান বলে ধরা হয় 
রী তাহলে গুত্যেকটি স্কোর বা 
সংখ্যাকে এই 3000'« i 
aag বিভক্ত করা 
বায়। যেমন, একটি 
ক্লাশের ছেলেদের উপর 


ইংরাজীর. একটি অভীক্ষা। দিয়ে দেখা গেল যে বারা ইংরাজীতে ভাল (অর্থাৎ 


N 


হারা 60%'র বেশী মার্কস পেয়েছে) তারা 18%, যারা ইংরাজীতে মন্দ 


e» (00 শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


( অর্থাৎ যারা 80%'র কম মার্কস পেয়েছে ) ভারা-25%, আর যারা ইংরাজীতে 
মাঝারি (অর্থাৎ যারা 30% থেকে 60% ata পেরেছে) তাঁরা 60%। 
এখন এই ফলাফলটিকে পাই চিত্রে রূপাস্তরিত করলে উপরের ছবিটি 
পাওয়| যার। বৃত্তের মোট 360০কে 100%,'র সমান ধরে নিয়ে 60%র 
wg 2160, 25%"র জন্য 909 এবং 15%)র জন্য 4০-_এইভাবে তিনটি ভাগে 
ভাগ কর] হল। 

8| পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম ঃ 9--12 পাতা দ্রষ্টব্য ! 


প্রশ্নাবলী 

1, Scores Boss Girls 
179—183 ` 6 8 
174—178 7 l 
169—173 Wed 9 
164—168 10 16 
169—163 12 20 
154—158 - i5 18 
149—153 23 19 
144—148 16 11 
139—143 10 13 
134—138 12 à 8 
129—133 6 7 
124—128 3 9 

* N«128 N=139 


(3). Draw cumulative' frequency graps of the above two 
Bets of scores. 

(b) Plot ogives of the two distributions on the same axis. 

(e) Find out P,,. Paos ৮90, Pg, by actually calculating 
from thé distributions and compare the values obtained with 
the values found out graphically from the ogives. 

(d) Find out PR of scores 155, 168 and 170 of the two 
distributions. 


(& ut d ipti d my A exceeds the median of 
Mitts 


প্রশ্নাবলী - ৫৭ 


2, Construct an ogive of the followiug distribution, 


Scores f 

160—169 
160—159 5 
140—149 $ 13 
130—139 E 
120—129 a0 
110—119 30 
100—109 51 
90—99 48 
80—89 36 
10—79 10 
60—69 5 
50—59 1 

N—285 


Find out percentile norms for the following :— 


95, 90, 80, 70, 60. 50, 40, 30, 20, 10, 5 and 1 


3. A boy has stood 6th in Mathematics in à class of 30 and 6th in 
Find out his PR's in the two the subjects. 


English in & class of 50. 
the given data of populations of the following , 


4. Draw & bar graph on 


-5 cities in Indis. 


City Businessmen Service-holders Unemployed 
Calcutta 49% $ 2196 3095 
Bombay $25 7 26% 22% 
Madras 33% 34% 33% 
Orissa 28% 59% 25% 
Delhi 3295 | 3996 , 2996 


5. Draw à pie diagram of the population. of each of the above 


+ cities. 


A 


৬ 
সহপরিবতর্ন (Correlation) 


আমাদের আশেপাশে এমন দুটি বস্তু, ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে 
আমর! প্রায়ই এসে থাকি যেগুলির ক্ষেত্রে দেখ| যায় যে একটির মধ্যে 
কোন পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এ 
ধরনের ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে সহপরিবর্তন (Correlation) | যেমন, দেখা 
গেছে যে বৃষ্টিপাতের কমাবাড়ার সঙ্গে খান্তোৎপাদন কমে বাড়ে বা রাজনৈতিক: 
স্থায়িত্বের কমাথাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাহিত্যশিল্লের সুষ্টি কমে বাড়ে বা' 
ব্যক্তির বুদ্ধি বেশী কম হওয়ার উপর অপরাধপ্রবণতার কমাবাড়া বেশী নির্ভর 
করে ইত্যাদি । এ সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটির মধ্যে কোনরপ' 
পরিবর্তন দেখ! দিলে অপরটির মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুট! পরিবর্তন দেখা দেয় ॥ 


_-পরিনংখ্যানে এই সহপরিবর্তনের মানকে r অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন কর! যায়। 


এখন এই পরিবর্তনের পরিমাণ নান] আয়তনের হতে পারে। একটি বৃত্তের 


Eataa কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিধি কমে বাড়ে। কিন্তু দেখা গেছে 


যে ব্যাসের দৈৰ্ঘ্য বেষন তেমন বাড়ান হোক্‌ না কেন বৃত্তের পরিধির সঙ্গে 
ব্যাসের অমুপাত সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে। বৃত্তের পরিধি ব্যাসের 
দৈর্ঘ্যের 8 গুণের কিছু বেশী হয়ে থাকে এবং এই অনুপাত কখনও বদলায় না! 
অতএব: একটি বৃত্তের ব্যাস এবং পরিধির মধ্যে সহপরিবর্তনকে আমরা fa 
বা পূর্ণ বলতে পাঁনি। সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মানকে, 
(বা rcs ) 100 দ্বার| প্রকাশ করা হয়। 

যেখানে ছুটি ঘটনার মধ্যে কোন পরিবর্তনগত সম্বন্ধ নেই, অর্থাৎ একটির 
মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে অপরটির ক্ষেত্রে তার কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না, 
সে সকল ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান বা? হল '00 বা শূন্ত। এখন নিখুঁত ৰা 
পূৰ্ণ সহপরিবর্তন (/=!1'00) এবং শুন্য সহপরিবর্তন (= '00)--এ দুই প্রান্তের 
মধ্যে নান! বিভিন্ন আয়তনের সহপরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন 


. সংখ্যা দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে । যেমন, পূৰ্ণ সহপরিবর্তনের চেয়ে কিছু 


কম হুল :95 বা 190 মানমম্পন্গ সহপরিবর্তন, ঠিক মাঝামাছি সহপরিবর্তনের = 


সহপরিবর্তন c ৫৯ 


সুচক" হল 0 সহপরিবর্তন এবং অল্প সহপরিবর্তনের সুচক মান হল 730, "25, 
45 ইভ্যাদি। 1:00 থেকে৷ :00'র madi সহপরিবর্তনগুলিকে ধনাত্মক 
( Positive ) বলা হয়। এর-অর্থ এই যে দুটি বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনটি সমমুখী 
অর্থাৎ একটির বৃদ্ধির সঙ্গে আর একটির মধ্যে বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং একটির 
হাসের সঙ্গে আর একটির হাস দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ যার] বুদ্ধির 
অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায় তারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও ভাল ফল 
দেখায় এবং যারা বুদ্ধির অভীক্ষায় ষ ফল দেখায় তারা স্থূল কলেজের 
. পরীক্ষাতেও মন্দ ফল দেখায়! এখানে বুদ্ধি এবং পরীক্ষায় সাফল্যের মধ্যে. 
সহপরিবর্তনট! ধনাত্মক বা সমমুখী । 
তেমনি সহপরিবর্তন আবার খণাত্মকও (Negative) হতে পারে । যেখানে 
দুটি’ বস্তুর মধ্যে সহপরিবর্তন বিপরীতমুখী সেখানে ধণাত্মক সহপরিবর্তন 
আছে বলা হয়। যেমনঃ শিক্ষা এবং অপরাধপ্রবণতা-এ ছুয়ের মধ্যে 
anaa সম্বন্ধ আছে). শিক্ষা বাড়লে দেশে অপরাধপ্রবণতা কমে। শিক্ষা 
কমলে অপরাধপ্রবণতা বাড়ে । Adas সহুপরিবর্তন' জ্ঞাপন করা হয় বিয়োগ- 
চিহ্নের সাহায্যে। পূর্ণ খণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল = 1:00 ; "00 থেকে. 
-__1"00'র মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের খণাত্মক মহুপরিবর্তনের ক্ষেত্র থাকতে 
পারে | যেমন, = '82, "64, —:13 ইত্যাদি ৷ 
অতএব দেখ! যাচ্ছে যে পূর্ণ ধনাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল 1:00 এবং 
ুর্ণবণা মক সহপরিবর্তনের মান zq- 100; এই ছুই চরম প্রান্তের মধ্যে 
অর্থাং+-100 এবং-1:00র মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ ও বিভিন্ন প্রকৃতির সহ- 
পরিবর্তন থাকতে 'পারে। সাধারণত পূৰ্ণ সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বাস্তবে 
দেখতে পাঁওয়| y না বললেই চলে, ষা পাওয়া যায় তা দুই প্রান্তের মধ্যবৰ্তা 


যেমনঃ 19,582, "50, _'62 ইত্যাদি মানের সহপরিবর্তন l 


? সাধারণত মনো বিজ্ঞানে সহপরিবর্তনের মান নিৰ্ণয় করা হয় কোন একটি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে ছুটি দলের মধ্যে । কিংব! ছুটি বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য ৰ! গুণের দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে । যেমন, সৌন্দৰ্ববোধের দিক 
দিয়ে একদল শ্রমিক ও একদল বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কি সম্বন্ধ বা অফিস পরি- 
চালনায় কুশলতার দিক দিয়ে এক দল ছেলে ও একদল মেয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ 
ইত্যাদি নিৰ্ণয় কর! যেতে পারে সহপরিরর্তনের মান নির্ণয়ের মাধ্যমে ৷ তেমনই 
একই দল ছেলের মধ্যে ইংরাজীর জ্ঞান এবং ইতিহাসের জ্ঞানের দিক দিয়ে বা 


£ 


৬০ শিক্ষা্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


উচ্চতা এবং ওজনের fum দিয়ে কিংবা বুদ্ধি এবং স্মৃতির দিক দিয়ে-কি'সম্বন্ধ 
তাও নিৰ্ণয় করা যেতে পারে সহপরিবর্তন নির্ণয়ের মাধামে à 

ৃষ্টান্ত--১ । ৷ দশটি ছেলেকে একটি বুদ্ধির'অভীক্ষা 'এবং একটি fen 
"eee দেওয়া হল ৷ তারা নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল, যথা. 


ক খ 5| ঘঙচছ w ঝ de 
বুদ্ধির স্কোর 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 


স্মৃতির স্কোর 5 6 7 8 9 10 11 12 12. 14 


এখানে দেখা যাচ্ছে যে 10টি ছেলের মধ্যে বুদ্ধির অভীক্ষায় যে সব চেয়ে 
বেশী স্কোর পেয়েছে, স্মৃতির অভীক্ষাতেও সে. সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে, 
যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষাতেও সব 
চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে D যে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাঝারি স্কোর পেয়েছে সে 
'স্বৃতির 'অভীক্ষাতভেও মাঝারি স্কোর পেয়েছে । অর্থাৎ এ-ছুটি স্কোর গুচ্ছের 


“মধ্যে সহপরিবর্তনটি সমমুখী এবং নিখুঁত । এক কথায় এক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের 


. মান হল পূৰ্ণ ধনাত্মক.বা”-1:001 


ৃ্টান্ত--২। আবার আর দশটি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা ও fes 
'অভীক্ষ দিয়ে নীচের স্কোরগুপি পাওয়া গেল। _ 


ক. খ গঘ ও চ.ছ Ww wx. 
বুদ্ধির স্কোর 10 11 12 18 14 15 16.17 18 19 
স্মৃতির স্কোর 14 19 1211 10.9..8..% $6.5 
এখানে দেখা যাচ্ছে 10ট. ছেলের মধ্যে যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে 
‘বেশী স্কোর পেয়েছে সে স্থৃতির অভীক্ষায় সৰ চেয়ে কম স্কোর গেয়েছে, বুদ্ধির 
'অভীক্ষায় যে সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে স্মৃতির অভীক্ষায় সে সব চেয়ে 
বেশী স্কোর পেয়েছে । কেবল তাই নয়, যার! বুদ্ধির অভীক্ষায় উচ্চ স্কোর 
পেয়েছে তার! শ্ৃতির অভীক্ষাতেও ঠিক সমান অনুপাতে নিয় স্কোর পেয়েছে. 
অর্থাৎ এই দুটি স্কোর গুচ্ছের মধ্যে পরিবর্তনটি বিপরীতমুখী কিন্তু নিখুত। এক 
কথার এক্ষেত্রে সহপরিবর্তন হল পূর্ণ ধণাত্মক বা ?= - 1.00 


ষ্টান্ত--৩। আবার-আ'র 1৫টি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষ/ এবং স্মৃতির 
'অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেল যে তারা নীচের স্বোরগুলি পেয়েছে । . 


|] 


সহপরিবর্ভানের মান নিৰ্ণয় ৬১ 


ক খ গ ঘ.ঙ b ছ জ we 

বুদ্ধির স্কোর. 10 11 12 18, 14 15.16 17 18 19 
স্বতিরক্কোর 10 5 18 06 8141113 7 9 
এখানে দেখা যাচ্ছে ষে দু স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোনরূপ মিল বা সম্পর্ক 
ci যে বুদ্ধির অভাক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষায় ষাঝা- 
মাঝি স্কোর পেয়েছে আবার যে "fam স্কোর পেয়েছে সেও মাঝামাঝি স্কোর 
পেয়েছে। অন্তান্ত শ্রোরগুলির দিক দিয়েও ছুটি অভীক্ষার ফলের মধ্যে কোন- 
রূপ ধোগন্ুত্র নেই । এই ক্ষেত্রটিকে আমরা প্রায় vg মহপাঁরবর্তনের দৃষ্টাস্ত বলে 
বর্ণনা করতে পারি । অর্থাৎ এখানে = 700a কাছাকাছি ( প্রকৃতপক্ষে 13) I 


সহপরিবতর্নের মান বা / fafa 

সহপরিবর্তনৈর মানকে (Co-effcient of Correlation) সাধারণত r 
অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়। £ নিৰ্ণয় করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত 
পদ্ধতির নাম হল প্রোডাক্ট cniras পদ্ধতি (Product Moment Method) i 


১। প্রোডাক্ট f পদ্ধতি (Product Moment Method) 

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের মিন বিচ্যুতি বার করে, 
নিতে হয়। প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ছুটি করে স্কোর থাকে, ফলে প্রত্যেক 
অতীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ছুটি করে মিন-বিচ্যুতি, x এবং y, পাওয়া যায়। তারপর 
এই মিন-বিচ্যুতি দুটিকে পরল্পরের সঙ্গে গুণ করে XY পাওয়া যায়। এইভাবে 
পাওয়া xyefacs যোগ করে Zxy বার করতে হয়। 


এবার -স্কোরগুচ্ছ ছুটির নিগম! বার করে নিতে হয়। তারপর এই সিগমা 
ছুটির — (৮৯০/) মোট সংখ্যা মৈ দিয়ে গুণ করতে হয়। পাওয়া যায় 
অ০,০/। তারপর ঠম্যকে No,o, দিয়ে ভাগ করলে স্কোরগুচ্ছ ছুটির n 
অর্থাৎ প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে 7 নির্ণয়ের সুত্র হল | 


"ERU Lb 
NOg Oy 


5 ga অভীক্ষার্থীর উপর বুদ্ধির অভীক্ষা ও "fes অভীক্ষা' 
temi তাদের সহপরিবর্তনের মান fads. 


3 


পাওয়। বায় । 


উদাহরণ ঃ 
প্রয়োগ করে পাওয়া গেল ছুটি cr 


কর হচ্ছে । 


৬২ = শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


() (2) (3) &) 6 6) 
'অতীক্ষার্থী বুদ্ধির স্কোর স্মৃতির স্কোর সং y xy 

ক 22 30 3 0 0 

খ 19 2 9 —5 

গ 16 10 ১০, —20 60 

E 20 40 1 10 13 

v 18 45 2 15" iu] 


বুদ্ধির স্কোরের মিন= 19 ; সিগম1=2'24 
স্মৃতির ক্কোরের মিন- 30 ; সিগম| = 13:69 
0১০ 
গল Noso ৯ 8x294x1300 
ারি-পার্থক্ের পদ্ধতি (Rank Difference. Method) 
প্রোডাক্ট মোমেণ্টের পদ্ধতি ছাড়া, আরও একটি পদ্ধতির সাহায্যে ne 
পরিবর্তনের মান নির্ণয় করা. হয়ে থাকে | এই পদ্ধতিটিকে -দারি পার্থক্যের 
পদ্ধতি (Rank Difference Method) qaj. হয়। এই পদ্ধতিতে 
অভীক্ষার্থীদিগকে তাদের স্কোর অনুযায়ী সাবিবিন্তাস করে নিয়ে তাদের দুটি 
স্কোরগুচ্ছের সারিগত পার্থক্য থেকে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়। এই 
পদ্ধতিতে fade সহপরিবর্তনের মানকে রো (০) বলা হয়। এই পদ্ধতিটি 
প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতির মত নির্ভরযোগ্য ও ক্রুটহীন না হলেও মোটামুটি 
কাঁজ চালানোর পক্ষে খুবই কার্যকর । এই পদ্ধতিতে জটিল গাণিতিক হিসাব- 
নিকাশ কম এবং অল্লায়াসে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় কৰা যায় বলে বহুল 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে p .পদ্ধতিটি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী শ্পিয়ারম)ানের আবিষ্ষার। 
এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থীদের প্রথম স্কোরগুচ্ছ অনুযায়ী: মারিবিষ্তাস 
কর! হয়। অর্থাৎ যে সব চেয়ে বেশী'স্কোরটি পেয়েছে তার সারি হবে 1; তার 
পরের মানসম্পন্ন : স্কোরটি যে পেয়েছে তার সারি হবে 21 তৃতীয় 
আান-সম্পন্ন স্কোরটি যে পেয়েছে তার মারি হবে 3 ইত্যাদি। যদি দুজনে একই 
স্কোর পায় তবে তাদের প্রত্যেককে ছুটি সারির ঠিক মধ্যবতাঁ সারিতে ফেল! 
হয়। যেমন, দেখা গেল যে দু'জনে অষ্টম মানসম্পন্ন স্কোর পেয়েছে। তাহলে 
এ দু'জনের প্রত্যেকের সারি হবে-৪ এবং 9,র মধ্যবৰ্তা সারি অর্থাৎ 551 এ 
gaa পরের ব)ক্তিটির সারি হবে 10 ৷ তেমনই যদি নবম মানসম্পন্ন স্কোরটি' 


T -:36 


রো (9 নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টান্ত ৬৩ 


“তিনজন পেয়ে থাকে তরে তাদের 3 জনের প্রত্যেকের সারি হবে 9, 10, 114 
মধ্যবৰ্তী সারিটি অর্থাৎ 10] এই তিনজনের পরের স্কোরসম্পন্ন ব্যক্তিটির 
সারি হবে 12। 
এভাবে ছুটি বিভিন্ন স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রেই অভীক্ষার্থীদের সারি নির্ণয়. করতে 
হবে। তারপর প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর সারি ছুটির মধ্যে পার্থক্য বার করতে হবে ৷ 
যেমন, ধর! যাক, কারও যদি প্রথম ক্কোরগুচ্ছের সারি হয় 4, দ্বিতীয় স্কোরগুচ্ছের 
সারি হয় 2, তৰে তার সারি-পার্থক্য হবে (4—2—) 2, তেমনি কারও যদি 
প্রথম স্কোরগুচ্ছের সারি 5 হয় এবং দ্বিতীয় স্কোর গুচ্ছের নারি $ হয়, তবে তার 
সারি-পার্থক্য. হবে (5-8=)- 38; এই সারি পার্থক্যকে D বলা হয়। প্রথম 
.সারির স্কোর যদি দ্বিতীয় সারি স্কোরের চেয়ে বড় হয় তবে D ধনাত্মক বা 
যোগচিহুসম্পন্ন হৰে। আর যদি দ্বিতীয় সারির স্কোর প্রথম সারির স্কোরের 
চেয়ে বড়, হয় তবে D খণাত্মক বা বিয়োগচিহ্নসম্পন্ন হবে। গুলির যোগফল 
সৰ্বদাই xg হৰে। এইবার; প্রত্যেক D'কে বর্গ করে D? পাওয়া গেল। 
“বিভিন্ন D’গুলিকে যোগ করে পাওয়া গেল ZD? 1 
রো (e) নর্ণয়ের সুত্র হল। 


৮4 "N(N2—1) 
রো (6) নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টান্ত 


উদ্দাহরণ--১:১ 6 জন ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং পরে স্থৃতির 
অভীক্ষা দেওয়া হল । তারা নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল। 
1) (2) (3) (4) (8) (6) (7) 


ছাত্র বুদ্ধির স্মৃতির বুদ্ধির স্মৃতির পাৰ্থক্য (পাৰ্থক্য) * 
qs স্কোর ches Gu (D) 092) 
à সারি সারি 
ক 10 16 4 2 2 4 
a 7 14 5 3 2 4 
3 15 18 2 1 ] 1 
x 20 2 J 4 -3 9 
ঙ 6 ৪ 6 6 0 0 
ড় 12 > .10 3 5 -2 4 


1 
০1 
t2 
tw 


৬৪ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


Nd 016% EDT goi 0X99 ১132, 

P NN =. 66—1) ^ 210 
78 

শি ডা 


এখানে প্রথমে অভীক্ষার্থীদের বুদ্ধির স্কোর অনুষায়ী সারিবিন্থাস করা হল ॥ 
‘ৰ’ পেয়েছে সব চেয়ে বেশী স্কোর 20, অতএব ভাৱি সারি হল 1, তার পরের' 
স্কোর 15 পেয়েছে 'গ”, অভএব তার সারি হল 2 ; ‘চ’ পেয়েছে তারপরের স্কোর 
19, অতএব ভার সারি হল 8; এইভাবে বাকী অভীশক্ষার্থীদেরও সারিবিষ্তাল 
করা হল।- এইবার অভীক্ষার্থীদের স্থৃতির স্কোর অনুষাযী একইভাবে সারিবিস্তান 
করা হল ৷ এখানে ‘খ’ পেয়েছে সব চেয়ে বড় স্কোর 18, অতএব তার সারি হল 
1; ‘ক’ পেয়েছে M es স্কোর অর্থাৎ 16, অতএব ‘ক’র সারি হল 2, 
এভাবে বাকী অভীক্ষার্থীদেরএ স্থৃ্ির স্কোরের সারিবিন্াস করা হল। এইবার 
প্রতিটি অভীক্ষার্থীর এই তুষ্ট স্কোরের m মধ্যে পাৰ্থক) 31 নির্ণয় করা 
হুল । যেমন € 1) হল 4- ঠ= 9; “ঘর ]) হল 1 --4= —3 ইত্যাদি । 
Dগুলির মোট যোগফল দেখা গেল € হয়েছে । Dafar বর্গ করে D? পাওয়া: 
গেল এবং D23 যোগফল বা ZD? পাওয়া গেল 22 ৷ 

এইবার pa xal প্রয়োগ করে আমর। এই স্কোরগুলির সহপরিবর্তনের 
মান বা ‘রো পেলাম 37 

উদ্দ।হরণ--২ £ 00 পাতার 10টি অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির স্কোর ও afa 
স্কোরের মধ্যে ‘বে’ বার করা হচ্ছে। 
ছাত্র বুদ্ধির gen প্রথম দ্বিতীয় সারি*.. (পার্থক্য) 

স্কোর স্কোর সার সারি পার্থক্য 


(D) (D)* 
ক 10 10 10 5 5 25 
খ 1 5 9 10 -1 1 
গ 12 13 8 2 6 36. 
v 13 6 7 9 —2 4 
ঙ 14 ৪ 6 1 ir 1 
চ 15 14 5 1 E 16 
5 16 1 4 4 0 9 
জজ KT 12 3 0 0 9 
ঝ 18 7 2 8 E 36 
R 19 9 1 6 = 25 
লা 


সহপ রবর্তন ৬৫ 
০16১1442186. 
11705707১85 
126 . 
সা) 1, 


উদাহরণ £ ৪ জন অভীক্ষার্থী:ক ছুটি অভীক্ষা দেওয়া হল এবং ছুটি 
স্কোরগুচ্ছ পাওয়া গেল । তাদের মধে) Gu" বার কর] হচ্ছে। 


(0) ৮০) (3) ৮. d / ॥৫% € — 
অভী- প্রথম : দ্বিতীয় ১ম অভীক্ষার ২য় অভীক্ষার "পার্থক্য (পার্থক্য)? 
ক্ষার্থী were) অভাক্ষা সারি সারি (D) (D)? 
* 7.15 40 8 8 0 0 
EE de 5 5 0 0 
গ 292 50 1 1 0 0 
qiue IT 45 6 3. 3 9 
৬ 48 4 4 0 0 
চ 20 46 3 2 1 1 
ছাট 16 4] 7 65 5 0.25 
E cen 4l 2 65 45 — 2095 
30:50 


$x9059 7, 153007. 925... 
P= géi—l] ~ B04 504 


আগের উদাহরণের অনুরূপ পদ্ধতিতে এখানে রো নির্ণয় করা হয়েছে। 
এখানে দেখ! যাচ্ছে যে দ্বিতীয় অভীক্ষাটিতে ছ এবং জ দু'জনে একই স্কোর 
অর্থাৎ 4l পেয়েছে । 41 হচ্ছে এই গুচ্ছে ষষ্ঠ স্কোর এবং ছ ও জ উভয়েরই 
| উচিত ছিল 6; কিন্তু তা না হয়ে দু’জনকেই 0D সারিতে 
ফেলা হল): যেহেতু এরা মোট ছটা অধিকার করেছে, সেহেতু 6 এবং... 
এই ছুট সারি সংখ্যা বাদ দিয়ে পরের অভীক্ষার্থীকে .( অৰ্থাৎ ক'কে?) 5'র. 
atface বসান হল। বাকী পদ্ধতি আগের মৃত ! 

৩--১০(ক) 


সারি সংখ্য! হওয় 


৬৬ 


শিক্ষাশ্রায়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রশ্নাবলী 


1. Find by Product Moment.Method the ০০০21019708 
of correlation (r) of the following sets of scores, 


(a) Subjects Score(x) Seore(y) (b) Subjects Test-l Test-2 


ক 


4 ভা তল শ্র এ এ 


15 
18 
22 
17 
19 
20 
16 
21 


40 
42 
50 
45 
43 
46 
4l 
41 


(c) Test-1 Test-2 (d) Test-3 "Test-4 (e) Test-5 Test-6 


“HELENS 


13. 


12 
10 
10 
18 
6 
6 
5 
3 
2 


11 
14 
SUME 
7 

9 

i1 

3 

7 

6 

1 


ক 59 6০ 

খ 26 40 

গ 76 50 

q 76 50 

ঙ 38 56 

চ 42 43 

g 51 57 

জ 68 38 

q 37 4l 

dn 78 55 
7 13 7 
3 12 11 
8 10 3 
5 8 7 
‘| 7 2 
12 6 12 
10 6 6 
9 4 2 
13 3 9 
1] 1 6 


2. Find the correlation between the sets of scores given 


ত pa E 
= ২ ॥* ৩০০০ 5214 


(bj 


X 


X 
10 
4 
11 
6 
2 
9 
17 
6 
4 
25 


2৫ সাত 
গিন্বম| স্কোর ছা! আদর্শ স্কোর 
(Sigma Score ০৮ Standard Score) 


জনোবিজ্ঞান ৰং শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সব WU" পাওয়া x3 সেগুলিকে 
অনেক সময় স্কেলে আকারে সাজিয়ে নেওয়ার দরকার পড়ে। দ্বেল ৰলতে 
ৰোৰায় এমন একট ছেদহীন দরল রেখা যার ets স্কোরগুলিকে ‘ছোট থেকে 
বড়'_-এই ভাবে পর পর সাজিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণত ফলের এককগুলি 
সম-অৰ্থবোধক এবং সমদূবরত্বসম্পন্ন হয়ে থাঁকে | 
শিক্ষাশ্ৰয়ী পরিসংখ্যানে কোন বিশেষ অভীক্ষা থেকে পাওয়া স্কোর গুলিকে 
faa স্কোর ব| আদর্শ স্কোরে {নিয়ে যাওয়] হয়। এইভাবে নিয়ে যাওয়ার 
ফলে স্কোরগুলি একটি বিশেষ স্কেলের আকারে পরিণত হয় এবং তখন সেগুলির 
পরস্পরের মধ্যে তুলনা কর! সন্তব হয়ে ওঠে। 
মনে কর! যাক যে একটি অভীক্ষার মিন ছিল 120 এবং ০ হল 241 এখন 
if সুগীল ও অভীক্ষায় 144 পেয়ে থাকে তাহলে ভার মিন বিচ্যুতি হল 
144- 120-24 | এইবার সুনীলের এই 24 বিচ্যুতিটিকে যদি অভীক্ষাটর ০ 


24 
দিয়ে ভাগ কর! হয় তাহলে সুশীলের ০ স্কোর EUST 1'00 


সেই রকম taaa স্কোর যদি 108 হয় তাহলে তাঁর মিন-বিচ্যুতি হৰে 
12 
108—120- —12| অতএব ভার ০ স্কোর হবে - = ='ঢ। 


অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যখন মিন থেকে কোন স্কোরের বিচ্যুতিকে 
à অভীক্ষার ০-র মাধ্যমে VİN করা হয় তখনই তাকে ০-স্কোর বলা হয়। 
০-স্কোরকে অনেক সময় হ-স্কোরও নাম দেওয়া হয়। 

যখন কোন বন্টনের স্কোরগুলিকে ০-স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যে নতুন 
স্কোরগুলি পাওয়া যায় তাদের মিন সব সময়ই হবে 0 এবং ০ হবে সব সময় 
1:00; যেহেতু বণ্টনে প্রায় অর্ধেক স্কোর দিনের উপরে থাকে আর বাকী 
অর্ধেক নীচে থাকে নেহেতু ০-ক্কোরের প্রায় অর্ধেক হবে ধনাত্মক বা যষোগচিহ্ন- 
সম্পন্ন, বাৰী অর্ধেক হবে খণাত্মক বা! বিয়োগচিহুদন্পন্ন । তাছাড়া ০-স্কোরগুলি 
প্রায়ই ছোট ছোট দশমিক ভগ্নাংশের রূপে থাকে বলে দেগুলি নিয়ে যোগ _ 


| 


৬৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিয়োগের কাজ করতে অন্থনিধা হয়। “সন্ত আজকাল ০-স্কোরগুলিকে নতুন 
একটি aba নিয়ে যাওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এই aga বন্টনের 
মিন এবং o এমন আয়তনের নেওয়া হয় যাতে সমস্ত-গ্কোরগুলি ধনাত্মক ৰা 
ষোগচিহৃসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং ভার ফলে ষোগৰিয়োগের' সুবিধা হয় । এই 
ধরনের স্কোরগুলিকে আদর্শ স্কোর. (Standard Score) বল] aq i 


আদর্শ স্কোরের সুত্ৰ 


কোন অভীক্ষার সাধারণ স্বোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে হলে নীচের 
সূত্রটি প্রয়োগ করতে হয় । এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল যে সাধারণ CHO 
আদর্শ স্কোরে নিয়ে গেলে বণ্টনটির কোন আকৃতিগত পরিবর্তন হয় না। প্রথম 
বণ্টনটি যদি স্বাভাবিক বণ্টনের রূপে থাকে তাহলে নতুন বণ্টনটিও স্বাভাবিক 
রূপ নেৰে, আর প্রথম বণ্টনটি v থাকলে নতুন বন্টনটিও "e হবে। কেবল 
পরিবর্তন হবে মিনের এবং সিগ,মার। সাধারণ স্কোরে নিয়ে যাওয়ার zai 
হল এই-- 


X= 5(X-M)-M' 


। এখানে প্রদত্ত বণ্টনের সাধারণ স্কোর 
Xু’=নতুন বণ্টনের আদর্শ স্কোর 
M = প্রদত্ত বণ্টনের মিন 
][/= আদৰ্শ স্কোর বণ্টনের মিন 
০= সাধারণ স্কোরের SD 
০= আদৰ্শ ooa SD 
এইবার উপরের ফরমূল| প্রয়োগ করে যে কোন বন্টনের স্কোরকে আদর্শ 
স্কোরে নিয়ে যেতে পারা যায় । যেমন, 
উদ্দাহরণ ১ £--একটি বণ্টনে দেওয়া আছে মিন=64 এবং ০.1) 
রষেনের স্কোর হল 7l এবং সুশীশের 52; এই দুটি সাধারণ স্কোরকে এমন 
একটি বণ্টনের আদর্শ cuna নিয়ে যেতে হবে যার মিন হল 500 এবং ০ হল 
100; 
উঃ--উপরেৰর কুত্রট প্রয়োগ করে আমরা পাই-- 
X'=1 9X — 61) + 500 
. এখানে যর পরিবর্তে রমেনের স্কোর 7] বসালে, 


zi ie 


আদর্শ স্কোরের সূত্র 


X= 10271 64)--500 
= 546.66 
০৮47: 
আবার X'a পরিবর্তে সুশীলের স্কোর 52 বসালে 
X=190(52—64)-+ 500 = 420 ৰ 
আমর! ইচ্ছা করলে যে কোন অন্ত মিন ও ০-সম্পন্ন ৰণ্টনের আদর্শ স্কোরে 
রমেনের স্কোর এবং সুশীলের স্কোরকে পরিবর্তিত করতে পারি। যেমন, মিন 
= ]0 এবং ০.৪ সম্পন্ন একটি বণ্টনে রমেন ও সুশীলের প্রদত্ত স্কোর দুটিকে 
পরিবর্ঠিত করতে পারি। এই বণ্টনটিতে রমেনের স্কোর হবে 11 এবং 
সুশীলের স্কোর হবে 9; তেমনি যে বণ্টনের মিন=100 এবং 0-90 সে 
বণ্টনের আদর্শ স্কোর হবে 109 এবং সুশীলের স্কোর হবে 84 | 
উপরের সুবিধা ছাড়াও আদৰ্শ স্কোরের আর একটি উপকারিতা আছে। 
দুই ব| তার বেশী অভীক্ষা থেকে পাওয়া একই অভীক্ষার্থীর বিভিন্ন স্বোরগুলির 
মধ্যে সাধারণত কোন gaal করা চলে না। তার প্রধান কারণ হল এই যে 
বিভিন্ন অভীক্ষাগুলির একক সৰ সময় এক হয় না। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ 
বুদ্ধির অভীক্ষায় 42 এবং ইংরাজীর অভীক্ষায় 162 পেয়ে থাকে তাহলে দুটি 
, স্কোরের মধ্যে সত্যকারের কোন তুলনা চলতে পারে না। কেননা এই ছুটি 
অভীক্ষায় ব্যবহৃত একক গুলি সম্পূৰ্ণ আলাদা। কিন্তু যদি আরা এই স্কোর 
দুটিকে একই বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে পারি তাহলে তাদের মধ্যে 
অতি সন্তোষজনকভাবে তুলনা চলতে পাঁরে। ভবে একটি কথা মনে রাখতে 
হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই বণ্টনের আকৃতি যদি এক প্রকৃতির হয় তবেই এই ধরনের 
তুলনা সম্ভব হয়। যেখানে বণ্টন দুটি বিভিন্ন আকারসম্পন্ন সে ক্ষেত্রে স্কোর- 
গুলিকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে গিয়ে তুলনা করা চলবে না। শিক্ষা্রয়ী মনে” 
বিজ্ঞানে যে সব বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিয়ে পরীক্ষা চালালো হয় সেগুলি; প্রায়ই 
স্বাভাবিক বন্টনের আকুতিদম্পন্ন॥ ARTI শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যাপক-. 
ভাবে আদর্শ স্কোবের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে । ৷ 
উদ্দাহরণ ২ :— দেওয়া আছে পঠন অভীক্ষার গিন=!?] এবং c—12 
এবং গণিত অভীক্ষার মিন 28 এবং ০০৪; সুধাংগু পঠন অভীক্ষায় পেয়েছে, 
62 এবং গণিতে 22, সুধাঁংগুর এই দুটি সাধারণ স্কোরকে এমন একটি বণ্টনের 
আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাও যার মিন-100 এবং ০=20 এবং তাদের মধ্যে 


তুলনা কর। 


(qo শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান i 


উঃ--সুধাংগুর পঠন অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর 22(62 - 71)--100 85 

গণিত অভীক্ষান্ আদর্শ স্কোর m 59(22 — 28)- 1100 = 85 

দেখা যাচ্ছে যে পঠন অভীক্ষায় সুধাংগুর স্কোর মিনের চেয়ে 9 বিন্দু নীচে 

এবং গণিত অন্ীক্ষায় তার স্কোর মিনের cora 6 বিশ্কু, Aw) কিন্তু যখন 

উভয় কোরকেই আদর্শ স্কোরে fata wien) ছল ede দেখ? গেজ যে গঠন ও 

গণিতে সে একই cg 85 পেয়েছে। TEA দেখা যা যে RANY পঠন 
ও গণিতের স্কোরের মধ্যে ভালভাবেই তুল! করা NI | 

উদাহরণ ৩ £-_দেওয়া আছে ইংরাজী অভীক্ষার মিন = 52 এবং ০=]0 

এবং বাংলা অভীক্ষার মিন — 120 এবং ০1 ; রমলা ইংরাজীতে পেয়েছে 50 

এবং বাংলায় পেয়েছে 168; এই ছুটি স্কোরফে এমন একটি আদর্শ স্কোরের 


বণ্টনে নিয়ে যাও যাঁর মিন = 200 এবং ০=50 এবং ওই নতুন স্কোর ছুটির 
মধ্যে তুলনা কর। 


উঃ-_রমলার ইংরাজী অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর = £8(80--09)4-200 — 190 
রমলার বাংল! অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর 18(168— 120) 4-200 = 400 
এখানে আদর্শ স্কোর দুটির মধ্যে তুলনা করে দেখা যাচ্ছে ষে রমলা বাংলায় 

ইংরাজীর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত । 

প্রশ্নাবলী 
1. Calculate standard scores of the following raw scores 


in a distribution whose mean = 400 and ০ —80 


(a) 68, 72, 34 (Mean 56 ; 0 —14) 
(b) 20, 29,62, 74 (Mean = 89 ; ০-11) 
(c) 120,30, 7 (Mean = 85 ; c = 20) 


2, Given the mean of a Reading ']'986 = 86, ০ = ]8 and 
mean of a Writing Test —50, o —12, 

(a) Nila got 62 in Reading Test and 605 in Writing Test. 
Change the (wo raw scores to standard scores of a. distribution 
whose mean = 200, o —50 and compare, 

(b) Sekhar got 96 in Reading Test and 48 in Writing 
Test, Change the two raw scores to standard scores of a distri- 
bution whose mean = 500, ৫ = 100 and compare. 

(৫) Rama got 60 in Reading Test and 45 in Writing Test, 
Transform the two raw scores to standard scores of a distri- 
bution whose mean = 1000 and ০= 200 and com pare. 


আট 
অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী 


The following scores were obtained by applying different 
tests on different batches of pupils in a university, Arrange 
them in the form of frequency distributions and find out 

| their means, medians, modes, MD's, Q's and SD's. 


1 10 20 294 21 20 21. 20 22 10 20 
?283 19 17 90 19 ^9 21 2 2» 22 
- 1l] 20 18 18 27, 19 20 928 25 19 


18 .19'. 20. 190 22. 18; 28) 320 ABE 21 
13 18 ..20..436. 20.25. 4, 220519 ..020 প্ৰ. 


2, 185 155.10 :..12 9 (38. 1p ^^" 8 9 
10 705516 5 16 G1235 10 12 10 
9. 14— 21 1l 9 18 12 Jl. . 18 
8 13 95909 zd] 8. 12 7 14 
11 10 28751812411, $..10 9 9 
3 1835020174 28-392; 42 19) 19 118. 27. — 49 


x21 16 241 2051020, 10 73152-85285. 1 21 

23 -14 T IBA 94 — 13^. 17,4; EAS 10 

Q1£''98^ 17 2b 28 .16 16 20 .24..28 

4. 40 92 16 75 11 88 603 16 100 34 33 70 21 

69 34 160 40 (7 57 03 39 7511 $8 8969 

8 51 33 27 508. 9 45 21 17518 40 16 70 

91.23 15:45 9 22 27 7 WM 22 39 10 28 

| 971.40 76 46 34 16 94 28 2140 64 75 22 
5. 25175977121 16.123 25, 20/1/20 - 24^ 993 


2915,91... 959719 04207! 17.16, 24 12 12 
181. 12767181518. 28 28 9 23 22 


ado. MS 3pr28 1:0. 18 038 19. 16 
s 28 A18 cuo 3:0 Zi "de 23032 
s 31 34 88৮18, 9j ^ ds 95 91 2 


৭২ (0 শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


6. 310902015 0300 381:07.77 12 19 22... 99 
24 720. 11. 20 10 18. 32 23 325 গা 
9772177267775777772714.: 18 25.11 
17,25041.25 (T4 5905905 5.7160: 95.105535 
82761868026. i46 53 53 . 49 33 
49 ADE 60. 03. 07 45 . 49 45. 4l. 55 
18 ^48 00 ^51 53 42 448 39 .31 ED 
60...51 7-88 48.50 36 42 02 36 
62 58 54 .40. 49 59 39 55 35 


7. > 188 125 89 S8 94 85 89 79 17 AGAST 
109 121 122 85 07 95 78 69 66 61 
105 118110 70 66 ৪8] 81 80 72 
101 103 108 101 109 70 85 76 71 
গ 99 891 98,102 573 77 68 70 


8. £ 40 53 38 50 54 46 58 
^ 36 52 46 56 43 49 44 50 
4l 51 54 47 2 45 70 70 


28 4 52 402 BORE 64. 62... 55 
44 35 29 COURT T ODA "86 Ul 88 


9. Arrange the following ‘scores in Frequency 
Distributions using the clas interval of 5 in (a) and class 
interval of 3 in (b), 


(a) | 89 53 57 62 65 57 83 
48. ১ তে 61 37 51 81 77 | 
"i 89 54 61 50 58 57 | 
40 66 61 55 50 59 59 
80 66 b6 43 4T 76 
48 47 64 62 51 81 
65 53 60 51 63 60 
57 66 - 47 16. Be "u^ s 
er dro. um 61: - 73 70 ৮.8 / 


no hs ১ ৬) 60. . 54 ৪1 69 | 


অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী à 


| " ৰৱ 
(b) 239/783 — A EEAO AI Oe a 
47 38 45 5l. 546 54 AL 
50 42 56 45 7.51 50 40 
4 62 /..48 05. .48. dt Bl. 48 
42.46 85...487:445:7740 
58751... 38, 49 . 45 BG 
- 59 39 44 ::5588/548...188 
EE IN CE LEE Uu 


.10. Plot frequency polygon and histogram for each of the 
above two sets of scores. 
11. Plot frequeney polygon and histogram for each of the 
following distributions. 


f f 
; Secres (Group I) (Group II) 

ৰ 90—94 4 2 
85—89 10 0 
30—84 14 0 
75—79 19 0 
074 ৪৪ 2 
65—69 31 4 
60—64 40 5 

55—59 28 12 4 
50—54 29 13 
45—49 21 21 
C AQ dE 18 21 
35—39 10 19 
30—34 6 20 
25—29 1 14 
20—94 7; 3 1 

"996 134 


192. Superimpose the polygon of the Group lon the histo- 


gram of the Group i, 


৭৪ T ie শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


13. The following marks were obtained by 50 (fifty) 


. Students in an examination. 


31, 13, 20, 31, 30, 45, 88, 42, 30, 30, 30, 46, 30, 2, 41, 44, 
18°20, 44, 30, 19, D, 44, 15, 9, 13, 7, 20, 12, 30, 6, 22, 24, 
31, 15, 0,99, 32, 21, 20, 42, 3I, 19, 14, 23, 28, 17, 53, 

22, 21, j 
. Drawa histogram of the frequenoy distribution, Calculate 
(a) median, (b) arithmetic mean and (o) standard deviation 
of the scores. r ৰ) i (B. A, 1902) 
14; The following marks were obtained by 28 pupils in an 


Arithmetio Test. 


.18, 28, 26, 44, 52, 60, 52, 44, 40, 98, 88, 86, 84, 96, 86, 
80, 74, 76, 72, 62, 66, 52, 44, 30, 84, 80, 82, 74. 


Draw a histogram of the frequency distribution and E 


ealeulate arithmetic mean and standard deviation of the 

scores. : : (B. A. 1963) 

15, "The following marks were obtained by 45 ( forty-five ) 

students in-an examination :— à 

1054.95, 94, 25, 31, 22, 30, 24, 25, 27, 28, 29, 19, 28, 21 

25, 30, 31, 26, 30, 32, 30, 25, 32, 26, 24, 21, 29, 94, 17 

29, 29, 27, 30, 20, 25, 30, 28, 30, 26, 26, 23, 20, 25, 15, 

Draw a histogram of the frequency distribution, Calculate 

(a) median, (b), arithnfetio mean and (০) standard deviation 

of the scores, র্‌ i ( B. A. 1964 ) 
16. Find out mean, median, mode and SD of the following ' 

frequency distributions, n 


“ (a) Soore f (b) Score f 
52—53 l 66—71 1 
50—51 0 60—65 6 
48—49 . 5 BA—B9. 13 
46—47 10 48—53 13 
44—45 9 42—47 17 
42—43 14 36--4]/ ;- 33 
40—41 {; 30—35 32 
38—39 8 24—29 32 
36—37 S8 18—23 23 

৷ 34—35 5 12—17 24 
32—33 3 11781 1 
—— 0.5 l 

68 


অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী ৭৫ 


AT. Tabulate the following 25 scores into ‘a frequency 
distribution using an interval of 3 units and calculate the mean 
(B. 


and median, A. 1965) 
72 qb TI 67 n 
81 78 -65 86 73 
67 82 76 76 70 
83 Tl 69 72 72 
'61 67 84 69 64. 


18. Indicate the different measures of central tendency. 


Caleulate the mean, median, and SD for the following 
frequency distribution. (B. A. 1966) 
Scores Frequencies 
48-52 1 
53-51 4 } 
7 58-62 5 
63-67 10 
"68-72 18 
73-11 1 i 287 
78-82, 20 
83-87 8 
83.92 4 
93-97 2 


39, Calculate the mean, median and mode for the tates 
(B. A. 


frequency distribution, 1966) 
f Scores 
120-122 
117-119 
114-116 
111-113 
108-110 
105-107 
102-104 3d 
99.101 
96-98 
93-95 
90-92 ! ‘ৰা 
20 What is standard deviation ? Demonstrate,’ by sui- 
table 'examples, how standard deviation is Som from a 


Yt 
S 


pa to d. ৬৩.৩১ ৩০ Ut ie LS ১৩ NO h 


A. 1907) 


number of scores. : t 
21, Find the menn, median and SD from urs aes 


distribution of scores : 


Score: frequency ~ 
21-25. | > | 
16-20.. ^ 
11-15 ৰ 

" 810 ‘ £ 


1-5 


av শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


22, What are the different measures of central tendency » 
Diseuss when and where to use them. > 

The following are scores of 10 students : 

5, 2, 7, 3, 6, 5, 4, 3, 4, 5, ৰ 

Find the measures of their. central tendenoy. (B. Kd, 1965) 


23, From the following distribution of Scores, compute : 
(a) Mean and (b) Standard Deviation, Represent the 


distribution graphically :— (B. Ed. 1966) 

Score - Frequency 

21-25 tace 
16-20 7 
11-15 20 
i 6-10 6 
1-5 4 

টপ 


24, (a) What is a standard score and what are its uses ? 
(b) What is coeffleient of correlations and what are 


its uses ? (B. Ed. 1967) _ 
' 25, Find the correlations of the following sets of scores. 
(8) X M (b) X pA 
11 24 10 29. 
š 5 22 4 5 
6 44 1i 76 
8 72 6 4 
2 25 2 82 
5 30 9 61 
4 38 17 56 
H 54 6 61 
এ 7 37 4 17 
10 61 25 61 
20. Find the correlations of the following seta of scores 
(a) Test. A Test-B (b) Test-A Test-B 
৮112 61 22 30 
TL QN. 55 ' 40 24 
১7:66 56 45 31 
13 58 34 26 
ৰ 69 52 31 : 22 
14 55 22 29 
72 "r^ 54 58 31 
85 51 36 26 
68 51 34 24 


63 60 43 54 


প্রশ্নাবলী (পৃ: ১৩) 


নয় 


উত্তরমাভা 


1, (৪) অবিচ্ছিন্ন (b) বিচ্ছিন্ন (c) বিচ্ছিন্ন (9) অবিচ্ছিন্ন (৪) বিচ্ছিন্ন 
(f) অবিচ্ছিন্ন (8) বিচ্ছিন্ন (b) অবিচ্ছিন্ন (i) বিচ্ছিন্ন (1) বিচ্ছিন্ন 


9. 68, 64.5 75) 85; 864 5, 366.8 ; 0.5, L6 ; 85:5, 860 ; 


164:5, 16655, 


3, Size of Interval 


5 


4 0৮9 
10 


4, Lower limit 


44:5 
5 
159 5 
19:5 


প্রশ্নাবলী (পৃঃ ২৫) 
3, M. 7300 
Mdn. . 7600 
Mode ^ 8080 


Upper limit 


47'5 
45 
164:5 
895 
67:5 


16:5 ' 


95 
29:5 
747 
25 19 


No, of Interval 


15 
1007 12 
1l 
Q 
10. 


Mid-point 
46:5 
25 
1620 
84:5 
$ 65:0 
i55 
45 
21:6 
126-83 
8172 


7880 83:00 7312 73:17 76:03 
78:25 83:25 73:00 
77.15 S375. 1276 


13:59 7638 
74:43 7708 


qe is শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


গণ (b) 
Meanss0736 > Mean =119'45 
Mdn = 06-77 Mdn = 11942 
Mode = 65:59 7 Modes 11938 


e. প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৩৫ ) 
510%) *iqe? qs 38895179010 27 
]; MDe728. 902 978 542? 1015 936 
৫=8.00 79]. 815 478 ., 837 8:02 
SD=828 1320 1231 671 . 1255 1154 

2, MD-713 

1 SD-T-64 


প্রশ্নাবলী ( পুঃ ৪২) 
1l SD2112 2. (8) 8413,-34'13 (b) 4772,-4772 
) < (o) 68-28 (d) 9973 


* প্রশ্নাবলী (পৃঃ eet ta) 


1, (o. ; 
Group A ) Group B 
Ogive Calculated Ogive Calculated 
‘Py 13500. _ 130708 136-5 13856 
P,, 14600 146881. 1495 148.69 
Pao 15609 15577 159-75 159:85 
Pio 17400 17964 17550 17481 
Group & Group B 
PRof 155 58 MT o 
'_ PRof 108 E: gs "E 
PR of. 170 85 84 


NC. B ESE 


y% í 6) 28৯ 40% 


উত্তরমাল! 


প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৫৬-পৃঃ ৫৭ ) 


2. Qum. Percentage : 9 
Percentiles :. 


90 


80 170 


1425. 1375 1815 1245 1165 107 


40 
102 


3, “PR 82 (Math) 
“PR 39 (Eng) i 
প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৬৬) 
lye (rein 
^ (d) r-—:69 
$. (9.6 
প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৭০) 
ql (a) 469; 49l; 
7:10) 202; 3217; 
(e) 540; 180; 


712 


* 


+ Mean 
19:66 
11-00 
19-66 
91:60 
20:30 


cic Go Noe ১৩০১৭ 


30 20; 30 
965 91 82:5 
(b) হল 
e (6): TSJA 
(b) r='47 
567; 655 


(a) Reading 136; Writing=2683 
(b) Reading= 561; Writing=488 
(০) Reading == 722; Writing 917 


Mdn 
20:03 
10:37 
19:30 
33:00 
20°71 


Mode 
20°77 
9:1 
18:58 
23:68 

21-78 


অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৭১৭৫) 


SD 
3:25 


3:50 - 


6:24 


4.29711 


512 


Qi 
18°89 
8:77 
15:33 
16:75 
1641 


৭৯ 

60 50 

5 1 

79 . 645 

(9) r="16 


Qe Q 
2226 1:69 
12.90 207 
2440. 464 
67:75 2050 
2405 3:82 


* 


ue শিক্ষাশ্রয়ী মনে।বিজ্ঞান 


প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৭১ ae ) ig 
"Mean ‘Mdn Mode SD Qi 09 ৫ 
6.:36161 3075 3495 1001 2219 ^ 505) 14:16 
T, 8833 8450 7684 1830 7382 102.31 1425 
8. leos 5012 5v20 1022 4307  BST60 — 722 
|; 950 25607 3581 1291 16814; 3275 |. 797 
14, 63:93 6750 7464 2133 4500 8179 | 1840 
15, 2627 2055 2041 368 2425 2918 247 
10(0)4171 4231 43:3 456 3925 4528 332 
16(b) 82°88 3213 3075 1393 1972 4141 — 10785 
p 7292 T5 0041 654 6819 7765 4-68 
i1 1410. 7404. 7572. 8779 6880 — 7976 — 042 
19. 100:00 105/53 10049 = = = 


IL, 52°17 32 06 — 5:22 লে E 2 

99, 440 , 450 470 == — — ১ 

210 12:88 our: — 5006 — = L3 
a 

95. (a) r='18 (b) = re 49 S ` 

26, (a) r- —16 (b) r='47 


ঢা 


